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মহাপরিচালকের কথা 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক 
অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব । আরবী ভাষায় নাধিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । মহান 
রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের সু-বিশাল ভাণ্ডার এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন 
করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে 
উল্লিখিত হয়নি । বস্তুত, বিশুদ্ধতম এঁশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত নির্লেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও 
আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা 
ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই। 

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য-বিন্যাস হলো চৌন্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় 
ও ব্যঞ্জনাধ্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা 
সন্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও-এর মর্মবাণী সম্যক 
উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উত্তব ঘটে । তাফসীর শান্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র 
হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও 
বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য 
করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। 

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী 
চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার । ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, তার সুগভীর পাপ্তিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও 
খ্যাতিমান করেছে। তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ 
গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে 
বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী 
ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা 
আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্‌ দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে 
তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই 
গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠক-চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে 
এ গ্রন্থের নয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর দশম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো । এ গ্রন্থের 
অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে ধারা সংশিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন 
চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি । 

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন । আমীন! 


সামীম মোহাম্মদ আফজাল 
মহাপরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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বাংলা ভাষায় অনুদিত: ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রস্থাবলীর মধ্যে অন্যতম-জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 
'্ফুসীরে মা+আরেফুল.কোরআন' । উপমহাদেশের বিদগ্ধ -ও শীর্ষস্থানীয়. আলিম আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ শফী রে).এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পরিত্র কুরআনের সরল তাফসীর 

এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে-অত্যন্ত দায়িতৃশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা 

মিহির হর রন 
কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন'জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় 
প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং 'এ.অশ্রগতিকে “কাজে "লাগানোর বিষয়ে"পবিত্র কুরআনের বক্তব্য 
অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদস্ধতার সাথে পেশ করেছেন মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত । গ্রস্থটির অনন্য 
বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন- এটি মূল উর্দু থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে 
প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন 
খান। 

বর্তমান সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ ওসমান গণী 
(ফারুক) নির্ভূপভাবে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর খ্থ 
প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ক্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাতাবিক নয় । এগুলোটনিরসনের জন্য 
সহদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। 

সথটির ব্যাপক পাঠক-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর দশম সংক্করণ প্রকাশ করা হলো। 
আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ 
তাআলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। 
আমীন! 


আবু হেনা মোস্তফা কামাল 
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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সমসাময়িক কালে প্রকাশিত সর্ববৃহৎ এবং সবাধুনিক তফসীর গ্রন্থ 
"মা'আরেফুল কোরআন" যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হযরত মওলানা মুফতী মৃহার্খদ 
শফী” সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পবিত্র কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ 
রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর 
উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীধিগণের ব্যাখা 
বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের যুক্তিপূর্ণ 
জবাবও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে। এ কারণেই. এ তফসীর গ্রন্থটি 
"পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত। বাংলা ভাষায় এ মহান গ্রন্থটি প্রকাশিত" হওয়ার 
সাথে সাথে সুধী পাঠকগতের তরফ থেকে-যে সাড়া লক্ষ্য করা গেছে, তাতে আমরা 
উৎসাহিত হয়েছি। পাঠকর্গণের তাকীদেই যেমন এ মহাথস্থের আটটি খণ্ডই হত 
অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাঠকগণের উৎসাহ লক্ষ্য করেই এ গ্রন্থের 
প্রায় সবগুলো খণ্ডেরই চতুর্থ সংক্করণ প্রকাগিত হয়েও সেগুলি পাঠকগণের হাতে 
চলে গেছে। | 

“মা'আরেফুল-কোরআন'-এর বঙ্গানুবাদ পাঠ.করে বহু বিজ্ঞ পাঠক পত্রযোগে 
এবং অনেকেই ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। জনেকেই 
কিছু কিছু ত্ুটি-বিচ্যতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে পরবর্তী 
সংঙ্করণগুলো অধিকতর ক্রুটিমুক্ত করে প্রকাশ করার. ব্যাপারে বিস্তর সহযোগিতা 
লাত করেছি।_আমরা তাঁদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌ তা'আলা তীদের সে 
সহৃদয়তার যোগ্য. ফল দান করবেন বলে আশা করি। 

'মা'আরেফুল-কোরআন-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ এবং একাদিক্রমে সবগুলো 
খণ্ডের পুনঃ নিরীক্ষণ আপাতত আমার সর্বাপেক্ষা বড় সাধনা। এ মহৎ গ্রন্থটির আরো 
সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি যনে করি। তাই আমি 
সুধী পাঠকগণের খেদমতে অব্যাহত সহযোগিতা প্রার্থী। 

আল্লাহ্‌ রাহ্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবৃল করুন। আয়ীন। 

বিনয়াবনত 
মুহিউদ্দীন খান 
ঢাকা, ১৪১০ হিঃ সম্পাদক £ মাসিক মদীনা 
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8857 8/5- 
সুরা ইউসুফে 


মন্ধায় অবতীর্ণ, ১১ রুকু, ১১১ আয়াত 


নি হি যাহ: গহ্বর 
চির ১০1১০90৮-৭, ব 
নি & 5 গবাররিত ০ 5 ] গর $. ৮2? ৰ 
5৬৮১ ৮০৮8৮ ভও। এ এ 
পে? পাত তা পা ?০৫ ওর পাশ জগ £ রা 
৩০৮০০ ০০৮ এ ০৬৪ ০৮০০৫১৩৩০০৩ 
১1৮ 25.. পাগঞপাচ ৫৮৪০ 35518 ৭০286 5৭ 
০৫১3৮1০৮ ৭১654548051 
7815৩ 24468564984: 
77দ87575755525225525 58573 25 গ্রিল 
980 ০০০৪ 4 60 ৩৩১০ ঠে প্রি ০5 
ঠ4550081০৮৯। ৬11৩৩ 5 502৮176 
58257555757 55 57575517152 2- 
১26০০ 4৮৪44 এ ১5৩ ৮ 


০৫0 ওটি ৬৩৪, 


তজিউ 
হঠলে পভ ৮4৫+৫ ্ঠঠ ০575 82 2 শনিহ 
০৮১০০০৮০৫/৪)৬৮5 29075 ঞি 
অঙগীম মেহেরবান ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু । 


(১) আলিফ-লা-ম-রা। এগুলো নুস্পক্ট প্রস্থের আন্মাত। (২) জাগি একে জারবী 
ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) আমি তোমার 
নিকট উত্তম ক্লাহিনী বর্গনা করেছি, ঘেমতে আম্মি এ কোরজান তোমার. নিকট জবতীর্গ 
করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তরভূক্ত ছিলে। (8) যখন 
ইউসুফ পিতাকে বলল £ পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষন্কে, সূর্যকে এবং 
চজ্রকে। জামি: তাদেরকে জামার উদ্দেশে সিজদা করতে দেখেছি! (৫) তিনি বললেন £ 
বস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে 











276 পর্ণ 
০) 
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ই তফসীরে মাণ্তজরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চন খণ্ড 


চ্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শঙ্গ.। (৬) এক্মনিভাবে তোমার গাজনকর্তা 
তোমাকে মনোনীত করবেন এহং তোমাকে বালীসমূহের নিপ্ড় তত্ব শিক্ষা দেবেন 
এখং পূর্ণ করবেন স্বীয় জনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুৰ পরিবার-পরিজনের প্রতি 
যৈশ্ছন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃগুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূণ করেছেন। নিশ্চয় 
তামার পালনকর্তা অত্যন্ত জানী, প্রজাময়। 
»____ টা টা 
তসীরের সার-সংক্ষেপ 

আলিফ-লা-ম-রা ' (এর তাৎপর্য আল্লাহ্‌ তা"আলাই জানেন )17 এগুলো একটি 
সৃষ্পস্ট গ্রন্থের আঁয্াত, (যার ভাষা ও বাহ্যিক মর্ম খুবই পরিক্ষার)। আমি একে আরবী 
ভাঙ্ায়, কোরআন (হিসাবে) অবতীর্ণ করেছি, হাতে তোমরা (এ ভাষাভাষী হওয়ার কারণে) 
অন্যদের আগেই বৃঝ (অতঃপর তোমাদের মাধ্যমে অন্যরাও বোঝে )। আমি যে এ 
কোরআন আপনার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে আমি আগনার কাছে একটি উৎকৃষ্ট 
কাধিনী বর্ণনা করব। ইতিপূর্বে আপনি (এ কাহিনী সম্পর্কে ) সম্পূর্ণ অনবগত ছিলেন 
(কারণ না জাপনি কোন গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন, না কোন শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু 
শিখেছিজেন এবং এ কাহিনীষ্টি এমন স্বিদিতও ছিল না ষে, সর্বস্তরের জনগণের 
তা জানা থাকবে। কাহিনীর স্চনা$ সে সময়টি স্মরপষেগ্য ) খন ইউসুফ : আ) 
্বীষ্ন পিতা ইয়াকুব (আ)কে বললেনঃ পিতা আমি [স্বপ্ে) এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং 
চক দেখেছি-স-তাদেরকে আমার সামনে সিজদা করতে দেখেছি। (উত্তরে) তিনি বললেন, 
বৎস! এ ত্বপ্ন (তোমার ) ভাইদের কাছে বর্ণনা কর না। (কেননা, নবী-পরিবারের লোক 
বিধায় তারা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারবে যে, এগারটি নক্ষর় হচ্ছে এগার জন 
ভাই, সূর্থ পিতা এবং চন্দ্র মাতা। সিজদা করার তাৎপর্য হচ্ছে তোমার প্রতি তাদের 
অনুগত ও আজ্ঞাবহ হওয়া)। তাহলে তারা তোমার (অনিষ্ট সাধনের ) জন্য চক্রান্ত 
বৰাবে। ( অর্থাৎ ভাইদের অধিকাংশই একাজ করবে। কারণ, দশ ভাই ছিলেন বৈমান্তের। 
তাদের পক্ষ থেকেই বিপদাশক্কা ছিল। «বেনিয়ামিন' নামে একজন মানস সহোদর ভাই 
ছিজেন।  তীঁন্ধ কাছ থেকে বিরোধিতার আশংক্ষা ছিল না। কিন্ত তার মুখ থেকে কথা 
ফাঁগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল)। নিঃসন্দেহে শয়তান মানৃষের প্রকাশ্য শর. (তাই 
সে ভাইদের মনে কুমন্ত্রণা জাগিয়ে তুলবে)। এবং আর্পাহ্‌ তাআলা এভাবে তোমাকে 
এসমমান দেবেন ষে, সবাই তোমার অনুগত ও আজাবহ হবে)। এমনিভাবে তোমার 
পার্জানকর্তা তোমাকে (নবুয়তের সখমানের জন্যও ) মনোনীত করবেন, তোমাকে 
সপ্নের ব্যাত্যা সম্পর্কে জান দান করবেন। যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতামহ ইবরাহীম 
ও ইসহাক আট) এর প্রতি স্থীয্স নিয়ামত পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পাজনকর্তা 
অতান্ত জ্ঞানী, প্রভাময়। 


জানুষঙিক ভাতব্য বিষয় 
চারটি আয়াত ছাড়া সমগ্র স্রা-ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ এ স্রায় হযরত ইউসুফ 
(জো)-এর কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে বপিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমান্তর এ স্রাতেই 
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তুর ইউদুর ঙ 


উদিখিতত হয়েছছে। ঃগ্র কারক্কানে রে1ও। এর পূলরারত্ি কর) যুসণি । ও, একার 
ও জউনাজটী সমগ্র কেরজানে পাঁসকিকাকারব: ও খগুভারর ব্রন কর ফুয ওরং বার 


পরস্তত্পঞ্ষে রিঙ-ইত্তিসা ঞবং অতীত সভিজতার দখা মানুরের তরিম্যাত ভীরনের 
জন্য বিরাট শিক্ষা' নিহিত গ্রে, এসব শিল্ষা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মায়ের মন ও 
মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গ্রভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই 
গো মামির জলা সর্বশেষ নির্দেগ-নায়া হিঙগারে প্রেরিত চারআনম পারে সমগ্র 
বিশ্বের জাতিসমৃহ্ের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সম্মিরিশিত করে দেওয়া হয়েছে, 
হা' মানুষের বর্তুন্মান ও ভবিষ্াত সংশোধনের জন্য অমোঘ র্যরস্থাপর। কিন্ত চকারক্মান 
পাক বিব-্ইতিহাস়ের এসব অধ্যায়কেও ক্ষীণ বিবেঘ, ও জনুপম, রীতিক্ঠ এমনব্তাদব 
উচ্ধৃত করেছে গে, এর গাঞ্ক অন্তবই করতে পারে লা যে, এটি কোল ইন্ডিঝাস গ্রন্থ 
বরং প্রতিটি ক্ষেত্তে কোন কাহিনীর ধড়টুকু অংশ লিক্ষা ও উপদেশের জনা অত্যাবশ্যক 
শানে করা হল্সোছে, সেক্খানে ঠিক ততটুকু অংনাই বিরত রুরা হয়েছে। প্ুতঃপর অন্য 
কোন ক্ষয়ে এ অংশের প্রয়োজন অনুষ্থৃত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা রুত্রা হয়েছে। £ 
কচ়পেই এসব নাছিনীর বর্পনায় ঘটনার মাংঘটবির ধারারাহিকতার প্রড়্ি রক্ষ্য রাষ্জা 
ঝুষ্তনি। কোথাও রাছিনীর গুথম অংশ পরে এবং (লষ অংশ আগে উল্লেখ রুরা হয়েছে। 
কোদ্লআানের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতে স্বতজ্জ নির্দেশ এই সবে, জগতের ইতিহাস ও ভতীড় 
ঘটনাযলী পাঠ করা এবং স্মরণ রাঙা স্বয়ং কোন লক্ষা নয় বরং প্রত্যেক কাহিনী 
খেরেই কোম মা কেনে শিক্ষা ও উপচে ঢহ্গ রুরা মানুয়ের রন চওয়া কুঙগিত। সুতরাং 
জনৈক অনুসন্কানবিদ বলেছেন ॥ মানুষের" বাক্যাবলীর দুটি লকারের মধ্যে 7৯ (ঘটনা 
নার্পনা)ও ৪১৫১ 1 রেচনা )-এর মধ্যে শেছ্োক্ত প্রকারই আসল উদ্দেস্য। ১৯ অ্বতন্জ 
দুষ্সিতে কর্খমও উদ্দেশ্য হুর না বরং প্রত্যেক খরর ও না শোনা ও দেখার মধ্যে জানী 
ক্যতিন্য উদ্দেশ্য ও রাক্ষ্য একমার জয় অবস্থা ও কর্মের সংশোধন হওয়া উচিত । 


হষরত উউপগুফ (আ)-এর অটনাকে ধারাবাহিকর্ভান্বে বর্শলা করার একটি সন্তাব্য 
ক্ষারাদ এই সঃ, ইতিজস রছ9 একটি রয়ে শজ। এর ইতিয়াদ রজির়াের জন্য 
বিশোম নির্দেশ রয়েছে হে স্গনা গমন সংক্ষিপ্ত না জয় ম্যতে পুর্ঘ রিমির জাবায় 
করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষকে বর্ণনা এত দীর্ঘ হও জমীলীন নক জাতে তা 
পড়া ও মরণ রাঙা কঠিন হয়ে পড়ে। বন্তত আলোচ্য কাহিনীর কোব্রআনী বর্ণনা থেকে 
এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হার । 


দ্রিতীয্ সম্ভাব্য কারণ এই ষে, কোন কোন রেওয়ায্লেতে বলা হয়েছে, ইহদীরা 
গরীক্ষার্গে রুস্রুজাহ্‌ সো)পকে বলেছিল ৫ রুদি আগনি পক আল্লাহ্‌র লবী হন, তবে 
বলুন ইয়াকুব-পরিবার সিরিয়া থেকে মিসন্পে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ 
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৪ তঙ্সীযে খাজে -কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(জা)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রভৃতির ওরহীয় মাধ্যমে পূর্ব কাহিনী জবতারল করা হর। 
এটা নিঃসন্দেহে রস্লুজাহ্‌ (সা)-র খো'জেধা ও তীর নধুয়তের এ কটি বড় প্রমাণ। কেননা, 
তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই সক্কাপ্স বঙ্গবাসকারী। তিনি কারও 
কাছ থেকে শিক্ষা প্রহণ করেননি এবং কোন প্রচ্ছও পাঠ করেন নি। এতদসগ্থেও তওরাতে 
বণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুঙ্ধরীগে বর্ণনা করে দেন। বরং কিছু এমন বিষয়ও তিনি 
বর্ণনা করেন, ষেগুলো তওয়াঠে ভীঁ্জিঘত ছিল না। এ কাহিনীতে প্রসঙ্গক্লুমে জনেক বিধি- 
বিধানেরও অবতারণা করা হয়েছে। এগুলো পরে বথাচ্থানে বণিত হবে। 


উস 
সর্বপ্রথম আয়াতে 1৮৭ | অক্ষরসমূই হচ্ছে কোরজানের খণ্ডবাক্য। এগুলে। 


সম্পর্কে অধিক সংখ্যক সাহাবী ও গোঁবেয়ীপণের সিদ্ধান্ত এই যে, এগুলো বস্তা ও সম্ো-. 
ধিত ব্যক্তি অর্থাৎ আঙাহ্‌ ও রস্টোর গর্ধাকায়ী একটি গোপন রহপ্য, থা কোন তৃতী'র 
ব্যক্তি বুঝাতে পারে না এবং এওঁলোক সর ভীত করার জন্য তৎপর হওয়াও সমীচীন নয় । 


৪ ৮৩ ৬ ৮1 
৬৯৭৯) | ১) ০1480 আর্ধাৎ এলো সে রথের য়া 


যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রতীক কাজের সীর্মা ও শর্ত বর্ণনা কন্রে। 
মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেপ্ের জন্য একটি সুষম ও সরল জীবন ব্যবস্থা দান করেরে। 
এগুলো অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তওরাতে পাওয়া স্বায় এবং ইহুদীরা এ সম্পর্কে তব- 
হিতও বটে। 


0%45 4 পপ ৫1 45 ১ পপ ৪ ৬ 


2৮ ৮০৬ ৬৪ ০1) ৪43)-$101-শরথাৎ আমি , 

আরবী টিরন্রি রর গ্ররন জহা 41 

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউস্ফ (অট)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা 
ছিল আরবের ইহুদী । আঞ্জাহ্‌ তা'আলা তাঁদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাধিল করেছেন, হাতে 
তারা চিন্তা-ভাবনা করে রস্লুক্সাহ্‌ সো)র সততা ও জত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
কাহিনীতে বণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলো কবতিকা হিসাবে গ্রহণ করে । 

এ জন্যই এখানে ০৪) শব্ষটি “স্তধত” অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। কেননা, এসব 
সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থা জানা ছিল যে, সুষ্পঞ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে বাবার পরেও 
তাদের কাছ থেকে সত্য প্রহপের আশা করা ছিল সদূর পরাহত। 


পাঞণাা উি & এতো 


৯ এ এ পু পুন ০5৪1 এ এ ০৯ 


শত 4গিএও 


০5 এ ৩ ৩ পে ৬ ১০০ ৩12 510৯] 
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সূরা ইউসুরু ৫ 


অর্থাৎ আমি এ কোরআনকে ওহীর মাধামে জাপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার 
কাছে সর্বো্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে 
জনবগত ছ্িজেন। 

এতে ইহদীদেরকে হুশিনার করা হযেছে সে, ভোমরা আমার পয়গ্ধরের ধেভাবে 
পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, তিনি 
পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিস্ব-ইতিহাস সম্পর্কে অনভিন্ঞও ছিজেন। সুতরাং তিনি এখন 
যে বিজতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে জ্লাহ্‌র বিল্কা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারে না। 


শশার পা লাকি পাস কান 


মি ০৯1 ৩০৪1) ৬০1 ০15 মাঃ ২৯০ এ 1 


পা গগ এপ্কি্কিটি & চু ষ্ঠ টি ৮ গগ 


০ ৩ ০৭০০ ০০৭1) 1019 ০০৮12 ডি 


অর্থাৎ ইউসৃফ কো) তাঁর পিতাকে বললেন £ পিতঃ, আমি স্প্রে এগারটি নক্ষত্র 
এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সিজদা করছে। 
" এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর ্বপ্ন। এর ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আব্বাস রো) বলেন $ এগারোটি নক্ষয়ের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর এগার ভাই, 
সূর্য ও চন্জের অর্থ পিতা ও মাতা। 

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে $ হযরত ইউসূফ (আ)-এর মাতা এ ঘটনার 
পূর্বে স্ত্যুমূখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তাঁর পিতার বিবাহ-বঙ্গনে আবদ্ধ 
ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষত যদি পিতার ভারা হয়ে 
হায়, তবে সাধারণত পন্লিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে । 
পি পা ঞে ডিন তাত তা শ লিটা জা পাক 
০০) 1১ ১৬৯৯ 59৯1 ৮ ২5) ০০৯৪ ৪৭০৪ ০০ 
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অর্থাৎ বস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ্‌ না করুন, 
তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শন্ু। সে পাখিব প্রভাব-প্রতিপত্তি 
ও জর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এছেন অপকর্ধে লিপ্ত করে দেয়। 


উদ্জিখিত আয়া ত সমূহে করে কটি বিষয় গ্ররণিধানঙ্থোগ্য। 
স্বপ্নের তাৎগপহ্! ড্র ও প্রকারভেদ $ সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সপ্নের স্বরাপ 
এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও রিষয় জ্ঞানা সায়? সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তফসীরে 
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গ্‌ 


৮ . তফসীকান্জীরেকুল-কোরজান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ম্মীধিইরিতি বারী সনিভিজহি রে)স্ধলেমঃ সপপের তাপ অই পে, নিষ্লা ফিতা সংক্তা- 
ফুইনিতরি স্কারীল মিরর গমন স্ধ্ঘন দৈছের বাহক ক্রিরাকর্ঘ শেকে খুক্ত হলে আজ 
তখন সে করামাশত্তিত্র পথে কিছু কিছু আঁকার-আকুতি 'দৈখতে পায়। প্ররই নাম স্হগি। 
গ়্ তম অধ । িল্মহে। সুরকার সল্পূর্ণ বাস্তব 1৬ 'ভিপ্তিহীন ॥ গুলোর কোম 
দ্বীনি বড নৈই।। র্থপিঞ্ট অধ ট প্রকার দৌলিকচছের (দিক দিয়ে নিচুজি ৬ বাস্যাব। 
ঃলৈক্া। 

প্রউন্তির বাঁধ্যা এইমৈ,:কোন ফোন ঈর্ঘয় মারিঘ জাগ্রত অবস্থায় 'েপয িবিহায় 
আবার কোন; কৈনি স্স্য় "শকতান স্জনিিদায়ক ও উদ্নারহ উভয় প্রকার নৃশ্য ও উন" 
'বলীমালুষের "জ্ছৃতিত জাগিয়ে দৈয়। “বলা বাছজ্য, এ উগ্তয় প্রকার স্বপ্তুই 'ভিতিভীম 
খবীনির । ব্রীজের নকোন ব্বাসব ব্বাগ্থ্যা'ছতে গর না'। 'অতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে 


২0৯80 ৬৯ তবামনের সংলাপ এবং দিতীয় প্রকারকে 59 ১৪৫5:0:৯৯ অর্থাৎ 
০০০১৯১৮৮০১৯, ফিরা ০ । 


রুতীয়দিকিররপন্দতা ওনবিশুদ্ধ।। ভটন্াাহ্রপাক্ষ থেকে ক শ্রফালা ইলফাম 
( উজরজীহ্র বহশরা), চা বিজ্িতক আনি সঞছথা দুগংখাদ গদাধনর উদ্দেশ্যে বারা হয়া । 
জীর্জীহ্‌ তা+জালা স্বীয় প্দৃশ্য ভাঙার থেকে: কোন খেলন বি আপার আম ও সাহ্িকে 

আ্জাপিডিয গন । 

এ্রবত্হীদাদস বজুসূভান্হ্‌ সা) বলেনঃ নুন বারি এধইট সংঙ্ষোগ বিশেষ 1 

এউরস্মীহারিম ফস তীর াভনরাতীরস্সাতব্ধাঙার্জাপ ফায়ার সৌরব আর্জন কারে। তিবরানী 
বিশুদ্ধ ' সনদে এ হাদীস বর্ণমা বরছেনা--মখিহারী) 

“সী রুরু গর বর্ণনা অরনু্ায়ী এর'স্বরাপ, এই: যে, জগতে অভির লাভের পূর্বে 
"গ্রতৌক শবর্ীর “ক্কীট বিশেষ হহুলতি “জ্ঞানে কমসাজ' জগত উপসজ্জরতে বিদ্যখান 
খর্ধাকি, নি সমত্ামী? তথা অধসধাচকবিষয়াদিরও বিশেষদ্মাকার-আর্কৃতি বিদ্যমান 

খন্থতৈ।! বিদ্রতণঅবস্থায়ধ্খাষেরম্নম্ধর্ন বাহক দেহের কিয়া-কর্ম কে সুজ হয়ে 
“গড়ে তখন মর্টিঝ মাঝে উপমাপ্জীলতের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত: হয়ে হায় এবং সেখান- 
ব্কারন্তাফীয়জজাবরিক সৈ 'দৈখতপদায়। ভ্রহাড়াহ্রসক আনররন্জিঝরব এজাশ্য অফ খেকে 
গ্গধানোহিন় | সঙ্গাটিবাসআর্চিবন্জঞালাভওস্এর্মননসবউ্উপসগ বৃষ্টি হয়ে জা হে, আলে 
ম্সভৌর দাখ কচুণকিছু অজবাস্তব বধাফাওসগ্িজিতাহয়েণলাড়। এএক্গারাণ ব্যাজ্যাপাতাদনর 
সগক্ষেও এর সিকি অনিতিগরতমিধন্কারপ্িনিনইয়েশগড়ে। “নধীবহাযর উপতরাক আনব 
“অবরীব” সাধতীয় 'উপসগ “িকণপরিত্হম থাকে । উই: সৈজো- সঙ জাল স্তয। 
'পফন্ত এগ্ডলোর-শ্র্ধোও কোন 'কোনগ্ল/ঘডিকত্বানাসাঙগিক্ষ। বধ, তে আন্তব ঘটনা 
সসূষ্পন্টয়াপেশ্রীতিজত- হয়না । তরন্থতীবন্গীওদ বিদিসগাধ্যানানেত নহয়, জাষ বউউনা .তিয় 
এর্জীকার 'খীয়ণ করে । তাইএভ্কমীন সৈসই-জা্গাহর উদ, হেড পাত উলগকাগম 9 
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স্রা ইউসুফ ৭ 


বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, খা আজ্াহ্‌র পক্ষ খেকে হবে, তাতে কোন উপসর্গের 
সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেওয়া হবে। 


পয়গন্রগণের সর স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্পও ওহীর সমপর্যায়- 
ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের হ্বপ্লে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কার 
জন্য প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোন কোন সমগ্র প্রকৃতি ও প্ররৃত্তিগত আকার-আকৃতিয় 
মিত্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোন সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছম বয়ে 
দুর্বোধ্য, করে দেয়। মাঝে মাঝে এবং বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত হওয়া 
সায় না। ণ 


স্বপ্পের বলিত তিনটি প্রকারই রস্লুষ্লাহ (সা) থেকে বণিত। তিনি বলেন $ স্ব 
তিন প্রকার । এক প্রকার শয়তানী । এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় ফন 
জাপ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাপ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও ভাই 
সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অগ্রান্ত। এটি নবুয়্তের ৪৬ তম অংশ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম। 


স্বপ্ন নবৃয্পতের অংশ- এর জর্থ ও ব্যাখ্যা £ স্বপ্পের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পকে 
বিভিন্ন হাদীসে বণিত আছে। ফোন হাসীসে নবুয়তের ৪০ তম অংশ, কোন হাদীসে ৪৬য়া 
অংশ .এবং কোন হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বধিত আছে। 
এসব হাদীস তফসীরে কুরতুবীতে একজ্লে সমিবেশিত করে ইবনে আবদুল বানের বিঙ্েেষগে 
এরাগ বণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনরাপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। বরং প্রতোন্কটি 
হাদীস স্-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক । যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থাতেদে বিডিমরাপ অংশ বান্ধব 
কৃরা হয়েছে। যে ব্যক্তি সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিড়, 
তার স্বপ্ন নবুয়তের ৪০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গপ কম, তার স্ব 
৪৬তম অঞ্বা ৫০তম অংশ হবে এবং যার মধ্যে এসব গুণ আরও কম, তার স্বপ্ন নবুয়ড়ের 
৭০তম অংশ হবে । | 


এখানে এ বিষয়টি তিশ্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ--এয় অর্থ কি! 
তফসীরে মাষহারীতে এর তাগপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রস্লুল্লাহ (সা)-র কাছে 
তেইশ বখ্সর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকাযে 
এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পয়তাক্লিশ যাল্মাসিকে জিবরাঈজের মধ্যচ্থতায় গু 
আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬তম অংশ । 
যেসব হাদীসে কম-বেশী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিস্যাম 
বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়। 


ইমাম কুরতুবী বলেন £ স্বপ্ন নবুয়তের অংশ হওয়ার তাপর্য এই যে, মামু 
মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণত, কেউ দেখে যে 
সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন- কোন বিষয় দেখে, যার ভান অর্থান 
করা তার গক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব এরাপ স্বপ্লের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও প্রেযলা 
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৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ছাড়া জন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রক্ুতপক্ষে নবুষ্ধতের বৈশিষ্ট্য । তাই স্বপ্নকে নবুয়তের 
অংশ স্থির করা হয়েছে।, 

কাদিয়ানী দাজ্জালের একটি বিদ্রান্তি গুন £ এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি 
অভিনব বিশ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে ঃ নবুয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট 
ও প্রচলিত আছে, তখন নবুয়তও অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কোরআনের 
অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ্‌ হাদীসের পরিপন্থী এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের 
খতমে নবুয়ত সম্পকিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যি 
বুঝতে পারল নাষে, কোন বস্তর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বন্তাষ্টি বিদ্যমান থাকা 
জরুরী হয়ে পড়ে না। যদি কোন ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান 
থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে এঁ ব্যভি' বিদ্যমান আছে। মেশি- 
নের অনেক কলকব্জার মধ্য থেকে কোন একটি কলকব্জা অথবা একটি স্ক্রু. বদি কারও 
কাছে থাকে এবং সে দাবী করে বসে ষে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ব- 
বাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী,না হয় আস্ত আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে। 

হাদীসের বর্ণনা অনুষায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ কিন্তু নবুয়ত নয়। 

নবুম্নত তো আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। 

সহীহ্‌ বুখারীর এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ ৬০ টে ৮) 
৩১ )24৬) 9 1 ৪ 549 1 অর্থাৎ ভবিষ্যতে “মুবাশ্শিরাত' ব্যতীত নবুয্নতের কোন অংস 
বাকী থাকবে না। সাহাবায়ে কিরাম আর করলেন £ “মুবাশ্শিরাত' বলতে কি বোঝায়? 
উত্তর হল £ সত্য স্বপ্ন । এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুস্পত কোন প্রকারে অথবা কোন 
আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমান্ত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশৃ- 
শিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়। 

কোন সময় কাফির ও. ফাসিক হ্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে ৫ মাঝে মাঝে 
পাপাচারী, এমন কি কাফির ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা 'কোরআান ও 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজতায় জানা। স্রা ইউসূফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর 
দুজন কারা-সঙ্গীর স্বপ্প সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্সাটের স্বপ্র ও তা সত্য হওয়ার কথা 
উল্লিখিত হয়েছে। অথচ তারা সবাই ছিল অমূসলমান। হাদীসে রস্লুজ্সাহ্‌ সো)-র আবির্ভাব 
জম্পকে পারস্য সম্রাটের স্বপ্রের কথা বণিত আছে, ধা সত্যে পরিণত হয়েছে। অথচ পারস্য 
সম্মাট মুদলম্মান ছিলেন না। রস্রুজ্জাহ্‌ সা)-র ফুফু জাতেকা কাফির থাকা অবস্থায় রস্লুজাহ্‌ 
(সা) জন্পর্কে সত্য স্বপ্প দেখেছিলেন। এছাড়া কাফির বাদশাহ্‌ বখতে নস্রের স্বপ্ন সত্য 
ছিল, যার ব্যাখ্যা হহরত দানিয়াল আ) দিয়েছেন। 

এতে বোবা বায় বে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরাপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া--_ 
এতটুকু বিষয়ই কারও সৎ, ধামিক এমনকি মৃসলমান হওয়ারও প্রর্মাণ নয় । তবে এটা 
ঠিক যে, সৎ ও সাধু ব্যজিদের হপ্প সাধারণত সত্য হবে-_-এটাই আর্গাহূর সাধারণ 
রীতি। ফাসিক ও পাপাঢারীদের সাধারণত মনের সংলাপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরনের 
মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্ত মাকে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্তব। 


///.1091190781-0017 


স্রা ইউসুফ ৯ 


মোট কথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুষায়ী সুসংবাদ 
কিংবা হু'শিয়ারির চাইতে আঁধক মর্যাদা রাখে না। এটাস্বয়ং তাদের জন্য কোন ব্যাপারে 
প্রর্মাণরাপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নল্ম। কোন কোন অক্ত লোক এ ধরনের স্বপ্ন 
দেখে নানা রকম কুমন্তণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের গওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে 
থাকে এবং কেউ স্বপ্ললব্ধ বিষয়াদিকে শরীয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে । এসব 
বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিশেষত যখন একথাও জানা হয়ে গেছে ষে, সত্য স্থপ্পের মধ্যেও 
প্রচুর পরিমাণে প্রব্ত্তিগত অথবা শয়তানী অথবা উঃ প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ 
আসতে পারে। 


ভি পট ০ পক 


স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় £$ মাঙ'আলা $ ৬৪% 4 


আয়াতে ইয়াকুব আ) ইউসূফ আ)-কে স্থীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করে- 
ছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাও্ষী ও সহানুভূতিশীল নগ্ন-_এরাপ লোকের কাছে 
স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা নম্প্কে পারদর্শী নয়-__এমন ব্যজির কাছেও 
স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়। 

তিরমিষীর এক হাদীসে রস্লুক্লাহ্‌ সো) বলেন $ সত্য স্থপ্ নবুমতের চঙিশ 
ভাগের এক ভাগ। কারও কাছে বর্ণনা না করা পথন্ত স্বপ্ন ঝুলন্ত থাকে। খন বর্ণনা 
করা হয় এবং শ্রোতা কোন ব্যাখ্যা দেয়, তখন ব্যাখ্যার অনুরাপ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়ে 
যায়। তাই এমন ব্যক্তি ছাড়া স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়, ষে জানী ও বুদ্ধিমান 
অথবা কমপক্ষে বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। 

তিরমিষী ও ইবনে মাঁজার হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন $ স্বপ্প তিন প্রকার । 
এক. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ, দুই, প্ররুত্ভতিগত চিন্তাভাবনা এবং তিন- শয়তানী 
কুমন্ত্রণা। অতএব যদি কেউ স্বপ্ন দেখে এবং তা তার কাছে ভাল লাগে, তবে ইচ্ছা 
করলে অন্যের কাছে বর্ণনা করতে পারে। পক্ষান্তরে ঘদি খারাপ কিছু দেখে, তবে অন্যের 
কাছে বর্ণনা করবে না এবং গাল্ট্োথান করে নামা পড়বে। মুসলিমের হাদীসে আরও 
বলা হয়েছে £ খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিন বার ফুঁ, মারবে, আল্লাহ্‌র কাছে 
এর অনিষ্ট থেকে আত্রয় প্রার্থনা করবে এবং কারও কাছে উল্লেখ করবে না। এরাপ 
করলে এ স্বপ্ন দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন ক্ষতি হবে না। কারণ এই যে, কোন 
কোন স্বপ্র শয়তানী ওয়াসওয়াসা হয়ে থাকে। উপরোজ্ঞ নিয়ম পালন করলে শর্তানী 
প্রভাব দূর হয়ে হ্বাবে। সত্য স্বপ্র হলে এ নিয়মের মাধ্যমে ত্বপ্পের অনিষ্ট দূর হয়ে যাবে 
বলেও আশা করা যায়। 

মাস'আলা $ স্বপ্ন যেব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল থাকে, এর অর্থ তফসীরে মাখ- 
হারীতে বর্ণনা করা হয়েছে ঘষে, কোন কোন পতকদীর' তোগ্য) অকাট্য হয় না বরং 
ঝুলস্ত থাকে। অর্থাৎ অমুক কাজ হয়ে গেলে এ বিপদ উলে যাবে, নতুবা বিপদ এসে 
যাবে। একে বলা হয় “কাহায়ে-মুয়া্ারু' অর্থাৎ ঝুলন্ত ফরসালা। এমতাবস্থায় মন্দ 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__২ 


///.109119021-0017 


১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ব্যাথ্যা দিলে ব্যাপার মন্দ এবং তাল ব্যাখ্যা দিলে ভাজ হয়ে বায়। এ জন্যই তিরমিষীর 
উজিধিত হাদীসে বুদ্ধিমান নয় কিংবা হির্তকাঙ্ক্ষী ও সহানুভ্তিশীল নয়--এমন লোকের 
কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরাপ কারণও হতে পারে যে, স্বপ্লের 
খারাপ ব্যাখ্যা শুনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে এরাপ ধারণা বন্ধম্ল হয়ে যায় যে, এখন তার 
উপর বিপদ পতিত হবে। হাদীসে আল্লাহ্‌র উত্তিৎ বর্ণনা করা হয়েছে যে, 

৬9 ৬৪১৫০ 5 ৬ ৩1 __ অর্থাৎ “বান্দা আমার সম্পর্কে ষেরাপ ধারণা গোষণ করে, 


আমি তার জন্য তদ্রুপই হয়ে যাব” আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিপদ আসার ব্যাপারে যখন 
দে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে হায়, তখন আল্লাহ্‌র এ রীতি অনুষ্ধায়ী তার উপর বিপদ আসা জবশ্া- 
স্তাবী হয়ে পড়ে। 

শাঙ্গজালাঃ এ আয়াত থেকে জানা হ্বায়যে, কম্টদায়ক ও বিপজানক স্বপ্ন কারও 
কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুষ্ষায়ী এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাল্প দয়া ও 
সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল __আইনগত হারাম নগ্ন। সহীহ্‌ হাদীসসম্হে বলা হয়েছে, 
ওহুদ যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ সো) বললেন $ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি 
“যুলফাকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরও কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা 
ছিল হযরত হামযা (ক়া)-সহ অনেক মুসলমানের শাহাদত বরণ। এটা একটা আশু মারা- 
তক বিপর্যয় সম্পকিত ইঙ্গিত হওয়া সত্তেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্প বর্ণনা 
করেছিলেন ।-_-(কুরতুবী ) 

ক্মাস'আলাঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় বে, মৃসঙলমানকে অপরের অনিষ্ট 
থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোন্‌ মন্দ অভ্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েষ। 
এটা গীবত তথা অসাক্ষাতে পরনিন্দার অন্তরূত্তত নয়। উদ্দাহরণত কেউ জানতে পারল 
ষে, বায়েদ বকরের গুহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। 
এমতাবস্থায় বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। 
আয়াতে ইয়াকুব জো) ইউসুফ (আ)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের গক্ষ খেকে তার প্রাণ 
নাশের আশংকা রয়েছে। 

মাস'জালা £ এ আয়াত থেকেই আরও জানা সায় যে, বদি একজনের সুখ-স্থাচ্ছন্দয 
ও মাহাত্ম্যের কথা শুনে কারও মনে হিংসা জাগরিত হওয়ার এবং ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় 
মেতে উঠার আশংকা থাকে, তবে তার সামনে স্বীয় মাহাত্্য, ধনসম্পদ ও মান-সম্মানের 
কর্থা উল্লেখ করবে না। রস্লুল্লাহ্‌ সো) বজেন £ 

স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে হলে তাকে গোপন রাখ। এটা জক্ষ্য অর্জনে 
সহায়ক হবে। কেননা, জগতে প্রত্যেক সুত্ধী ব্যক্তির প্রতি হিংসা পোষণ করা হয়। 


মাসজালা ঃ এ আয়াত এবং পরবর্তী যেসব জায়াতে ইউসুফ (আ)-কে হত্যা করা 
অথবা কৃপে নিক্ষেপ করার পরামর্শ ও বাস্তবায়নের বিষয় উ্জিখিত হয়েছে, এগুলো থেকে 
আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, ইউসুফ (আ)-এর ত্রাতারা আজাহ্‌র নবী ও পয়গম্বর ছিল 
না। পয়়গঞ্ছর হলে ইউসুফ আ)-কে হত্যার পরামর্শ, তাঁকে ধ্বংস করার অপকৌশল এবং - 
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সুরা ইউসুফ ১১ 


পিতার অবাধ্যতার মত জঘন্য কাজ তাদের ছ্থারা সন্তবগর হত না। কেননা, পয়গদ্ররদের 
জন্য ষাবতীয় গোনাহ্‌ থেকে পবিষ্ত ও নিষ্পাপ হওয়া জরুরী । অতএব তাঘারী গ্রন্থে তাদেরকে 
খে পয়গছর বলা হয়েছে, তা গুছ নয়। --(কুরতুবী) 

ধষ্ঠ জায়াতে আল্লাহ্‌ তাঁআজা ইউসুফ (আ)-কে কতিগঞ্ধ নিয়ামত দানের ওয়াদা 
করেছেন। প্রথম 


চে শঞ পাশা গে 


সপ) কের ০9৫ আর্থ আর্াহ্‌ স্থীষ্ম নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির 
জন্য জাগমাকে ঘমোমীত পারিন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধনসম্পদ্দ লাভের 


ও রাজা তি 


মাধমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, ৩০৪১ তা 085 ০০ ৬5 


এখানে ৬2০৯৩৮৯| বলে মানুষের হপ্প বোঝান হয়েছে। অর্থ এই মে, আল্লাহ্‌ 
তা'আজা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পকিত জান শিক্ষা দেবেন। এতে আরও জানা গেল 
খে, সুপ্জের ব্যাখ্যা একটি হৃতন্ত শান্ত, ঘা আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। 
সধাই এক যোগ্য নয়া। 

মাসআলা ॥ তফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনুল-হাদের উক্তি বগিত আছে যে, 
ইউসুফ আ)-এর এ্বপ্সের ব্যাখ্যা চক্মিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা খায় ঘে, 
তাৎক্ষণিকভাবে গ্জ ফলে হাওয়া জয়ী নয়। 


পলা ভীকাাস জী পা 


ত্তী ওয়াদা ৮০ ১০৬৯১ (৮১৮ অর্থাৎ আর্সাহ্‌ আপনার প্রতি স্বীয় 
নিয্নামত পূর্ণ করবেন। এতে নবুষত দানের প্রতি ই্িত রয়েছে এবং পরবর্তী বাহ 


পি লা কাটল ও শে শে 


সমূহেও এর প্রতি ইজিত আছে। 1৯ 01 এট ৩ ০৪৯ ৬০৬৮৩ 


গস তি 


3 ০1১. অর্থাৎ হেভাবে আমি স্বীয় নধুযতের নিয়ামত আপনার পিতু-পরুষ 


ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পফিত শান্জ ষেমন ইউসুফ আ)-কে দান কলা হয়েছিল, তেমনি ভাবে ইবরাহীম 
ও ইসহাক (জা)-কেও শেখানো হয়েছিল। 


৬ পরা 


আয়াতের শেখে হলা হয়েছে ৪ ৮৮০1০ -93৩1 আথৎ জাগনার 


পাজনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিভ। কাউকে কোন শান শেখানো তীর পক্ষে কিন নয় এবং 
তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না। বরং বিজতা অনুষ্থায়ী বেছে বেছে কোন কান বাস্তিৎক 
এ কৌশল শিখিয়ে দেন। 
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৯২ তফসীরে মা 'অবেস্কুজ-কোরতান ॥ গামা ;. 
98৫ পর £ $ এ কু এ ঁ ক রাররোগির 
৬০2৬০2৮৬185 
চা গস 


পি রেল 
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 কঞ্জতেই হয়। (১১) তারা বলল £ পিতা, 














ক দি বেক দান গ্রাকবে। (১৪) তারা 
বর জিত নং অল নি 


তি তারা বললঃ পিতা জামরা দৌড় প্রতিষ্োগিতা করতে 
টা কাছে রেখে গিয়েছিলাম । অতঃপর তাকে 
চা জাঙগাদেরকে বিশ্বাস করবেন না ঘদিও আমরা সত্যবাদী। 
| কা রক্ত জাগিয়ে জানল। বললেন £ এটা কখনহ নয় 


বরং ৮ একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন সবর 
করাই জা চাদর ধা ধর্ণনী বারছ, সে বিষয়ে একমান্র জালাহই আমার 
সাহাঙ্য গরহাতি কাছেজা এল। জঙতঃপর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ 
বযাজ। ঁহ জাগার কথা ! এ তো একটি কিশোর ! তারা 
তাকে গ খা েহাল। জাঙ্সাহ খুব জানেনা কিছু তারা করেছিল। 


গুলো ধর করে দিল গুনাগুনতি কয়েক দিরহামে এবং তাঁর 







সাহার কাহিনীতে [ আল্লাহ্‌র কুদরত ও রস্ল 
'ভাঙেগা গন্য, যারা (আপনার কাছে তাঁদের 
কী (আটকে এছেন নিঃসহায় ও নিরুপায় অবস্থা 
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১৪ তফসীরে মাণআরেকুজ-কোরজান || পঞ্চম খণ্ড 


পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এ কাহিনী জিড্েস করেছিল, তারাও এতে নবুম্নতের প্রমাগ 
পেতে পারে ]। সে সময়টি চ্মর্তব্য, খন তারা (বৈমার্োয শ্লাতারা গারম্পরিক পরামর্শ 
হিসেবে) বলীবলি করল £ (একি ব্যাপার যে) ইউসুফ ও তার (সহোদর ) ভাই (বদি 
যামিন) আমাদের পিতার অধিক প্রিয় অথচ (অয় বয়ক্ষ হওয়ার কারগে তারা উতযেই 
তাঁর সেবাষরের যোগাও নয় এবং) আমরা একটি ভারী দল$ (আমরা আসাদের শি 
ও সংখ্যাধিক্যের কারণে সর্বপ্রধদ্ধে তাঁর সেবাষসও করি )। নিশ্চয় আমাদের পিতা সুপ্পল্ট 
ন্ান্তিতে পতিত আছেন। (কাজেই ইউসূফ সেহেতু উভয়ের সম্যে অধিক প্রিয়া, তাই কৌশলে 
তাকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এর উপায় এই হে) হয় ইউসূফকে হত্যা 
করে ফেল, না হয় তাকে কোন (দুরন্দ্রাস্ত ) দেশে রেখে এস) গতে করে (আবার ) তোসা- 
দের পিতার দৃষ্টি একান্ততাবে তোমাদের প্রতি নিবন্ধ হয়ে বাবে এবং সেম পর্যন্ত তোমরাই 
তাঁর কাছে যোগ্য বঙ্গে বিবেচিত হবে। তাদের মধোই একজন বঙ্গ £ ইন্উগু্কে হত্যা 
করো না। (এটা জঘন্য অপরাধ )। এবং তাকে কোন ছঙ্ধকুগে নিজ্েগ করে দাও, (ফাতে 
ভূবে. যাওয়ার মত পানি না থাকে । নতুবা ভাও এক প্রকার হৃত্যাই। তবে জনবঙ্গতি ও 
লোক চলাচলের পথ দুরে না থাকা চাই) মাতে কোন পথিক তাকে বের করে নিয়ে খায়। 
দি তোমরা একাজ করতেই চাও (তবে এতাবে কর। এতে স্গরাই একমত হয়ে গেল 
এবং ) সবাই (মিজে পিতাকে ) বলল £ আ/ব্যাজান, এর কারগ কি সে, ইউস্ফের ব্যাপারে 
আগনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না এবং কখনও কোগাও জাষাদের সাগে গ্রেরপ কেন 
ন/) অথচ আমরা € মনেপ্রাণে) তার হিতাকাঙ্কচী? ( এরুপ করা সাত বয় বরং) 
আপনি তাকে আগামীকাজ আমাদের সাথে €জঙগলে ) প্রেরপ করুন, যাতে সে গায় ও খেলা" 
ধুলা করে। আমরা তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব। ইয়াকুর (তো) বজঙেনঃ (তোনা- 
দের সাথে প্রেরণ করতে দুটি বিষয় আমাকে বাধা দান করে এক, চিজ্ঞান্তারনা এবং 
দুই, বিপদাশংকা। ভাবনা এই হে) তোরা তাকে (আমার দুষ্টির গলে থেকে ) নিয়ে 
খ্াবে--এটা আমার জন্য ভাবনার কারপ এবং (বিপদ্যশংকা এই ষ ) আমার আশংকা 
হয় যে, তাকে বাহু খেয়ে ফেলবে এবং ভোমরা (নিজ কাজকর্মে বণ্ত ঞাকার কারণে ) 
তার দিক থেকে গাফিজ থাকবে (কেননা শী জঙ্গরে অনেক বু ছিজ )। তারা বগল £ 
হদি তাকে ব্যাহু খেয়ে ফেলে এবং আমরা দলকে গর (বিদ্যমান ) কি, তবে আমরা 
সম্পূর্ণই অকর্মনা প্রমাণিত হব। [মোটকথা তারা বলেকয়ে ইউসুফ্কে ইয়াকুব (আ)- 
এর কাছ থেকে নিয়ে চলন ] যখন তাকে (সাথে করে জলে ) নিয়ে গে এবং (পূর্ব প্রস্তাব 
অনুহ্বাক্লী) সবাই তাকে কোন অন্ধকৃপে নিক্ষেপ করতে ক্লুতসংকল্ম হল (এবং তা কার্ষেও 
পরিণত করে ফেলল্প,) তখন আমি (ইউসুফের সাস্নার জকাট তারা কে প্রতাজেশ 
করজাম হে, (তৃষি চিন্তিত হয়ো না। অর তোসাকে এক্ষান খেকে উদ্চার কারে উচ্চ পদ- 
সবর্মাদায় আসীন করব ) একদিন আসবে, যখন ) তুমি তঃগেরকে শরকক্জা ব্যক্ত করন্যে এবং 
তারা তোমাকে (জগ্রত্যাশিতভাবে শাহী পোশাকে দেখার কারণে ) হিনকেও না। [ কঙ্জবে 
তাই বরোফির। ইটসুফের প্রাতায়া খিসরে গিয়েছিজে এবং বলেছে ইউকে তাসেরকে 
বঙেছছিজেন ঃ 
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স্রা ইউস্ফ ১৫ 


শা টে জট কটা কটন ক ভে 


০ (৮ 9৯-_ এ হচ্ছে ইউসূফ জো)-এর ঘটনা ] এবং (এদিকে) 


তারা সঙ্যায় পিতার কাছে কীদতে ঝাঁদতে পৌছল (পিতা খন ক্রদ্দনের কারণ জিজেস 
করলেন, তখন ) বলল $ আব্বাজান, আমরা সবাই তো পরম্পরে দৌড় প্রতিযোগিতায় 
ব্যাপৃত হলাম এবং ইউসুফকে (এমন জায়গায়, যেখানে ব্যাঘু থাকার ধারপা ছিল না) 
আসবাবপরের কাছে ছেড়ে দিলাম। অতঃপর (ঘটনাচক্রে ) একটি ব্যান্্র (আসল এবং) 
তাকে খেয়ে ফেলল। আর আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, দিও আমরা 
সত্যবাদী! [খন তারা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে আসছিল, তখন ] ইউসুফের জামায় করিম 
রম্তণ্ও লাগিয়ে এনেছিল। (অর্থাৎ কোন অন্তর রম্তৎ তাঁর জায় মাখিয়ে নিজেদের বন্ত- 
ব্যের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করল)। ইয়াকুব (আ) দেখলেন যে, জামার কোন অংশ 
ছিমছিলনা। (তাঁবারী কর্তৃক ইবনে-আব্বাস থেকে বলিত) তখন বললেন £ ( ইউপুফকে 
ব্যাঘ্থ কিছুতেই খায়নি) বরং তোমরা স্বতঃগপ্রণোদিত হয়ে একথা বলছ। অতএব আমি 
সবরই করব, ধাতে অভিযোগের লেশমান্্ও থাকবে না। (ষে সবরে বিদ্দুমান্র অভিযোগ 
নেই। তাই 'সবরে জামীল'--এ তফসীর বিশুদ্ধ হাদীসের বরাত দিয়ে তাবারী বর্ণনা 
করেছেন)। তোমরা যা বর্ণনা করছ, তাতে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সাহাহ্য করুন [ অর্থাৎ 
আপাতত এ বিষয়ে আমার সবর করার সামর্থ্য হোক এবং তবিষ্যতে তোমাদের. মিখ্যার 
মুখোশ উল্মোচিত হোক। মোটকথা, হযরত ইয়াকুব (আ) সবর করে বসে রইলেন এবং 
ইউসুফ আ)-এর ঘটনা হল এই যে, ঘটনাক্রমে সেদিকে ] একটি কাফেলা আগমন করল 
[যা মিসর যাচ্ছিল। তারা নিজেদের লোককে পানি আনার জনা (কৃপে) প্রেরণ করল। 
সে বালতি ফেলল। ইউসূফ বালতি ধরে ফেললেন। বালতি উপরে আনার পর ইউসুফকে 
দেখে আনন্দিত হয়ে ] সে বলতে লাগল$ঃ কি আনন্দের বিষয়। এতো চমৎকার এক কিশোর 
বের হয়ে এসেছে। (কাফিলার লোকেরা জানতে পেয়ে, তারাও আহ্লাদে আটঙ্খানা ) তারা 
তাকে (পণ্য) দ্রব্য সাব্যস্ত করে (এ ধারণার বশবর্তা হয়ে) গোপন করে ফেলল (বেন 
কোন দাবীদার বের না হয় এবং একে মিসরে নিয়ে উচ্চমূল্য বিরুপ করা হায়) তাদের 
সব কার্যর্রুম আল্লাহ্‌ তা'আলার জানা ছিল। [এদিকে ভ্রাতারাও আশেপাশে ঘোরাফিরা 
করছিল এবং কূপের ভেতরে ইউসুফের দেখাশোনা করত । তাকে কিছু খাদ্যও তারা 
পৌছাত। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইউসুফ না মরুক, কেউ এসে তাকে জন্য দেশে নিযে 
হাক এবং ইয়াকুব আট) ষেন ঘুণাক্ষরেও তা জানতে না পারেন। সেদিন ইউসুফকে কৃগের 
ভেতরে না দেখে এবং নিকটেই একটি কাফেলাকে অবস্থান করতে দেখে গুজতে খুঁজতে 
সেখানে উপস্থিত হল, তারা ইউসুফের সন্ধান পেয়ে কাফেলার লোকদেরকে বলল $ ছেলেটি 
আমাদের ক্রীতর্দাস। সে পলায়ন করে এসেছে। এখন আমরা তাকে রাখতে, চাই না ]। 
এবং (এ কথা বলে) তাঁকে খুবই কম মূলে (কাফিলার লোকদের কাছে) বিক্রি করে দিল ॥ 
অর্থাৎ গুপা-গুন্তি কয়েকটি দিরহামের পরিবর্তে এবং (কারণ ছিল এই যে,) তারা তো তার 
সঠিক মুল্যায়নকারী ছিলই না (ষে, উৎরুষ্ট মাল মনে করে উচ্চমূল্যে বিক্রি করত। আগলে 
, তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য )। 
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১৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোর আন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত আয়াতসম্ৃহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে ষে, এ স্রায় বণিত 
ইউসৃফ আ)-এর কাহিনীকে শুধুমান্্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয় বরং 
এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্গিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় 
নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে। 

এর উদ্দেশ্য এরাপও হতে পারে থে, ষেসব ইহুদী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নবী করীম 
(সো)কে এ কাহিনী জিজেস করেছিল, তাদের জন্য এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বণিত 
আছে যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) যে সময় মন্ধায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় 
পৌছেছিল, তখন মদীনায় ইহুদীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একদল লোক মস্ধায় প্রেরণ 
করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরাপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, 
কোন্‌ পয়গম্বরের এক পুন্তকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার বিরহবাথায় 
ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে হায় £ 

জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছনে কারণ ছিল এই মে, এ ঘটনা 
সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মন্ধার কেউ এ সম্পর্কে জাতও ছিল না। তখন মক্কায় 
কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না থে, তওরাত ও ইনজীলের বরাতে তার কাছ 
থেকে এ ঘটনার কোন অংশবিশেষ জানা ঘেত। বলা বাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই 
পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী 
এমন বিস্তারিতভাবে বণিত হয়েছে যে, তওরাত ও ইনজীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর 
বর্ণনা ছিল রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র একটি প্রকাশ্য মুপজিষা। 


আলোচ্য আয়াতের এরাপ অর্থও হতে পারে যে, ইছদীদের প্রশ্ন বাদ দিলেও স্বয়ং 
এ কাহিনীতে এমন এমন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার 
মহিমার নিদর্শন এবং অনুসন্ধানকারীদের জন্য বড় বড় নির্দেশ বিধান ও মাজ"আলা বিদ্যমান 
রয়েছে। থে বালককে শ্রাতারা ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেছিল, আন্লাহ্‌র অপরিসীম শস্তি 
তাকে কোথা থেকে কাথায় পৌছে দিয়েছে, কিভাবে তার হিফাহত হয়েছে! এবং আর্জাহ্‌ 
তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে স্থীয় নির্দেশাবলী পালনের কেমন গভীর আগ্রহ দান 
করে থাকেন! যৌবনাবস্থায় অবাধ ভোগের চমৎকার সূর্যোগ হাতে আসা জন্ত্বেও ইউসূফ 
(জা) আল্লাহর ভয়ে প্রর্তিকে কিভাবে পরাভূত করে অক্ষত অবস্থায় এ বিপদের কবল 
থেকে বের হয়ে আসেন! আরও জানা যায় যে, ষে ব্যক্তি সাধুতা ও আল্লাহ্ভীতির পথে 
চলে, আল্লাহ্‌ তাণআলা তাকে শন্তরদের বিপরীতে কিরাপ ইহ্ত দান করেন এবং শল্ুদেরকে 
কিভাবে তার পদতলে লুটিয়ে দেন। এগুলোই হচ্ছে এ কাহিনীর শিক্ষা এবং আল্লাহ্‌র 
শ্তি'র মহান নিদর্শন। চিন্তা করলেই এগুলো বোঝাব্যায়। ---(কুরতুবী, মাষহারী) 

আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফ 
(জা) সহ হযরত ইয়াকুব আ)-এর বারজন পুর্ন সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি 
হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকুব আ)-এর উপাধি ছিল “ইসরাঈল” ৷ তাই বারটি 
পরিবার সবাই “বনী ইসরাঈল" নামে খ্যাত হয়। 
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স্রা ইউসুফ ১৭ 


বার পুরের মধ্যে দশজন জোত্ঠপুর ইয়াকুব আ)-এর প্রথমা আ্্রী লাইয়্যা বিনতে 
লাইয়্যানের গর্তে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আ) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে 
বিবাহ করেন। রাহীলেন গর্তে দু'পূরর ইউসূফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসূফ 
আ)-এর একমাল্ল সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয্লামিন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাল্লেয় ভাই। 
ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জগ্দের পর ম্ৃত্যুমূখে পতিত হন।__€ কুরতুবী ) 

দ্বিতীয় আয়াত থেকে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ আ)-এর 
জাতারা পিতা ইয়াকুব আ)-কে দেখল ষে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। 
ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরাপে 
ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা ইউসূফ জআ)-এর বিরাট 
মাহায্ম্ের কথা টের পেকে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি 
করল ঃ আমরা পিতাকে দেখি ষে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনি- 
য়ামিনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জোষ্ঠ হওয়ার কারণে 
গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার 
শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষগ্প অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে 
অধিক মহব্বত করা । কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে ষ্ষাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউ- 
সুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে 
নাপারে। 

ঠেপন ও 


এ আত্মাতে ভ্রাতারা নিজেদের সম্পর্কে ৪০০ শব্দ ব্যবহার করেছে। 
আরবী ভাষায় পাঁচ থেকে দশজনের একটি দলের অর্থে এ শব্দ ব্যবহাত হয়। পিতা 


দস পাপী ছে পা পারা 
সম্পর্কে তারা বলেছে £ (5$+০ 4 5 ৮) 001 ০1 এতে 15 শব্দের 
পি পি কি শা শট 

আভিধানিক অর্থ পথন্্রষ্টতা। কিন্ত এখানে ধর্মীয় পথন্রষ্টতা বোঝানো হয়নি। নতুবা 
এরাপ ধারণা করার কারণে তারা সবাই কাফির হয়ে ঘেত। কেননা, ইয়াকুব (আঁ) ছিলেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত পয়গন্বর। তাঁর সম্পর্কে এরাপ ধারণা পোষণ করা নিশ্চিত 
কুফর। 

ইউসৃফ আ)-এর জ্রাতাদের সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাকে উল্লিখিত রয়েছে যে, 
পরবর্তীকালে তারা দোষ স্বীকার করে পিতার কাছে মাগফিরাতের দৌঁল্সা প্রার্থনা করেছিল। 
পিতা তাদের এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। এতে বাহ্যত বোঝা খায় ষে, তাদের অপরাধ 
ক্ষমা করা হয়েছে। এগুলো তখনই সম্ভবপর, ষখন তাদের মুসলমান ধরা হয়। নতুবা 
কাফিরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা বৈধ নয়। এ কারণেই ভ্রাতাদের পয়গন্থর হওয়ার 
ব্যাপারে তো আলিমরা মতভেত করেছেন কিন্ত মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত 
নেই। এতে বোঝা হায় যে, এখানে ০ শব্দটি শুধু এ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে যে, তিনি 
সন্তানদের প্রতি সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না। 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__৩ 
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১৮ তঙাসীরে মাণআরেফুল-কোরআঁন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তৃতীক্প আম্মাতে ভাইদের পরামর্শ বপিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল ষে, ইউ- 
ঈু্ষকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল $ তাকে কোন অন্ধকুপের গভীরে নিক্ষেপ কর 
হাক--এহাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোষোগ তোমা- 
দের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে বায়। হত্যা কিংবা কুপে নিক্ষেপ করার কারদে থে গোনাহ হবে, 
তার প্রতিকার এই যে, হারে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে ষেতে পারবে । আন্মাীতের 


বট নত ৬৪ 


৮৮০১৩ ৫৯৮১৭ ০০1%১58 বাকোর এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। 


গাল নিজ বাজিনিত্ল রিনা জপ 
হয়ে বাবে। কেননা, পিতার যনোঘোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে ধাঘে। অথবা অর্থ এই ঘষে, হত্যার 
পর পিতামাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে । 

ইউসুফ জ)-এর ভ্রাতারা থে পয়গম্ধর ছিল না, উপরোদ্ত পরামর্শ তার প্রর্মাপ। 
(ফেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবিরা গোনাহ করেছে। একজন নিরপরাধকে 
হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তীকে বস্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাতরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত 
ইত্াদি। বিজ আলিমগণের বিশ্বাস অনুথায়ী পয়গঘরগণ দ্বারা নবু্ত প্রাপ্তির পূর্বেও 
এয়াপ গোনাহ্‌ হাতে পারে না। 

চতুথ" আম্মাতে বলা হয়েছে £ ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে 
বলল ॥ ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে কূপের গভীয়ে এমন 
জায়গার নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থারে এবং পথিক খন কুপে আসে, তখন 
তাকে উঠিয়ে নিয়ে বাঁয়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং 
অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেককে কোন দ্র দেশে যেতে হবে না। কোন কাফিলা 
আসবে, তারা স্বয্তং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পিছে দেবে। 

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোন কোন রেওয়া- 
যেতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ । সে-ই এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যজতিৎ 
সম্পককেই পরে উদ্বোখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ আ)-এর ছোট ভাই বেনিয়া- 
মিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল ঃ আমি কিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব ? 
তাই আমি কেনানে ফিরে হাব না। 


গড কারি 


আয়াতে এক) বলা হয়েছে ॥ হ্বা কোন বন্তকে ডেকে ফেলে 


ভি রেল: 41৮৮বজা হয়। এ কারণেই কবরকেও এ 
য্বাহয়। থে কুপের পাড় তৈরী করা হয় না, তাকে »্্বিজা হয়। 


রশ জি শী বণ বটি কত 


ই) ৬০) 1 ০৮৬ ৪৪2 এখানে 050 শব্দটি 4০:০5 খেকে উত্তত। যে পড়ে 
থাকাবন্ত অন্বেষণ ব্যতিরেকেই কেউ পেয়ে ফেলে, তাঁকে 4৮২) বলা হয়। অ-প্রাণী- 
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হ্যা আর বত ও আকার: উরি? ৯) 
হবে; কুরতুবী, এলন্ব ভালই প্রাণ করেছেন ছে. ইউর হ)সকে হাছন: বৃপে মিজেপ 
করা হয়, ভ্িনি তখন: অগ্রাচত্ব বক্ষ: বালব ছিলেন: এছাড়া ইয়ার অ)স্এর এরাপ. 
বন্রঃও ভার বাত্ক হওয়ার প্রতি ইলিত. করে: হে), আনার আক্ষব্ক হন: কাতারে খোলে, 
বছর ।--€ আফ্হারী) 


ইযাম কুরতৃবী। ও স্থলে ৮8) ও 88৯ ওর বিস্তামিত বিশ্ধাহারহী; বর্ণপা, করেছেন। 
এখানে হেসগুজা বর্ণনা করার অবাক মেই। তু & সম্পর্বে, একটি চ্রেলিক বিষয় 
ঝুকে লেওযা দরকার জে ইহা) রাউ-যবন্থায়, আাধারণ' যাদ্জের জান:ও মালের হিফাহত 
পহহাউ ও) আন্তুক গননা পরিচ্হহকনাশ: ইত্যাদি, ওকযাচ্চ অরকাদী' খিহাগসমূহের দায়ি, 
নজ& প্রজ্তক ব্যকিরা সন্ধে এ দাহ্য ব্যন্ধ করা হায়েছে। পথেহেহিউ $ সুকে: দাড়িয়ে 
অথবা নিজের কোন, আসকাবপন্ত হেত! দিযে: যাবা: পথ্থিক্রন: চারার: পর আসুহিধা: সৃজ্টি 
করে, ভাইদর অন্পকে হাদীজে ঝহরোনঃ শাস্তি: সতবার্বাণী: উচ্ভারিত, হয়েছে! বলা হয়েছে 2 
জে বাক্তি মুসতামনদেন্ট পথে হিচ্ছ কৃষিউ কে. তার: ভিহাদও হী আজ, এ্রনিভাবে 
রাস্তা কোন বস্তু পক্ষে খাকাদ কাদাণে ফি অপররদ কস্ট: পওয়াদা আনংকা থাকে; 
পক্ষেই দান্রিত্ব নব রং প্রংত্যক যৃজর্ানাকেই' এ দানি দেও? হজেছে ওং আনা এ 
কাজ করে ভালে জন্য জনে প্রতিঙ্ান ও সারার! হারান জা হেই ৮ 


এ স্জনীতি অনুষ্থস্টীই কারও হারলো মাহা পে তা; আম্মাসাঞ্থ ব! কলাই ওধূ তাঁর 
দাকিত্ব ন় বরং এটাও তান দসিত্ মে যাজটি উচিয়ে ফহতে হোখে, দেয়ে ওহ আস্থা, 
হওয়া হায় হে, এ আজ ভানাই॥ তবে তাকে প্রত্যর্গণ করছে, পক্জাছারে তহাহখা ও. খোজা 
জি সত্বেও যদি আতিক না পাওয়া যায ওবং হতেন শর) আনুজাবাট আনি হয় লে, 
মাজিক আর তাঁজাশ করবে না. স্তবে প্রাক, নিহহে নি হয়েছ নিয়েই ভী? সোপ ব্রা 
পারবে । অন্যথায় ফকির-হিসকীনকে দান করে লেছে। উত্তর অবস্থা সেটি প্রস্থ 
সালিকের গক্ষ খেকে দান রুপে গন্য বারা হবে? দানার অওযাছে রে গর ৪ রোজ গরিবের: 
হির্গাবে সেষ্টি তার নামেই জন্ম করে দেওয়া হবে 

এগুলো হচ্ছে জনসে্া ও পারস্পরিক সহ্যহাজিজাত ভ্রমন এখাকের হানি 
মুসহ্াম সমাজের প্রত্যেক ব্যস্ির গুপর নাত কাট হয়েছে। আমাকে 8 জুজামননরা 
নিজেদের লীনকে বুঝাজে এবং ডা ফখাজ পান করাতে হিহাহার চোঞ জুড়েন মাছ । ভা 
দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কেট কোটি টার বা কতে তে হয নদ কযা 
পারে না ভা অনায়াসে কিতাবে সন্গা হয়ে হা । 


///.09119021-0017 


২০ তফসীরে মাআরেস্ুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে ষে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরাপতার্ায় আবেদন 
পেশ করল £ আব্বাজান! ব্যাপার কি ষে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা 
রাখেন না অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাজ্ক্ষী । আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের 
সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে-ও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। 
আঁমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব। 


তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন 
কোন সময়ে করেছিল, খা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি 
সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার চেস্টা করা হয়েছে। 

এ আঁয়াতে হষরত ইয়াকুব আ)-এর কাছে প্রমোদ-অমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার 
ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকুব আ) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ 
করেন নি। তিনি শুধু ইউসৃফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্তত করেছেন, খা পরবর্তী আয়াতে 
বণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীর্মার ভেতরে নিষিদ্ধ 
নয় বরং সহীহ্‌ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা হ্বায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় 
শরীয়তের সীর্মালংঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরীয়তের বিধান লংঘিত হতে পারে 
এমন কোন কিছুর মিশ্রণও উচিত নয় ।-_€ কুরতুবী ) 

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা খন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ শ্রমণে 
প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকুব (আ) বললেন £ তাকে প্রেরণ করা আমি দু'কারণে পছন্দ 
করি না। প্রথমত, এ নয়নের মণি আর্মার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়ত, 
আশংকা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মৃহ্র্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে। 

বাঘে খাওয়ার আশংকা হওয়ার কারণ এই খে, কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব 
ছিল। কিংবা ইয়াকুব জ) স্বপ্নে দেখেছিজেন থে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নিচে পাহাড়ের 
পাদদেশে ইউসুফ (আ) । হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ 
করতে উদ্যত হয় কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুর করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ 
€আ) স্বৃত্িকার অভ্যন্তরে গা-ডাকা দেন। 

এর ব্যাখ্যা এ ভাবে প্রকাশ পায় ষে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেঙ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা । সুত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা 
দেওয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া । 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বলিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে 
হযরত ইয়াকুব আআ) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশংকা করেছিলেন এবং তাদেরকেই 
বাঘ বলেছিল্রেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেন নি।-_ (কুরতুবী) 


জাতারা হয়াকুব আ)-এর কথা শুনে বলল ঃ আপনার এ ভয়ভীতি অম্লক। 
আমাদের দশ জনের শজি্ালী দল তার হিফাষতের জনা বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের 
সবার বর্তমান খাক্ষা সন্ত্বেও খাদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমাদের অস্তিত্বই 
নিজ্ফল হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে? 
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স্রা ইউসুফ ২১ 


হফরত ইয়াকুব আ) গপয়গন্থর সুলভ গান্তীর্ষের কারণে পুন্পদের সাঁমনে এ কথা প্রকাশ 
করলেন না ঘষে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশংকা করি। কারণ, এতে প্রথমত 
তাদের মনৌকস্ট হত, দ্বিতীয়ত পিতার এরাপ বলার পর ভ্রাতাদের শন্তুতা আরও বেড়ে 
খেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোন সময় কোন ছলছু'তায় তাকে হত্যা করার 
ফিকিরে থাকত। তাইতিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাহ থেকে অঙ্গীকারও 
নিয়ে নিলেন, ষাতে ইউসূফের কোনরাপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার 
হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন £ তুমি তার কষুধা-তৃফা ও অন্যান্য প্রয়োজ্জনের 
ব্যাপারে দেখাশোনা কররে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে 
কাঁধে তুলে নিল এবং পালাব্ুমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছু দূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকুব 
(আ)ও তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন। 


কুরতুবী এঁতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন ষে, তারা ঘখন 
ইয়াকুব আ)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আ) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, 
সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন ইউসুফ আ) পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন কিন্ত 
অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য এ কজন ভাইয়ের 
আশ্রয় নিলেন। সে কোনরাপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করাক্ম তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে 
প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহাহ্য চাইলেন। কিন্ত সবাই উত্তর দিল যে, তুই ষে এগারটি 
নক্ষন্ত এবং চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ভাক দে। তারাই তোকে 
সাহাষ্য করবে । 

কুরতুবী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোন না কোন 
উপায়ে ইউসূফ (আ)-এর স্বপ্নের বিষয়বন্ত অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্রই তাদের তীব্র ক্রোধ 
ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল। 


অবশেষে ইউসুফ (আ) ইয়াহদদাকে বললেন £ আপনি জ্যেষ্ত। আপনিই আমার 
দুর্বলতা ও অক্পবয়ক্ষতা এবং পিতার মনোকস্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্র হোন। আপনি 
এ অঞ্জীকার মরণ করুন, ্বা পিতার সাথে করেছিলেন। একা স্তনে ইয়াহুদার মনে দয়ার 
সঞ্চার হল এবং তাকে বললঃ হৃতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে ঢকোন 
কষ্ট দিতে পারবে না। 


ইয়াহছদার অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত 
করে দিলেন। সে অন্যন্য ভাইকে সম্বোধন করে বললঃ নিরপরাধকে হত্যা করা 
মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। 
তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ করবে না। 


ভাইয়েরা উত্তর দিল ঃ আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে 
নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। স্তনে রাখ, যদি তৃমি 
আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হঙ,.তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াছদা 
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হই তঞ্চসীরে সমাস্জরহুজব্বকাদাজান | পঞ্চম খ 


চেল তথ, লাম ভহিদোর [িধলীনত দফা হিুই ধ্বলাতে পারহেধ্না। ভ্যাইছে খত, 
চেভারীন্তাদিহ্ধালকক নিপাত বরাতে নন বরন কথ ডাব হয্খারগানা। বিউিটই 
একী গ্্াটীম বাগ িযেছ। এতে আনেক হেবা জ্জাজল গারভিতোরছে। সর্দ, ভিজ্ছ্ কতা 
ফের 'ইভার প্রানী থাঙ্যানে বাদ আর তারা ওতে সপে হলেও । হালি বেন 
হ্যা করার চেরি চেহেকে চেরা সমৃতিগ্হজে। পানে আনন ইিহিত কত হয়ছে 
হেখদনন্ধীহিদা পঙাসেক্দাসতধ জধং সামির ত্যপন্াফাতি হের !। খরততী লে হের হা 
সার স্তারাা্ক সদর খাল্য হবননগেিহেকার। আনতাসছনত হ্যোযাহদর 
উউব্যোদ্য খবাজিল বন্ধে? 

স্রশ্তাবেভাইকারা সবাই এধনিতহলা। ও বিহানিউ জুতীন ক্তাহাতত গ্রভীতয সসিত 
হ্হেছেঃঃ 


পরা তি “পা এ পপাপ্ড-০৪:১ এপ তু পদ) 44 প্লান ডে এল ৩ প্র জালে 
ে শি ঠ5 


11/ক055৮4৯4 পণ ৮৮১৩৪ 
পণ ০০৯৮ 2454 তেন 4 ই ও ৪ 
০০০ 5 শা 9 এ ৮৫ 


ওঙাছ এহারাগা বরন ইজ (জো)ত আজান (জিলা হেল গাধং তিক হত্যা হারার 
আাপারে পের 'সভীংর (নিক্ষেপ ববখতে বাই বীকমত্যে 'দৌছুল, তখন আফা ্যান্যাজা 
জহর আঞ্ধামে তা আট-কে গান ।দিবেনতে, আর্কা্িন আজালাংব, হাখমকভুঁবি ব্টাইসের 
হধইহেতর এত্জকরব্কিথাব্যিদ্বরে। তায বত বিসইিবুতে প্দায়াজান্নী। 

গা লাগতো 

'ধ্বরন ২৯2০ চা 95 3২০0 টি জা কই প্রথাজেন ঠা ট 
ওটি অভি... তেকররতৃহী।) 

উদ্োান্হত্োইিলারাহধঘম ।আিলিত্াধে অফ বৃ নাজিল নাসা সাহা তাই 
ফেলল, অঠন্ঘন আহ 'তদ্তালা হতদুহ জার সনাধ্নাদ জন্যগুহী হহরিপ আারজেন। 
এঞ্রতে সবিহাতে: কোন সয় জইঙের-দাথেন্সাক্ষাত প্রধংসসাধে হও ভার াসং্ধাদ 
দৈউসা হলে, তখন গেডাইদের প্রতি আম্খালেক্ষী রং তাদের খরান্ছয়ারন্উধের থাকতে? 
আল: সৈ উর অন্যারত্জযাচানের বিচার অনবে জথচতায়াওসম্পতর্া বিুহাঅবননা। 

ইইআাম বুুনতু্ী 'খলেন5ঃ ওহী গপ্ধর্কে ঘুপকার ধাবগা সহাধগরা । ভর, সপে 
বিরক্ত শহর “জরে তীর সসারহআা ও৩ বিতর সুনংধাদালবানাত্য এগুহীজ্জাগথজ তে 
শিছুল। ুই.বকপে তত হায়ারপ্নবেহ তাহ তাদ্ালা 'গ্হীর সাধন উউহুঞ্ টক 
ববিষাত স্থউমাধলী দখলে ছির্েহিংলন । তে আর থলি দিয়েছিলেন হখ,স্তূমি গ্চতের 
ধস বহার বল তেহারি খরার এবং এবরমি প্া্রিঙ্ছিহি চোদা দেহ, ভুমি তেরা 
দিনার বদর ্রাগপগিব আগত রা ঠানযাছে এও না হব, বঠজিই তাছেগার জাই 


উই । 
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স্রা ইউসুফ হ্গ 


ইউসুফ জো)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তফসীরে মাষহারীতে বলা 
হয়েছে বে, এটা নবুগ্ধতের ওহী ছিল না। কেননা, নবুপ্লতের ওহীতজিশ বছর বয়াক্রমকালে 
অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহাঁটি ছিল এ ধরনের, ধেমন মুসা আ)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে 
জাত করানো হয়েছিল। ইউসুফ (আ)-এর প্রতি নবুয়তের ওহীর আগমন মিসয় পৌছা ও 


এ তঞপা 8 তি টপ কপ পল 


যৌবনে পদাঁপের গর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে । 801 ৮১1 ৭৬5 


9৮৬ 5 


টি 
৮০ (৬০ ইবনে জারীর, ইবনে আবীহাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্ষী নবুয়তের 


ওহীই আখ্যা দিয়েছেন । ফেমন ঈসা (আ)-কে শৈশবেই নবুয়তের ওহী দান করা হয়েছিল ।-. 
(মাষহারী ) 

হষরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ॥ মিসর পেঁশছার পরা আল্াহ্‌ তা'আলা 
ইউসুফ জআ)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকুব আো)-এর নিকউ খবর পাঠাতে ওহীর 
মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।-_(কুরতৃবী) একারণেই ইউসুফ জ)-এর মত একজন 
পয়গন্থর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজন্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরা- 
প্রস্তার সংবাদ পৌছিয়ে নিশ্চিত্ত করার কোন ব্যবস্থা করেন নি। 


এ কর্মগন্থার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার কি কি রহস্য জুক্ায়িত ছিল, তা জানার 
সাধ্য কার? সম্ভবত আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য যে কোন কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা 
রাখা থে আল্লাহ্‌র নিউক পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে ইঞ্কাকুব আ)-কে সতর্ক করাও এর 
লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্য্ত বাঞ্চাকারীর বেশে ভাইদেরকেই ইউসুফ (আ)সএর 
সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দু্র্মের কিছু শান্তি দেওয়া উদ্দেশা 
থাকতে পারে। 

ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এন্থলে ইউসুফ (আ)-কে কুপে নিক্ষেপ করার 
ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ খন ওরা তীকে কুপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি 
কৃপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তার জামা খুলে তদ্দ্ারা হাত বেঁধে দিল। তখন 
ইউসূফ (আ) পুনরাস্ম তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্ত তখনও সেই একই উত্তর 
পাওয়া গেল যে, মে এগারটি নক্ষপ্ল তোকে সিজদা করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই 
তোর সাহাষ্য করবে। অতঃপর একট্টি বালতিতে রেখে তা কুপে ছাড়তে লাগল । 
মাঝপথে ক্েতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং ইউসুফের হিফাখত 
করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনরাপ আঘাত পান নি। নিকটেই এ কখগ 
ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সুঙ্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে: জিবরাঈল (জো) আল্মাহ্‌র আদেশ গেয়ে তাঁকে প্রস্তর খণ্ডের 
উপর বসিয়ে দেন। 

ইউসুফ (আ) তিনদিন কুপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্তাহ গোপনে তার জন্য 
কিছু খাদ্য আনত এবং বাতির সাহাধ্ো তীর কাছে গেছে দিত। 
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২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পে বঠখঢ ৫ পা 5৬ প 4৩ পল 


০%০৫ ০৬০৯ ৪। 12 « ৮৯ ১- অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তারা ক্রদ্দন করতে 


করতে পিতার মিকট পৌছল। ইয়াকুব (আ) ক্রদ্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং 
জিজেস করলেন £ ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো £ 
ইউস্ফ্রা কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল $ 


শা 04 সপ 3 ও পা ডিল 


০:৩১ ৬455 0 তি ০1 ৮১ ৮৪১01 55 ও 


অর্থাৎ পিতঃ, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আস- 
বাবপন্ের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা 
ধত সত্যবাদীই হই কিন্ত আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। 

ইবনে আঁরাবী “আহকামূল কোরআনে” বলেন £ পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা 
শরীয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা । এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই বস্লু- 
জ্লাহ্‌ (সা)-র স্থয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্দ হওয়ার কথা সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
আছে। অশ্থ-প্রতিষোগিতা করানো (অর্থাৎ ঘৌড়দৌড় )ও- প্রমাণিত রয়েছে । সাহাবায়ে 
কিরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া' জনৈক ব্যন্তিত্র সাথে দৌড় প্রতিযোপিতাক্স বিজয়ী 
হন। 

উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। 
এছাড়! ঘোড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যডেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ । 
প্রতিধোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তুতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েষ। কিন্তু পরস্পর 
হারজিতে কোন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুজ্ঞ যা কোরআন পাকে হারাম 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘোড়দৌড়ের খত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার 
কোনটিই ভুয়া থেকে মৃজ্ঞ নয়। তাই এগুলি হারাম ও না-জায়েষ। 

পূর্ববতী আয্লাতসমূহে বলা হয়েছিল যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা পারস্পরিক 
আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকুপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, 
ইতি ররিরত। পরবতী আয়্াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 


লে ঠপম্ত ওল ৪ 


৮৫৯৮৮০০০০০১ অর্থাৎ ইউসুফ আ)-এর জাতারা তার 


নন রিকি জিরা 
তাকে খেয়ে ফেলেছে। 
কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটি 
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স্রা ইউসুফ ২৫ 


জরুরী বিঘয় থেকে গাফিগ্র করে দিয়েছিলেন ৷ তারা হদি রম্ত' লাগানোর সাথে সাথে 
জামাটিও ছিন-বিল্ছিম করে দিত, তবে ইউসূফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসষোগ্য 
হতে পারত। কিন্ত তারা অক্ষত ও আস্ত জার্মায় ছাগল ছানার রসদ লাগিয়ে পিতাকে 
ধোকা দিতে চাইল। ইয়াকুব আ) অক্ষত ও আস্ত জামা দেখে বললেন £ বাছারা, এ 
বাঘ কেমন বিজ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো থেয়ে ফেলেছে কিন্ত জামার কোন 
অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি! 

এভাবে ইয়াকুব আ)-এর কাছে তাদের জানিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি 
বললেন £ 
প বঠ পক পর এ পাপঠ 20 পঞ ৩ ছি ০ ৫ প 425 এত কণা ক তত লা 
৩৮ ০:০০ ৩০০০1 415 একনি টি 1১৭11০০১119 ০০৯৬ 
_ অর্থাৎ ইউগুফকে বাঘে খায়নি বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। 
এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহ্‌র 
সাহাহ্থ্য প্রার্থনা করি। 

মাস'জালা ॥ ইয়াকুব (আ) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসুফ হ্রাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ 
করেছেন। এতে বোঝা যায় ষে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তি প্রমাণের সাথে 
সাথে পারিপাস্থিক অবস্থা ও আলামতের প্রতি লক্ষ্য রাখা। 


মাওয়ারদি বলেন £ হযরত ইউসুফের জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির স্মারক 
হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে। 


প্রথম ঘটনা হল, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই 
তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া। দ্বিতীয়,যুলাপ্বখার ঘটনা। এতেও ইউসুফ আ)-এর জামাটিই 
সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব আ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আস।র ঘটনা । 
এতেও তাঁর জামাটিই মো'জেযার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে। 
মা্সজালা £ কোন কোন আলিম বলেন ঃ কাহিনীর এ পর্যায়ে ইয়াকুব (আ) 
৪ পা নিশএনীছে তা লটিত নে ত্রাণ নত 


পুরদেরকে বলেছেন £ 1)” 1 7০০ 1 পি৪ি ০৭ এ এ অর্থাৎ তোমাদের মন একটি 


বিষয় খাড়া করে নিয়েছে। তিনি হুবহু এই উক্তি তখনও করেছিলেন, খন মিসরে 
ইউসুফ আ)-এর সহোদর তাই বেনিয়ামিন কথিত একটি চুরির অভিযোগে ধৃত হয় 
এবং তার ভ্রাতারা ইয়াকুব আ)-কে এর সংবাদ দেন। এ সংবাদ শুনেও তিনি 


রণ নল 55 পা নি টেলি লি পাতে 


101 ৮০৬১1 ৮9 ৬০১ 4: বলেছিলেন । এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, 


ইয়াকুব আআ) উভয় ক্ষেক্পে নিজ অভিমত অনুসারে একথা বলেছিজেন কিন্ত প্রথম ক্ষেতে 
তা নির্ভূজ প্রমাণিত হঞন এবং দ্বিতীয় ক্ষেব্ে ভ্রান্ত । চেননা, এক্ষেক্পে ভাইদের কোন 


মা“আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__8 
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২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


দোষ ছিল না। এতে বুঝা যায় ষে, পয়গন্থরগণের অভিমতও প্রথম পর্যায়ে দ্রান্ত হতে পারে। 
তবে পরবর্তী পর্যায়ে ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে ভ্রান্তির উপর কায়েম থাকতে দেওয়া হয় না। 

কুরতুবী বলেন £ এতে বুঝা হায় যে, অভিমতের ভ্রান্তি বড়দের তরফ থেকেও 
হতে পারে। কাজেই প্রত্যেক অভিমত প্রর্দানকারীর উচিত, নিজ অভিমতকে স্তরান্তির 
জন্তাবনান্যুক্ত মনে করা এবং নিজ মতামতের উপর কারও অটল অনড় হয়ে থাকা উচিত নয় 
ঘে, অপরের মতামত শুনতে এবং তা মেনে নিতে সম্মত নয়। 


পে পটপজে পাত পা ড৮ লে পকতা 


পন পা ৯ পন 

৪5১০9৩৪৪১১1 919৮) 08) ৬৮ ৩৭ ৬১ এখানে ৪ 0 ৪০ 
শব্দের অর্থ কাফিলা। ১- বলে কাফিলার অগ্রবী লোকদেরকে বুঝান হয়েছ। 
কাফিলার পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব। 291 


শহ্দের অর্থ কুপে বালতি নিক্ষেপ করা। উদ্দেশ্য এই ঘে, ঘটনাচক্রে একটি কাফিলা 
এ স্থানে এসে হায়। তফদীরে কুরতৃবীতে বলা হয়েছেঃ এ কাঁফিলা সিরিয়া থেকে 
মিসর হাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনগ্নানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহ- 
কারীদের কৃপে প্রেরণ করল । 

মিসরীয় কাফিলার পথ তুলে এখানে পৌঁশছা এবং এই অন্ধ কুপের সম্মুখ্খীন হওয়া 
সাধারণ দুষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু ধারা সৃষ্টি-রহসা সম্পর্কে 
সম্যক জাত, তারা জানে ষে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত 
অংশ। ইউসুফের অষ্টা ও রক্ষকই কাফিলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন 
এবং কাফিঙ্গার লোকদেরকে এই অন্ধ কুপে প্রেন্পণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব 
ঘটনাকে আকস্মিক ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থাও ততপ্র.প। দার্শনিকরা 
এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলা বাহলা, এটা গ্ররুতপক্ষে সৃষ্টজগতের 
ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অক্ততার পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টি পরম্পরাস্ম দৈবাৎ কোন কিছু 


শনি ও পা চি” 


হয় না। আল্লাহ্‌ তা'আলার অবস্থা হচ্ছে ১১81৬) ৩১ (তিনি থা ইচ্ছা তাই করেন)। 


তিনি পৌপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা স্থজ্টি করে দেন মে, বাহক ঘটনাবলীর সাথে 
তার কোন সম্পর্ক বুঝা বায় না। মানুঘ একেই দৈব ঘট্টনা মনে করে বসে। 

মোট কথা, কাফিলার মালেক ইবনে দোবর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত 
আছে, তিনি এই কুপে পৌঁছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ (জা) সর্বশক্তি 
মানের সাহা প্রতাক্ষ করে বাতির রশি শত্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির 
সাথে একটি সমুজ্ষজ মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল । এ মুখমণ্ডলের ভবিষাৎ মাহাঘ্ধয 
থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেয়েও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শ- 
মাবজী তার অহম্তবের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অগ্রত্যাশিতভাবে কৃুপের তলদেশ 
থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরাপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে 
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স্রা ইউসুফ ২৭ 


ট্রিপ 1৪৩০ 


চিৎকণন্স করে উঠজ ত (51১ .57৯+ ৬ আরে, আনন্দের কথা-_-এ তো 


বড় চমৎকার প্রক কিশ্বোর বের হয়ে এসেছে! সহীহ্‌ মৃজলিমের মি'রাজ রজনীর হাদীসে 
রস্জুজ্সাহ সেট বলেন হ আমি ইউজুফ (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ্‌ 
ভানআলা সমস্ত বিশ্বের বাপ-সৌন্দর্ষের অর্ধেক ভীকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র 
বিষে হট করা হয়েছে। 


কপ শি বট ই টি গর ৮ 
উ ২৪২ 5 90০1১ অর্থাৎ ভাকে একট পপান্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল । 


জেস্য এই হে, শুরুতে তো আঁজেক ইবনে দৌবর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিজ্ময়ে 
টিৎকায় কক উঠল কিন্তু পর্সে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল হবে, এটা জানাজানি না 
হচ্গ্কা উচিত প্রঘং গোপন করে ফেলা দল়কার, সাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ আদায় 
বলধা বায়া। সমগ্র কাকির অধ্যে ও বি জানাজানি হয়ে গেজ সবাই এতে অংশীদার 
ধরে খাবে ॥ 

ওয়াগ আর্থ হতে শারে ছে, ইউসূফ (আ)-ওক জ্রাতারা বাস্তব ঘটনা পোপন করে 
ভ্াকে গ্ছজেহ্য কারো নিজ, জেন কোন কোন রেওয়ায়েতে জাছে ষে, ইয়াহর্দা প্রত্যহ ইউসূফ 
(জোট-হক সুদের আহ্যে খানা গেছালোক জন্য ছেতো। তৃতীয় দিন তাকে কৃপের মধ্যে না 
গেক্মেসেকিঝো জে স্ডাইদেক কংছে হটন। বর্ণনা করল॥ অতঃপর সব শ্তাই একজে সেখানে 
হল প্রযং অলেক ছেজাস্থ্বজির পয় কাক্ষিল্সাম্স লোকদের কাছ থেকে ইউসুফ্ষকে বেন 
করধা। তব ভায়া বল 8 এই হেজেটি আমাদের গোলাম । পলায়ন করে ওখানে এসেছে। 
আটার এক স্জ নিজে খুব খারাপ কাজ্জ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর 
উুত্ঠার সঙ্গীয়ী ভীত হয়ে জেল থে, ভাদেককে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের 
আছে তাকে সুনা কার ব্াশাজে কথাবাস্তা বকে লাগল। 

প্রতন্টাবস্থাযা আয়াতের জান এই হবে হে, ইউসুফ জাভারা নিজেরাই ইউসুফকে পখাত্রব্য 
ভি বায কিক্রি হারা [লিভী। 

প বং টিন্পপপ এল 2 ৭ গাটিছ ক 

933৯২ ৭ 1০৭১ ০ অন. তাদের অন্য কর্মকাণ্ড আজাহ্‌ তা'জাজার 
জা চিজ! 

উন্দেঙায এই খে, ইউকে জাভায়া কি করনে এহং কঈসেঞ কাছ খেকে ক্রেতা কাহিবা 
(কি বান্ে-ফাহ আজাহ জানার জলং ছি । তিনি ভালে সব পরিকজনা হ্র্থ করে 
ওয়ার শাহি রাখতেন ॥ [কিন্ত বিশেখ কোন সহজে কাঁতিখেই অজাছু তা"আজা এসব 
পার্রিবজধণীকে ম্যাথ কেন তি বযং নিন গঞে চনে দিয়েছেন) 

ইবন ক্কাসীয় হোন ২ & ব্বাফেে কাস্জুরজছে (ফযাকা জন্যও নির্দেশ রয্েছে ছে, 
আমার তম আলখার আহে ঝা বিচ্ু করছে আন্ববা করবে, ভভী সবই আয কান ও 
বাঁছিতর আাচ্চহ্াহীত রয়েছে? কাজি উজ্ছা ফন্র্ যুহ্ত্তের অধ্যে সব বালচাজ করে দিতে 
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২৮ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোররআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পারি কিন্ত আপাতত তাদেরকে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ- দেওয়াই হিকমতের চাহিদা । 
পর্দিপা্মে আপনাকে বিজয়ী করে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করা হবে॥ যেমন ইউসূফ আ)-এর 
সাথে করা হয়েছে। 

পঈএছিপনি পরত ্ পতিত 

৪১১ ০৬০ চা 3 ১৬৮৯৭ 2৬৭ & 2 2-_আরবী ভাষায় 11 শব্দ ক্রয় 

করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহাত হয়। এস্থলেও উভয় অর্থের জন্তাবনা রয়েছে। 
যদি সর্বনামকে ইউস্ফ জাতাদের দিকে ফিরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং 
কাফিলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই ঘে, ইউসূফ 
জ্রাতারা বিব্লুয় করে দিল কিংবা কাফিলার লোকেরা ইউস্‌ফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে 
মান্ত্র কয়েকটি দিরহা মের বিনিময়ে ক্রয় করল। 

কুরতুবী বলেনঃ আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেনদেন 
পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চষ্মিশের উধের্ব নয়, এমন লেনদেন গণনার মাধ্যমে করত। 
তাই (91)১ শব্দের সাথে 8১১০০ (গুণাগুনতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বুঝা 
যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর আবদুল্লাহ ইবনে মস- 
উদের রেওয়ায়েতে লেখেন £$ বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রপন সম্পন্ন হয়েছিল এবং 
দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধো তা বন্টন করে নিয়েছিল। দিরহামের সংখ্যা 
কত ছিল এব্যাপারে কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে বাইশ এবং কোন কোন রেওয়া- 
য়েতে চক্লিশ।--€ইবনে কাসীর) 


পান ঞ্ পা ৭ চিঠি পাপা 
৩% 591 0) 1 ০ শট 59 ৮১ এখানে ৩৪ ০৪ 1] শকটি ০০) এর 


বহবচন॥ ৯) থেকে এর উৎপত্তি। ১৯) -এর শাব্দিক অর্থ বৈরাগ্য ও নিলিপ্ততা ॥ 


সাধারণ বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় সাংসারিক ধনসম্পদের প্রতি অনাসক্জি ও বিমুখতা। 
আয়াতের অর্থ এই ষে, ইউসুফ ভ্রাতারা এ ব্যাপারে আসলে ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষী ছিল 
না। তাদের আসল লক্ষ্য ছিল ইউসুফ (আ)-কে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। 
তাই অল্প সংখ্যক দিরহামের বিনিময়েই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যায়। 
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সুরা ইউসুফ ২৯ 
ঠ৬ ঠ ৫২ পঠ রর টি রর € ৪টি 


+8/৬5 ক 
উর ১2255854025) 5৫ 


পট পপ পাঠ 


59525) 490154৮ 


(২১) শ্রিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয্প করল, সে তার স্রীকে বলল $ একে সম্মানে 
রাঘ। সম্ভবত সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুন্ররূগে প্রহণ করে 
নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিজ্ঠিত করলাম এবং এ জন্য ঘে তাকে 
বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম জনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। জাল্লাহ্‌ নিজ কাজে প্রবল 
থাকেন কিন্ত অধিকাংশ লোক তা জানে না। (২২) যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেল, 
তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যু্থপত্তি দান করলাম । এমনিভাবে আমি সৎরুর্মপরায়ণদেরকে 
প্রতিদান দেই। (২৩) আর সেষে মহিলার ঘরে ছিল, এ মহিলা তাকে ফ্ুদলাতে লাগল 
এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে শ্মহিলা বললঃ শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে 
আস! সে বললঃ আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন। তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে 
সষত্মে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারিগণ সফল হয় না। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(কাফিলার লোকেরা ইউসুফকে ভাইদের কাছ থেকে ক্রম করে মিসরে নিষ্পে গেল 
এবং “আজীজে মিসরের" হাতে বিক্রয় করে দিল)। আর ষে ব্যক্তি মিসরে তাকে ক্রয় 
করল (অর্থাৎ আজীজ ), সে (তাকে গৃহে এনে স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করল এবং) স্ত্রীকে 
বলল ঃ তাকে সধত্বে রাখ। আশ্চর্য কি যে, সে (বড় হয়ে) আর্মাদের কাজে আসবে 
কিংবা আমরা তাকে পুন্ররাপেই গ্রহণ করে নেব! (কথিত আছে ষে, তাদের সন্তান- 
সন্ততি ছিল না তাই এ কথা বলেছিল)। আমি (যেভাবে ইউসুফকে বিশেষ কৃপায় 
অন্ধ কুপ থেকে মুক্তি দিয়েছি) তেমনিভাবে ইউসুফ্ষকে এ দেশে (মিসরে ) প্রতিষ্ঠিত 
করেছি (অর্থাৎ রাজত্ব দিয়েছি) এবং (এ মুক্তিদান এ উদ্দেশ্যও ছিল) যাতে আমি তাকে 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। (উদ্দেশ্য এই যে, মুজিন্দানের লক্ষ্য ছিল তাঁকে বাহ্যিক ও অভ্য- 
স্তরীণ ধনসম্পদে ধনী করা) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় (উপ্সিত) কাজে প্রবল (ও 
শজিম্মান॥ যা ইচ্ছা, তাই করেন), কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। [কেননা, 
উমানদার বিশ্বাসীদের সংখ্যা কম। এ বিষ্টি কাহিনীর মাবার্থানে 'অসম্পর্কশীল' বাক্য 
হিসাবে আনা হয়েছে। কারণ, ইউসুফ আ)-এর বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ ক্রীতদাস হয়ে 
থাকা বাহাত উত্তম অবস্থা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা*আলা বলেন যে, এ অবস্থাটি ক্ষণ- 
সামী এবং অন্য একটি অবস্থার উপায় ও অবলম্বন মাল্প। তাকে উচ্চস্থান দান করাই 
আসল লক্ষ্য। আজীজে মিসর ও তার গৃহে লালিত-পালিত হওয়াকে এর উপায় করা হয়েছে। 
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৩০ তফসীরে মা'আরেষুজ-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


কেননা, উচ্চপদস্থ লোকদের ঘরে লালিত-পাজিত হলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং 
রাজকীয় বিষয়াদির জান জন্মে। এ বিষয্বন্তরই অবশিষ্টাংশ পরবতী বাক্যে. বখিত 
হয়েছেঃ] এবং যখন সে ষৌবনে (অর্থাৎ পরিণত বয়স অখ্থবা ভরা ফৌবনে ) পণ 
করল, তঙ্খন আমি তাকে প্রজা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম [ এর অর্থ নবুগ্ততের জান দান 
করা। কৃুপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তাঁর কাছে যে ওহী প্রেরণের কথা পূর্বে উত্েছ করা 
হয়েছে, তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং সেটা ছিল মুসা (আ)-র জননীর কাছে 
প্রেরিত ওহীর অনুরূপ ]। গ্রবং আমি সগকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে খাকি। 
[ ইউসূফ জে)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ষে কাহিনী পরবতীতে বর্গনা করা হবে, তার 
পূর্বে এ বাকাগুলোতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা নিছক মিথ্যা ও অপপ্রচার হকে। কারণ, 
যাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রজা ও ব্যুঙ্ঘপন্তি দান করা হয়, তার দ্বারা এ ধরনের কোন 
দু্র্ম অনুজ্ঠিত হতেই পারে না। অতঃপর এ অপবাদ আরোপের কাহিনী উল্লেখ করে 
বলা হয়েছে যে, ইউসুফ আ) আজীজে মিসরের গৃহে সুখে-শান্তিতে বাস করতে জাগলেন | 
এবং (ইতিমধ্যেই এ পরীক্ষার সম্গমৃখখীন হলেন ষে) যে যহিলার গৃহে ইউসুফ €আ) 
বাস করতেন, সে (তার প্রতি প্রেখাসজ হয়ে পড়ল এবং) তার সাথে স্বীয় কুবাসনা জরি- 
তার্থ করার জন্য ফুসলাতে লাগল এবং (গৃহের) সব দরজা বন্ধ করে দিজ এবং (তকে ) 
বলতে লাগল £ এদিকে এসো, তোমাকেই বলছি। ইউসুফ (আ) বজজেন £ (প্রথমত 
এটা একটা মহাপাপ) আজ্গাহ্‌ রক্ষা করুন, (দ্বিতীয়ত ) তিনি (অর্থাৎ তোমার স্বাযী ) 
আর্মার লালন-পালনকারী (ও অনুগ্রহকারী)। তিনি আর্সার বসবাসের জ্বন্দোবস্ত করে- 
ছেন। (অতএব আমি কি করে তাঁর সম্জম নঙ্ট করব£) নিশ্চয় অক্রতজরা সফলতা 
অর্জন করতে পারে না। (বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়াতেই তারা লাস্িত ও অপর্যমানিত হয়। 
পরন্ত পরকালের শাস্তি তো নিশ্চিতই )। 


জানুহজিক জাতব্য বিষয় 

পূর্বতী আয়াতসম্হে ইউসুফ জো)-এর প্রাথমষিক জীবন-রৃততাস্ত বপিত হনোেছে। 
অর্থাৎ কাফিলার দোকেরা খন তাঁকে কৃপ খেকে উদ্ধার করল, তঙ্খন জ্রাতারা তকে 
নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুষ্টিকতক দিরহ্ঠীমের বিনিসয়ে তকে বিক্রি 
করে দিল। প্রথমত এ কারলে ষে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক সুজা সম্পর্কে অক 
ছিল। ঘ্িতীয়ত তাদের আসল জক্ষ্য তার দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিজ না। 
বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই ছিল মূল অক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি 
করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হরনি বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, কাফিলার লোকরা তকে 
এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন রকছে পিতার কাছে পৌছে আগাগোড়া 
চক্রান্ত ফীস করে দেবে। তাই তফসীরবিদ মুজাহিদের বর্পনা অনুষ্থায়ী, তারা কাফিলা 
রওয়ানা হয়ে ওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল । যখন কাফিজা রওয়ানা হয়ে 
গেল, তঙ্খন তারা কিছু দূর পর্যন্ত কাফিলার পেছনে গেছনে গেজ একং তাদেরকে বলল £ 
দেখ, এর গজায়নের অভ্যাস রয়োছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না করং বেঁছে রাখ। এ 
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স্রা ইউসূফ ৩১ 


অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ কাফিগার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে 
গেল।---(ইবনে কাসীর ) 

এর পরবর্তা ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বনিত রয়েছে। কোরআনের নিজস্ব 
সংক্ষিপতকরণ পদ্ধতি অনুষ্বায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ আপনা-আপনি বুঝা হায়, তার 
বেশী উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি। উদাহরণত কাফিলার বিভিন্ন মনষিল 
অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌছা, সেখানে পৌছে ইউসুফ আ)-কে বিক্রি করে দেওয়া 
ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে দিয়ে জতঃগর বলা হয়েছে ঃ 


টি পিপি & 


পি ৮27 ০৮০ ৩৭৪৫০ ১03 2 শর্থাৎ নে বাজি 


ইউসুফ জ)-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার জ্রীকে বললঃ ইউসূফের বসবাসের সুবন্দো- 
বস্ত কর। 

তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ কাফিলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে যাওয়ার 
পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিযোগিতাম্লকভাবে দাম বলতে লাগল। 
শেষ পর্যন্ত ইউসুফ জআ)-এর ওজনের সর্মান স্থর্ণস, সমপরিমাণ মৃগনাভি এবং সমপরির্াণ 
রেশমী বন্্র দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা এ রয্ম আজীজে মিসক্পের জন্য অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে 
উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ (জ)-কে ক্রয় করে নিলেন। 


কোরআনের পূর্ববতী বক্তব্য থেকে জানা গেছে ঘষে, এগুলো কোন দৈবাৎ ঘটনা 
নয় বরং বিশ্ব পালকের রচিত অই্ুট ব্যবস্থাপনার অংশমান্। তিনি মিসরে ইউসুফ 
(আ)-কে ক্রয় করার জন্য এ দেশের সর্বাধিক সশর্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। 
ইবনে কাসীর বলেনঃ ষ্ধে ব্যত্তি' ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের 
অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম ণকতক্ষীর' কিংবা “ইতফীর' বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট 
: ছিলেন আর্মালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি “রাইয়ান ইবনে ওসাল্দ'। তিনি পরবতাঁকালে 
ইউসুফ (আ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমূখে পতিত হয়ে- 
ছিলেন।-_-€ মাষহারী ) ক্রেতা আজীজে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল “রাঈল” কিংবা “ভুলায়খা”। 
আজীজে মিসর “কিতফীর' ইউসুফ (আ) সম্পর্কে স্ীকে নির্দেশ দিলেনঃ তাকে বসবাসের 
উত্তম জায়গা দাও-_ ক্রীতদাসের মত রেখো না এবং তার প্রশ্লোজনাদির সুবন্দোবস্ত কর। 


হষরত আবদুজ্জাহ, ইবনে মসউদ (রা) বলেন $ দুনিয়াতে তিন ব্যন্তিৎ অতান্ত 
বিচক্ষল এবং চেহারা দেখে শুভাগত নিরাপণকারী প্রর্থাণিত হয়েছেন । প্রথম, আজীজে 
মিসর । তিনি স্বীয় নিরূপণ শল্তিৎ দ্বারা ইউসুফ (আট-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে 
স্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ দ্বিতীয়, হযরত শো'য়ব আ)এর এ কন্যা, 


বিগ 9 72? চিল 


যে মুসা (জো) সম্পর্কে পিতাকে বেছি $ ৬৮০৮৯ ৩1৪১৯০০৭ পি 


///.09119021-0017 


৩২ তফসীরে মা'আরেক্কুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শর লি শঙি প সিলনিকানি 


৩ ১58) 1 ৩১০ ৬০০17 পিতঃ, “তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা উত্তম 


চাকর এঁ ব্যজি, ষে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়। তৃতীয়, হযরত আবৃবকর সিদ্দীক, 
০77 পরবতাঁ খলীফা মনোনীত করেছিলেন।-_€ ইবনে কাসীর ) 


গে ৮ 


১১ ১০৪১৪ ৫0 ৬57 আধ এমনিভাবে আমি ইউসুফকে 


সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, ষে ইউসুফ 
এখন ব্রীতর্দাসের বেশে আজীজে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সন্থর সে মিসরের সর্ব- 
প্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে। 


পা পা ক 5 (পণ জবাতটি তা 


৬৩ ১/19220 ০০ ৯৮৩১১ ১-এখানে শুরুতে 31) কে -৮০-এর 


অর্থে নিলে কী একটি বাক্য উহা স্সেনে নেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ)- 
কে রাজত্ব দান করেছি, হাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যম শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠিত করে এ দেশবাসীর সূ ও সম্ুদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যা- 
দির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরোস্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ । 
ওহী হথাষথ হাদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রাপায়িত করা, ষাবতীয় জরুরী জান অজিত 
হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তভূক্ত। 


714০১ 4 2 __ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও লকতি্গান। 


যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তীর ইচ্ছা অনুষায়ী সংঘটিত হয়। এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) 
বলেনঃ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপ- 
করণ তার জন্য প্রন্তত করে দেন। 


পা হি লাজণা শা 


৩৮০৫০ ০3919881595 কিন্ত অধিকাংশ বোক এ সতা বুঝে না। 


তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সব কিছু মনে করে এগুলোর চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং উপ- 
করণ সৃজ্টিকারী ও সর্বশক্তি্মানের কথা ভূলে ্বায়। 

এ 97555 পনি (তি ঠেকে পরা প্রাণ তে 

৮৮৩ 5 ৮৯ 5 ৬16০ 1 ৬২১ --অর্থাৎ খন ইউসুফ তো) পূর্ণ শক্তি 
ও যৌবনে পদার্গণ করলেন, তখন জমি তাকে প্রক্া ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। 

“শক্তি ও যৌবন কোন্‌ বয়সে অজিত হল, এ সম্পর্কে তফ সীরবিদগণের বিভিন্ন 

উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে জাব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ রো) বলেনঃ তখন বয়স 
ছিল তেত্রিশ বছর। খাহ্হাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চক্জিশ বছর বর্ণনা করেছেন৷ 


///.109119071-0017 


স্রা ইউসুফ ৩৩ 
তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজা ও ব্যুৎপত্তি গান করার অর্থ এম্থলে নবুয্নত 
দান করা। এতে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আ) মিসর পৌছারও অনেক পরে 
নবু্নত লাভ করেছিলেন। কৃপের গভীরে থে ওহী তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, 
তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং আভিধানিক “ওহী ছিল, হা পয়গম্বর ময়- এমন 
ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা হায়॥ যেমন মুসা আ)-র জননী এবং হষরত ঈসা (আ)-র 
মাতা মরিয়ম সম্পর্কে ঘণিত রয়েছে। 


রান 24 নপা লা 1€ 

৩৬৫০০০০197৯ ০9 ৮ আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান 
দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এইবে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান 
পর্যন্ত পৌছানো ছিল ইউসুফ (অ)-এর সদাচরণ, আল্লাহ্‌ ভীতি ও সৎ কর্মের পরিপতি। 


এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, থে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার 
লাভ করবে) 


পাল পাছত শর ও ওপি (ওটি ৫টি 8 এটা লে টা ১৩ 


০০০৬৯ 590০ কাঠা 55252. ৩৮৪২ ০৪3৯ 91 85205 


টারিনগ্রর লাজ সে তাঁর প্রতি প্রেস হয়ে 
গড়ল এবং তীর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের 
সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল $ শীঘু এসে যাও, তোমাকেই বলছি। 


প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছি যে, এ মহিলা ছিল আজীজে মিসরের স্্রী। কিন্ত 
এ স্থলে কোরআন “আজীজ-পত্রী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে “যার গৃহে সে ছিল” এ 
শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসূফ (আ)-এর গোর্নাহ্‌ থেকে বেঁচে 
থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল ষে, তিনি তারই গৃহে--তারই আশ্রয়ে থাকতেন। 
তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। 


গোনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলমন স্বয়ং আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ঃ 
এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ আ) ঘখন নিজেকে চতুরিক থেকে বেষ্টিত 
দেখলেন, তখন পয়গম্গরসূলভ ভঙ্গিতে সবপ্রথম আল্লাহ্‌র আশ্রম্ন প্রার্থনা করলেন। 


43 ৬০003 তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্ের ওপর ভরসা করেন নি। এটা 


জানা কথা যে, ষে ব্যতিৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত 
করতে পারে না। অতঃপর তিনি গয়গম্থরসূলভ বিজতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং 
যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, পা উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা 


৫ ঠ ৯ 6 ০ পি ০৯১ পাচ জ ০৫৬ 


থেকে বিরত থাকা। জিদ ব্দন৪০ ১১808 81৩97০81218 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_৫ 


ড//4.091190781-0017 


উও তফসীরে মা'আরেফুজল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তিনি আমার পাজনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। যনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণ- 
প্রাপ্ত হয় না। 

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আজীজে মিসর আমাকে লাজন-পাজন করে- 
ছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুপ্রহকারী। আমি 
তীর ইববতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার অথচ অরনাচারীরা কঙ্নও কজ্যাপ- 
প্রা্ত হয়না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়র্খাকেও এ শিক্ষা দিজেন যে, আমি কয়েক- 
দিন লালন-পালনের ক্ুতক্ততা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশী 
স্বীকার করা দরকার । 

এখানে ইউসূফ (আ) আজীজে মিসরকে স্থীয্ন “রব'--পালনকর্তা বলেছেন। অথচ 
এ শব্দটি আল্াহ্‌ ছাড়া অন্যের ক্ষেন্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ, এধরনের শব্দ 
শিরকের ধারণা সৃঙ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। 
এ কারদেই ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ্‌ মুসলিমের 
ধাদীসে রয়েছে, কোন দাঁস স্থীয় প্রভূকে “রব বলতে পারবে না এবং কোন প্রতৃ স্থীয় 
দীসকে “বান্দা, বলতে পারবে না। কিন্ত এ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য । এতে 
শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এ্রমন বিষপ্বন্তকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শিরকের উপায় 
হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী পয়গন্থরগণের শরীয়তে শিরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ 
করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোন নিষেপ্সাক্তা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী 
শর্ী্নতসমূহে চিন্রনির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারি 
থাকবে বিধায় একে শিরক থেকে পূর্ণরাপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপাক়্াদি তথা 
চিন ও শিরকের ধারপা সৃঙ্টিকারী শহ্দাবলীও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইউসুফ 


চা] 


(আ)এর ১58)81| পতিনি আমার পালনকর্তা বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল। 


পক্ষান্তরে ১1 শব্দের সর্বনামটি আল্লাহ্‌র দিকে ফিরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ 


ইউসুফ (আট) আল্লাহ্‌কেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই 
দিয়েছেন । সেমতে তীর অবাধ্যতা সর্বরহৎ জুলুম । এরাপ ভুলুমকারী কখনও সফল হয় না। 

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন ষে, এ নির্জনতায় যুলায়খা 
ইউসূফ আ)-কে আকুজ্ট করার জন্য তার রাপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছাসিত প্রশংসা করতে লাগল। 
সে বললঃ তোমার মাথার চুল কত স্ন্দর! ইউসুফ (আ) বললেন £ মৃত্যুর পর এই 
চুল সবপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিম হয়ে যাবে। এরপর যুলায়খা বলল £ তোমার 
নেক্ত্বয় কতই না মনোহর! ইউসুফ আঁ) বললেন $ মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার 
মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরও বললঃ তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! 
ইউসুফ আ) বললেন ৪ এগুলো সব স্ৃতিকার খোরাক। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর মনে 
পরকালের চিন্তা এত বেশী প্রবল করে দেন ষে, ভরা ষৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোপ্বিলাস 
তীর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে ষায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বপ্ন সব অনিষ্ট 
থেকে নিলিস্ত রাখতে পারে। 
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(২৪) নিশ্চয় মহিজা তার বিয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও আহিলার হিস্ছরে উিচ্কা 
করত । দিনা সে ভয় পাহুনকতীর 'মহিহ্া জবন্ছোকন করত । এখনিভাছে হানে, 
হাতে জামি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও মির্মজ হিরু সরিয়ে দেই। নিশ্তয়া সে ভার 
মনোনীত হান্দাদের একজন । 


০৫৮ রি টি প 4$1,8055122 


তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেগ 


এ মহিলার অন্তরে তার কজনা (মৃত আংকন্করূপে) প্ুতিজ্ঠিতই হন্ছিত এবং তাঁর 
মনে এ মহিল্রার কিছু কিছু কঙ্ধনা (স্থাস্কাবিক পর্যায়ে) হতে হাজ্িপ। (হ উনার 
বাইরে, খেমন শ্রীক্গকাজের রোমা পানির গ্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক হঝ, হবেও রোজা 
ভঙ্গ করার সাযানাতম ইচ্ছাও মনে জাগে না) যদিস্বীয় পালনকর্তায় ঘিদর্শন (অর্থাৎ 
এ কর্ম থে গোনাহ্‌, তার প্রমাণ--ফা শরীয়তের নির্দেশ) প্রত্যক্ষ না করত, (অর্থাৎ শরীয়- 
তের জ্ঞান ও কর্মপ্রেরণা যদি তার অজিত না থাকত) তবে কল্পনা বন্ধমূল হওয়া আশ্চর্য 
ছিলননা। (কেননা, এর শতিত্পালী কারণ ও উপকরণ উপস্থিত ছিল কিন্ত) আমি এনানি- 
ভাবে তাঁকে জান দান করেছি, যাতে আমি তার কাছু খেকে সগীয়্া ও কর্দীরা গোনাহু 
সমূহকে দূরে সরিয়ে রাখি (অর্থাৎ ইচ্ছা ও কর্ম উভস্ন বিষয় থেকে রক্ষা করেছি । কেননা, ) 
সেছিল আমার মনোনীত বান্দাদের অনাতম । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আস্মাতে ইউসুফ আ)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে ঘলা হয়েছিল জে, 
আজীজে মিসরের জী যুলায়খা গুহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান 
করতে সচেষ্ট হল এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করায় সব উপকয়ণ উপস্থিত বারে 
দিল কিন্ত ইফ্ঘতের মালিক আন্াহ্‌ এ সৎযুবককে এহেন অল্লিগয়ীক্ষায় দুঢ়পদ দাখলেম । 
এর আরও ধিবরণ আলোচ্য আয়াতে বণিত হয়েছে যে, যুলায়খখা তো পাগকাজেরা কল্পনায় 
বিভোরই ছিল, ইউদূফ (আ)-এর মনেও মানবিক স্বডাববশত কিছু কিছু অনিচ্যান্কত কক 
সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্ত আঙ্গাধ্‌ তা'আলা তিক দেই মুরুতে স্বায় হুডি প্রমাণ ইউসুফ 
আ)-এর সামনে তৃজে ধরেন, খন্দরূন সেই অনিচ্ছার্ত ভৌক জঘবমিত হওয়ার গরিহতে 
সম্পূর্ণ নিশ্চিহ' হয়ে গেল এবং তিমি মহিলার নাগপাশ ছিম করে উত্ধ্বরাচে ছুটতে লাগলেন 
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০ 
এ আয়াতে (৮৯ শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও ইউসুফ (আঁ) উভয়ের প্রতি 
শা গেল 80৫ ৪৩ লাক 


স্বযুত্তত করা হয়েছে। রলা হয়েছে £ ১৪2 (৯ 2 ৪1 ০৩৯ ১৪১১ একথা সুনি- 
| হি রর 


শ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা । এতে ইউসুফ €আ) সম্পর্কেও 
এ ধরনের ধারণা হতে পারত । অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 
এটা নবুযপত ও রিসালতের পরিপন্থী। কেননা, সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে. 
একমত যে, পয়গম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গোনাহ্‌ থেকে পবিভ্র থাকেন। 
তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্‌ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশত কোনরূপেই হতে পারে না। 
তবে সগীরা গোনাহ্‌ অনিচ্ছা ও ভূলবশত হয়ে ষাওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু তাদেরকে 
এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেওয়া হয় না বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা 
হয়।, | 

পয়গম্থরগণের  পবিভ্রতার এ বিষয়টি কোরআন ও সূমাহ্‌ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া 
ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরী । কেননা, যদি পয়গম্বরগণের দ্বারা গোনাহ 
সংঘটিত হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাঁদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোন 
উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রস্থ অবতারণের কোম উপকা- 
রিতাও অবশিষ্ট থাকে নী। একারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক পয়গস্বরকেই গোনাহ থেকে 
পবিশ্র রেখেছেন। | 


তাই, সাধারণভাবে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ও নিঃসন্দিষ্ধ হওয়া গেছে যে, ইউসুফ 
(আ)-এর মনে ষে কল্পনা ছিল তাপাপ পর্যায়ের ছিল না। এরবিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, 


রটে ৮ 


আরবী ভাষায় ৯ শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহাত হয়। এক. কোন কাজের ইচ্ছা ও সংকল্প 


করে ফেলা | দুই. শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া। প্রথমে 
প্রকারটি পাপের অন্ততূস্ত এবং শাস্তিযোগ্য। হ্যা, অদি ইচ্ছা ও সংকল্পের পর এ কআল্ 
অল্লাহ্‌র ভয়ে কেউ এ গোনাহ্‌ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, তবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ গোনাহ্র পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করে দেন। দ্বিতীয় 
প্রকার অর্থাৎ শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছারুত ভাব উদয় হওয়া এবং তা কার্যে পরিণত 
করার ইচ্ছা মোটেই না থাকা। যেমন, শ্রীক্ষকালীন রোখায় পানির দিকে স্বাভাবিক ও 
অনিচ্ছারুত ঝোৌক প্রায় সবারই জাগ্রত হয় অথচ রোযা অবস্থা হওয়ার ফলে তা পান 
করার ইচ্ছা মোটেই জাগ্রত হয় না। এই প্রকার কল্পনা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং এ 
জন্য কোন শাস্তি বা গোনাহ্‌ নেই। 


সহীহ্‌ বুখারীর হাদীসে আছে, রস্জুল্লাহ সো). বলেন $ আল্লাহু. তা'আলা আমার 
উম্মতের এমন পাপচিস্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, বা সে কার্ষে পরিণত করে 


না।--( কুরতুবী ) 
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স্রা ইউসুফ ৩৭ 


বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সো)-র উত্ভি 
বণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন £ আমার বান্দা ঘখন কোন 
সৎ কাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে 
দাও। দিসে সৎ কাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি 
কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের 
পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং বদি পাপ কাজটি করেই ফেলে, 
তবে একটি গোনাহ্ই লিপিবদ্ধ কর। -_-€( ইবনে কাসীর ) 


তফসীর কুরতুবীতে উপরোক্ত দু'অর্থে প্৯ শব্দের ব্যবহার প্রমাণিত করা হয়েছে 
এবং এর নামুছল সবভায় সিডি রাগপজডিত বিহার রাকা বাযারার্! 


এতে বুঝা গেল যে, আয্মাতে যদিও (5 শব্দটিকে ষুলায়খা ও ইউসুফ (আঁ) 


উভয়ের প্রতি সঙন্ধযুত্ত করা হয়েছে, তবুও উভয়ের রশ অর্থাৎ কল্পনার মধ্যে ছিল 


বিরাট পার্থক্য। প্রথমটি গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টি অনিচ্ছাকৃত ধারণা, সা গোনাহ্‌র 
অন্তর্ভুক্ত নয়। কোরআনের বর্ণনাভঙ্জিও এ দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, উভয়ের 
কল্পনা দি একই প্রকার হত, তবে এ ক্ষেত্রে 8815) তথা দ্বিবাচক পদ ব্যবহার করে 


৪8০ * পালা পা 


৩৪ ১৪১5 বলা হত,যা সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্ত এটা ছেড়ে উভয়ের কল্পনা পৃথক পৃথক 


শা টাকা 


বর্ণনা করে ৯2০০৯ বলা হয়েছে। সুলামগায় কজনার সাথে তাকিদের 


শব্দ ১) যোগ করা হয়েছে এবং ইউসুফ আ)-এর 7 ও কনার সাথে তা যোগ 


করা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, 
যুলায়খার কল্পনা এবং ইউসূফ আ)-এর কল্পনা ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতির। 

সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে 8 যখন ইউসুফ (আ) এ পরীক্ষার সম্মৃখীন 
হন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহ, তা'আলার সমীপে আর করল ঃ আপনার এ খাটি বান্দা 
পাপচিন্তা করছে অথচ সে এর কুপরিণাম সম্পর্কে সম্যক জাত আছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বললেনঃ অপেক্ষা কর। যদি সে এগোনাহ্‌ করে ফেলে,তবে থেরাপ কাজ করে, তদ্রপই 
তার আমলনামায় জিখে দাও॥ আর যদি সে বিরত থাকে, তবে পাপের পরিবর্তে তার 
আমলানামায্ম নেকী লিপিবদ্ধ কর। কেননা, সে একমান্র আমার ভয়ে স্বীয় থাহেশ পরিত্যাগ 
করেছে। এটা খুব বড় নেকী ।-_-€( কুরতুবী ) 

মোটকথা এই যে, ইউসুফ আ)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃঙ্টি হয়েছিল, 
তা নিছক অনিচ্ছাক্কত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গোনাহ্র অন্তর্ভুত্ত নয়। অতঃপর 
এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আর্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তাঁর মর্ষাদা আরও বেড়ে গেছে। 

কোন কোন তফসীরবিদ এ স্থলে একথাও বলেছেন যে, আগ্লাতের বাক্যাংশ অগ্র- 
পশ্তাৎ হয়েছে। 
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এ তঙ্চসীরে খা'আফ্েডুজসকোবহ্নান 4 পঞ্চম খণ্ড 


ইউ ৮ ৮৮101 ৬ নিক 


গু) ও ৬৯১৭ | ১৩২ 3 -আংশষ্টি পরে উল্লেখ করা হয়েও তা আসজে 
. কপ 


ভঞ্জে দাকেছে। রূপতঞব জাল্লাডের অর্থ এই থে, ইউসূফ (া)-এর অনেও কন্মনা ফৃ্টি 
হত, হাদি ডিদি আল্সাহ্র প্রমাণ অবযোধদন না করতেন । কিন্তু পাজনকর্তার প্রমাণ জব- 
জোন করার কাপ্িদে ভিনি এ কক্মর্না থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্ত্টি সঠিক কিন্ত 
কোন কোন তক্চসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরদিক ভূল আখ্যা দিয়েছেন । এ্রদিক 
দিগ্লেও প্রথম উফাসীয়ই অগ্রগণ্য । কারদ, এতে ইউসূফ (জা) -এর আজাহ্ডীতি ও দবি- 
ভালা হাক আব উদ্চে চক যাঝ। কেননা, ভিন সকানিক ও আনফিক ফেক সম্তেও 
গৌনাহ্‌ থেকে দু খাকভে জক্তম হয়েছিজেন 
পাতা পন্ড ডল পালা লেপ 


শরহন্ী বাঝল হঝেছ ১3) ০) ৬৯) 1) ৩ 1 9.33---এখানে এর ৭ টিটি উহ্য 


ধরছে । অর্থ এরই ক, দি তিনি গাজনকর্তার প্রঘান্য অবলোকন না করতেন, তবে এ 
কঙ্জনাভেই জিস্ভ থাকতেন। পাজজনকর্তার প্রমাণ দেখে সৈস্তগ্লার কারণে অনিচ্ছাকৃত ফলনা 
ও খানাখাও ধার থেকে দূর হয়ে গেল । 

অয পাজাদ কির জে প্রমাণ ইউগুক্ষ (আ)-এর পষ্টিব্র সামনে এসেছিল, তা কি ছিল 
কোিতআান পাক তা ব্জ করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তঞ্ধসীরবিদগথ নানা মত বাত 
কহহছেন। হ্জধাত আখদুভনহ ইফনে হািযাস, খুঙনহ্জি, আউদদ ইবলে আুবায়রা, যৃহাক্ 
ইবনে সিরীন, হাসান ব্রী রে) প্রমূখ বলেছেন ; আরাফ তা'আজা সৃপ্জৈযা হিসাবে এ 
নিজ ফ্ে হরত ইয়াকুব খ)-এর চির এভীবে ভীর সশমুখে উপস্থিত কে দেন থে, 
ভিজি হাতের ভাজুজি জতে চেল তঁচকে হ'শিপ্পাতি করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ৪ 
হাজীজ-নিসঞের বুখচ্ছবি ভার সশমুখে ফুটিয়ে তৌজা হয়। কেউ বলেন £ ইউসুক্ষ 
০৮ 2575774 


রা িলনিলা শা 


৪5555 ৬০১৩৩ ৪ শী 3731 ৯ ৪. অর্থ যাভিচারের 


নিখউকতী ঝা না। কেননা, এটা খুবই নিজ, (আল্লাহৃর শাস্তির কারণ ) এসং 
সঙ্গের জন্য) অভান্ত যন্দ পথ । কেউ কেউ বজেছেন ২ ষুলায়খার গৃহে একটি মৃতি 
ফছজ। €দ (রগ সৃহ্ততাউিতে যুজাকখা দেই ৃতিটি কাপড় দ্বারা আহত করলে ইন্উস্ঙ্ 
হট এর কারণ জিকেস করকেন। দে বর্জল 8 এটা আমার উপাদ্য। এর সাধনে গোলা 
করার মত সাহস আম্মার মেই। ইউজুফ বস) বজজেন 8 আমান উপাস্য আজও বেশী 
জজ বলধা আগা সপ্পজ | তীর ইৃষ্টিকে কোন পর্দা তেকাতে পাইর,না। কারও কারও 
আত ইউস আ)-এর নবুয়ত ও বিতুক্তান ছিজ স্বয়ং পাঁকান কর্তার প্রম্মান। 

সহাসীমান্মিদ ইহ কাসীর অজ ভ্ি' উদ্ভুত করার পর হে অন্কবা করেছেন, ভা 
জ সহবীাতদের ঞাছেই অর্থ গলার 'গিদবজীঙা ও গ্রহ্াগ্যর ভিছি বলেছেন ও কোরআন- 
পাক স্টক বিষয় বর্গন করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ ইউসুজ্ 
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সুরা ইউসুফ ৩৬ 


(জো) এমন কিছু বস্তু দেখেছেন, হন্দরুন তীর মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারগা$ 
বিদূরিত হয়ে গেছে । এ বন্তটি কি ছিল-_-তফ্কসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন । 
সেগুলোর ষে কোন একটাই হতে পারে। তাই নিশ্চিতন্পগে কোন একটিকে নিদিষ্ট কলা 
যায় না।--€ ইবনে কাসীর ) 

&ি ৮ চা দু] টি শ & ৮ 


৩৮৮৯০ 0০6০ তি ০৪1 5558 ৮5)29-9৬- 


অর্থাৎ আমি ইউসুফ জআো)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখয়েছি, হাচতার কাছ থেকে 
মন্দ কাজ ও নির্জরজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। “মন্দ কাঁজ' বলে সগীরা গোনাহ্‌ এবং পনির্জন্জাজন্তা' 
বলে কবীরা গোনাহ্‌ বুঝানো হয়েছে।_-(মাধহারী) 


এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্জতাকে ইউসুরু 
(আ)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইউসুফ আো)-কে অন্দ কা 
ও নির্জজতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে হে, ইউসুফ আঁ) নবু- 
ক্বতের কারণে এ পোনাহ্‌ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন কিন্ত মন্দ কাক নির্ঘজ্ৰতা তকে আবে 
জ্টন করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্ত আমি এর জাজ ছিন্র করে দিয়েছি। কোরআন পাকের 
এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় ষে, ইউসূফ (আ) কোন সামান্যতম গোনাছেও জিপ্ত হননি এবং সির 
মনে যে কনা জাগরিত হয়েছিল, তা গোনাহ্র অন্তু ছিত্র না। নতুবা এখনে একে 
ব্যক্ত করা হত যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ্‌ থেকে বাচিয়ে দিজাম- _এডাবে বজা হত না ক্লে, 
গোনাহ্‌কে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম। 


কেননা, ইউসূফ .আমার যনোনীত বান্দাদের একজন। এখানে 


পা জিন 


শব্দটি জামের যবর-যোগে  ০০/৫০০ -এর বহুব্চন। এর অর্থ মনোনীত) উদ্বেলা 
এই যে, ইউসুফ জো) আজাহ্‌ তান্জাজার এ সব বান্দার অন্যতম, হঁদেরকে ছয়ং আনা 
রিসা্রতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্য অনোনীত করেছেন। এখন 
লোকদের চারপাশে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিফাজতের পাহারা থাকে, হাতে তীরা কেন মন্দ 
কাজে লিপ্ত হতে না পারেন । স্বয়ং শয়তানও তার বিরতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, 
আজহ্র মনোনীত বান্দাদের ওপর তার কলাকৌশল অচন্র। শয়তানের উদ্ভিদ এই ঃ 


পানে পা ঞ ৮5৪ কর্শ শি শা ডি পালে কান কা এ তাল টিলা পা 


০০৮০০ ০৪০ ০5১৩০ ই 1 ৩০০টি | 4025 ৩০১৭১ - আক 


আগনার ইফ্যত ও শক্তির কসম, জমি সব যানুষকে সর পথ থেকে বিচ্যুত করব, তরে তরে 
হে সব বান্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাতা । 


কোন কোন কিরা'আাতে এ শব্দটি ১৪৩২০ জানের যের-হোগেও পঠিত হয়েছে। 


১ __এ বাক্তি, হে জাঙ্রাহুর ইবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে__এতে 
কোন পাখিব ও প্ররতিগত উদ্দেন্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রন্তাব খাকে না। এমতাবস্থায় 
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৪০ তফসীরে মা'আরেফু-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই ষে, ষে ব্ক্জিই স্থীয় কর্ম ও ইবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে 
বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সাহাষ্য করেন। . 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুটি, শব্দ £ 1৮ ও ৪ ৮৫১ ব্যবহার 
করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সঙ্গীরা গোনাহ্‌ বুঝানো 
হয়েছে। ০৫০০১ শব্দের অর্থ নির্লজ্জতা। এর দ্বারা কবীরা গোনাহ্‌ বুঝান হয়েছে। 


এত দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার 
গোনাহ্‌ থেকেই যুক্ত রেখেছেন। 


এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কোরআনে ইউস্‌ফ (আ)-এর প্রতি ষে (৯ - অর্থাৎ 


কল্পনা শব্দটিকে সম্থন্ধযুত্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল,ষা কবীরা 
ও সঙ্গীরা কোন পরার গোনাদয্রেট জু নর বরং মাফ। 


টা রতি 22 43১5522 2৮? 865009 
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(২৫) তারা উ্য়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন 
দিক থেকে ছিড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল ঃ 
যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা 
অন্য কোন হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওযস্সা ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে £ (২৬) ইউস্ফ 
(আ) বললেনঃ নে-ই আমাকে জাত্মসংবরপ না করতে ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের 
জনৈক দাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, ঘদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা 
সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী । (২৭) এবং ঘদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন 
থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে দতাবাদী। (২৮) অতঃপর গ্রহস্বামী ঘখন দেখল 
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স্রা ইউসূফ ৪১ 


যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন দে বলল £ নিশ্চয় এটা তোমাদের ছলনা । 
নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক । (২৯) ইউসুফ এ প্রসঙজ ছাড়! আর হে 
ভ্রীলোক এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তূমি-ই পাপাচারিনী। * 





তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

[যখন মহিলা আবার পীঁড়াপীড়ি করল, তখন ইউসূফ (আঁ) প্রাণপণে সেখান থেকে 
দৌড় দিলেন এবং সে তাকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল ] এবং তারা উভয়ে আগে পিছে 
দরজার দিকে দৌড় দিল এবং (দৌড় দেওয়া অবস্থায় যখন তাঁকে ধরতে চাইল, তখন) 
মহিলা তার জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে ফেলল [ অর্থাৎ সে জামা ধরে টান দিতে চেয়েছিল 
এবং ইউসুফ আ) সামনের দিকে দৌড় দিয়েছিলেন। ফলে জামা ছিঁড়ে গেল কিন্ত ইউসুফ 
(আ) দরজার বাইরে চলে গেলেন ] আর (মহিলাও তাঁর পশ্চাতে ছিল। তখন) উভয়ে 
(ঘটনাচক্রে ) মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে (দণ্ডায়মান) পেল। মহিলা স্বামীকে দেখে . 
কিংকর্তব্যবিম্ত্ হয়ে পড়ল এবং (তৎক্ষণাৎ কথা বানিয়ে ) বলল £ ষে বাজি তোমার 
পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এছাড়া আরকি (হতে পারে )ষে, তাকে 
কারাগারে পার্ঠানো হবে অখবা অন্য কোন খন্্রণাায়ক শাস্তি হবে (যেমন দৈহিক নির্যাতন )1 
ইউসূফ (আ) বললেনঃ (দেষে আর্মাকে অভিযুক্ত করার ইঙ্গিত করছে, সে সম্পূর্ণ মিথ্যা 
বাদিনী বরং ব্যাপার উক্টো)। দে-ই আমার দ্বারা স্্ীয্প কুবাসমা চরিতার্থ করার জন্য 
আমাকে ফুসলাচ্ছিল এবং (এসময়) সেই মহিলার পরিবারের একজন সাক্ষী [যে ছিল 
দুগ্ধপায়ী শিশু। ইউসুফ (আ)-এর মু'জেত্বাস্বরাপ সে কথা বলতে শুরু করল এবং তাঁর 
পথিক্রতার ] সাক্ষ্য দিল [ এ শিশুর কথা বলাই ছিল ইউসুফ (আ)-এর একটি মু'জেবা। 
তদুপরি দ্বিতীয় মু'জো এই প্রকাশ পেল যে, এ দুগ্ধপায়ী শিশু একটি- যুক্তিসঙ্গত আলামত 
বর্ণনা করে বিজজনোচিত ফয়সালাও প্রদান করল এবং বলল ] যে, তার জামা (দেখ, তা 
কোন্‌ দিকে ছিন্ন রয়েছে») যদি সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা সত/- 
বাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী এবং যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা 
মিখ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী । অতঃপর বখন (আজিজ) তার জামা পেছন দিক 
থেকে ছিন্ন দেখল, তখন (মেহিলাকে) বললঃ এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমা- 
দের ছলনাও বড় মারাত্মক হয়ে থাকে । [অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে 
বলল £] ইউসুফ, এ বিষয়টি ছেড়ে দাও (অর্থাৎ এর আলোচনা করো না কিংবা কিছু মনে 
নিও না)। এবং (মহিলাকে ) বলল £ তুমি (ইউসুফের কাছে ) স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা কর । নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পূর্ববতা আয়াতসম্হে বণিত আঁছে যে. আজীজে-মিসরের পত্রী খন ইউসূফ 
আ)-কে পাপে লি”্ত করার চেষ্টাক়্ ব্যাগ্থৃতা ছিল এবং ইউসুফ আট) তা থেকে আঘা- 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড) _৬ 
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৪২ তফসীরে মাণজারেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


রক্ষায়. চেজ্টা করছিলেন কিন্ত মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাক্কত কজনার দ্বিধাদ্বল্বও ছিল, 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা স্থীয় মনোনীত পয়গম্ধরের সাহাস্যার্থে অলৌকিকভাবে কোন এমন 
বন্ত তাঁর ঈঙ্টিতে উত্তাসিত করে দেন, হবার কলে সে অনিচ্ছাকুত কল্পনাও তাঁর মন থেকে 
উধাও হয়ে খায় । সে বম্তটি পিতা ইয়াকুব (আ)-এর আঁকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোন 
আয়াত । 

আলোচ্য আয্লাতে বলা হয়েছে ষে, ইউসুফ আআ) এ নির্জন কক্ষে আল্াহর প্রমাণ 
প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার 
জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আজীজ-পত্ধী তাঁকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল এবং 
তাঁর জামা ধরে তাকে বহির্গমনে বাধা (দিতে চাইল। তিনি পবিস্ততা রক্ষার ব্যাপারে ছিজেন 
দুঢ়সংকলপ, তাই থামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন হয়ে গেল। ইত্যবসরে 
ইউসুফ (আ) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পশ্চাতে যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হল। 
এঁতিহাসিকস্প্ে বঘিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসূফ (আ) দৌড়ে দরজায় পৌছ- 
তেই আপনা-আপনি তালা খুলে নিচে পড়ে গেল। 

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আজীজে-মিসরকে সামনেই দণ্ডায়মান দেখতে পেল। 
তার পত্ধী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে ইউসুফ আ)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপা- 
নোর জন্য বলল £ হে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি 
এ ছাড়া কিহতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা জনা কোন কঠোর 
দৈহিক নির্যাতন। 


ইউসুফ (আট) গয়গছ্গরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবত সেই মহিলার গোপন অভি- 
সন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না কিন্ত যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ (আ)-এর 
প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধা হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন £ 


৮ 4৬0 ৮পা নি ক পাকা পা 


০৬৩ ০ 3 951) ৬৯-__অর্থাৎ সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ 
করার জনা আমাকে ফুসলাচ্ছিল। 


ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আজীজে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা 
করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য-প্রম্মাপের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা ষেভাবে 
স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গোনাহ্‌ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিল্ল রাখেন, এমনিভাবে 
দুনিয়াতেও তাঁদেরকে গোর্নাহ্‌ থেকে বাঁচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থা করে দেন। 
সাধারণত এরাপ ক্ষেত্রে স্বভাবত কর্থা বলতে অক্ষম -_এরাপ কচি শিশুদেরকে কাজে 
লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশল্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিক্লতা 
সপ্রমাণ করা হয়েছে। শ্বেমন হযরত মরিয়মের প্রতি ধধন লোকেরা অপবাদ আরোপ 
করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু ঈসা আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বাকশজি দান 
করে তার মূখে জননীর পবিব্লতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ 
দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী ইসরাঈলের একজন, সাধু ব্যক্তি ভুরাইজের প্রতি 
গভীর ষড়বন্জের মাধামে এমনি ধরনের একটি অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু 
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ল্রা ইউসুফ ৪৩ 


সেই ব্যক্তির পবিভ্রতার সাক্ষ্য দান করে। ম্সা (আট)-এর প্রতি ফিরাউনের মনে সন্দেহ 
দেখা দিলে ফিরাউন-পত্জীর কেশ পরি চর্ষাকারিপী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত 
হ্র। সেম্সা (আ) কে শৈশবে ক্িরা উনের কবল থেকে রক্ষা করে। 


ঠিক এমনিভাবে ইউসূক্ষ (আ)-এর ঘটনায় হবরত আবদুঞ্জাহ ইবনে আব্বাস ও 
আবু হয়ায়রা (রা)-র বর্ণনা অনুষায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ্‌ তাআলা বিজ ও দার্শ- 
নিক সুলত বাকশত্তি' দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। 
তার সম্পর্কে কার ধারপা ছিল থে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত 
বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্ত সর্বশক্তিগ্মান স্বীয় আনুগত্যের”পথে সাধনা- 
কারীদের ঠিক মর্যাদা সুয়ে তোলার জন্য জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে,বিশ্বে প্রত্যেকটি 
অণু-পরামাপু তাঁর শুপ্ত পুলিশ € গোয়েন্দা বাহিনী )। এরা অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, 
তার অপরাধের রেকর্ত রাখে এবং প্রয়োজন মৃহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়্দানে 
হিসাব-কিতাবের সময় মানুষ দুনিয়ার পুরাতন অভ্যাস অনুষায়ী যখন স্বীয় অপরাধসমূহ 
স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাটীরকে তার বিরুদ্ধে 
সাক্ষযদতারূপে দীত় করানো হবে। তাঁরা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণ্যের 
মধ্যে বিস্তারিতন্তাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মান্ষ বুঝতে পারবে হে, হত্তপদ, গুহ- 
প্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিই তার আপন ছিল না বরং এরা সবাই 
ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন পুলিশ বাহিনী। 

মোউ কথা এই যে, সে ছোট্ট শিশুটি বাহাত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও 
নিষিকার অবস্থায় দোজনায় পড়েছিল, সে ইউস্ফ (আ)-এর ম্প্জিষা হিসেবে ঠিক এঁ মুহূর্তে 
ম্থ খুলল, যখন আজীজে-মিসর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিখাদ্ক্তে জড়িত। 


এ শিশুটি ষদি এতটুকুই বলে দিত থে, ইউস্‌ফ্র (আ) নির্দোষ এবং দোষ যুলায়খার, 
তবে তও একটি মৃপজিক্বারূপে ইউসুফ -(আ)-এর পক্ষে তাঁর. পবিল্লতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে 
েত কিন্ত আঞ্াহ্‌ তা'আলা এ শিশুর মূখে একটি দার্শনিকসুলভ উত্ভি উচ্চারপ করিয়েছেন 
যে, ইউসুফ জআ)-এর জামাটি দেখ__ষদি' তা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে 
যুলায়খার কথা সত্য এবং ইউসূফ (আঁ) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি 
জামাটি পেহ্ছন দিক থেকে ছিদ্র খাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কৌন আশংকাই নেই ষে, 
ইউসুফ (আ)-দত্রাক্লনরত ছিলেন এবং স্বজাকখা তাঁকে পলায্নে বাধা দিতে চাচ্ছিজ। 


শিশুর বাকশক্িয় জলৌকিকতা হার়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের হাদয়জম হতে পারত। 
অতঃপর যখন দিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন 
বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও ইউসুফ (আ)-এর পবিজ্ঞতা সপ্রমাণ হয়ে গেল। 


“সজ্দাতার ব্যাঙ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, বাকে 
আজাহ্‌ ভা'আজআা অজেকিকভাবে বাকশক্তি দ্দন কন্েন। এক হাদীসে রস্জুষাহ্‌ (সা) 
ছেকে এ ব্যাঙ্যা প্রমানিত বল্লেছে। ইস আহমদ স্বী্ মসনদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় প্রন্থে 
এবং হাকিম তীর সুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ্‌ হাদীস আখ্যা দিয়েছেল। 
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88. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা চারটি শিশুকে দোলনায় বা কশক্তি দান করেছেন। 
এ শিশু চতুষ্টগ্ল তারাই, যাদের কথা এইমাল্প বর্ণনা করা হয়েছে।-__€ মাহহারী ) কোন 
কোন রেওয়ায়েতে “সাক্ষ্যদাতা”র অন্যান্য ব্যাখ্যাও বণিত রয়েছে। কিন্ত ইবনে জরীর, ইবনে- 
কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের মতে প্রথম ব্যাধ্যাই অগ্রগণ্য। 


“ কতিপয় বিধান ও মাস'জালা £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাস- 
আলা বুঝা হ্বায় ঃ 


মাস'জালা £ (১) ৬ এ 4০০1 আয়াত থেকে বুঝা যায় বে, মে 
জায়গায় পাপে লিস্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সে জায়্গ্গাকেই পরিত্যাগ করা উচিত । ষেমন 
ইউসুফ (আট সেখান চকে পলায়ন করে এর প্রমাণ দিয়েছেন। 


মাস'আলা £ (২) আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনে সাধ্যানুষায়ী চেষ্টার 
নূটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য ॥ যদিও এর ফলাফন বাহ্যত বের হতে দেখা না 
যায়। ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে। মানুষের কাজ হল স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আঞ্জাহ্‌র পথে 
বায় করে দাসত্বের পরিচয় দেওয়া ॥ কেমন ইউসুফ আ)--সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং এতি- 
হাসিক বর্ণনা অনুষ্ায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সন্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি 
ব্যয় করে দিয়েছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহাফ্যের আগমনও অনেক 
চেনে প্রত্যক্ষ করা হয়। বান্দা খন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আর্সাহ্‌র 
সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করে দেন। মওলানা প্লামী এ বিষয়বন্ত সম্পেই বলেন £ 


শপ ৪1) ৮) ৮০০০৯৬৪ ৮১৯) ভিটা 
১৪১ ০ ১৮৪ ৮ ০312 ৮৯পশি ঠা তালি 
এমতাবস্থায় বাহ্যিক সফলতা অজিত না হলেও এ অকৃতকার্যতা বান্দার জন্য কুত- 
“ কার্ধতার চাইতে কম নয় 


০০০ )শিি 51 ১০0) ৬১০৩1 )৮)৫ 
০০৯০ 7৮9০ 910৮7৮510৮৮ 
জনৈক বুযুর্গ আলিম কারাগারে ছিলেন। তিনি শুক্রবার দিন স্বীয় সামর্থ্য ও ক্ষমতা 
অনুযায়ী গোসল করতেন, কাপড়-চোপড় ধূতেন, অতঃপর জুম'আর জন্য তৈরী হয়ে 
কারাগারের ফটক পর্যন্ত ষেতেন। সেখানে পৌছে বলতেন £ ইয়া আল্লাহ্‌, এতটুকুই 
আমার সাধ্য ছিল। এরপর আপনার মজি। আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহদৃষ্টে এটা 
অআসম্ভবছিল নাষে, কারাগারের দরজা, খুলে যেত এবং তিনি জুম'আর নামায পড়ে নিতেন। 
কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বুযুর্গকে এমন উচ্চমর্থাদা দান করলেন, যার সামনে, হাজারো 
কেরামত তুচ্ছ। তাঁর এ কর্মের কারণে কারাগারের দরজা খোলেনি কিন্ত এতদসত্ত্বেও 
তিনি স্বীয় কর্মে সাহস হারালেন না। প্রতি শুক্রবারে অবিরাম এ কর্ম করে গেলেন। কর্মের 
এ দৃঢ়তাকেই শীর্ষস্থানীয় স্ফী-বুষুর্গগপ কেরামতের উর্ধে স্থান দিয়েছেন। 
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সূরা ইউসুফ ৪৫ 


'মাস"জালা £ (৩) এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে ষে, কারও প্রতি কোন মিথ্যা অপবাদ 
আরোপ করা হলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাফ্কাই বলা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এসময় চুপ 
থেকে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করা কোন তাওয়াক্কুল বা বুষু্গী নয়। - 


মাসআলা £ 8) ১৪৩, শব্দটি ঘখন লেনদেন ও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হয় তখন এঁ ব্যক্তিকে বোঝায়, বে বিচারাধীন ব্যাপার সম্পর্কে কোম চাক্ষুষ 
ঘটনা বর্ণনা করে। আলোচ্য আয়াতে যাকে ১৯৬ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, সে 
কোন ঘটনা অথবা তৎসম্পকিত নিজের কোন চাক্ষুষ অভিজতা বর্ণনা করেনি বরং 


ফয়সালার একটি প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছে মান্তর। পরিভাষার দিক দিয়ে তাকে ১৯৬০ 
বা সাক্ষ্যদাতা বলা হায় না। 


কিন্ত এসব পরিভাষা পরবর্তীকালের আলিম ও ফিকাহ্বিদগণ বিষয়টা সহজে 
বোঝানোর জন্য রচনা করেছেন। এগুলো কোরআন পাকের পরিভাষা নয় এবং এগুলো 
মেনে চলতে কোরআন বাধাও নয়। কোরআন এখানে সংক্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ অর্থের দিক 


দিয়ে . ১৪ ৮৪ তথা সাক্ষ্যদাতা বলেছে যে, সাক্ষ্যদাতার বর্ণনা দ্বারা ষেমন বিচারের 


মীমাংঙ্গা সহজ এবং এক পক্ষের সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়, এ শিশুর বর্ণনার দ্বারাও 
এমনি ধরনের উপকার সাধিত হয়েছে। তার অলৌকিক বাকশক্তিই আজলে ইউসুফ 
(আ)-এর পবিল্লতার প্রমাণ ছিল। তদুপরি সে ষেসব আল্লামত ব্যক্ত করেছে, সেগুলোও 
পরিণামে ইউসুফ (আ)-এরই পবিভ্রতার সাক্ষী। তাই একথা বলা নির্ভুল যে, সে ইউসুফ 
(আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে অথচ ইউসূফ (আ)-কে সত্যবাদী বলেনি বরং উভয় সম্ভাবনার 
কথা উল্লেখ করেছে। সে যুলাম্খখার সত্যবাদিতা এমন এক অবস্থাক্ম ধরে নেওয়ার পর্যায়ে 
স্বীকার করে নিয়েছিল যাতে তার সত্যবাদিনী হওয়া নিশ্চিত ছিল না বরং বিপরীত 
হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। কেননা, সামনের দিকে জামা ছিন্ন হওয়া উভয় 
অবন্থাতেই সম্ভবপর । পক্ষান্তরে ইউসূফ (আ)-এর সত্/বাদিতাকে সে এমন এক অবস্থায় 
ম্বীকার করে নিয়েছিল, যাতে এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ইউসুষ্ক আ)-এর 
পবিল্তা প্রমাণিত হওয়াই ছিল এ কর্মপনস্থার শেষ পরিণতি । 


মাস'জালা ঃ$ (৫) এ থেকে বোঝা ব্বায় ষে, মামলা-মোকদ্দমা ও বিচার-আচারের 
মীমাংসায় ইঙ্গিত ও আলামতের সাহাম্য নেওয়া হায়, ষেমন এ সক্ষ্যদাতা, জামার পিছন 
দিক থেকে ছি হওয়াকে এ বিষয়ের আলামত সাব্যস্ত করেছে যে, ইউসুফ (আ) পলায়ন- 
রত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছিল। এ ব্যাপারে সব 
ফিকাহবিদ একমত যে, ঘটনাবলীর স্বরাপ উদ্ঘাটনে আলামত ও ইঙ্গিতকে অবশ্যই কাজে 
লাগানো উচিত, ঘেমন এখানে করা হয়েছে কিন্ত শুধু আলামত ও ইঙ্গিতকেই একমাল্ত 
প্রমাণের মর্ধাদা দেওয়া ধায় না। ইউসুফ আ)-এর ঘটনায়ও প্ররুতপক্ষে পবিল্তার প্রমাণ 
হচ্ছে কচি শিশুর অলৌকিকর্ভাবে কথাবার্তা বলা। এর সাথে ষেসব আলামত ও ইঙ্গিত 

উদ্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর দ্বারা বিজয়টি সমধিত হয়েছে। 
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৪৬ তফসীরে মাণ্জারেফুল-কোরজআান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মোট কথা, এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে যে, যুলার়খা যখন ইউসুফ (আ)-এর চরিক্পে 
অপবাদ আরোপ করল, তন আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি কচি শিশ্তকে বাকশক্তি দান করে 
তার মুখ থেকে এ বিজজ্রনোতিত ফয়সালা প্রকাশ করলেন থে, ইউস্‌ফ জো)-এর জার্মাটি 
দেখা হোক। যদি তা পেছনরিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে তা এ বিষয়ের পরিক্ষার আলামত 
যে, তিনি পলায্মন করছিলেন এবং যুলায়া তাঁকে ধরার চেস্টা করছিল। কাজেই ইউসুফ 
(আ) নির্দোষ। 


আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আঁয়াতে বণিত হস্সেছে যে, আজীজে-মিসর শিশু- 
টির এভাবে কথা বলা দ্বাপ্লাই বুঝে নিয়েছিল যে, ইউসুফ (আ)-এর পবিস্তরতা প্রকাশ করার 
জন্যই এ অস্বাভাবিক তথা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। জতঃপর তার বন্তব্য 
অনুষায়ী ঘখন দেখল যে, ইউসুফ আ)-এর জাাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন 
নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ মুলায়খার 8 তদনুসারে সে যুলায়খাকে 


5 এপাও 


সম্বোধন করে বলল £. ৩৮৫৮ ৩০ অর্থাৎ এসব তোমার ছজনা। তুমি নিজের 


দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলজ $ নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক । 
একে বোঝা এবং এর জাল ছিল্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহ্যত কোমল, নাজুক 
ও অবলা হয়ে থাকে । যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় ভ্ত বিশ্বাস স্থাপন করে 
ফ্ষেল্পে। কিন্ত বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থকে ।-- 
(মাষহারাী ) 
তফসীর কুরতুবীতে আঁবু ছুরায়রার রেওয়ায়েত রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র উত্ভিৎ বপিত 
রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছজনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর । 
পাঞনিণা জি. 
কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন ঃ 5৬৪৮ ০৮৮ ০1 
দেও ৩ ”&€ 
৬৬৮5 ০৫ অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল ৷ পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা 


চিত পর ঠিপন্ণা 


হয়েছেঃ 0৬5০ (55 ১৬5 ৩ 17অর্থাৎ তোমাদের চক্রান্ত খুবই জ্টিল। এটা জানা 


কথা ধে, এখানে সব নারী বুঝানো হয়নি বরং এসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা 
এ ধরনের ছল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আজীজে-মিসর যুলায়খার ভুল বর্ণনা করার পর 


লাক না ডি ঠিকন 


ইউসুফ জআো)-কে বলল £ 1১৯ ৩৮ ০৪০ 1০৯০৪ অর্থাৎ ইউসূফ, এ ঘটনাকে 
উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না, মাতে বেইছ্জতি লা হয়। অতঃপর যুলায়খাকে 
সম্বোধন করে বলল £ ০৮৫৬ এ ৬৮ ৭৫ ৪ ০৭ 05585 অর্থাৎ 
ভূল তোমারই। তুমি নিজ কলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যত বুঝানো হয়েছে 


//4.1091190781-0017 


স্রা ইউসুফ রে 


ষে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ তো)-এর কাছে ক্ষমা 
উজ কারণ, নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়েছ। 

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, স্বামীর সামনে ভ্রীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতা 
ও. নির্সজ্তা প্রমাণিত হওয়ার পরও তার উত্তেজিত না হওয়া এবং পূর্ণ ধ্বীরতা ও স্থিরতা 
সহকারে কথাবার্তা বলা মানবন়ভাবের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। ইমাম কুরতুবী 
বলেন ঃ এর কারণ হয়তো এই যে, আজীজে-মিসরের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ বলতে 
কোন কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভবপর যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ইউসুফ জআ)-কে 
গোনাহ্‌ থেকে অতঃপর বদনামী থেকে বাঁচাবার জন্য ষে অলৌকিক ব্যবস্থা করেছিলেন, 
তারই অংশ হিসেবে আঁজীজে-মিসরকে ক্রোধে উত্তেজিত হতে দেননি। নতুবা সহজাত 
অভ্যাস অনুষায়ী এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত প্ররূত ঘটনা অনুসন্ধান না করেই ধৈর্য- 
হারা হয়ে পড়ে এবং মারপিট শুরু করে দেয়। মৌখিক গালিগালাজ তো মামুজী বিষয়। 
মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুষ্কাস্সী খাদি আজীজে-মিসর উত্তেজিত হয়ে ক্ষেত, তবে তার 
মুখ কিংবা হাত দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে মর্যাদাহানিকর কোন কিছু ঘটে যাওয়া 
বিচিত্র ছিল না। এটা আল্লাহ্‌র কুদরতেরই লীলা । 'তিনি আনুগত্যশীল বান্দাদের পদে পদে 
হিফাষত করেন। . ৬20 ০1 ৬৯০৭ 401 ০59 33 

পরবর্তী আয়াতসমূহে অন্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে হা পূর্ববর্তী কাহিনীর সাথেই 
সংঙ্গিপ্ট। তা এই যে, এ ঘটনা গোপন করা সত্ত্বেও শাহী দরবারের পদস্থ ব্যক্িদের 
অন্তঃপুরে তা ছড়িয়ে পড়ল। তারা আজীজে-মিসরের স্ত্রীকে ভ্'সনা করতে লাগল । 
কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ এরূপ মহিলার সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং এরা সবাই ছিল 
আজীজে-মিসরের নিকটতম কর্মকর্তাদের স্ত্রী।-_(কুরতুবী, মাষহারী ) 

তারা পরষ্পর বলাবজি করতে লাগল $ দেখ, কেমন বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়। 
আজীজে-মিসরের বেগম এতবড় পদমর্যাদা সন্ত্বেও নিজের তরুণ ক্রীতর্দাসের প্রতি প্রেমা- 
সন্ত হয়ে তাঁর দ্বারা কুমতলব চরিতার্থ করতে চায়! আমরা তাকে নির্দারূণ পথন্রজ্ট 
মনে করি। আল্াতে 10 শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তরুণ । সাধারণের 
পরিতায্বায় অল্পবয়স্ক ক্রীতর্দাসকে গোলাম, যুবক ব্রীতরদাসকে ৮ এবং যুবতী ক্রীত- 
দাসীকে ৪ ১১ বলা হায়। এখানে ইউসুফ (আ)-কে যুলায়খার ক্রীতর্দাস বলার কারণ 
হয়তো এই বে, স্বামীর জিনিসকেও জ্রীর জিনিস বলার অভ্যাস প্রচলিত রয়েছে অথবা 
সুলায়খা ইউসুফ (আ)-কে স্বামীর কাছ থেকে উপচৌকন হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিল। 
কুরতুবী) 
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(৩০) নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আজীজের জী স্বীয় গোলাম্মকে 
কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায় । নে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো 
তাঁকে প্রকাশ্য ভ্রানিতে দেখতে পাচ্ছি। (৩১) খন লগে তাদের চক্রান্ত গুনল, তখন তাদেরকে 
তেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে 
একটি ছুরি দিল । বলল £ ইউসুফ, এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, 
হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলঙ্গ। তারা বললঃ কখনই নম্প--এ ব্যক্তি 
মানব নয়! এ তো কোন মহান ফেরেনতা ! (৩২) মহিলা বলল ৪ এ এ ব্যজি, যার জন্য 
তোমরা আমাকে ভগ'সনা করছিলে । আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম! কিন্ত সে 
নিজেকে নিত রেখেছে। জার আম্মি ঘা আদেশ দেই, দে যদি তা নাকরে, তবে অবশ্যই দে 
কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে । (৩৩) ইউসুফ বললঃ হে পালনকর্তা, তার 
আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। ঘদি 
জাপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন,-তবে আমি তাদের প্রতি জারুষ্ট 
হয়ে গড়ব এবং অন্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবা (৩৪) অতঃপর তার পালনকতা তার দো্সা 
কবৃজ করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও 
সর্বজ। (৩৫) অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছু দিন কারাগারে রাখা 
সমীচীন মনে করল । 
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সূরা ইউসুফ ৪৯ 


তফঙসীরের সার-সংক্ষেপ 


শহরের কিছুসংখ্যক মহিলা বলাবলি করল যে, আযীষের স্ত্রী স্বীয় ক্রীতদাসকে 
তার দ্বারা (অবৈধ) মতলব হাসিলের জন্য ফুসলায় কেমন নীচ কাণ্ড ষে, ক্রীতদাসের 
জন্য মরে!) এ ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরে আসন করে নিয়েছে। আমরা তো তাকে 
প্রকাশ্য ভ্রান্তিত দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর যখন সে তাদের কুৎসা (সংবাদ), শুনল, 
তখন কারও মাধ্যমে তাদেরকে ডেকে পাঠাল (মে, তোমাদের দাওয়াত) এবং তাদের জন্য 
তাকিগ্লাধুক্ত আসন সঙ্গজিত করল এবং (যখন তারা আগমন করল এবং তাদের সামনে 
বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করল- তন্মধ্যে কিছু খাদ্যবস্ত চাকু দ্বারা কেটে 
খাওয়ার ছিল। তাই) প্রত্যেককে এক-একটি চাকু ৫-ও) দিল, (যা বাহ্যত ফলকাটার 
উপলক্ষে ছিল এবং আসল লক্ষ্য পরে বণিত হবে ষে, তারা দিশাহারা হয়ে নিজ নিজ 
হাতই ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে) এবং [এসব আয়োজন সমাপ্ত করে এক কক্ষে অবস্থান- 
কারী ইউসূযা আ)-কে] বললঃ এদের সামনে একটু আস! [ইউসুফ আঁ) মনে করলেন 
যে, হয়তো কোন সদুদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তাই বাইরে আসলেন। ] মহিলারা ষখন তাঁকে 
দেখল, তখন (তাঁর রাপ-লাবন্য প্রত্যক্ষ করে) কিংকর্তবাবিমূচ হয়ে গেল এবং (এ হত- 
বুদ্ধিতায়) নিজ নিজ হাতই কেটে ফেলল। [তারা চাকু দিয়ে ফল কা্টছিল। ইউসুফ 
(আ)-কে দেখে হতবুদ্ধিতাক এমন আচ্ছনম হল যে, চাকু হাতে লেগে গেল--) বলতে লাগল $ 
আল্লাহ্‌র কসম, এ ব্যক্তি মানব কখনই নয়, সে তো একজন মহান ফেরেশতা । যুলায়খা 
বজলঃ (দেখে নাও) সেগ্র ব্যজি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভত্ণসনা করতে, (আমি 
ক্রীতদাসের প্রেমে পড়েছি বলে রটনা করতে ) এবং বাস্তবিকই আমি তার দ্বারা স্থীয় কুমত- 
লব চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে এবং [অতঃপর ইউসুফ (আ)- 
কে শাসনের উদ্দেশ্যে তাঁকে শুনিয়েই বললঃ] যদি ভবিষ্যতে সে আর্মার আদেশ পালন 
নাকরে, (যেমন এ পর্যন্ত পালন করেনি) তবে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং 
লাঞ্থিত হবে। [সমাগত মহিলারাও ইউসুফ (আ)-কে বলতে লাগল £ যে মহিলা তোমার 
এতটুকু উপকার করেছে, তার প্রতি এমন বিমুর্তা তোমার জন্য উপযুক্ত নয়। তার 
আদেশ পালন করা উচিত। ] ইউসুফ (এসব কথা শুনলেন এবং দেখলেন যে, তারা সবাই 
যুলায়খার সূরে সুর মিলাচ্ছে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে) দোয়া করলেন £ হে আর্মার পালন- 
কর্তা, ষে অবৈধ কাজের দিকে মহিলারা আমাকে আহ্বান করছে, এর চাইতে কারাগারে 
যাওয়াই আমি অধিক পছন্দ করি। খদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে 
প্রতিহত না করেন, তবে আমি হয়ত তাদের দিকে ঝুকে পড়ব এবং নির্কৃদ্ধিতার কাজ 
করে বসব। অতঃপর তার পালনকর্তা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্ত 
প্রতিহত করে দিলেন। নিশ্চগ্ন তিনি দোক্পা শ্রবণকারী (তর হাল-হকিকত সম্পর্কে) 
জানবান। এরপর ছউসুফের পবিভ্রতার ) বিভিন্ন নিদর্শন দেখার পর (যদ্দারা ইউসুফের 
' সচ্চরিনত্রতা সম্পর্কে স্বয়ং তাদের মনে কোন সন্দেহ রইল না, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে 
বিষয়টি প্রচার হয়ে গিয়েছিল, তা দূর করার উদ্দেশ্যে) তাদের কাছে (অর্থাৎ আযীয ও 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_-৭ 
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তায় পারিষদবর্গের কাছে) এটাই সমীচীন মনে হল যে, তাকে কিছু দিনের অন্য কারা- 
গারে রাখা হবে। 


জীদুহদিক। ভাতবয বিজয় 


৩৪ ০২) ৬৯০৭ ০৬০ ৬$- অর্থাৎ হন যুকধায়খা উতত 


মহিধাদের চক্রান্তের কথা জামতে পারত, তখন তাদেরকে একটি ভোজসন্তায় ডেকে গাঠাল। 
এখানে মহিজাদের কানাঘুযাকে যৃলারখা 4 অর্থাৎ চক্রান্ত বলেছে। অথচ 
বাহাত তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্ত যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা 
করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে। 
পাজি এ পাতা ওঁ 


রিকি রি 


রি 
৪ 
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ক পারছ 


হজ, তাদের আনমনে বিভিম প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হল | তন্মধ্যে কিছু খাদ্য 
চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রতোককে এক একটি চাকুও দেওয়া হল। এর 
বাছা উদ্দেশা তো ছিল ফজ কাটা) কিন্ত মনে অন্য ইচ্ছা লুকায়িত ছিল, যা পরে বগিত 
হবে। জর্থাৎ আগত মহিলায়া ইউসুফ জো)-কে দেখে হতত্থ হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে 
ফলক পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে। ৃ 
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এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আ)-কে মুলায়্খা বলল ঃ একইু বের হয়ে এস। ইউসুফ 
(আআ) তার কু-উদ্দেন্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হযেন। 


পক পি কেপ টে এ ৬ পা অত ত এপা্বা্ণ তিক পা ক জলা ত 


1১৯৩ ৯ ০১৬ ১১১ ৩৩ ১1 ৬৯৩ ০ ৪1) 04১ 


পরী ০ 


1854 
দর্শনে বিমোহিত হয়ে, গেল এবং নিজ নিজ. হাত ফেটে ফেল। অর্থাৎ ফল কাটার 
সময় যখন ও বিস্ময়কর ঘউনা দৃষ্টিগোচর হল, তখন তাকু হাতেই জেগে গেল। অন্য- 
মনন্কতায় সময় প্রায়ই এরাপ হয়ে খাকে। তায়া বজতে জাগল $ হায় আল্াহ্‌, এ ব্যাড 
কখনই যানৰ নয় । সে তো মহানুভব ফেরেশতা | উদ্দেশ্য, এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ 
নূরানী চেহারাষুজ্ হতে পায়ে। 


///.09119021-0017 


সূরা ইউসুক্ষ 6৯ 


কপ দিপা রার্জন তত এ লালা পা « 
2 ১০5 ২৮ ০০ ১$ 528 ৮০4 
9 পপ পা তা 358 টি র্দশা 


০০5১৩৪52952) ০4210 48 0০৪6৪ 


মুলায়খা বলল ॥ দেখে নাও, এ এ বাক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা জামাকে তক্থসমা 
রুরতে। বা্ধবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম । কিন্ত সে 
নিষ্পাপ রক্পেছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্াই কারাখারে পেত 
হনে এবং লাঞ্চিত হবে। 

মু্গায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তায গোগর চেদ কাস কারে 
গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ ?আট-কে ভীতি প্রদর্শন করতে জাগা । কোয় 
কোন তফসীরধিদ বর্পনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুক্ষ (আ)-কে রাতে 
লাগল £ তুমি যুলায়খার কাছে খপী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা কল্পা উচিত নর । 

পরবতী আয়াতের কেন কোন শন্দ দ্রারাও মহিলাদের উপ্রোদ্ত বক্তব্য সম্পর্কে 


পিঞটেনেশী € 5 পপ 


আভাস পাওজা যার ॥ ঘ্বেমন-_- 358 এবং ৬৯ ৬৪০7 রগলোতে মঙবাচছে 


কর়েন্সনের কথা বলা হয়েছে ও 

ইউদ্ূুফ (আ) দেখলেন যে, সমবেত মহিলার়াও য্লাস্ঙ্খার সুরে দুর বিলিয়েছে 
এন্ং তাকে সমর্থন করছে । কাজেই তাদের চক্রান্তের জাভা ছিল্স করার বাছা ক্ষোস 
উপায় নেই ! প্রতাবগ্থায় তিনি আল্লাহর পিকে প্রত্যাবর্তন ক্রেন গোবং ভার দরবারে 
আয়য করলেন 2 


চা প&০ ৪০ চেপে গত ০৪০ ক 
৬০০০০ 81 1 4৮ এত 21 ৩৯1 এক) ৩১ 


পরত পঞ্ চিট 9 রি ঠা ঠ তি 


০ ৩৪৫৯৩ ৩ 5:15 ৩৪ আশ ৩৯ ৯৪৮ 


অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা; এই যহিক্লারা আমাকে যে কাজের দিকে জহ্বার 
করছে, এর চাইতে জেলখানাই আমার অধিক পছন্দনীয় । যদি আগনি লামা খেকে 
ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তরে সম্ভবত আমি তাঙেয় নিক ঝুঁতিক গড়া এবং 
নিরুদ্ধিতার জজ কারে ফেলব । “আমি জেলঞ্জানা পছন্দ করি ইউসুফ আটক এ 
উক্চি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা ক্ষামনা নয়ঃ বরং পাপফাজেয় বিপন্দীতে এট পার্থিব নিপঙ্ছস্ফে 
সহজ মনে করায় বছিঃপ্রক্কাশ । কেন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ৪ যছস ইটন্দ্ 
(আ) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আজ্গাফুর পক্ষ খেকে ওর আসর, আপি নিচে 


র্ এট পাপা কত 


জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছির়োর ০) পাপ অর] গা 


///.109119021-0017 


৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে 
পুরাপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো । এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে 
বাচার জন্য দোয়ায় 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি" 
বলা সমীচীন নয়॥ বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা 
করা উচিত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ সো) এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ 
করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার 
ক্ষমতা ৷ কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা 
উচিত। --( তিরমিযী) 


একবার হযরত সো)-এর পিত্ব্য হযরত আব্বাস রো) আরয করলেন £ আমাকে 
কোন একটি দোয়া শিক্ষা দিন। তিনি বললেনঃ পালনকর্তার কাছে নিরাপত্তার দোয়া 
করুন। হযরত আব্বাস রো) বলেন & কিছুদিন পর আমি আবার তার কাছে দোয়া শিক্ষা 
দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন £ আল্লাহ্‌র কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা 
প্রার্থনা করুন। 


“যদি আপনি ওদের চক্রান্তে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভাবত আমি ওদের দিকে 
ঝূকে পড়ব”- ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলা নবুয়তের জন্য যে পবিভ্রতা জরুরী, তার 
পরিপন্থী নয়। কারণ, এ পবিভ্রতার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহু তা*আলা স্ম্টিগত 
ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষোন ব্যক্তিকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুয়তের 
কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অজিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে 
এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সাহাযা 
ব্যতিরেকে কোন ব্যজিই গোনাহ থেকে বাচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক 
গোনাহ্‌র কাজ মূর্খতাবশত হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাহ্‌র কাজ থেকে বিরত 
রাখে ।_-( কুরতুবী ) 


৯ ৯585 পঠি ওঠ তি ঠলজণ্ঠি তত ততপ৫0০৫ ০ পতিত ৩ 


৮০] ০৯৩৯০] 5৯ 80159 ০৯5 এ ০502 530 8) তি ও টে 


অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ 
থেকে দুরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ আ)-কে বাঁচানোর জন্য 
একটি ব্যবস্থা করলেন। ইউসুফ আ)-এর সচ্চরিন্রতা, আল্লাহ্‌ভীতি ও পবিভ্রতার সুস্পজ্ট 
নিদর্শনাবলী দেখে আবীষে-মিসর ও তাঁর বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, 
ইউসূফ সৎ | কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে কানাঘুষা হতে থাকে। এ কানাঘুষার অবসান 
করার জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হল যে, ইউসুফ (আ)-কে কিছুদিনের জন্য জেলে 
আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ 
বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে। 


///.091190781-0017 


স্রা ইউসুফ ৫৩. 
&০ ৪5০১ পাতি 


১৮১০৮ ৯3৯১) ১৩১৩ এ ০ 1৬ (3. অর্থাৎ 


এর পর আবীষ ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্য ইউসুফ (আ)-কে জেলে আবদ্ধ 
স্লাখাটাই মঙ্জজজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সে মতে ইউসুফ আ) জেলে প্রেরিত 
হলেন। 


০ উ)06406 ৬৫ 5944344 
এ 39 ০ উড, 
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৪৪ তফসারে মানআরেফুলনকোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(৩5) তার সাথে কারাগারে দু'জন যয প্রবেশ করল । তাদের একজন বলল £ 
জামি শপ্লে দেখলাশখ থে, জানি ঘদ নিওড়াচ্ছি। অপরজন বলল £ আমি দেখজীম যে, 
নিজ দাখনা রুটি বহন করছি । তা? থেকে পাখি তুকরিয়ে খাচ্ছে । আঙ্মাদেরকে এর ব্যাথ্যা 
খঙুধ / জারা জাপনাহফ সৎকর্মশীজ দেখতে পাচ্ছি । (৩৭) তিনি বলবেন £ তোখাদেরকে 
প্রতাহ খে খাদ্য দেওয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাথা কলে 
দেব। এ জান জামার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আতম্গি সব লোকের ধর্ম পরি- 
তাপ খারেছি ধারা জাল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে মা এবং পরকালে অবিশ্তাসী। (৩৮) 
জারি জাপন সিশুপুরু্ ইবয়াহদখ, ইসহাক ও ইয্লাকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি । জাখাদের 
জন্য শান্তা পায়না হে, কোন হণ্ডকে আল্লাহর অংশীদার করি । এটা জামাদের প্রতি এবং 
ভঙ্গ সহ লোকের প্রতি জাঙাহ'র অনুগ্রহ । কিন্ত অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। 
(৩১) হেকারাগারের সঙ্গীরা ! পৃথক পৃথক জনৈক উপাস্য ভাল, না পয্লাক্রগ্সশালী এক 
জাজাহ্‌ ? (8০) তেশিরা জাজাহ্‌কৈ ছের়্ে নিছক কতওলো নাশের ইধাদত কর, দেওলো 
(তামরা ভরবং তোখ্াদের বাপদাদারা সাবস্ত করে নিয়েছে । জাললাহ, এপর কোন প্রমাণ 
ভাহভীর্দ করেন ম্ি। আল্লাহ, ছাড়া কারও বিধান দেকার ক্ষা্ভা নেই। তিনি জাদেশ দিয়ে. 
চে ৪, তিনি বাভীত পম কারও ইবাদত করো না । এটাই সরল পথ । কিশ্তু অধিকাংশ 
দৌঞ্চ তা জানে না । (৪১) হে কান্াগারের সঙ্গীরা ! তোখাদের একজন আপন প্রভুকে 
খদযাপাম করাষে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শুলে চড়ানো হবে । অতঃপর তার মস্তক থেকে 
গান্ি আহার হরধে। ভোখরা থে বিষয়ে জানার জাগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হংগ্ গেছে? €৪২) 
থে ফাক্তি সম্পর্ষে ধায়লা ছিল থে, গে খুক্তি পাবে, তাঁকে ইউসুফ বলে দিল £ জাপন প্রভূর 
কাছে জানার আলোচনা করবে অতঃপর শয়তান তাকে প্রস্তুর কাছে জালোচনার ফথা 
ভু্িগ়্ে দিস । ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগার থাকতে হল। 





তঞ্জীরয় সার-সংক্ষেপ 


ইউসুফ (জা)-এর সাথে (অর্থাৎ সে সময়েই ) আরও দু'জন শার্হী ক্লীতাদাস কারা- 
গায়ে গ্রধেশ করল। [ তীগেক একজন বাঁদশাহ্‌কে সুরা পান করাত এবং অপরজন ছিল 
রুটি পারঞ্চানোর বাধুচি। তাঁদের বন্দীত্বের কারণ ছিল এই যে, তারা বাদশাহ খাদো ও 
মে বিষ মিশ্রিত করেছিল বলে সন্দহ করা হয়েছিল। এ মোদ্দা আদালতে বিচারা- 
ধাঁদ থাকাকালে তাদেরকে বন্দী কয়া হয়। তাক়া ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে সাধুতার চিহ 
পেতে পেয়েছিল। তাই] তাদের একজন (ইউসুফকে ) বলল £ আমি নিঙেকে স্বপ্ন 
পৈথেছি (খে) ধ্দ (তৈরী করার জন্য আজুরের রস) নিওড়াচ্ছি (এধং বাগশাহকে 
পেই গদ পান করাচ্ছি)। অনাজন বলল £ আমি নিজেকে দেখি, (খৈন) মাথায় রুটি 
নিষে খাচ্ছি, এবং তা থেকো পাধি (আশচড়িয়ে আউড়িয়ে) আহার করছে, আগ্নাদেরফে 
এ সক্পের (যা জামকা উত্তয়ে দেখেছি) ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা জাপনাক্ষে একজন 
সার্জাক্ মলে করি ইউসূফ [যখন দেখলেন থে, তায়া সম্পল বিশ্বাসে তাঁর প্রতি জাকৃষ্ট 
হয়েছে, তখন তিনি তাদেরকে সর্ধপ্রথখ ঈমামের দাওয়াত দিতে চাইলেন। তাই প্রথমে 
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তিনি যে নবী, তা একটি মু”জিযা দ্বারা প্রর্মাণ করায় জন্য) বলজেন £ (দেখ ) তোছাদের 
কাছে যে খাদ্য আসে যা তোমরা খাওয়ার জন্য (কারাগারে ) পাও, তা আসায় আগেই 
আমি তার স্বরাপ তোমাদেরকে বলে দেই যে, অমুক বন্ত আসযে এবং এমন এষন হযে 
এবং] এ বলে দেওয়া এ জ্ঞানের বদৌলতে, ঘা আমাকে আমার গাজনকর্তা শিক্ষা 
দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলি। অতঞ্রব এটা একটি মুশজিঘা, যা 
নবুষ্পতের প্রমাণ। এ সময়ে এ মু'জিযাি বিশেষভাবে স্থানোগযোগী ছিজা। ফায়ণ, দলে 
ঘটনায় বন্দীরা ব্যাখ্যার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল, তাও ছ্বাদোয় সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। 
নবুয়ত সপ্রমাণ করার পর এক্ত্ববাদ সগ্রমাণের বিষয়বন্ত বর্ণনা করে বললেন ৪) জাগি 
তো তাদের ধর্ম (প্রথমেই) পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হ্বায়েনি 
এবং তারা পরকালেও অবিশ্বাসী । আমি আগন (মহাপুরুষ ) বাগদাদায় ধর্ম অবলঘ্ম 
করেছি ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব আ)-এর। (এ ধর্মের প্রধান সন্ত এই যে) আজাছু 
সাথে কোন কিছুক্ষে (ইবাদতে ) শরীক সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য মোটেই শোভা লাজ 
না। এটা (অর্থাৎ এক্ত্ববাদের বিশ্বাস) আমাদের প্রতি এবং (অন্যান্য) জোফদের প্রতি 
(৩) আল্লাহ্‌ 'তা”আলার একটি অনুষ্রহ। (কারণ, ওয়া মাধ্যমেই ইহকাল ও পরকালের 
মঙ্গল সাধিত হয়) কিন্তু অধিকাংশ লোক (ও নিষ্ামতের ) শোকর (জাদায়) ছয়ে শা। 
(অর্থাৎ একত্ববাদ অবলম্বন করে না।) হে কারাগারের সঙ্গীয্া। (একটু তিস্তা করে হল 
_ যে, ইবাদতের জন্য) বিভিন্ন উপাস্য ভাজ, না এক জত্য উপাস্য ভাজ, যিনি পরাস্রমশান্ধী 
তোমরা তো আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিছক কতগুলো ভিতিহীন নামের ইবাদত কর, যেগুলো 
তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা (নিজেয়োই ) সাব্স্ত করে নিয়েছ। আজাহ্‌ ভা- 
“আলা তাদের (উপাস্য হওয়ার ) কোন যুক্তিগত অথবা ইতিহাসগত প্রমাণ অবতীর্জ কয় 
নি এবং বিধান একমান্স আল্লাহ্‌ তা*আলারই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ঘাত়ীত 
অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই অর্থাৎ একত্ববাদ ও ইবাদতকে একমাজ জায্াহুত 
জন্য নিদিষ্ট করা সরল পথ কিন্ত অধিকাংশ লোক তা জানে না। (ঈ্ঘানেরা দাই 
ম্লাতের পর এখন তাদের ব্প্লের ব্যাত্যা বলছেন যে, হে কারাপায়ের সঙ্গীরা 1) তোমার 
একজন তো নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে স্বীয় প্রসূফে যথারীতি মদ্যপান করাবে এবং অনান্স 
দোষী সাব্যস্ত হয়ে শূলে চড়বে এবং তায় মস্তক পাঙ্গিরা তুকরে বুকয়ে খাবে । যে সম্পার্ক 
তোমরা জিক্েস করছিলে, তা এমনিভাবে অবধারিত হয়ে গেছে। (সেমতে মোকন্যায় 
তদন্ত শেষে তাই হল। একজন বেকসুর খালাস এবং অনাজন অপরাধী জাবাত দা। 
উভয়কে কারাগার থেকে ডেকে নেওয়া হল॥ একজনকে মুক্তিদানের জন্য এবং জা 
জনকে শূলে চড়ানোক় জন্য)। এবং (ষখন তারা কারাপার ত্যাগ কলে মেতে লাগল, ত্জান ) 
যে ব্যক্তি সম্পর্কে মুক্তি পাওয়ার ধারণা ছিল, তাকে ইউসুফ (আ) বলফেন ॥ আগন 
প্রভুর সামনে আমার কথাও আলোচনা করবে যে, একজন নির্দোষ ব্যক্তি কারাগারে আমদ্ধ 
রয়েছে। সে ওয়াদা করল। অতঃপর আপন প্রত্র কাছে ইউসুফের প্রদঙজগে আলো়না 
করার কথা শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল। ফলে কারাগায়ে আরও কয়েক বছর তিক 


থাকতে হল। 
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৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয্লাতসমূহে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বণিত 
হয়েছে। এ কথা বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআন-পাক কোন এঁতিহাসিক ও কিস্সা- 
কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব গ্রতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, 
সেগুলোর একমান্ন উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা ॥। সমগ্র কোরআন এবং অসংখ্য পয়গন্থরের ঘটনাবলীর 
মধ্যে একমান্্র ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটিই কোরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। 
নতুবা স্থানোপযোগী এ্রতিহাসিক ঘটনার কোন অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

ইউস্ফ আ)-এর কাহিনীট্টি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের 
অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাস- 
জ্গিক এ ঘটনাচিতেও..অনেক হিদায়ত নিহিত রয়েছে। 

ঘটনা এই যে, ইউসুফ (আ)-এর নিষ্পাপ চরিন্ন ও পবিব্রতা দিবালোকের মত ফুটে 
ওঠা সত্ত্বেও আযীষে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশে; কিছু দিনের জন্য 
ইউসুফ আ)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ (আ)- 
এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রাপায়ণ ছিল। কেননা, আযীষে-মিসরের গৃহে বাস করে 
চারিন্রিক পবিভ্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছিল। 

ইউসুফ (আট) কারাগারে পৌছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও কারা- 
গারে প্রবেশ করল। তাদের একজন রাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবৃচি 
ছিল। ইবনে কাসীর তফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন £ তারা উভয়েই বাদশাহর 
খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল 
বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। 

ইউসুফ (আ) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গম্মরসূলত চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে 
সব কয়েদীর প্রতি সহমমিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ 
অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রুষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎ্কন্ঠিত দেখলে তাকে 
সাম্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট 
করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাক- 
তেন। তাঁর এছেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তার ভক্ত হয়ে গেল। কারা- 
ধ্ক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হল এবং বললঃ আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে 
দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনরূপ কম্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য 
ল্লাখতে পারি । 

একটি আশ্চঙ্' ঘটনা ঃ কারাধ্যক্ষ কিংবা কয়েদীদের মধ্যে কেউ হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর প্রাতি ভক্তিৎত্রদ্ধা ও মহব্বত প্রকাশ করে বললঃ আমরা আপনাক্ষে খুব মহব্বত 
করি। ইউসুফ আ) বললেন £ আল্লাহ্‌র কসম আমাকে মহব্বত করো না। কারণ, 
যখনই কেউ আমাক্ষে মহব্বত করেছে, তখনই আমি কোন না ফোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। 


///.1091190721-0017 


স্রা ইউসুফ ৫৭ 


»"শবে ফুফু আমাকে মহব্বত করতেন। ফলে আমার উপর চুরির অভিযোগ আনা হয়। 
এরপর আমার পিতা আমাকে মহব্বত করেন। ফলে ভাইদের হাতে কুপে নিক্ষিস্ত 
অতঃপর গরোলামি ও নির্বাসনে পতিত হয়েছি । সর্বশেষে রেগম আমীযঘের মহব্বতের 
পরিণামে এ কারাগারে পেৌছেছি। -_€ ইবনে কাসীর, মাষহারী 1) 

ইউসুফ (আ)-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বলল $ 
আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহান্ভব ব্যক্তি । তাই আপনার কাছে আমরা 
সপ্পের ব্যাখ্যা জিজেস করতে চাই | হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ 
বলেনঃ তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ প্রক্কত 
স্বপ্র ছিল না। শুধু ইউসুফ (আ)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সপ্ন 
ব্লচনা করা হয়েছিল। 

মোটকথা তাদের একজন অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল £ 
আমি স্বপ্নে দেখি যে, আঙুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুচি বলল £ 
আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভতি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে 
ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয়ে স্বপ্রের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল। 


ইউসুফ (আ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিক্তেস করা হয়েছে॥ঃ কিন্তু তিনি গয়গদ্ঘরসূলভ 

ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও ধর্ম প্রচারের কাজ আর্ত করে 

দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বৃদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের 

অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিষা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য 

প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার 

সিডি টিচার ভরি 
এজ পা নস কর্টিণ 5৩ 


বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। ৮54 ৫০০ ৩০9৬ ধৎ 


এটা কোন ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেল্ফি নয় বরং 
আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে 
দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু'জিযার্টি নবৃয্নতের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। 
এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফিরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করে- 
ছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই ত্য 
ধর্মের অনুসারী । আমার পিত্পুরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত 
আভিজাত্যও স্মভাবত মানুষের আশ্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাথে কাউকে আল্লাহ্‌র গুপাবলীতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্য মোটেই 
বৈধ নয়! এ সত্য ধর্মের তওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তাঁআলাবই অনুগ্রহ । তিনি সুস্থ বিবেক-বৃদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের 
জন্য সহজ করে দিয়েছেন কিন্ত অনেক লোক এ নিয়্ামতের কদর ও অনুপ্রহ স্বীকার 
করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন? আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)_৮ 
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&৮ তক্ষসীরে মাণআরেঞ্ুল-কোরজান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহ্‌র দাস হওয়া ভাজ, ধিনি সবার উপরে 
পরাক্র মশাজী £ অতঃপর অন্য এক পন্থায় মৃতিপৃজার অনিস্টক্ারিতা বর্ণনা করে বললেন £ 
তোমরা এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষের! ফিছু সংখাক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে 
নিয়েছ। এরা শুধু নামসর্ব্ই অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ সাবাস্ত করে নিয়েছ। 
ওদের মধ্যে এমন ফোন সন্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার 
অধিকারী মনে করা যেতে গারে। কারণ, ওরা সবাই চেতনা ও অনুস্ভৃতিহীন। এটা চাক্ষুষ 
বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপাসা ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তা"আলা 
ওদের আরাধনার জন্য নির্দেশ নাষিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেক- 
বুদ্ধি যদিও ওদের আজাহ্‌য় স্বীকার না করত, কিন্ত আজাহ্‌র নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুথ 
অতিক্ততাক্ষে ছেড়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করতাম । কিন্ত এখানে এরাপ কোন নির্দেশও 
নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব রুদ্িম উপাস্যের ইবাদতের জন্য কোন প্রমাণ কিংবা 
সনদও নাধিল করেননি । বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার 
অধিকার আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। আমান পিত্পুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ্‌ তা"জালার 
পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্ত অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না। 

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ (আ) কয়েদীদের স্বপ্রের দিকে মনো- 
যোগ দিলেন এবং বললেন $ তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল 
হয়ে বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাপিত হবে এবং তাকে শুলে 
চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে। 

গল্পগ্রস্লত জনুকল্পার জভিনহ জৃষ্টান্ত $ ইযনে কাসীর বলেন £ উভয় কয়েদীর 
স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নিদিষ্ট ছিল এবং এটাও নিদিষ্ট ছিল ষে, ষে 
বাত্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে মুত্ত হয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুচিকে 
মূলে চড়ানো হবে। কিন্ত ইউসুফ তো) পয়গম্ঘরসুলভ অনুকম্পার কারণে নিদিষ্ট করে 
বলেন নি ষে, তোমাদের অমুককে শৃলে চড়ানো হবে- যাতে সে এখন থেকেই চিস্তাছিত 
হয়ে না পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে 
শৃলে চড়ানো হবে। 

- সবশেষে বলেছেন £$ আমি তোমাদের স্প্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তানিছক অনুমান- 
ভিত্তিক নয় বরং এটাই আল্লাহ্‌র অটল ফয়সালা । যেসব তফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে 
মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, ইউসুফ (আ) যখন সপ্নের 
ব্যাথ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল $ আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি বরং মিছামিছি 


চপ লি ৬ 


বানিয়ে বলেছিলাম । তখন ইউসুফ (আ) বললেন £. ১ 0০ ৮1 


ঠা & 


৩ ৬০৫০০ এট তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা 


শি ডল শা 
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সুরা ইউগুফ টি 


ধর্গনা করা হয়েছে । উদ্দেলয এই যে, তোখরা মিথ্যা সপ্ত তৈরী করার যে গোনাহ করেছ, 
গন তার শান্তি তাই, হা ব্যাঙ্যায় বপিত হয়েছে। 

অতঃগর ধে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসুফ আআ) 
বললেন £ যখন তুমি সুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে গৌছবে, তখন 
বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে 
গড়ে রয়েছে। কিন্তু সুক্ত হয়ে লোকটি ইউসুফ জো)-এর কথা ভুলে গেল। ফ্রলে ইউসুফ 
(এ সুতি জাত বিরত হার দে চিপ রাচার রর লারা ফারাকি নিক 


করাগায়ে কাটাতে হল। আয়াতে ৩৪৮ 08 বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে 


নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায় । কোন ফোন তফসীরবিদ বজেন, এ ঘটনার গর আরও সাত 
বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে। 

বিধি-বিধান ও মাসজালা £ আলোচা আয়াতগুলো থেকে অনেক বিধিবিধান, খাস- 
“আলা ও নির্দেশ জানা যায়। এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। 

মাসালা £ ০১) ইউসূফ (আ) কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগার গুণ্ডা, বদমায়েশ 
ও অগরাধাদের আও্তা। কিন্ত তিনি তাদের সাথেও এমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন 
বে. ভারা সবাই তীর ভক্ত হয়ে যায় । এতে বোঝা গেল যে, অপরাধী ও পাগাচারীদের 
সাথে দয়া ও সহানুসূতিমূলক ব্যবহার করে তাদেরকে বশে ও আয়ন্তাধীন রাখা প্রত্যেক 
গংক্কারকের অবশ্য কর্তব্য। তাদের প্রতি ঘূপা ও বিতুফার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। 


গাসজাজা ॥ €২) আয়াতের ০৪০০০ ০ ট5৩1 বাক্য থেকে 


জানা গেজ যে, খাদেরকে পুপ্যৰান, সৎক্মী ও সহানুতূতিলীল বলে বিশ্বাস করা হয়, স্বপ্নের 
ধ্যাখ্যা তাদের কাছেই জিডেস করা উচিত। 

খাস'আরা ॥ (৩) যারা সতোর দাওয়াত দেন এবং সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্প 
হন, তাদের কর্মপন্থা এরূপ হওয়া উচিত যে, প্রথমে স্বীয় চরিব্রমাধূর্য এবং জানগত ও কর্ম- 
গত গরাকার্ঠার যাধাযে জনগপের আচ্ছাতাজন হতে হবে, যদিও এতে নিজের কিছু গুণগত 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করতে হয় । যেখন ইউসুফ আট) এক্ষেত্রে স্বীয় মুগজিযাও উল্লেখ করেছেন 
এবং তিনি যে নবী পরিবারের একজন তাও প্রকাশ করেছেন। এ গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ 
যদি জনসংক্কারের উদ্দেশো হয় এবং নিজের ত্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য না হয়, তবে তা 
ফোরজানে নিষিদ্ধ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করার অন্তর্ভূত নয়। কোরআনে বলা 


8০ চে চপ জিতে পাতা 


হয়েছে ঃ (৮০-01195 05 85 অর্থাৎ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করো না। 


মাসআলা ॥ (8) প্রচারক ও সংক্ষারকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় প্রচারবৃতিকে সব 
হাজের জগ্রে রাখা । প্রচারকর্মের এ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা আলোচ্য আয়াতসমূহে 
হ্যঞ্জ হয়েছে। ফেউ তার কাছে ফোন কার্যোগলক্ষে আগমন করলে তায় আসল কর্তব্য 
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৬০ তফসীরে যা'আরেফুজ-কোরভআান ॥ গঞ্চম খণ্ড 


বিস্মৃত হওয়া উচিত নম্প । ষেমন ইউসুফ (আ)-এর কাছে কর়েদীরা স্বপ্নের ব্যাঙ্যা জিজেস 
ফরতে এসেছিল । তিনি উত্তরদানের পূৰে দাওয়াত এবং প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়েত 
উপহার দিজেন। এরাপ বোঝা উচিত নয় যে, দাওয়াত ও প্লচার জনসভা, মির অথবা 
মঞ্চেই হয়। ব্যজিগত সাক্ষাত ও একান্ত আলোচনার মাধ্যয়েট বরং এ কাজ আরও বেশী 
কার্যকর হয়ে থাকে। 
মাসআলা ; (৫) পথগ্রদর্শন ও সংস্কারের ক্ষে্্ে প্রক্তা ও বুদ্ধিমন্ভা সহকারে এমন 

কথা বলা উচিত, যা সম্ভোধিত বাকি চিত্তাকর্ষণ করতে পারে ॥ যেমন ইউসুফ (আ) 
কয়েদীদেরকে দেখিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু ওপগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তা কুফরী 
ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায্সই ফলশ্টতি। এরপর তিনি কুফর ও শিরকের 
অনিষ্টকারিতা চিত্তাকর্ষক তঙ্গিতে বর্গনা করেছেন। 

মাস'জালা £ (৬) এ থেকে প্রমাণিত হল? যে ব্যাপার সম্বোধিত ব্যক্তির জন্যে 
কষ্টকর ও অপ্রিয় এবং তা প্রকাশ করা জরুরী, তা তার সাষনে যতদূর সম্ভব এমন ভঙ্গিতে 
প্রকাশ করতে হবে যে, তার কষ্ট যথাসম্ভব কম হয়। যেয়ন স্তপ্রের ব্যাখ্যায় এক ব্যকির 
মৃত্যু নিদিষ্ট ছিল কিন্ত ইউসুফ (আ) তা অস্পজ্টভাবে ব্যস্ত করেছেন। এরাপ নিদিষ্ট 
করে বলেননি যে, তোমাকে শুলীতে চড়ানো হবে ।-_ (ইবনে-কাসীর, মাযহারী ) 

আসজাল। 8 (৭) ইউসুফ আ) কারাগার থেকে যুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েদীকে 
বললেন $ যখন বাদশাহ্র কাছে যাবে তখন আমার কথা আলোচনা করবে যে, সে নিরপরাধ 
কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, বিপদ থেকে নিষ্চৃতি লাড়ের জন্য কোন 
ব্যক্তিকে তেষ্টা-তদ্বীরের মাধামে স্থির করা তাওয়াঙ্কুলের পরিপন্থী নয়। 

মাস'জালা £ (৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা মনোনীত পয়গন্রাগপের জন্য সকল বৈধ প্রচে- 
জ্টাও পছন্দ করেন না। যেমন, তারা মুক্তির জন্য কোন যানুষকে যধ্যস্থতাকারী স্থির 
করবেন। তাঁদের ও আল্লাহ্‌ তা'আলার মাঝখানে কোন মধাস্কৃতা না থাকাই পয়গছ্ছরগণের 
আসল স্থান। সম্ভবত এ কারণেই মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী ইউস্ফ (আ)-এর কথা ভূলে 
যায় এবং তাকে আরও কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়। এক হাদীসেও রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। 
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৯৮:৪0 ৬1৯৬৬১২০৬8৮) &$ ৩88 


(৪৩) খাদশাহ বঙ্গ £ জামি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গারভী---এদেরকে 
সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুক্ছ। হে পারিষদবর্গ! 
তোমরা আমাকে আমার খ্রপ্রের ব্যাখ্যা বল, ধদি তোরা স্বপ্নের ব্যাধ্যাক্স পারদশী হয়ে থাক। 
(88) তান্বা বলল £ এটা কলপনাগ্রঙ্গীত স্বপ্না। এরাগ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আম্মাদের জানা নেই। 
(8৫) দু'জন কারারুদ্ধের ধধ্য থেকে যে বার্তি মুজি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ 
হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি । তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। 
(৪৬) সে তথায় পৌছে বঙল ঃ হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গান্ী--_ 
তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও জনাগুলো শুষ্ছ।; জাপনি 
আম্মাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দৈশ প্রদান করন 8 ঘাতে জামি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে 
তাদের অবগত করাতে পারি। (8৭) বলল £ তোমরা সাত বছর উত্তমরাপে চাষাবাদ করবে। 
জতঃপন় ধা বাউবে, তায পয ধে গীম্ান্য গরিখাপ তোমরা ঘাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শঙ্গয 
শীষ সম্মেত মেখে দেষে। (8৮) এধং এরপরে জাসবে দুতিক্ষের সাত বছর ॥ তোমরা এ 
দিনের জন্যে যা রেখেছিল, ডা খেয়ে খাখে, কিপ্ত জঙ্ম পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তৃলে 
রাখবে । (৪৯) এয়পরহ জাগবে এফ বছইর---এতে মানুখের উপর রষ্টি বধিত হবে এবং 
এতে তারা নস নিংক়াবে। (6০) ধাপশাহ খঈল $ ফিরে যাও তোমাদের প্রতূর কাছে এবং 
জিজেস কর তীকে $ এ ধঁছিলাগেয সয়াপ কি, খারা স্ত্রী হস্ত কর্তন করেছিল! জামার 
পালনকর্তা তো তাদের ছর্গলী গথই জানেন । 
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৬৭ তফসীয়ে মা'আরেফুল-কোরআন || পঞ্চম খণ্ড 


জামুরজিক্য ক্াতব্য বিছা 

ঘিসরেয় বাদশাহ্‌ (০ একটি স্বপ্ত দেখল এরং পারিষদেমর্গাকে একর করে ) বজর £ 
আমি গ্বেপ্রে) দেখি যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাড়ী খেয়ে ফেলেছে এবং 
সাতষ্টি সবুজ শীন্ম ও জায়ও সাতটি পঞ্চ শীষ । ওলক্চ লীমগুলো একসনিভাবে সবুজ শী 
গল্োফে জড়িয়ে ধরে তাদেরকে শুদ্ধ কারে দিয়েছে। হে সভাসদবর্গ, যদি তোমরা ছেখ্থের) 
ব্যাঙ্যা দিতে পার, তরে আমার এ ফ্প্র গনগনে আমাকে উত্তর দাও । তারা বলল £ (প্রথমত 
এটা কোন ছপ্পই নয় ঘে, আপনি চিন্তিত হরেন ।) এমনি বিক্ষিপ্ত ক্ষল্মনা এবং (দ্বিতীগ্রত ) 
আমরা (রাজক্ার্ষে পায়না )*সপ্রের ব্যাথ্যা সম্পর্কে জাম রাখি না। (দৃ'রকম উত্তর দেয়ার 
কারণ এই যে, প্রথম উদ্ধর দ্বাক্লা বাদশাহর সন থেকে অন্থিয়তা ও উদ্রেগ দূর করা উদ্দেশ্য 
এবং দ্বিতীয় উত্তর দ্বারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ কয়া লক্ষ্য । সোটাহ্টি ব্যাপার এই মে, 
প্রথমত এক্সপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায্োগ্য নয় গং দ্রিতীয়্াত আমরা এ শাছে অনভিজ ৷) এবং 
( উল্লেখিত ) দু'কয়েপীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, (সে দররারে উপস্থিত ছিল ) সে বরল 
এবং দীর্ঘকাল পর তার ( ইউসুক্ষেয় উপাদেশের কথা ) স্মরণ হয়েছিল £ আমি এর ব্যাঙয়র 
খবর জানছি । আপনারা আমাকে একটু খাওয়ার অনুক্থতি দিন। (দরবার খেকে তাকে 
অনুমতি দেওয়া হল । সে কয়েদখানায় ইউসুফের কাছে পৌছে বলল £) হে ইউসুফ 
হে সততার নূর্ত প্রতীক, আপনি আমাদেরকে এর ( অর্থাৎ সপ্পের ) জওয়ার ( অর্থও অয়ঙয় ) 
দিন যে, সাতষ্টি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি বীর্দ গান্ভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ 
শীষ এবং এ ছাড়া (সাতটি ) শুফ্ও। (গুকগুলোতো জ়িয়ে গরার ফছে সবুজ জো,9 জিঞ্চ 
হয়ে গেছে । আপনি ব্যায় দিন, ) যাতে আমি (যারা আমাকে পাঠিয়েছে ) তাদের কাছে 
ফিয়ে যাই, (এবং বর্ণনা করি ) যাতে (এর ব্যাখ্যা এবং ফলে আপনার গবস্থা ) তাদেরও 
জানা হয়ে যায় (তালা ব্যাখ্যা অনুযায়ী কর্মপন্থা নিরাগপ করে এবং '্গাপনার খুজি 
উপায় হয়)। তিনি বললেনঃ (সাতটি মোটাতাজা গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষের অর্থ 
হচ্ছে প্রচুর উত্পাদন ও বৃষ্টির বছর । অতএব) তোষরা স্মাত বন্ছর উপস্পরি (ছু?) 
শসা বপন করবে, অতঃপর ক্ষসল কেটে তাকে শীষের সখোই প্লাকতে দেবে, € যাতে সুপ 
জোগে না যায় ) তবে অন্ম পরিমাণে, যা তোমাদের খাওয়া লাগবে, (তাই শীষ থেকে নের 
করা হবে ।) অতঃপয় এর ( জর্থাৎ সাত বছরের ) পর সাত বন্ধুর এমন কঠিন €9 দুতিক্ষের ) 
আসবে যে, এ (গাট্টা) ডাগর খেয়ে ফেলবে, যয তোমরা এ বঙ্করগলোর জন্য সঞ্চয় করে রেখে 
থাকবে কিন্ত অল্প পরিমাপ, যা (বীজের জন্য ) রেখে দেরে তা অরশ্য বেঁচে যাবে। শুক শীস্ব 
ও শীর্ণ গান্ঠী এ সাত বছতের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে )। অতঃপর ( অর্থাৎ সাত বহর পর ) 
এক নছর এমন আসবে, যাতে যানুষের জন্য খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং এতে (আঙুরের পর্যাপ্ত 
ফলনের কারণে ) রসও নিংদাষে ( এবং মদ্যপান করনে । যোটকথা, এ ব্যক্তি ব্যাখ্যা নিয়ে 
দরবারে পৌছয ) এবং (খীছে বর্গনা করল )। রাদলাহ্‌ (গন ভনল, তখন ইউসুফের জানে 
ও পে মুগ্ধ হায়ে গের এবং) নির্দেশ দিল £ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। (সেমতে 
দরবার খেকে দূত রগরানা হর ) অতঃপর মন দূত তীর কাছে পৌঁছল (এবং বার্তা দিনত 
তন) তিনি বন্রজেন £ (যতক্ষণ পর্যত্ত আমার এ অপবাদ থেকে সুজ হওয়া ও নির্দোষ 
হওয়া গ্রযাশিত না হয়ে হায়, ততক্ষগ জামি যাব না। ) ভুমি তোমার প্রদুর কাছে ফিরে হাও, 
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'সুক্লা ইউসুফ ৬৩ 


অতঃপর তাঁকে জিজেস কর যে, ( আপনি কিছু জানেন কি ) এ মহিলাদের কি অবস্থা, যারা 
জাপন হত্ত ফেটে ফেলেছিল? € উদ্দেশা এই যে, তাদেরকে ডেকে থে ঘটনায় আমাকে বন্দী 
করা হয়েছে, তার তদস্ত করা হোক। “মহিলাদের অবস্থা" বলে ইউসুফের অবস্থা তাদের জানা 
রয়েছে, কি জানা নেই, তা বোঝান হয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদেয় কা বজার কারণ 


লক কপ তি সি ত 


সম্ভবত এই যে, তাদেয় সামনে যুলায়খা স্বীকার করছিল ৪০০ ৬5 ২0১১1) ১8)5) 


পদ জপ নি কা 


৮৮০০৩ আমার পাজনকর্তী এ নারীদলের ছজনা সম্পর্কে খুব জাত দ্রয়েছেন। 


€(জর্থাৎ আজাহ্‌্র তো জানাই আছে যে, যুলায়খা কর্তৃক আমাকে অপবাদ আরোপ একটি 
ছজনা মান্। কিন্ত মানুষের কাছেও বিষয়টি পরিক্ষার হয়ে যাওয়া দরকার । জেমতে 
বাদশাহ মহিলাদেরকে দরবারে উপস্থিত করলেন । ) 


জামুহজিক জাতবা বিয় 

আলোচ্য জয্মাতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর 
মুক্তির জন্য অদুশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সুষ্টি করলেন । বাদশাহ্‌ একটি 
স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জানী ব্যাখ্যাতা ও অতীক্জিয়বাদীদেরকে একর 
করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিক্েস করলেন । স্বপ্নটি কারও বোধপমা হা না। তাই সবাই উতর 


পা কারা পাঞ্জা পি পএ 


দির ৪০০৫ [2291 208০০ ০21৯1 ৩ 3৩1 এখানে৬৬০ | 


এ 
শব্দটি (2 এর বছবতন। এক অর্থ এমন পৃ্টী, যাতে বিভিন্ন প্রায় আবর্জনা ও 


ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্রটি মিশ্র ধরনের। এতে কনা ইত্যাদি শামিল 
রয়েছে। আমরা এরপ স্বপ্নের ব্যাথ্যা'জানি না । সঠিক স্বপ্প হলে ব্যাথ্থ্যা দিতে পারতাম । 

গঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ আ)-এর কথা মুক্িপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে 
পড়ম। সে অগ্রসর হযে বলল ঃ আমি ও বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ 
(আ)-এর গুণাবলী, স্বপ্প ব্যাখ্যায় পারদশিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার 
কথা বর্ণনা কয়ে অনুষ্পোধ করল মে, তাক্ষে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া 
হোক। বাদশাহ এ সাক্ষাতের ব্যাবস্থা করলেন এবং গে ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত 


শপটি শর 
হষ। কোরআন পাক এসব ঘটনা এক্াটিমা শব্দ ৩১9/ ($ ছায়া বর্ণনা করেছে। 


এয় অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ (আ)-এর নামোজেখ, সনকারী মঞ্জুরি অতঃপর 


কারাগারে পৌছা-"্এসব ঘটনা আপনা আপনি বোঝা মায় । তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ 
৮৫০ 24৮5 


করা প্লয়াজন মনে করা হয়নি বরং এ বর্দনা গুরু করা হয়েছে ৫১1৮০ 2 
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৬৪ তফসীরে মানআরেফুল-কোরআন। পঞ্চম খওড 


টন গজ 


চে ১ "অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ 


(আ)-এর (%% ৬৩ অর্থাথু কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর 


দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি 
মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে । তিনি 
আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুক্ষ শীষ দেখেছেন। 


গে ৪ -ট৭ ত & 5৮ শানে জাবালী 


৩: ০. 001 201 08) 1524 আনা আপনি বাথ বা 


দিলে অচিরাৎ আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। ওতে সম্ভবত 
তারা আপনার জানগরিমা সম্পর্কে অবগত হবে । 


তফসীরে-মাষহারীতে বলা হয়েছে, “আলমে-মিসাল' তথা প্রত্যারুতি-জগতে ঘটনা- 
বলী যে আকারে থাকে, স্বপ্লে তাই দুষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকতিসমূহের বিশেষ 
অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাথ্যা শান্তর গুরাপুরিই এ সব অর্থ জানার ওপর নির্তরশীল। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইউসুফ (আ)-কে এ শান্ত পুরাপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন । তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে 
নিলেন থে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্প্ 
সাত বছর। কেননা, মৃত্তিকা চষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা 
থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের 
পর ভয়াবহ দুতিক্ষের সাতটি বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাতী মোটাতাজা সাতটি গাতীকে 
খেয়ে ফেলার অর্থ এই ষে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্র যে ভাণ্ডার সঙ্জিত থাকবে, তা 
সবই দুভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে বাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে 
যাবে। 


বাদশাহর স্বপ্নে বাহাত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর 
সাত বছর দুভিক্ষ হবে। কিন্ত ইউসুফ (আ) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুভিক্ষে র 
বহর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। 
এ বিষয়টি ইউসুফ আ) এভাবে জানতে পারেন যে, দুভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, 
তখন আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত 
কাতাদাহ (রা) বলেন £ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ আ)-কে এ বিষয়ে জাত 
করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তাঁর জান-গরিমা 
প্রকাশ পায় এবং তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (আট) শুধু সপ্নের ব্যাখ্যা 
করেই ক্ষান্ত হননি । বরং এর সাথে একটি বিজজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শ ও দিয়ে- 
ছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে যে অতিরিস্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত 
রাখতে হবে- যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে- অভিজতার আলোকে দেখা 
গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না। 
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“সূরা ইউসুফ ৬৫ 


পারি শিপ চি সর্শান। ৯৯৪ 

£ঠ/458401 27985584০05 04৮7 অর্থাৎ প্রথম সাত 
বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার 
খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্‌ প্লে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো গ্রোটাতাজা- ও শক্তি- 
শালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে । তাই ব্যাধ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুভিক্ষের 
বছরগুলো পৃববরতী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্যভাশ্ার থেয়ে ফেলবে ॥ যদিও বছর এমন কান 
বস্ত নয়, যা' ফোন কিছুকে ক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্ততে 
দুভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে । 

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোবা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে 
এবং বাদশাহ্‌কে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ, বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ আ)-এর 
গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে 
করেনি । কারণ, এগুলো, আপনা থেকেই বোবা যায়। পরবতাঁ ঘটনা বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে ঃ 

৪৯ 5৯৫ এটি পাজি পা তিতা 

88 ৮ 581 এপ এ ও ১ অর্থাৎ বাদশাহ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ 
: সু ৯৮ 
আ)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে 
কারাগারে পৌছল । . 

ইউসুফ তআ) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং 
মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহর প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুষোগ মনে 
করে তিনি তরক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা পয়- 
গম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। 

তিনি দু একি 
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২ পা নি নিতে 


০ পিএ ৩৯১৪৪২ এ) ৩1 ৩৬০ 


অর্থাৎ ইউসুফ (আ) দূতকে বললেন £ তুমি বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে 
জিজেস কর যে, আপনার মতে এ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরাপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল ? 
বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কিনা এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না। 
এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আ) এখানে হস্ত কর্তনকারিণী মহিলা- 
দের কথা উল্লেখ করেছেন, আবীম-পত্ীর নাম উল্লেখ করেন নি । অথচ সে-ই ছিল ঘটনার 
মূল কেন্্রবিন্দু। বলা বাহুল্য. এতে এ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ আ) আহীষের 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-৯ 
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৬৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


গুহে লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্ররুত ভদ্র ত্ভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরাপ 
মিমকহালাজী করার চেষ্টা করে থাকেন।-_(কুরতুবী ) 


আরেক কারণ, এই যে, নিজেদ্প পবিভ্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলা- 
দেয় মাধামেও এ উদ্দেশ্য অঙ্িত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোন অপমান 
ছিল লা। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরাবর্শ দানের দোষ তাদের ঘ্বাড়ে চাপত। 
আন্মীষ-পত্রীর অবস্থা এরাপ ছিল-না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কলা হলে-তাকে 
ধ্রিচ্পই তদত কার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার নান ররর! ইউসুফ আ) সাথে 


5৮ পভ এপ 


সাথে আরও বললেন £ (৮০, ৬৯ ১৬০৭ ৪ ৩1 অর্থাৎ আমার পালনকর্তা 


তো তাদেয় মিথ্যা ও ছলচাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই ষে, বাদশাহও বাস্তব 
সত্য সম্পর্কে জৰপগত ছোন। এবাক্যে সূক্ষ্ম ভজ্গিতে নিজের পবিন্রতাও বণিত হয়েছে। 

হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বুখারী ও তিরমিযীল্প এক হাদীতে রস্বুজাহ্‌ 
(সা)-র উত্ভি বণিত রয়েছে যে, যদি আমি এত দীর্ঘকাল কারাগারে থাকতাম, অতঃপর 
আমাকে মুক্তিদানের জন্য ডাকা হত, তবে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে যেতাম। 


ইমাম তীবারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে £ ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা 
ও সচ্চরিনতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর । কারাগারে যখন তাকে বাদশাহর স্বপ্রের ব্যাখ্যা 
জিডেস করা হয়, তখন আমি তাঁর জায়গায় থাকলে বলতাম যে, আগে আমাকে কারা- 
গায় থেকে মুক্ত কর, এর পর ব্যাখ্যা দেব। দ্বিতীয় বার যখন মুক্তির বার্তা নিয়ে দূত 
আগমন করে, তখন তাঁর জায়গায় থাকলে তৎক্ষণাৎ কারাগারের দরজার দিকে পা বাড়া- 

তাখ।__(কুরতৃবী) ৰ 

এ হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চ- 
রিশ্ততার প্রশংসা করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। কিন্ত এর বিপরীতে রস্লুজ্লাহ সো)-র নিজের 
কর্মপন্থা বণিত হয়েছে, ষা আমি থাকলে দেরী করতাম সা ---এল অর্থ কিঃ যদি এর 
অর্থ এই হয় যে, তিনি ইউসুফ (আ)-এর কর্মপন্থা উত্তম এবং নিজের কর্মগন্থাকে অনুত্তম 
বলেছেন, তবে এটা শ্রেষ্ঠতম পয়গম্রের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্প্ন নয়। এর উত্তরে 
বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ (সা) শ্রেষ্ঠতম পয়গম্র। কিন্তকোন আংশিক কাজে 
জন্য পক্গন্থরও শ্রেষ্ঠতম হতে পায়েন। 

এছাড়া তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছেঃ এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ 
জো)-ঞর কর্মগন্থার মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহান চরিস্তরের অনন্যসার্ধারণ প্রমাণ 
রয়েছে,-তা যথাস্থানে প্রশংসনীক্ম কিন্ত রস্লুল্লাহ্‌ (সা) নিজের যে কর্মপন্থা বর্ণনা করে- 
ছেন, উম্মতের শিক্ষা ও জনগণের হিতাকাস্ক্ষার দিক দিয়ে তাই উপযুত্ত ও উত্তম। 
কেননা, বাদশাহদের মেজাজের কোন স্থিরতা নেই। এক্সপ ক্ষেত্রে শর্ত যোগ করা অথবা 
দেরী করা সাধারণ লোকদের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। কারণ, বাদশাহর মত পাচ্টে ষেতে 
পায়ে । ফলে কায়াবাসের বিপদ যথারীতি অব্যাহত থাকতে প্চরে। ইউসুফ (আ) তো 
পয়গন্ধর হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ কথা জেনেও থাকতে পারেন যে, এ বিলম্বের 
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-"ঙ্গুরা ইউসুফ ডর 
কারাগে কোন কাতি হন না। কিন্ত সারণ আক তো এ ভরে উন্ধীত নয! রাহমানুজির 


আনামীন সো)-এর মেজাজ 5 জন্ভিরুতিতে সর্বসাধারণের কলম টিতার গরু হিজ 
জধিক। ভাই ভিনি বঝেছেন ; আছি এরাগ সযোগ পেজে নেরী করজাঙ্ষ লা । 


4৫ ৫4 ৮2০৩ 
£225 এ, গ% 2 ৬৯5 5 ৩৫৮ 
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পাঠ ৫1) ৫ গে গ5 ওরাও প৮২ পরত গার 
০৫%526004 45$45 65 ০৪০, 

(৫৬) ঝাদস্মহ, অহিজাসেরকে বসছেন 3 ভেোমদের হাজ-হকিকত ফি, ঘঙ্গন 
তোরা ইউসুফ আবাসংবরগ থেকে ফুজিজেছিলে ? ভারা বলন্র 2 জাজাহ্‌ মহান, 
জাখরা ভার সম্দর্কে অন্ন ফি জানি না । আামীম-পর্তী বজজ £ এক্ষম সহ্য কঞ্ধা প্রকাশ 
আর েয়ে। আমিই ভাতে জস্মসংবেরণ থেকে ফুসলিয়েছিজাম এবং গে স্যবাদী । 
৫২) ইউগুফে বজেজেন ৪ এটা এজন্য, হাতে জাবীহ জেনে সে হে, জমি গোপনে তার 


সাথে বিশ্তাসহাতকতা করিনি ॥ জারও এই যে, জাজাহ বিস্মাচঘাতকদের প্রতারপাকে এগুতে 
দেন না। 
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-ভহাহীয়ের সারা-সংগেচগ 

লজ £ তোক্ষাদের বাপ কি, ফন তোরা ইউসুফ ধস) এন কাকে কুমভলবের 
বাসনা করেছিজে? (অর্থাৎ একজনে খায়েশ করেছিরো ও আবশিষ্টরা তকে সাঙ্ছায্য 
করেছিলে কফাতেই সাহায্যও কাজের তই । তখন চতাগয়া কি বুকান্তে পারুরো ? 
বাদশাহর এভাবে জিভে করায় কারণ সম্ভবত প্রই  খ্হপরাগ্দী কনে সিক হে, একজন 
অহিঙ্গা যে তার কাছে কুমতন্রবের বাসনা করেছিল, ফাললাহু ভা ারনন এফং সম্রত 
তার নামও জানেন । এমতাবস্থায় অস্থীকচর কতা চলবে পা! সুতরাং পাবে সভবত নিজেই 
সে স্বীকারোক্তি বেবে ।) অহিজারা উর দিত ; আনা সহাস, আমাদের তো তার 
সম্পকে বিশ্দুমারও খারাপ কিনতু জানা নেই (সে সম্পূর্ণ নিজ ও পরিজ । অহিজারা 
সম্ভবত যুলায়খার সঁকায়োক্ি এ কারণে প্রকাশ কয়েদি যে, ইউসুফের পথিজতা প্রাণ 
করাই ছি উদ্দেশ্য । তা হয়ে গেছে। অথবা হুলায়খা উপস্থিত থাকার কারণে তার সাম 
উল্লেখ করতে লঙত্জাবোএ করেছে 1) * আহীম-গাটি (তে উপস্থিত হিরা) বাজ 5 এখন তো 
সত্য কথা (সবার সাঙগনে ) জাহির হয়েই পাছে € এখন গোপন কর রয়? সত্য বাজতে 
ফি) আমিই তার কাছে কুষতলফের আযোশ করেছিজাা €সে নয়ত হেন ইততিগ্বে 


প্র রি তা ৩ রহ 


আমি অঙনস আরোপ কনাহিাম। ৫৮০৮৮ কর) একং লিলচই হস 
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৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


সত্যবাদী। (সম্ভবত অপারক অবস্থায় যূলায়খা এ বিষয়টি স্বীকার করেছিল। মোটকথা, 
মোকদ্দমার পূর্ণ বৃত্তান্ত, এজাহার ও ইউসুফের পবিল্লতার প্রমাণ তাঁর কাছে বলে পাঠানো 
হলো। তখন) ইউসুফ বলল £ এসব বিচার-আচার (যা আমি দায়ের করেছি) শুধু 
এ কারণে যে, আহীয যেন দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে নেয় যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে 
তার ইযযতের ওপর হস্তক্ষেপ করিনি এবং এ কথা. (জানা হয়ে যায় ) যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা 
বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না। (যুলায়খা অপরের প্রতি লোলুপ দুটি 
নিক্ষেপ করে আযীযের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিন্র। ,আল্লাহ্‌ তা'আলা এর মুখোশ 
খুলে দিয়েছেন। আমান উদ্দেশ্য এটাই ছিল। ) 


আনুষজিক জাতব্য বিষ 

ইউসুফ আ)-কে যখন রাজকীয় দূত মুক্তিতর পয়পাম দিয়ে ডেকে নিতে আসে, 
তখন তিনি দূতকে উত্তর দেন যে, প্রথমে এঁ মহিলাদের অবস্থা তদস্ত করা হোক যারা 
হাত কেটে ফেলেছিল। এতে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা পয়গম্বর- 
দেরকে যেমন পূর্ণ ধামিকতা দান করেছিলেন, তেমনি তাদেরকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিভিন্ন 
ব্যাপারাদি সম্পর্কে পূর্ণ দৃরদৃষ্টিও দান করেছিলেন। রাজকীয় পয়গাম পেয়ে ইউসুফ 
(আ) অনুমান করে নেন যে, কারামুক্তির পর মিসরের বাদশাহ্‌ তাঁকে কোন সম্মানে ভূষিত 
করবেন। তখন এটাই ছিল বুদ্ধিমত্তা যে, যে অপকর্মের অপবাদ তার প্রতি আরোপ করা 
হয়েছিল এবং যে কারণে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল তার স্বরূপ বাদশাহ্‌ ও 
অন্য সবার দুটিতে ফুটে উঠুক এবং তার পবিভ্রতার ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ 
সন্দেহ না থাকুক। নতুবা এর পরিণাম হবে এইযে, রাজকীয় সম্মানের কারণে জন- 
সাধারণের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের অন্তরে এ ধারণা ঘুরপাক খাবে যে, এ ব্যক্তিই 
যে মালিকের শ্ত্রীর প্রতি কুমতলবের হাত প্রসারিত করেছিল। কোন সময এ জাতীয় 
ধারণা দ্বারা স্য়ং বাদশাহ রও প্রভাবান্বিত হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া 
অসম্ভব কিছু নয়। তাই মুক্তির পূর্বে এ ব্যাপারে সাফাই ও তদন্তকে তিনি জরুরী মনে 
করলেন । উল্লিখিত দু' আয়াতের দ্বিতীয় আয়াতে স্বয়ং ইউসুফ (আ) এ কর্ম ও মুক্তি বিলছ্িত 
করার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন । 


লতা জি টি পানিতে ছিজ ৫ পরাজিত তা 


প্রথম ৮০ ও ৪৬18 ১1৫8 -43-৩ বিলম্বের কারণ হচ্ছে, 


যাতে আযীষে-মিসর নিশ্চিত হন যে, আমি তাঁর অবর্তমানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিনি। 

তাকে নিশ্চয়তা দানের জন্যে উদগ্রীব হওয়ার কারণ এই যে, আযীষে-মিসরের 
মনে আমার প্রতি সন্দেহ থাকলে এবং রাজকীয় সম্মানের কারণে আমাকে ক্রিছু বলতে 
না পারলে তাতে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে । আমার রাজকীয় সম্মানও 
-তার কাছে অপ্রিয় থাকবে এবং চুপ থাকা তার জন্য আরও কম্টকর হবে। যে ব্যক্তি 
কিছুকাল পর্যন্ত প্রভু ছিল, তার মনে কষ্ট দেওয়া ইউসুফ আ) পছন্দ করেন নি। এ ছাড়া 
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- সুরা ইউসুফ ৬৯ 


আহ্ীষে-মিসর তাঁর পবিশ্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে অন্যদের মুখ আগনা থেকেই 
বন্ধ হয়ে যেত। 


রব গণ পা 6০০ 


দ্বিতীয় কারপ১৩$: ২৬০ 2455 ০৪৫ 4 ৬ 15__অর্থাৎ এসব তদন্তের 


কারণ হচ্ছে, যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণা 
এগুতে দেন না। 

এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. তদন্তের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা 
ফুটে উঠবে এবং সবাই জানতে পারবে যে, বিশ্বাসঘাতককে পরিণামে লাগ্ুনাই ভোগ 
করতে হয়। ফলে ভবিষ্যতে সবাই এহেন কাজ থেকে বেঁচে থাকার সযত্ব চেস্টা করবে। 
দুই, যদি এ ঘোজাটে পরিস্থিতিতে ইউসুফ (আ) রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হতেন, তবে 
অন্যরা ধারণা করতে পারত যে, বিশ্বাসঘাতকরাও বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। 
ফলে তাদের বিশ্বাসে ত্ু.টি দেখা দিত এবং বিশ্বাসঘাতকতার কুফল মন থেকে মুছে যেত। 
মোটকথা, উল্লিখিত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইউসুফ আ) মুক্তির পয়গাম পাওয়া মাত্রই 
কারাগার থেকে বের হয়ে পড়া পছন্দ করেন নি বরং রাজকীয় পর্যায়ে তদন্ত দাবী 
করেছেন। 


আলোচা প্রথম আয়াতে এ তদন্তের সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ ৫৩ 


পির নি পাপন জট নিপা পান ১255৯ তা 
রে ৩৮ ৮৯০ 58 ৬ 321) 31 ৩৮১ অর্থাৎ বাদশাহ হত কর্তনকারিদী 
মহিলাদেরকে উপস্থিত করে প্রশ্ন করলেন £ কি ব্যাপার ঘটেছে যখন তোমরা ইউসুফের 
কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে? বাদশাহর এ প্রশ্ন থেকে জানা যায যে, স্বস্থানে 
তাঁর মনে এ বিশ্বাস জম্মেছিল যে, দোষ ইউসুফের নয়-_-মহিলাদেরই | তাই তিনি বলেছেন ঃ 
তোমরা তার কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে । এরপর মহিলাদের উত্তর উল্লেখ করা 
হয়েছে 


2) ভ9ত1 ১৩ ৮০১ ৩ হত ৩৩০ ০ 4০৬ আও 
পা শশ্রুণন পাপানসিতা তা 


০০৯১ ১০০] ০০) 3128 2 ১9) 31 3০ ০৮০০০ ৩৯ 


অর্থাৎ সবাই বলল ঃ আল্লাহ্‌ মহান, আমরা তাঁর মধ্যে বিন্দুমান্রও মন্দ কোন কিছু 
জানি না। আধ্বীয-পত়ী বলল £ এখন তো সত্য কথা ফুটেই উঠেছে! আমিই তাঁর কাছে 
কুমতলবের কামনা করেছিলাম । সে নিশ্চিতই সত্যবাদী । 

ইউসুফ আ) তদন্তের দাবীতে আযীষ-গত্বীর নাম চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
ঘন কাউকে ইযযৃত দান করেন, তখন তার সততা ও সাফাই প্রকাশে মানুষের মুখ আপনা 
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০ তফসীযে যাস্লারেফুদানকোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


থেকেই খুলে যায়। এ ক্ষেজ্ে আমীষ-পরী সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেই সতা প্রকাশ 
করে দিয়েছে। 


.- .- এ পর্যন্ত বানিত ইউসূফ (আ)-এনা জকন্ছা ও হটনাঙেতিফে অনেক উ পকান্রিতা, মাস- 
“আলা ও মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্থনির্দেশ রয়েছে । তন্মধ্যে ইতিপূবে আটাষ্ট বিষয় 
বজিত হয়েছে৷ জারও ফিছু মাসআলা ও পর্থনির্দেশ নিন্দে বলিত হলঃ 

হাসআল। £ (৯) আজাহ্‌ তা'আজা তার প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য 
নিজেই অদৃশ্য ব্যবস্থা প্রহণ করেন। তাঁরা কোন সৃষ্ট জীবের কাছে খপী হোন-_এটা 
তিনি পছন্দ করেন না । এ কটরণেই ইউসুফ (আট) যখন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীকে বললেন £ 
বাদশাহর কাছে আসার কথা বলো, তখন আল্লাহ্‌, তাআলা তাকে অনেক দিন পর্যন্ত বিস্মৃত 
করে রাখেন এবং অদুশ্য হব্নিকার অস্ধরাল খেকে এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে ইউসুফ (জা) 
কারও কাছে খার্ণী না হন এবং পর্ণ মান-সম্প্রমের সাথে কারাগার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যও 
পর্ণ হয 

নিজ নিল রান নারির 
ব্যাঙ্ধ্যা দিতে দরবারের সবাই অক্ষমতা প্রক্ষাশ করল। ফলে ইউসূফ (আ)-এর কমছে যেতে 
হজ। 


আস'্জান্কা ॥ (১০) এতে সচ্চরিরতার শিক্ষা রয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বাদশাহর 
কাছে বলে দেয়ার মত কাজটাও না কক্পার দরুন ইউসুফ (আো)-কে অতিরিক্ত সাত বছর 
গর্হত হল্সী জীবনের দুঃসহ যাতনা ভোগ কল্পতে হয়। সাত বহর পর যঙ্গন সে স্বপ্রের ব্যাগ্যা 
নেয়ার জন্য আগমন করল, তখন তিনি শ্বতাবতই তাকে তৎসনা করতে পারতেন এবং 
বলতে পাল্পতেন দে, তোহার় ছায়া আমায় এতটুকু ফা'জও হজ লা! কিস্ত ইউসুফ (আ) তা 
হয়েন নি। তিনি পয়গদ্সূজত তরিয়ের পছিতয় দিয়ে এ দ্বিষয়াটি উরি সি 
( ইবদে-ফকাসীর, কুয়তুষী ) 


মাস'জাঙা £ ৫১৯) সাধারণ লোকদের পারলৌফিক মঙ্গল চিন্তা করা এবং তাদেরকে 
পরকালে ক্ষতিকন্ম ্াজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখা যেমন পয়গন্ধর ও আলিমদের কর্তবা, 
তেযনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের দায়িত্ব। ইউসূফ 
(আআ) একেম়ে শুধু বগ্রের ব্যাথ্যা গিয়েই ক্ষান্ত হন নি। বরং বিকুজনোচিত ও হিতাকাও্ক্ষার 
পরামর্শ ও দেন যে, উৎপম গম লীষেক় হধ্যেই খাকতে দেবে এবং খ্োরাফীরু পরিমাণে বের 


হক্সাবে-যাতে সেসব শস্য নষ্ট লা হয়ে যায়। 


আাসজামা ॥ (১২) জনুসরণঘোগ্য আলি সমাজের এদিকেও জন্ষ্য রাঙা উচিত যে, 
ভাঁদেস সম্পর্কে জনগঙের ঘধ্যে যেন ফোন মিথ্যা ঝা ভান্ত ধারপা সৃষ্টি, মা হয়। কেননা 
কুধারণা য্র্ঘতাপ্রস্ত হলেও তা দাওয়াত ও গ্রচান্পকার্ে ঘিন্প সুষ্টিটি করে। জ্বনপণের 
মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যজিন় কথার ওজন থাকে না।- (কুরতুবী ) 


অসূতুজাহ্‌ সো) বজেদ 
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অপবাদের স্থান থেকে হবতে থাক। অর্থাৎ এমন অবস্থা ও ক্ষেত্র থেকেও নিজকে দুরে 
সরিয়ে রাখ, যেখানে কেউ তোমার প্রতি অপবাঁদ আটর়াগ করার সুযোগ পায়। এ নির্দেশ 
সাধারণ মুসলমানদের জন্য। তবে আলিম শ্রেণীকে এ ব্যাপারে দ্বিগুণ সাবধান হতে ঘবে। 
রসূলুল্লাহ, (সা) যাবতীয় গোনাহ্‌ থেকে মুক্ত ও পবিশ্র ছিল্লেন ॥ তা সন্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে 
বিশেষ রকম যত্সবান ছিলেন। একবার তীর একজন সতী তীর সাথে মদীনার এক গলিতে 
হেটে যাচ্ছিলেন। জনৈক সাহাবীকে সম্মুগ্ধ থেকে আসতে দেখে তিনি দূর থেকেই যলে 
দিলেন, আমার সাথে আমার অমুক আ্তী রয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে তিনি অনান্ধীয়া ফোন 
মহিলার সাথে পথ অতিক্লম করছেন বলে কেউ সন্দেহ না ফরে। এক্ষেত্রে ইউসুফ (জা) 
কারাগার থেকে মুক্তি এবং রাজকীয় আহবান পাওয়া সন্ত্বেও মুত্তিত্র পূর্বে জনগণের যন 
থেকে সন্দেহ দূর করার চেস্টা করেছেন। 

মাস'জালা £ (১৩) অধিকারের ভিত্তিতে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুয়ী 
যদি অনিবার্ পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কোন কার্রুম গ্রহণ করতেও হয়, তবে এতেও 
সাধ্যানুষায়ী অধিকার ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার দাবি। ইউসুফ (আ) স্বীয় 
পবিভ্রতা সপ্রমাণ করার জন্য যখন ঘটনার তদন্ত দাবি করেন, তখন আহীষ ও তাঁর 
পত্ীর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে এ মহিলাদের কথা বলেছেন, যারা হাত টিকে 
ছিলেন।-_-( কুরতুবী ) কেননা উদ্দেশ্য এতেও সিদ্ধ হতে পারত। 

মাস'আলা £ (১৪) এতে উত্তম চরিত্রের একটি শিক্ষা রয়েছে যে, যাদের হাতে সাত 
অথবা বার বছর পর্যন্ত কারাতোগ করতে হয়েছিল, মুক্তির পর ক্ষমতা পেয়েও ইউসুফ আ) 
তাদের উপর কোন প্রতিশোধ প্রহণ করেন নি। উনি জিবি ভিত 


এটি& এটি নিলা + জলা তা? 


দেয়াও পছন্দ করেন নি, ষেমন ৯১৩৪১ ০10 আয়াতে এ বিষয়েয় 


উপরই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
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৫৩) জামি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের যন অন্দ কর্মপ্ররণ, 
কিন্তু সে নয়- আমার পালনরুতা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনূরুতী 
ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫8) রাদশাহ বললঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি. তাকে 
নিজের রিশ্নস্ত সহচর করে.-রঃখব। অতঃপর যখন তার সাথে মত বিনিময় করল তখন 
বলল £ "নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত. হিসাবে মর্যাদার, স্থান. লাভ 
করেছেন। (৫৫) ইউসুফ বলল £ আম্মাকে দেশের ধন-ভাশুরে নিযুক্ত. করুন। আমি 
বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। (৫৬) এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে 
প্রতিষ্ঠা দান করেছি। নে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত । আমি স্বীয় 
রহমত যাকে ইচ্ছা পৌছে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। 
(৫৭) এবং এ লোকদের জন্য পরকালে প্রতিদান উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা 
জবলম্বন করে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি নিজের মনকে (- ও সত্তাগত দিক দিয়ে ) মুক্ত.€ ও পবিন্র) বলি না। (কেননা 
প্রত্যেকের ) মন মন্দেরই আদেশ দেয়, এ মন ছাড়া--যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ 
করেন এবং যার মধ্যে মন্দের বীজ না রাখেন। যেমন পয়গম্থরদের মন। এগুলোকে 
“মুতমায়িন্না” (প্রশান্ত) বলা হয়। ইউসুফ (আ)-এর মনও ছিল এগুলোর অন্তভূক্ত। উদ্দেশ্য 
এই যে, আমার পবিভ্তুতা ও সাধূতা আমার মনের সম্ভাগত গুণ নয়, বরং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ 
ও সুদৃষ্টির ফল। তাই আমার মন মন্দ কাজের আদেশ দেয় না। নতুবা অনা লোকদের 
মন যেমন, আমার মনও তেমনি হত ]। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু। অর্থাৎ উপরে মনের দু'প্রকার শ্রেণীভেদ জানা গেছে $ “আম্মারা” ও “মুতমায়িল্সা' । 
আম্মারা 'তওবা করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং এ পর্যায়ে তাকে 'লাওয়ামা” বলা হয়। মুত- 
মায়িল্ায় শুণ তার সম্ভার জরুরী অঙ্গ নয়, বরং আল্লাহূর অনুকম্পা ও রহমতের ফল। 
অতএব আম্মারা যখন লাওয়ামা হয়, তখন ক্ষিমা' ভণ প্রকাশ পায় এবং, “মুত- 
মায়িল্লা+ “দয়ালু” গণ প্রকাশ পায়। 

এব হচ্ছে ইউসুফ আ)-এর বক্তব্যের বিষয়বন্ত। এখন প্রশ্ন এই যে, অপবিভ্ততা 
প্রমাণের এ. কাজটি মুক্তির পরও. তো সম্ভবপর ছিল। মুক্তির আগে তা কেন করা হল £ 
সম্ভবত এর কারণ এই যে, মুজিত্র পূর্বে এ পবিত্রতা প্রমাণ করলে যতটুকু বিশ্বাসযোগ্য হতে 
পারে, মুজিত্ব,পর ততটুকু হতে পারে না। কেননা, যুক্তি-প্রমাণ মুক্তির আগে- ও পরে উভয় 
অবস্থাতে পবিন্রতা সপ্রমাণ করত ঠিক, কিন্তু মুক্তির আগে পেশকৃত যুক্তি-প্রমাণের সাথে 
একটি অতিরিক্ত বিষয়ও রয়েছে । তা এই যে, বাদশাহ ও আধীয় যেন বুঝতে পারেন যে, 
যখন পবিস্ততা প্রমাণ ব্যতিরেকে ইউসুফ মুক্ত হতে চায় না, অথচ এমতাবস্থায় মুক্তিই 
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কয়েদীর পরম বাসনা হয়ে থাকে ঃ তখন বোঝা যায় যে, স্বীয় পবিন্রতার ব্যাপারে তিনি পূর্ণ 
আসম্থাবান। তাই তা প্রমাণিত হয়ে যাবে বলে নিশ্চিত। বলা বাহুলা, এরূপ পূর্ণ আস্থা 
নির্দোষ ব্যকি'রই হতে পারে-_দোষী ব্যক্তির নয়। বাদশাহ এসব কথাবার্তা শুনলেন ] 
এবং (শুনে) বাদশাহ্‌ বললেন $ তাক্ষে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে একান্তভাবে 
নিজের (কাজের ) জন্য রাখব (এবং আযীষের কাছ থেকে নিয়ে নৈষ। সে আর তার 
অধীনে থাকবে না। লোকেরা তাকে বাদশাহ্র কাছেনিয়ে এল )। যখন বাদশাহ্‌ তাঁর সাথে 
কথা বললেন (এবং কথাবার্তার মধ্যে তার আরও গুণ-গরিমা প্রকাশ পেল) তখন বাদশাহ 
(তাঁকে) বললেন ঃ আপনি আমার কাছে আজ (থেকে) খুবই সশমানারহ ও. বিশুস্ত। 
(এরপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা হল। বাদশাহ বললেন $ এতবড় দুভিক্ষের 
মুকাবেলা করা খুবই কঠিন কাজ। এর ব্যবস্থাপনা কার দায়িত্বে দেয়া যায়?) ইউসুফ 
(আ) বললেন £ আমাকে জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে নিধুক্ত করুন। আমি (এগুলোর ) 
রক্ষণাবেক্ষণ (-ও) করব এবং (আমি আমদানী-রফতানীর ব্যবস্থা ও হিসাব-ফিতাবের 
পদ্ধতি সম্পর্কেও ) পুরাপুরি অভিজতা রাখ (সেমতে তাঁকে বিশেষ কোন পদ দানের পরিবর্তে 
নিজের প্রতিভূ হিসাবে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই দান করলেন। বাস্তবে যেন ইউসুফই বাদশাহ, 
হয়ে গেলেন এবং তিনি নামেমান্্ বাদশাহ রইলেন। ইউসুফ (আ) আযীষের পদাধিকারী 
বলে খ্যাত হয়ে গেলেন। তাই আল্লাহ্‌ বলেন ঃ ) আমি এমনি (আশ্চর্যজনক ) তাবে 
ইউসুফকে ( মিসর ) দেশে ক্ষমতাশালী করে দিলাম। সে যথা ইচ্ছা, তথায় বসবাস করতে 
পারে। (যেমন বাদশাহ্গণ এ ব্যাপারে স্বাধীন হয়। অর্থাৎ এমন এক সময় ছিল, যখন 
তিনি কুপে বন্দী ছিলেন। এরপর আযীষের অধীনে গোলাম ছিলেন। আজ এমন সময় 
এসেছে যে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছেন। ব্যাপার এই যে ) আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীর 
অনুগ্রহ পৌছে দেই এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (অর্থাৎ ইহ 
কালেও সৎকাজের প্রতিদান পায় অর্থাৎ পবিভ্র জীবন লাভ করে। হয় ধনাঢ্য হয়ে-- 
যেমন ইউসুফ লাভ করেছেন, না হয় ধনাঢ্যতা ব্যতিরেকে-- অল্পে তুম্টি ও সন্তষ্টির 
মাধ্যমে মধুর জীবন প্রাপ্ত হয়ে। এহচ্ছে ইহকালের কথা) এবং পরকালের প্রতিদান 
আরও উত্তম মান ও আল্লাহ্‌-ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


নিজের পবিভ্রতা বর্ণনা করা দুরস্ত নয়; কিন্তু বিশেষ জবস্থাক্স $ পূর্ববতী আয়াতে 
ইউসুফ (আ)-এর এ উক্তি বণিত হয়েছিল £ আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুন্নাপুরি 
তদস্তের পুরে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না-_যাতে আযীয ও বাদশাহর মনে 
পুরাপুরি বিশ্বাম জন্মে যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক 
মিথ্যা ছিল।. এ উক্তিতে একটি অনিরার্ প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিভ্ততা বণিত 
হয়েছিল, যা বাহ্যত নিজের শুচিতা নিজে বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পছন্দনীয় নয় $ যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)--১০ 
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৭৪ তঞফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


টি পাত ও ত ৯ জবা পা কপিল পদ তা পা ন্ট ৪ 


৮৩৪ ৩ ০৮ এ এ শটি। ৩ 508 ০৪ 3)1 9 শ। 


অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে -শুচিশুদ্ধ বলে £ 
বরং আল্লাহ তা'আলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, সুচিন্ুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। 
সুযা নজমেও এ বিষয়বন্ত সম্বলিত একটি আয্লাত রয়েছে ঃ 


পা টিলা শা তা এটি নঠ পি হোপ » প্লট জা 


এটা ৩৭ (৮1 ৯ (৮০১1 7) 2- অর্থাৎ তোমরা নিজের সুচিতা 


নিজে দাবি করো না। আল্লাহ্‌ তা'আলাই সম্যক জাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহিজগার 
ও আল্লাহ্তীরু। | 

তাই আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আ) আপন পবিভ্ততা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ 
সত্যও সুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার এ' কথা বলা নিজের আল্লাহ্ভীরুতা ও পবিভ্রতা প্রকাশ 
করার জন্য নয়॥ বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বন্ত যথা-_ 
অগ্রি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গনিত হয়েছে, এ মন আপন স্থভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের 
দিকেই আকুজ্ট করে। তবে এঁ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ 
করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিল্ন রাখেন । পয়গল্পরগণের মন এরাপই হয়ে থাকে । কোর- 
আন পাকে এরাপ মনকে 'নফসে মুতমায়িল্লা” আখ্যা দেয়া হয়েছে। মোটকথা, এমন কঠোর 
পরীক্ষার সময় গোনাহ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোন সম্তাগত পরাকাষ্ঠা ছিল না। বরং 
আল্লাহ্‌ তা'আলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন 
প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মত কুপ্রবুত্তির হাতে 
পরাভূত হয়ে যেতাম । 

কোন কোন হাদীসে আছে, ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলার কারণ এই যে, তার 
মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে 
ছিল। কিন্তু নবুয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্থজনই ছিল। তাই এ কথা বাত করেছেন 
যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিস মনে করি না। 

হিরন ভি আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে প্রত্যেক মানব- 


ডিশ 


যনকেই ০৯১৪ ৪১৬1 (মন্দ কাজের আদেশদাতা ) বলা হয়েছে। যেমন এক 


হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন $ এরাপ সাথী সম্পকে 
তোমাদের কি ধারণা যাক্ষে সম্মান-সমাদর করলে অর্থাৎ অল্প দিলে, বস্্ দিলে সে 
তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে 
ছধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সন্থযবহার করে? সাহাবায়ে কিরাষ আরষ 
করলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ্‌! এর চাইতে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোন কিছু হতে 
পারে না। তিনি বললেনঃ এ সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের 
মধ্যে ষে মনটি আছে সে এই ধরনের সাথী £- (কুরতুবী) অন্য এক হাদীসে আছে, 
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শুরা ইউসুফ. ৭৫ 
তোমাদের প্রধান শল্প, স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে 
লাশ্ছিন ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদেও জড়িত করে দেয়। .. 

০ খোটকথা, উল্লিদিত- আত্মাত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় ষে, মানব-জন মন্দ কাজেই 


উদ্ধা্ধ করো। কিন্তু সুরা কিয়ামান্ম এ মানব-মনকেই “লাওয়ামা” উপাধি দিয়ে এভাবে 
সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ. তা'আলা এর কসম থেয়েছেন ঃ 


চন তা কা 

5715১ ৪১৪1 5501191258 প শন 

ফজরে এ মনকেই “মুতমান্িল্লা” আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে__ 
ভা ৪ ক টি পান্টি বে ৪ পাছে ক ০ 
সখি) ৬৪1 ৬৯৯) 1 ৮৫০০০] )1৬৫1 ৫ এভাবে মানব-মনকে এক জায়গায় 
ণা্ণ 

০১০) ৩6) ৩1. তীয় জায়গায় &০ 15) এবং তৃতীয় জায়গায় ১:4০ বলা 
হয়েছে। 


গণ ভাল 
এর ব্যাখ্যা এই যে, তাক মানব-মন আপন স্তর দিক দিয়েন৩০)018/851 
অর্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্জাহ্‌ ও পন্মকালের ভয়ে মনের 
আদেশ পাজমে বিরত থাকে, তখন তা &০ 1) হয়েখায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য 
তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী ॥ যেমন সাধারণ সাধু-সঙ্জনদের মন এবং 
যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌছিয়ে 
দেয় ঘে, তায় মধ্যে মন্দ কাজের কোন জ্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা “মুতমায়িরা” 
হয়ে যার অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্ধেগ মন। পুণ্যবানরা চেল্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর 
অর্জন করতে পারে । কিন্ত তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গন্থরগ্গণকে আল্লাহ্‌ 
তা আলা আপনা-আপনি পূর্বসাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তাঁরা সদাসর্বদা এ 
ভর্েই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে 
তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। 
পিন ভি সপ 


আয়াতের শেষে (৮৮) 35৯5 ১ ৩ [বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পাজন- 


কর্তী অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়াজু। 39৯ শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, নফসে-আশম্মারা যখন 
স্বীয় গোনাহ্‌র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওনা করে এবং “লাওয়ামা” হয়ে যায়, তথ্খন আল্লাহ্‌ 
তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। (৮৪০৮.) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
নফঙে-মুতমায়িলা প্রাপ্ত: হওয়াও জাজাহ্‌ তা'জালার রহমত তথা দয়ায়ই ফজ। 
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৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৪৪৭ 5 পর্ ত৩০এ 
£1 5501 ০০০) 14 ও 2 বাদশাহ্‌ যখন ইউসুফ তআ)-এর দাবি অনুযায়ী 


মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং যুলায়খা ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা 
স্বীকার করল, তখন বাদশাহ্‌ নির্দেশ দিলেন $ ইউস্ফ আ)-কে আমার কাছে নিয়ে এস-_ 
যাতে আমি তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুষায়ী তাঁকে সসম্মানে কারাগার 
থেকে দরবারে আনা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা 
ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ বললেন ঃ আগনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত 
সম্মানাহ এবং বিশ্বস্ত । 


ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহ্র দূত দ্বিতীয় বার কারাগারে ইউসুফ (আ)- 
এর কাছে পৌছল এবং বাদশাহ্র পয়গাম পৌছাল, তখন ইউসুফ (আ) সব কারাবাসীদের 
জন্য দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহর 
দরবারে পৌছে এ দোয়া করলেন $ | 


৪9৫79.6:2 শে লে পান ৪ জানে জেপাপাতা পন 25 দা ডে জিলা 


৩১ ০৯১৮১১৭৮৯৩৭ এ) পরও এ ৩০ ৬১ ০ 


অর্থাৎ--আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেস্ট এবং সকল স্জ্ট জীবের 
মুকাবিলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ 
নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য ফোন উপাস্য নেই। 


দরবারে পৌছে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবী ভাষায় সালাম 
করেনঃ আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌ এবং বাদশাহর জন্য ছিত্র. ভাষায় 
দোয়া করলেন। বাদশাহ অনেক ভাষা জানতেন, ক্ষিন্ত আরবী ও হিব্র. ভাষা তার জানা 
ছিল না। ইউসুফ (আট) বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা 
হয়েছে। 

এ রিওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্‌ ইউসুফ (আ)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় 
কথাবার্তা বলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবী ও হিব্ঢ এ দু'টি 
অতিরিজ্ঞ ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহর মনে ইউসুফ (আ)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে 
রেখাপাত করে। 

অতঃপর বাদশাহ্‌ বললেন £ আমি আমার স্বপ্রের ব্যাখ্যা আপনার মখ থেকে সরাদরি 
শুনতে চাই। ইউসুফ (আট) প্রথমে স্বপ্রের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ 
নিজেও ক্ষারও কাছে বর্ণনা করেন নি। এরপর ব্যাখ্যা বললেন। 

বাদশাহ্‌ বললেন £ আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় শি করে জ্বান- 
লেন! অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন ক্কি করা দরকার? ইউস্ফ (জা) বললেন £ 
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সুরা ইউসুফ ৭৭ 


প্রথম সাত বছর থু বৃষ্টিপাত হবে৷ এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতি- 
রিজ ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতেহ্বে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জনা নির্দেশ 
'দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে। 

এভাবে দুভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাগার মজদ 
থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন ।' - প্লাজশ্ব 'আয় ও খাস জমি থেকে 
যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিন্দেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। 
কারণ, এ দুভিক্ষ হযে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্দেশীন্বা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। 
আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে 'যৎকিঞ্চিৎ মূল্য 
গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভাগারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগম হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ 
মুণ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন £ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে 
করবে? ইউসুফ আট) বললেন $ 

চা পি ছিপ 


০১০01০১৪569 এ ৬৮৯লা, --অর্থাৎ জমির উৎপন্ন 
- ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি 
এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার 
পুরাপুরি জান আছে ।-_- কুরতুবী ) ই 

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরোক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে ইউস্ফ 
(আ) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেননা, অর্থমন্ত্রীর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন 
হচ্ছে সরকারী ধনসম্পদ বিনষ্ট হতে না দেওয়া, বরং পূর্ণ হিফাযত সহকারে একত্রিত 
করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ 
ব্যয় করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণে ব্যয় করা এবং এক্ষেব্রে কোন কমবেশী না করা। 
৮৮৯৯ শব্দটি প্রথম প্রগোজনের এবং (৬1 শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের গ্যাক্ান্ট। 

“বাদশাহ যদিও ইউসুফ আ)-এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তার ধর্মপরায়ণতা ও বুদ্ধি- 
মততায় পুরাপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন 
না। বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে দরবারে রেখে দিলেন। 

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয় বরং যাবতীয় সর- 
কারী দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করে দেওয়া হলো। সম্ভবত এ বিলঘের কারণ ছিল এই যে, 
নিকট-সামিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরাপুরি অভিজ্ঞতা অজিত না হওয়া পর্মস্ত 
তাকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল না। যেমন. শেখ সাদী বলেন $ 


0৬০০ ৮ ৮০০ ০০৯ ৮৯৮০৭ নী 8 
08759 504৫ ভি ৯ ৮২4 ১৬ পঞিঃ 


. অর্থাৎ £ কোন ব্যজিরর মধ্যে যদি ইউসুফ সমতুল্য যোগ্যতা ও শিষ্টাচার থাকে, তার 
পক্ষে এক বছর কালের মধ্যেই মন্ত্রী পর্যায়ের মর্যাদা লাত সন্ধব। 


///.109119021-0017 


৭৮ তফসীরে মা'আরেফুলসকোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কোন কোন তফসীপ্সবিদ জিখেছেন ; এ সময়েই যুলায়খার স্বামী. কিতফীর- মৃতু 
বরণ করে এবং বাদশাহর উদ্যোগে ইউসুফ (আ)-এর সাথে যুজায়খার বিবাহ হয়ে যায়। 
তখন ইউসুফ (আ) মুলায়খখাকে বললেন ঃ তুমি যা চেয়েছিযে, এটা কি তার চাইতে উম 
নয়? যুলায়ঞ্ধা স্বীয় দোষ ম্বীকার করে-ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ট 

আজাহ্‌ তা'আলা সসম্মানে তাঁদের. অনোবাস্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আযোদ- 
আহলাদে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে লাগল । . এঁতিহাসিক বর্পনা জনুযায়ী 
তাদের দু'জন পুর সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ্‌ তা'আজা ইউস্ফ (আ)-এর 
অন্তরে য্লায়খার প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা য্লার়খার অন্তরে ইউসুফ 
(আ)-এর প্রতি ছিল লা । এমন ফি, একবার ইউসূফ (আট) সুজায়খাকে অভিযোগের জ্বরে 
বললেনঃ এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালকাস না? যুঙ্গায়খা আরব 
করল £ঃ আপনার ওসিলায় আমি আল্লাহ তা আলার ভালবাসা অর্জন করেছি। এ ভাল- 
বাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনার্টি আরও কিছু 
বর্ণনাসহ তফসীরে কুরতুবী ও মাষহারীতে.বপিত হয়েছে। 

ইউসুফ আ)-এয্স কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্যে কলযাপকর অনেক গথনির্দেশ 
ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা প্রদন্ত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত- 
সমূহে বণিত আরও কিছু পথ্ধনির্দেশ. নিম্নে বণিত হচ্ছে $. 


ছি চির টি জত্ঠে পাকা; 


মাসআলা ১) ৮৮০১ ১৪8 1৬০2  ইউসুফ আ)-এর উত্জিতে সৎ 


আল্লাহ্তীরু ও পরহিযগারদের জন্য পথনির্দেশ এই যে, কোন গোনাহ, থেকে আব্মরক্ষার 
তওফীক হলে তজ্জন্যে গর্ব করা উচিত নয় এবং এর বিপরীতে যারা গোনাহ করে, তাদেরকে 
হেয় মনে করা উচিত-ময় বরং ইউসুফ (আ)-এর ন্ঢায় অন্তরে এ কথা বন্ধ করতে হবে 
যে, এটা আমার কোন সত্তাগত গুণ নয় বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ ও কপা। তিনি 
'নিফসে-আম্মাস্তাকে আমার উপর প্রতুত্ব বিস্তার করতে দেন নি। নতুবা প্রত্যেকের মন 
স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকরুষ্ট করে। 

স্বতঃপ্রপোদিত হয়ে সরকারী কোন পদ প্রার্থনা করা বৈধ নয় কিন্তু কতিপয় 
'শর্তার্থীনে এর জনুমতি, জাছে 

ক পারছি পাপা রা ক সিপাঞ ছু 

শাস'জালা 2১3 1 এ 17৯ ৮৮০ ৮৪০ট। বাক্য থেকে জানা যায় যে কোন 
বিশেষ সরকারী পদ নিজে তলব করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েয, যেমন ইউসুফ 
€(আ) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব তলব করেছেন । 

কিন্ত এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোন বিশেষ পদ সম্পর্কে যদি জানা ষায় যে, 
অন্য ফোন বাক্তি এর সুষ্ঠু বাবস্থা করতে সক্ষম হযে না এবং নিজে ভান্রেগে তা সম্পাদন 
করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এ্রবং তাছাড়া কোন গোনাহে জিপ্ত, হওয়ারও 
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জঙ্পা ইউসুফ ৭৯ 


আশংকা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েষ। তবে শর্ত এইযে, প্রস্তাব-প্রতিপত্তি . 
ও অর্থকড়ির মোহে নয় বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার 
সংরক্ষণ করাই উদ্দেন্য থাকতে হবেঃ যেমন ইউসুঙ্ষ আ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছি্র। আর 
যেখানে এরাপ অবস্থা না হয়, সেখানে রসূলুল্লাহ সো) কোন সরকারী পদ প্রার্থনা করতে 
নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ 
দেন নি। 


মুসলিমের এক হাদীসে আছে, . রস্লুল্লাহ্‌ (সা). আবদুর রহমান ইবনে সামরা 
(রা)কে বললেন £ কখনও প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। নিজে প্রার্থনা করে যদি - 
প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে, তুমি তুল- 
ভ্রান্তি ও পদক্খলন থেকে. বাচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে 
কোন পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের 
পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে। 


মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রসূনুললাহ্‌ সো)-এর রাছে একটি গদ 
প্রার্থনা করলে তিনি বললেন & 3101 ৬৮ ৬৬৮ ৮৪০ 0০৯০০ ৩) 1) ] যে বাজিৎ 
নিজে গদ পাখনা করে, আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না। 


ইউসুফ জো)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহসোর উপর ভিডিনীক ছিল £ ইউসুফ আ)- 
এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিম্। কারণ তিনি জানতেন থে, বাদশাহ্‌ কাফির। 
তার কর্মচারীরাও তেমনি। এদিকে দুভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্থার্থ- 
বাদী মহল জনগণের প্রতি দয়াদ্র হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। 
এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরীবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি 
নিজেই এ পদের জন্য আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও 
তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ সন্তষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন। 


আজও যদি ফেউ সরকারী এমন ফোন পদ দেখে যে, এ কর্তব্য খাযথ পাজন করার 
মত অনা কেউ নেই এবং ত্রিনি নিজে তা বিশুদ্ধভাবে সম্প্ন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, 
তবে সে পদের জন্য দরখাস্ত করা তাঁর জন্য জায়েয তো বটেই বরং ওয়াজিব. কিন্ত প্রভাব- 
প্রতিপতি ও অর্থকড়ি লাত নয় বরং জনসেবা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এর সম্পর্ক 
আন্তরিক ইচ্ছার সাথে, ষে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা খুব উত্তমভাবে পরিজাত।--( কুরতুবী ) 


খোলাফায়ে-রাশেদীন স্বেচ্ছায় খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণও 
তাই ছিল যে, তাঁরা জানতেন, অন্য কেউ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পল্প করতে পারবে না। 
সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে হযরত আলী, হযরত মু'আবিয়া, হষরত হুসায়ন, হযরত আবদু- 
ল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের প্রমুখের মতানৈক্যও এ বিষয়ের ওপর ভিভিশীল ছিল যে, তাঁদের প্রতো- 
কের ধারণা ছিজ যে, তৎকালীন প্রেক্ষিতে খিলাফতের দায়িত্ব প্রতিপঞ্ষের তুলনায় তিনি 
অধিক সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন। প্রভাব-প্রতিপন্তি কিংবা অর্থকড়ি অর্জন কারও 
মূল লক্ষ্য ছিল না। 
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৮৩ তফসীরে মাণআরেফুল্ল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জন্মসলিক্গ রাষ্ট্রে সরকারী পদ প্রহণ করা জাপ্পেঘ কি না ঃ মার্সজালা £ (৩) হযরত 
ইউসুফ (আ) মিসর-সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাঞ্ধির । এ 
থেকে বোঝা যায় যে, কাফির অথবা ফাসিক শাসনকর্তার অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা 
বিশেষ অবস্থায় জায়ে। 


ক ০ গড এপাশ 


কিন্ত ইমাম জাসসাস ০৯০ 155 ৬5 1 ১ আমি কখনও 


অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অরথীনে লিখেছেনঃ এ আয়াতদৃষ্টে জালিম ও. 
কাফিরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে । বলা বাহুল্য, কাফিরদের অধীনে সরকারী 
পদ গ্রহণ করা তাদের কার্ষে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামাস্তর। এ ধরনের 
সাহায্যে কোরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে। 
হযরত ইউসুফ (আ) এ চাকুরী শুধু গ্রহণই করেন নি বরং দরখাস্ত করে লাভ করেছেন। 
তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ তখন মুসলমান হয়ে গিয়ে- 
'ছিলেন। কিন্ত কোরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তফসীর- 
মতে এর ফারণ - এই যে, ইউজুফ (আ) বাদশাহর আচরণদৃ্টে অনুভব করেছিলেন 
য,তিনি তার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং শরীয়ত-বিরোধী.কোন আইন জারি করতে 
লি তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও 
ন্যায়ানুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরীয়তবিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য 
করা হবে না-_এরাপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোন কাফির অথবা জালিমের চাকুরী করার মধ্যে 
যদিও কাফিরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে, তথাপি যে পরিস্থিতিতে 
তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার 
অথবা অত্যাচার ও উৎ্পীড়নের প্রবল আশংকা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা 
করার অবকাশ ইউসুফ আ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকুতে স্বয়ং কোন শরীয়ত- 
বিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। ফেননা, এটা প্ররুতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে 
সাহায্য করা হবে না। যদিও দূরবর্তী কারণ হিসোব এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লিখিত 
পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবতী কারণ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফিকাহ্বিদগণ 
এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অনেকেই এহেন পরি- 
স্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে।-_ কুরতুবী, 
মাধহারী ) 
আল্লামা মাওয়ারদি 'শরীয়তসম্মত রাজনীতি' সম্পকে স্থীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ 
কেউ ইউসুফ (আ)-এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাফির ও জালিম শাসকদের অধীনে চাকুরী কিংবা 
রাস্্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ 
করতে না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকুরী নাজায়েয বলেছেন। 
কারণ, এতেও জ্জ্মকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়। তারা ইউসুফ 
(আ)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি 
গ্রহণ করা ইউসুফ (আ)-এর সত্তা অথবা তার শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্যের জন্য 
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জ্রা ইউস্ফ ৮১ 


এখন তা জায়েষ নয়। কিন্ত অধিক সংখ্যক আলিম ও ফিকাহ্বিদ প্রথমোক্ত মতামত 
গ্রহণ করে একে জায়েয বলেছেন। --কেরতুবী) 


তফসীর বাহ্রে-মুহীতে আছে $ যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলিম ও পুণ্যবান ব্যজিরা 
এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষপ্ন হবে এবং সৃবিচার পদে পদে ব্যাহত হবে, 
সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েয বরং সওয়াবের কাজ । শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে দি স্থয়ং 
তাকে কোন শরীয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়। 


৭ ০৩৪ ৈ 


ম্াস'জালা £ (8) ইউসুফ আো)-এর (1০৪৯) (উজ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 


প্রয়োজনের ক্ষেত্ত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কোর- 
আনে নিষিদ্ধ “নিজের মুখে নিজের পবিল্রতা জাহির করা” অন্তভূক্তি নয় ॥ অবশ্য যদি তা অহ- 
ক্কার, গর্ব ও আস্ফালনবশত না হয়। 


ঢু 
শটে নে 00 পাশা ডন লা পাছে টি ডে পক পা শক 805৮ তা (শত 


৬ ও ৬৬৯ ৬০ 55 ক ০955 


| 
95৮7 তা (5 5 পাপা পপ এ পা পাবা তা 


০৩৪০ 92৮0 5248 ৩৯ 0০১2 


অর্থাৎ আমি ইউসুফকে বাদশাহূর দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা 
দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে 
সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত ও নিয়ামত 
দ্বারা সৌভাগ্যমর্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। 


ঘটনা এ ভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজতা অর্জনের পর বাদশাহ্‌ দরবারে 
একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সন্জান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তা 
এতে আমন্ত্রিত হন। ইউসুফ (আ)কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির 
করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়-__যাবতীয় রাজকার্ষই কার্যত ইউসুফ (আ)- 
কে সোপর্দ করে বাদশাহ্‌ নির্জনবাসী হয়ে যান।--( কুরতুবী, মাযহারী ) 

ইউসুফ (আ) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারও 
কোন অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সবন্ন শান্তি-শৃঙ্খলা 
ও স্থা্ষন্দ্য বিরাজ করতে লাগল । রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্য়ং ইউসুফ আ)-ও কোনরূপ 
বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মূীন হননি । 

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ এসব প্রভাব-প্রতিপতি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ 
(আ)-এর একমান্ লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান জারি করা এবং তীর দীন প্রতিষ্ঠিত করা। 
তিমি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্‌কে ইসলামের দাওয়াত 


দিতে থাকেন। তার অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যস্ত বাদশাহ্‌ও মুসলমান 
হয়ে ষান। 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)--১১ 


///.09119021-0017 


৮ তফসীরে মা“আরোক্ুজ-কোরাজান ॥। পঞ্চম খণ্ড 


ক জএগ্তক রক্ত রঠপ প্ও ভিজ্ঞেনত চে 


৬ 9508 155 উ 2159 1 552 ১০১ 0৯ ৪ 0৯ 81 টি ত 21 অর্থাৎ পরকালের প্রতি- 


দাও ও অওয়াব দুনিয়ার নিয্ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাদের জন্য, যারা ঈমানদার এবং. 
হালা তাকওয়া ও গরহেষগারী জবলন্বন কফরে। 

জনগণের সথশান্তি নিশ্িত করার জন্য ইউসুফ (আ) এমন কাজ করেন, যার নজির 
গুজে পাওয়া দু্ষর। স্বপ্নের ব্যাঙ্ছাঃ জনুযায়ী সু্খ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর 
দুষ্তিক্ক দেখা দিল। ইউস্ফ (জা) গেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দিজেন। সবাই বলল $ মিসর 
সাগ্তাজ্ের যাবতীয় ধনভাগুযর আগনার কব্জায়, অঙ্থচচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন 
কঙ্থা। ভিনি কলজেন £ সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুস্ৃতি ধীতে আমার অন্তর থেকে উধাও 
হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি। তিনি শাহী বাবুচিদেরকে নির্দেশ দিলেন $ দিনে মানস একবার 
ছিগ্রহরের খাদ্য রান্া করবে, যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ছুখায় কিছু 
অংশগ্রহণ করতে পারে। 


৩২ 252412, পির £451558 554 5:৮7? 
নিশো দািিনিল রে রর 
[৩7529521552 ডা 5 ৯50৩ 
টি ৪৮2 2 ঃ টিন 
৫০ ও ৩৯৮ 6 ৩১-৪ ৮৩ 0৫498 1506 
4৯65 9৫১8) $১ রে 
র 0 25ছি 5 পচা 2 র্ (8 ৫ 
"৮127 ডিডি। 5) 82484195218 
এ কি গর্া $ 
5৫8৩ 
(৪৮) ইউসুফের ভ্রাতারা জাগমন করল, অতঃপর ভার কাছে উপস্থিত হজ । জে 
ভাঙগেনাকে চিনা এবং ভায়া তাঁকে তিনজ না) (৫৯) এবং সে বগ্ছন তাদেরকে তাদের রসদ 
গ্রন্তত করে জিজ, ভন সে হজে $ তোদের বৈচ্ান্রের ভাইকে জামার কাছে নিয়ে এসো । 
ভোজরা কি দেখ না যে, জাছি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদর করি ? (৬০) 
জনয হলি তাকে জামার করছে না জান, তবে জানার কাছে তোছাদের কোন বয়াছ্ছ নেই 


এবং ভোমরা জানার কাছে জাতে পারবে না। (৬১) তারা বলল $ জামর়া তায় সম্পকে 
ডার পিভাকে সম্মত করার চেস্টা করব এবং জামাদেরকে এ কাজ করতেই হবে। (৬২) 
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গুরা ইউসুক ৮৩ 


জরা গুছ শোৌজে ভা বুকতে পারবে, সম্ভবত তারা গুনক্থার জাজহে। 





পেমাটকথা, ইউহক্ষে [জা] ক্ষমতাসীন হয়ে খাদ্যশঙ্যের তাষাবাদ করাতে ও তার ব্যাপক 
সঞ্চয় বন্রাতে শুরু করুলেন সাত বছর পর দুডিক্ষ তরু হর। মিসরে সরকারের তরফ 
খেলে আাদ্যদসায বিক্রি করা হচ্ছে--এ সংবাদ ওনে দূরনদূরাত থেকে দলে গ্টল জোক আসতে 
পুরু কররা ) এবং েরুনানেও দুভিক্ষ দেখা দিল ।) ইউসুক আো)এর পতাকা (7 বেনি- 
ক্লামিন কড়া গাদাশস্য নিতে মিসরে ) আগমন করা । অতঃপর ইউসুফ (জো)-এয় কাছে উপ 
ক্ষত হল্জে ইউস্ক্ষ (তো) তাদেরকে চিনেন, কিন্ত তারা উরে চিনল না 1. কোমনা, তাদের 
চেহারা -ছবিতে পরিবতন কষ হয়েছিল । এছাড়া তারা যে আমরেই দে সম্পর্কে ইউসুকু ক্যো)- 
এর প্রবল ধারণা ছিল। আপনি কে, চকাথা থেকে এসেছেন--নবাগতকে এরাপ জিক্াসাবাদও 
করা যাক এবং পূর্বপরিচিত হলে সামান্য অনুসন্ধান প্রারা চিনেও নেওনা যায় । কিন্ত 
ইউসুফ [চ্যা]-এর অবস্থা এরাপ ছিল না। তিনি ভাইদের কাছ খেকে বিচ্ছি্ হওয়ায় সময় 
কতি বাক ফিলেন। কলে তার তেহারা-ছরিতে বিরাট পরিবর্তয এনে 'গিক্সেছিল। তিনি যে 
ইউসুফ হবেন, ভ্রাতাদের মনে এরাপ ধারণাও ছিল না। এ-ছাড়া আপনি খেকে কো, শাসক” 
বর্গকে এরাপ জিজাসা বারারও রীতি নেই । ছইউসুক [আ]-ঞর রীতি জি, ভিনি প্রতোকোর 
কাছে তার প্রয়োজনের পরিযাণ খাদ্যশস্য রিক্রি করতেন । দ্রাতারা যখন দেখা তে, তাগের়ও 
আমাদের আরও একটি বৈমান্ত্রেয় ভাই আছে। আমাদের পিতার একটি ছেলে হেট ফেলায় 
নিঙ্জোজ জমে খেছে। তাই সাল্রনার জন্য পিতা তাকে নিজের কাছে রেগে দিনেছেন | অতএব, 
তার 'অংশেরও এক উঠ রোরাটই সাদ্যসজ্ার আমাদেরকে দেয়া োক। ইউসুফ] আ] বরালেন ঃ 
এটা আইনের বিপরীত 1 ভার অংশনিতে হছে তাকে জয়ং আসতে হরে। শেষ পর্যন্ত তাদের 
আংশের খ্রাদ্যশস্য তাদেরকে প্রদত্ত হল |) যখন ইউনুফ্ষ [আ] তাদের (খ্বাদাশস্যের ) 
হোল প্রত করে দিলেন, তগ্খন (প্রন্থানের সময় ) সারে চিসিরোন 24ও আনাশস্য দোষ হওয়ার 
দারা সি আহার আদতে রাও তে হতাম সৈমারোর ভাইও সোখে) ওযায ( যাতে গার 
পংশও গোয়া জায় )। হতানরা কি দেখ নাতে, আমি গুজাপুরি হণ ওলাই এঞং আমি সর্বাধিক 
অভিরিপরায়ণ ? (বলতঞব তোমাদের এ ভাই 'আসরো তাকে আমি পুরা হল দার পাহাং 
তাকে বআদরপ্আপ্যক্মর করের? হোন তোমরা 'বিজেছেক ব্যাগাযো তা গেজ ॥ হাটা, হার 
'আগঙ্গনে তোমাদেরই উপহ্গার নিহিত রায়কে) এবং ধাঁি (ভোমরা বহিতীযা বারা আলে এফাং ) 
তাকে আমার কাছে না আন, তবে আছি বুঝার সে, তামরা আত্মাকে প্লাবিত কারে আছি 
গললস্য নিতে চেলেছিজো। এর শাত্তি এই মেণ) আম্মার কাছে চতাসাটদর নাতে ফোম 
জ্াস্যপস্য পরাজ্দ নেই এবং তোমরা আমার ব্লাছছে আমেতেও পারেন আা। (আতএব পানে 
না জনের তোমাদের ক্ষতি এই হে, [তোদের অংলের আ্ালযাও স্মাতিরা হয়ে সালে ১ 
তারা বাজে 2 (শুন) আমরা (বেখাষাত্য ) আর পিতার বাজ পেকে জকি াইর এবং জারা 
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এ কাজ (অর্থাৎ চেষ্টা ও অনুরোধ ) অবশ্যই করব। (এরপর পিতার ইচ্ছা ) এবং (যখন 
সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তারা চলতে লাগল, তখন ) ইউসুফ (আ) চাকরদেরকে বললেন $ 
তাদের দেয়া পণ্যমূল্য (যার বিনিময়ে তারা খাদ্যশস্য ক্রয় করেছে ) তাদেরই আসবাবপরের 
মধ্যে (গোপনে ) রেখে দাও-__যাতে গৃহে পৌছে একে (যখন আসবাব-পন্দ্রের ভেতর থেকে 
বের হয়ে আসে তখন) চিনে । সম্ভবত € এ দয়া ও অনুগ্বহ দেখে) তারা পুনর্বার ফিরে আসবে। 
( তাদের পুনর্বার আসা এবং ভাইকে নিয়ে আসা ইউসুফ [আ]-এর কাম্য ছিল। তাই তিনি এর 
উপায় অবলম্বন করেছেন। প্রথমত তিনি ওয়াদা করেছেন যে, তাকে নিয়ে আসলে তার অংশ 
পাওয়া যাবে । দ্বিতীয়ত সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাকে না আনলে নিজেদের অংশও 
পাবে না। তৃতীয়ত মৃল্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন বস্ত 
ছিল। এর পেছনে দু'টি ধারণা কার্যধরত ছিল। এক. একে দয়া ও অনুগ্রহ বুঝে তারা আবার 
আসবে । দুই. সম্ভবত তাদের কাছে এ-ছাড়া কোন ম্ল্য নেই ॥ ফলে পুনর্বার আসতে সক্ষম 
হবে না। এ মল্য পেয়ে এগুলো নিয়েই তারা গুনর্বার আসতে পারবে |) 


পূর্ববতী আয়াতসমূহে বণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) আল্লাহ্‌র রুপায় মিসরের পূর্ণ 
শাজন ক্ষমতা লাভ করলেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ-দ্রাতাদের খাদাশস্যের জন্য 
মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে । প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে 
আগমন করেছিল । ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না। 


কাহিনীর মধ্যবতী অংশ কোরআন বর্ণনা করেন নি। কারণ, তা আপনা-আপনি 
বোঝা যায়। 


ইবনে-কাসীর সুদ্দী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদের বরাতে যে 
বিবরণ দিয়েছেন, তা এতিহাসিক ও ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হলেও কিছুটা গ্রহণ- 
যোগ্য। কারণ, কোরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 


তারা বলেছেন £ ইউসুফ আ)-এর হাতে মিসরের শাসনতার অলিত হওয়ার পর স্বপ্পের 
ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে 
আসে। অডেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাদে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা 
হয়। এরপর স্বপ্রের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা 
দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে । ইউসুফ (আ) পূর্ব থেকেই জাত ছিলেন যে, দুভিক্ষ সাত 
বছর পর্যন্ত অবিরাম অব্যাহত থাকবে । তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মওডুদ 
শস্যভাগ্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন। 


মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত 
করানো হলো। এখন দুর্তিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে বুভুক্ষু জন- 
সাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। ইউসুফ (আ) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য 
বিক্রয় করতে স্তরু করলেন। অর্থাৎ _এক ব্যক্িদক এক উট-বোঝাই খাদ্যশস্য দিতিন- 
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এর বেশি দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক্‌ অর্থাৎ ষাট সা" লিখেছেন, যা 
আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ পাঁচ মণের কিছু বেশি হয়। 

তিনি এ কাজকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্ষের তদারকি নিজেই করতেন। 
শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দুর-দূরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। 
হযরত ইয়াকুব আ)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি 
তা “খলিল” নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদামান রয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম, 
ইসহাক. . ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ )-এর সমাধি অবস্থিত। এ বাসভূমিও দুর্ভিক্ষের করাল 
গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারেও 'অনটন দেখা দেয়। সাথে 
সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সবন্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া 
যায়। হযরত ইয়াকুব আ)-এর কানে এ সংবাদ পৌছে যে, মিসরের বাদশাহ, অত্যন্ত সৎ 
ও দয়ালু ব্যক্তি । তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্া বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি 
পুত্রদেরকে বললেন ঃ তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এস। 

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি 
খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না! তাই তিনি সব পুন্তরকেই পাঠাতে মনম্থ করলেন। সর্ব কনিষ্ঠ 
পুন্ন বেনিয়ামিন ছিল ইউসুফ (আ)-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোঁজ হওয়ার পর ইয়াকুব 
(আ)-এর স্লেহ ও ভালবাসা তার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার 
জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। 

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল | ইউসুফ (আ) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির 
বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে ফাফেলার লোকজনের 
কাছে বিব্লুয় করে দিয়েছিল কিন্ত এখন আবদুঞ্জাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুষায়ী তাঁর 
বয়স ছিল চল্লিশ বছর । ---(কুরতুবী, মাষহারী) 

বলা বাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের অঙ্গাবয়ব পরিবর্তিত হয়ে কোথা থেকে কোথায় 
পৌছে যায়। তাদের ধারণাও এ কথা ছিল নাষে, যে বালককে তারা গোলা মরূপে বিক্রয় 
করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ, হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ (আ)-কে 


পা এপি হতির্ীণা কে লি ঠক পাশ 


চিনল না। কিন্ত ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনে ফেলজেন। ) ১.৯ ২312 (৪১ 


বাক্যের অর্থ তাই। আরবী ভাষায় 3 ৮2াঁশব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই 
৬) 924 -এর অর্থ অজ ও অপরিচিত । 


ইউসূফ আ)-এর টিনে নেওয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর আরও বর্ণমা 
করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌছলে ইউসুফ (আ) তাদেরকে এমনভাবে জিজাসাবাদ করলেন, 
যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়--যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে দেয়। প্রথমত 
জিডেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিব্টি। এমতাবস্থায় 
, এখানে কিরাপে এলে? তারা বলল £ আমাদের দেশে ভীষণ দুতিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা 
স্তনে খাদ্যশস্যেয় জন্য এখানে এসেছি। দ্বিতীয়ত প্রন্ন করলেন £ তোমরা যে সত্য বলছ এবং 
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চ্ তক্রসীরে মা'আরেফুজ-কারজান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তোরা ফোন লঙ্রচর ন--একতা ফিরাপে বিস্বাস করব ? তারা বলল ; আল্লাহ্‌র গানাহ। 
আসাদের দায় এাঙ্গ কখনও হতে গারে না। আরা আলাহ র নবী ইয়াকুব আগ. এর সন্তান । 
তিনি ক্েলমন বসবাস করন। 

হযরত ইয়াক €আ)সএর ও তার পরিবারের বর্তমান হাজ অবস্থা জান: এবং ওদের 
খুখছেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্জিত হোক- তাদেরকে প্রল্ন করার গেছনে এটাই ছিল ইউসুফ 
(আ-এয় জন্কয। এরপর তিনি জিজ্েদ করলেন £ তোমাদের পিতার আরুও কোন সম্তান 
জাছে ফি? ভারা বলজ £ আমরা বারো ভাই ছিলাম। তলুধ্যে কো এক ভাই জলে দিঙ্েজ 
হয়ে লেছে। আমাদের পিতা তাচকই সর্বাধিক আর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর 
ভাইকে আদর করতে তরু করেন। ও সাস্বনার জন্য তাঁকে আমাদের সাক্ে এ সফরে 
গাঠাজে দগি। 


এ সব কথা গুনে ইউসুফ (আট তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাক্খা এবং 
খখাক়ীতি খাদাপন্য প্রদান করার আদেশ দিজেন। 

বষ্টনের ব্যাপারে ইউসুফ € আট)-এর রীতি ছি এই যে, একবারে কোন এক বাতিক 
এক উটের বোঝায় চাইতে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যত্ন তা শেষ 
হয়ে খেত, তখন পুনর্বার দিতেন। 
ভাইদের কাছে সব বিবরল জানার গর তাঁর মনে এরাপ আকাঞক্ষা উদয় হওয়া স্বাডা- 
বিক ছিল যে, তারা পুনববার আসুক। এর জন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা প্রহণ করে তিনি স্বয়ং 
ডাইদেরফে বললেন £ 


চা গর পাত আর টি 


95 ০) ১2121550811 56 তস্টা 


অর্জাথ, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তন তোমাদের দেই ভাইকেও নিয়ে 
আসবে। তোগরা দেখতেই পাচ্ছ চে, আছি কিভাডব পুরঃগুরি খাল্চশস্য প্রদান করি: এবং 
ফিভাধে অতিথি আপ্যায়ন করি । 


& 
৮ তত হত. ১০ হি চেত পা না পা তি বিশ ৫ বর্ 


হি ভাইকে মাঃ না আন, শিস তোমাদের কাউক্ষেই খালাপঙা চেক না (কেননা, 
আমি যনে খায় যে, তোনিয়া আনায় সাথে মিদ্যা বলেছ )। এভাচে তোরা আমার কাছে 
জাসযে না। - 

অপর একটি গোপন বাষস্থা এই কছলন হে, তারা খালাশঃসার গজ বাবদ যেসব নঙ্গাদ 
জর্থঞকড়ি কিংবা অঙংকার জা দিযোচ্ছিল, সেঙযো গোপনে তাসের আলাবাবগের সধ্যে 
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সুযা ইউসুফ ৮৭ 


রেখে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিজ্বেন, যাতে বাড়ীতে পৌছে যন ভারা 
আসবাব খ্জবে এবং নঙ্গদ অর্থ ও অ্ংকার পাবে, তক্গন যেন গুনর্ার খাদ্যশস্য নেওয়ার দবন্ম 
আসতে পারে। 

ইবনে কাসীর ইউসুফ জো)-এর এ কাজের কয়েকটি সন্ভাব্য কারণ বর্ণনা ফরোছেন। 
এক, ইউসুফ জো) মনে কর্রজেন যে, তাদের কাছে এ নগদ জর্থ ও অজংকার ছাড়া সম্ভবত 
আর কিছুই নেই। ফজে পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য তারা আসতে পারবে না। মুই, ভিনি 
পিতা ও ভাইদের কাছ খেকে খাদ্যশস্যের মৃজ্য গ্রহণ করা পছন্দ করেন নি। তাই শাহী হাজারে 
নিজের কাছ খেকে গণ্যমৃজ্য জর্মা করে দিয়েছেন এবং তাঁদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দিয়েছে। 
তিন. তিনি জানতেন যে তাদের জর্থ ষঞ্ধন তাদের কাছে ফিরে যাবে এবং পিতা ভা জানতে 
পারবেন, তখন তিনি আল্জাহ্‌র নবী বিধায় এ অর্থকে মিসরীয় রাজনাসারের আমানত অনে কৃরে 
অবশ্যই ফেরত গাঠাবেন। ফজে ভাইদের পুনর্বার আসা আরও নিশ্চিত হয়ে যাবে ৷ 


মোটকথা, ইউসুফ জো) কতৃক এসব বাবস্থা সম্পন্র করার কারণ ছিজ এই যে, ভবিয়া- 
তেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তার সালাত 
ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয্ত। 

“জানুধাহনহোজ্য আস'জাজা 8 ইউসুফ (আ)-এর এ ঘটনা ছেকে বোঝা যার যে, মঙ্গি 
দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌছে ষে, সরকার বাবস্থা গ্রহণ না করছে অন্গেক 
লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামন্্রী স্বেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এসন 
দিতে পায়ে। ফিকাহবিদগণ এ বিষয়টি পরিচ্ষারভাবে বর্ণনা ককেছেন। 

ইউসুফ (জা) এর জবস্থা সম্পকে পিতাকে জবহিত না করা আজাহ্র আালেশের কাড়াগে 
ছিজঃ ইউসুফ আ)-এর ঘটনায় একটি চরম বিস্মরকর ব্যাপায় এই যে. একদিকে তীয় 
পিতা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকুব (আ) তার বিরহ-ব্যধায় জন বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে 
গেবেন এবং অনাদিকে ইউসুফ (আ) স্বয়ং নবী ও বসল, পিতার প্রতি স্বতাবগত ভাজবামা 
ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিজেন। কিন্ত সুদীর্ঘ চজিশ বছর সমজের দ্বা 
তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহ্যর্জান পিতাকে কোন উপায়ে স্বীয় কুশজ সংরান 
পৌছানোর কথা চিন্তাও করজেন না। সংবাদ পৌছানো তঙ্গনও অসন্ভব ছিজ না, হন ভিনি 
গোজীম-হয়ে মিসরে পৌছেছিলেন। আজীজে-মিসরের গছে তীয় সব রকব স্বাক্মীনতা ও 
সুযোগ-সুবিধার সামশ্রী বিদ্যমান ছিজ। তন কারও মাহামে গরা অন্থবা অব পৌঁড়িয়ে 
দেওয়া তাঁর পক্ষে তেন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও হে সংবাদ এলিক 
সেদিক পৌছাতে পারে, তা কে না জানে। বিশেষত আজাহ্‌ তাশআজা হঙ্ষন ভীকে সসস্ঞাযে 
পিতার -কাছে উপস্থিত হওয়া তীর সব্বপ্রথন কাছ হওয়া উচিত ছিজঅ। এটাক্কোন কারাদ 
অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিজ তীর সদ্য 
নেহাত মামুলি ব্যাপার। 


কিন্ত আল্লাহ্‌র পরগন্থর ইউসুফ জো) এরাপ ইচ্ছা করেছেন হলেও কোথাও বর্গিত 
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নেই। নিজে ইচ্ছা করা দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভ্রাতারা আগমন করল, 
তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। 


এ অবস্থা কোন সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ্‌র 
মনোনীত গয়গন্ধর হয়ে তিনি তা কিরাপে বরদাশত করলেন! 

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে,. সম্ভবত 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ রহস্যের অধীনে ইউসুফ আ)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। 
তফসীর কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে 
ইউসুফ (আ)-কে নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গুহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলার রহস্য একমান্স তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বোঝা কিরাপে 
সম্ভব ! তবে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারও বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত ইয়াকুব 
(আ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে 
যখন ইয়াকুব আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসৃফকে বাঘে খায়নি, বরং এটা তাঁর ভাইদের 
দু্ৃতি, তখন হথাভাবিকভীবেই সেখানে পৌঁছে সরেজমিনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর মনকে এ দিকে যেতে দেন নি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে 
বললেনও$ তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন 
কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন। 
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(৬৩) তারা ঘখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল £ হে জামাদের পিতা, 
আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । অতএব আপনি জামাদের ভাইকে 
আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, ঘাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাচ্ছ জানতে গারি এবং জারা 
জবশ্যই তার পুরাপুরি হিফাঘত করব। (৬৪) বললেন, জাম তার সম্পকে তোমাদেরকে কি 
সেরাপ বিশ্বাস করব, ঘেমন ইতিগৃহে তার ভাই সম্পকে বিশ্বাস করেছিলাম? , জতএব আল্লাহ্‌ 
উত্তম হিফাঘতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়াজু। (৬৫) এবং যখন তারা জাসবাবগন্র খুলল, 
তখন দেখতে গেল যে, তাদেরকে তাদের গণ্যমূল্য ফেরত স্য্ো হয়েছে৷ তারা বলল £ হে- 
জামাদের পিতা, জারা জার কি তাইতে পারি। এই জামাদের প্রদতত গণ্যমূল্য, জামাদেরকে 
ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন জামরা আবার জামাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ জানব । 
এবং জামাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক উটের বরান্দ খাদ্যশস্য জারা জতি- 
রিক্ত আনব । এ বরাদ্দ সহজ । (৬৬) বললেন £ তাকে ততক্ষণ তোত্মাদের সাথে পাঠাব না, 
যতক্ষণ তোমরা জামাকে জাজাহ্‌র নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই জামার কাছে 
পৌোছিয়ে দেবে, কিন্তু যদি তোক্মরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর ঘখন 
সবাই তীকে অজীকার দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের মধ্যে যা কথাবাতী হলো দে 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই মধ্যন্থ রইলেন। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

মোটকথা, তারা যখন পিতা (ইয়াকুব আ )-র কাছে ফিরে এল, তখন বলল £ হে 
আমাদের পিতা, (আমাদের খুব সমাদর হয়েছে, খাদ্যশস্যও পেয়েছি, কিন্তু বেনিয়ামিনের অংশ 
পাইনি। ভবিষ্যতেও বেনিয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ব্যতীত ) আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের 
বরাদ্দ (একেবারেই ) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব এমতাবস্থায় জরুরী যে, আপনি ভাই 
€বেনিয়ামিন)-কে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে (পুনর্বার খাদ্যশস্য আনার পথে যে 
বাধা, তা অপসারিত হয়ে যায় এবং ) আমরা (আবার ) খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং 
€যদি তাকে প্রেরণ করতে আপনি কোন আশংকা বোধ করেন, তবে সে সম্পর্কে আরষ এই 
যে) আমরা তার পুরাপুরি হিফাযত করব। ইয়াকুব আ) বললেন £ বাস, (রাখ রাখ) 
আমি কি তার সম্পকেও তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই 
(ইউসুফ )-এর ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম? (অর্থাৎ আমার মন তো সাক্ষ্য 
দেয় নাঃকিন্ত তোমরা বলছ যে, তার যাওয়া ব্যতীত ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ পাওয়া যাবে 
না। অথচ খাদ্যশস্যের উপর জীবন নির্ভরশীল এবং জান বাঁচানো ফরয )। অতএব (যদি 
নিয়েই যাও, তবে) আল্লাহ্‌ তাআলার (কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। তিনি) সর্বোত্তম - 
রক্ষণাবেক্ষণকারী। (আমার রক্ষণাবেক্ষণে কি হয়!) গবং তিনি সব দয়াজুর চাইতে দয়ালু। 
€(আমার দয়া ও স্লেহে কি হয় ।) এবং (এ কথাবার্তার পর) যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, 
তখন (তাতে ) তাদের জম্গা দেওয়া পণামূল্য (ও) পাওয়া গেল, যা তাদেরকে ফেরত দেওয়া 
' হয়েছে। তারা বলল ঃ পিতঃ (নিন) আমরা আর কি চাই! এই আমাদের জমা দেওয়া পণ্যমৃল্য, 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খন্ড)_১২৭ 
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৯০ তফসীয়ে মা'আরেফুল কোরজান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ঘা আমাদেরকফেই ফেরত দেওয়া হয়েছে! (এমন দয়ালু বাদশাহ! আত্রা এর চাইতে 
বেশি কোন দয়ার জন্য অপেক্ষা করব? এটাই যথেষ্ট। এ কারণে আমাদের পুনর্বার বাদশাহর 
কাছে যাওয়া উচিত। এটা ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। কাজেই অনুর্যতি দিন, 
আমরা তাকে নিয়ে ঘাব ) এবং পরিবায়ের জন্য ( আরও ) রসদ আনব এবং ভাইয়ের খ্ব 
হিফাষত করব এবং এফ উটের বরাদ্দ পরিমাপ খাদ্যশস্য বেশি আনব। (কেননা, এখন 
যে পরিমাণ এনেছি) এ তো অপ্রতুল। (শীঘ শেষ হয়ে ঘাবে। অতঃপর আরও প্রয়োজন হবে 
এবং তা গাওয়া ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল )। ইয়াকুব আ) বলজেন £ তাকে 
আমি ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর 
যে, তোমরা তাকে অবশ্যই আমার নিকট পৌছে দেবে! অবশ্য যদি তোমরা এক্ান্তডাবেই 
অসহায় হয়ে ড় তাহলে ভিন্ন কথা। (এমতাবস্থায় পাঠাতে অস্বীকার করি না ।কিন্তু) যতক্ষণ 
তোময়া হিফাযতের কসম না খাও (ততক্ষণ আমি পাঠাতে অক্ষম । সেমতে তারা সবাই কসম 
খেল)। যখন তারা কসম খেয়ে পিতাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন $ আমরা যা কিছু 
বলছি । তা আল্লাহ্‌ তা 'আলায় সমর্সিত (অর্থাৎ তিনিই আমাদের কথা ও অঙ্গীকারের 
সাক্ষী । কারণ, তিনি শুনছেন। তিনি একথা পূর্ণ করতে পারেন। অতঞব এ কথা বলার 
দ্ু'উদ্দেশ্য--এক. তাদেরকে আপন অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত ও সতর্ক করা । 
আল্লাহকে 'হাজির' ও “নাধির' মনে করলে তা অর্জিত হয়। দুই. তকদীরকে ওই তদবীরের 
শেষ সীমা স্থির করা, যা তাওয়াক্কুলের সারমর্ম। অতঃপর বেনিয়ামিনকে সাথে যাওয়ার অনু- 
মতি দিয়ে দিলেন। পুনর্বার মিসর সফরের জন্য বেনিয়ামিনসহ তারা সবাই প্রস্তত হয়ে 
গেল)। 


জানুহজিক জাতব্য বিষয় 

আলেচ্য আয্লাতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসূফ (আ)-এর 
ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের 
অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল ঃ আজীজে-মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে 
খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে 
সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বেনিয়ামিনকেও জামাদের 
সাথে প্রেরণ কষরুন-_-যাতে ভবিষ্যতেও আমরা খাদ্যশস্য পাই । আমরা তার পুরাপুরি 
হিফাষত কফরব। তার কোনরাপ কষ্ট হবে না। 


পিতা বললেন ঃ আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি. বিশ্বাস করব, যেমন 
ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম £ উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায়কি বিশ্বাস! 
একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হিফাযতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই 
প্রয়োগ করেছিলে। 

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্ত পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে 
পয়গন্ধরসুলত তাওয়াঙ্জুজ ঞএবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাত-ক্ষতি কোনটাই বান্দার 
ক্ষমতাধীন নয়--যতক্ষণ আল্লাহ, তা'আলা ইচ্ছা নাকরেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়ে গেলে তা 
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সূরা ইউসুফ টু দি 


কেউ উজাতে পার না। তাই সৃষ্ট জীবের উপর ভয়সা করাও তিক নয় এবং তাদের 
কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন। 


পাঠিত 


নট 
তাই বজজেন 5576 অর্থাৎ তোমাদের হিফাষতের ফল তো 


ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্‌র হিফাযতের উপরই ভরসা করি। 


5৮ রুপ পান্তা 


৩৬০ 199 ল31 ১৯ 5৯5 এবং তিনি সর্বাধিক দয়াজু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি 


নার বেড বর্তমান দুঃখ ও দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত 
করবেন না। 

মোটকথা, ইয়াকুব আট) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙীকারের উপর 
ভরসা করজেন না। তবে আল্লাহর তরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত 
হলেন। 

ঠা পে & রা ৪ ঞঠিত তা পা & তে 

5) 9) 1 ১33 ৪৮৮27 ০5 1৪৩০ | 
পা পলি টিণাঞ পাতা পাপা ঞ পা এ কা পাত্তা & ডট পান্টিণ তা ৪ তা পা শালা 


55] ৪৬০ 5 | ৮৯514) 1 ৩০) ৪০৮৪ ৮3৪ ৩১০৩৪ 


এ 1 গা 


॥/ ৫৫ ৩১7 


ঞ্ঞ এপ তা ঞ শা এটি তে টিপা শা 


০৪ 4৮-9১৪৭ 085 ১1১92 


জি মর জএরাআনা উনি তিউির কমার রাজন আস- 
বাবপন্ত তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপন্ত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, 
খাদাশস্যর মূল্য বাবদ পরিশোধিত পণ্যমৃল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদামান রয়েছে, তখন তারা 
অনুভব করতে পারল যে, এ কাজ ভুলবশত হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমা- 


পাতা ৮ জা ঠি 


দেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই 58) ৩১) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ পণ্যমূল্য 


॥& ৪০ . 
আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। অতঃপর তায়া পিতাকে বলল £ ৯১ $* অর্থাৎ আমরা 


আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মৃল্যও ফেরত গাওয়া গেছে। এখন তো 
অবশ্যই ভাইকে দিয়ে গুনর্বার নিবিদ্পে যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে 
যে, আজীজে-মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয় । কাজেই কোন আশংকার কায়ণ নেই। 
আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইফেও হিফাযতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের 
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৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ, আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । অল্প- 
দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। 


৯৫ তা 


পট এ বাক্যের এক অর্থ বণিত হল। এ বাক্যের ("শব্দটি 'না' বোধক 


অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল £ এখন তো 
আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মুল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই 
না-শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। 

এসব কথা শুনে ৪9 
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শু 583 041 ৩ 5 97380 ০৯ সপ ০) 59) 


অর্থাৎ আমি বেনিয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা 
আল্লাহ্‌র কসম এবং সাথে এর্াপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে 
- সাথে নিয়ে আসবে । কিন্ত সত্যদশীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোন সময় উধাও হয় না যে, 
মানুষ বাহ্যত যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহ্‌র শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারক ও 
অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে । 
কারণ, তা পালন করার পৃ শত তার নেই। তাই ইয়াকুব (আ) এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের 


৪ লা পঙ্ি *ত ্ঞ 


সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন £ (৮০ ৮ 5 ৬১11 অর্থাৎ এ অবস্থা ব্যতীত, 


যখন তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ এর অথ 
এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহ্‌র মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ 
অক্ষম ও পরাভ্ত হয়ে পড়। 


চে এ পাপা নর &পা চন] জাত 


055 এ 5 এ ৬০ & 4 (823 ০ ৪9১ 1 ৮০/১----অর্থাৎ ছেলেরা যখন 


প্রাথিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার 
জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকুব (আট বললেন £ বেনিয়ামিনের হিফাযতের 
জন্য হলফ নেয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরই তার 
নির্ভর । তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারও হিফাযত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পণ করতে 
পারে। নতুবা মানুষ অসহায় ॥ তার ব্যক্তিগত সামথ্যাধীন কোন কিছু নয়। 

নির্দেশ ও মাস'জাজা £ আলোচ্য আয়াতসমূহে মানুষের জন্য অনেক নির্দেশ ও মাস- 
আলা বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো স্মরণ রাখা দরকার £ 

সম্ভান তুলজটি করলে সম্পকছেদের পরিবতে সংশোধনের চিন্তা করাই একান্ত 
বিধেস্ $ 


মাস'আলা (১) $ ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূবে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা 
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ও জঘন্য গোনাহ, সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণত এক, মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের 
সাথে খেলাধুলার জন্য প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। দুই. পিতার সাথে অঙ্গীকার 
করে তাত করা । তিন, কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। 
চা. বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রুক্ষেপ না করা । পাচ. একটি নিরপরাধ 
লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা । ছয়, একজন মুক্ঞ ও স্বাধীন লোককে জোর- 
জবরদত্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া। 


এগুলো ছিল চরম অপরাধ। ইয়াকুব আ) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা 
ভাষণ দিয়েছে এবং স্থেচ্ছায় ও সঙ্জানে ইউস্ফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যত 
এটা ছেলেদের সাথে সম্পকছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার মত 
বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে । 
এমনকি, মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি 
দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং 
অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্গণ করেন। 

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোন গোনাহ ও জুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে 
শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তান সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা 
থাকে, ততক্ষণ সম্পর্কছেদ না করা । হযরত ইয়াকুব (আ) তাই করেছিলেন। অবশেষে 
ছেলেরা সবাই রুত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং গোনাহ্‌র জন্য তওবা করেছে। 
হ্যা,যদি সংশোধনের আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের 
ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সম্পর্কছেদ করাই অধিকতর সমীচীন। 

মাস'জালা (২) এখানে ইয়াকুব (আট) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেম। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়ে- 
ছেনযে, তারা পুনর্বার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে। 


মাস*জালা (৩) £ এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীকে একথা বলে 
দেওয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল, 
কিন্ত আমি তাক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরাপুরি তওবা করার 
জুযোগ পাবে। যেমন ইয়াকুব (আ) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বেনিয়ামিনের ব্যাপারেও 
কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম ? 
কিন্ত বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন। 

মাস'আলা (8)£ কোন মানুষের ওয়াদা ও হিফাযতের আশ্বাসের উপর সত্যি- 
কারভাবে ভরসা করা ভূল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র উপর হওয়া উচিত। তিনিই 
সত্যিকার কার্খ নির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক । কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়া- 
শক্তি দান করার ক্ষমতা তারই। এ কারণেই ইয়াকুব আ) বলেছেন £ 


রা, চে & পাঠ চে 
(8১ ৮৯) &-_১ এ) ৮5 
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কা'বে আহবার বল্লেন £ এবার ইয়াকুব বসা) তধু জেলেদের উপর ভরসা করেন 
নি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহূর হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আজ্াহ্‌ বঙ্ঙেন 2 আক্মার 
ইছষত ও প্রতাপের কসম, এখন আনি আগনার টতস্ম সম্ভানকেই আপনার কাছে ফেরত 
পাঠাব। 

গা'জালা (৫) দি অন্য ব্যতিগর মাল থা কোন রন আগবাব-্পরের সশ্যে 
পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা গ্বার মনে, লে তাকে দেওয়ার জন্য ইজ্ছা 
পূর্বক আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে 
বায় করা জায়েষ। ইউসুক্ষ ভ্রাতাদের আসবাবপরের মধ্যে যে পপাসুক্য পাওয়া গিয়েছিল 
সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলাতের সাক্ষ্য ছিল এই গে. ডুজ অথরা অনিচ্ছা বশত তা হয়নি, 
বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেওয়া হয়েছে! তাই ইয়ারুর (আব) তা ফেরত পাঠানোর 
নির্দেশ দেন নি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুবপত এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে ফালিকের 
কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। 

মাসালা ৬)? কোন বাড়িকে এরূপ কঙগম দেওয়া উচিত নয়, সা পূর্ণ কারা 
তার সংধ্যাতীত | ফেমন, ইয্সাকুন (আআ) বেনিয়ামিনকে সুঙ্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার 
কসম দেওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ 
অপারক ও অক্ষ ম হয়ে পড়ে কিংবা সবাই ধের মুখে পতিত হয়, তবে ভিদ্র কথা । 

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সা) যঙ্গন সাহাবায়ে কিরামের কাছ থেকে স্্ীয় আনুগ্তোর 
অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে “সাগোর শর্ত” নুনু করে দেন । অর্থাৎ আসরা সাধ্যানু- 
মায়ী আপনার পুরাপুষি আনুগত্য করব ॥ 

মাসাআালা €৭)7 ইউস্কল্তাতাদের ক্ষাঙছ খেতে এরূপ গযীদা-অঙগীবগর নেওয়া 
মে, তারা বেশিয়ারিলকফে ফিরিয়ে কাননে খেকে বোঝা যাক হে, 

(বাজি জামানত) বৈধ। অর্থাৎ কোন মোকদ্দমার আসামীকে মোক্দ্দসার তারিখে 
আদালতে হানির করার জামানত লেওয়া জায়েষ। 

এ মাসআলায় ইনাম মালেক রে) স্মিমত প্রকাশ ফয়েছেন। তিনি শুধু আথিক 
আমানতকে বৈধ হনে করেন এবং ব্যক্তির জামষাসতকে অবৈধ আখ্যায়িত করেন? 


রি 51942 ৮৮5 তর (2 এ 
চে এ পোর্ট ৫ 2০ তে 
5 %/21 95 59105 4৮ 2 
3, হিজরি 55082 টি 
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(৬৭) ইয়াকুব বললেন $ হে জামার যৎসগপ!। জবাই একই প্রবেশম্বার দিয়ে 
ফেলো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্‌র কোন বিধান থেকে 
জামি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নিেশ জাজ্াহরই চলে। তাঁরই উপর জানি 
ভরসা করি এবং তীরই উপর ততরঙা করা উচিত ভরঙ্গাকারীদেয়। (৬৮) তারা ঘন 
পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন জাল্লাহর বিধানের বিরদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল 
না। কিন্তু ইয়্াকুবের সিদ্ধান্তে তার মনের একটি বাসনা ছিল, ঘা তিনি পর্ণ করেছেন । এবং 
তিনি তো জামায় শেখানো বিষয় জবগত ছিলেন। কিন্তু জনেক মানুষ জব্গত নল । 
(৬৯) হন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে জাপন স্তাতাকে নিজের কাছে রাখজ। 
বলল $ নিশ্চয়ই জামি তোমার সহোদর । জতএঞব তাদের কৃতকর্যের জন্য দুঃখ করো না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (ব্ওয়ানা হওয়ার সময়) ইয়াকুব জো) (তাদেরকে ) বললেন ॥ বৎসগণ, 
€ষখন মিসরে পৌছবে, তখন) সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না। বরং পৃথক 
প্ুথক দরজা দিয়ে যেয়ো এবং (এটা কুদৃষ্টি ইত্যাদি অপছন্দনীয় বিষয় থেকে আত্মরক্ষার 
একটি বাহ্যিক তদবীর মাল্প। নতুবা) আল্লাহ্‌র নির্দেশকে আমি তোমাদের উপর থেকে 
হটাতে পারি না। নির্দেশ তো একমান্্র আল্লাহরই (চলে। এ বাহ্যিক তদবীর সম্ত্বেও 
মনেপ্রাণে) শীাক্প উপরই ভরসা রাখি। এবং ভরসাকারীদের উচিত, তাঁরই উপর ভরসা 
রাখা। (অর্থাৎ তোমরাও তায় উপরই ভরসা রেখো --তদবীরের দিকে দৃষ্টি দিও না। 
মোটকথা, সবাই বিদায় নিয়ে চলল।) যখন (মিসরে পৌছে ) পিতার কথামত (শহরে ) 
প্রবেশ করল, তখন পিতার মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে গেল। (নতুবা) তাদের উপর থেকে, 
(এ তদবীর বলে) আল্লাহর নির্দেশ এড়ানো পিতায় উদ্দেশ্য ছিল না (যে, তার কাজে 


কোনরাপ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে কিংবা তদবীর উপকারী না হওয়ার দরুন তার 
8০৪৭ ৯ 825 ৮ 


প্রতি সন্দেহ করা হবে। তিনি নিজেই তো বলেছিলেন; ৮1 14০৩ | 


ক্কিন্ত ইয়াফুব জআো)-এর মনে (তদবীর পর্যায়ে) একটি বাসনা (এ যে) ছিল ,যা তিনি 
প্রকাশ করেছেন এবং তিনি নিশ্চিতই বড় আলিম ছিলেন এ কারণে যে, আমি তাক শিক্ষা 
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৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


দিয়েছিলাম। (তিনি ইলমের বিপরীত তদবীরকে বিশ্বাসের পর্যায়ে সত্যিকার প্রভাব- 
শালী কিরাপে মনে করতে পারতেন? তার এ উক্তির কারণ সেই তদবীরই ছিল, যা 
শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয় ।) কিন্ত অধিকাংশ লোক জানে না (বরং ম্র্খতাবশত তদবীরকে 
সত্যিকার প্রভাবশালী বলে বিশ্বাস করে নেয়) এবং যখন তারা তেখাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা ) 
ইউসুফ (আ)-এর কাছে পৌছল (এবং বেনিয়ামিনকে উপস্থিত করে বলল £ আপনার 
নির্দেশে আমরা তাকে এনেছি) তখন সে ভাইকে নিজের কাছে ডেকে নিল এবং ( একাস্তে 
তাকে) বললঃ আমি তোমার ভাই (ইউসুফ )। অতএব তারা যাকিছু (অসদাচযপণ ) 
করেছে, সেজনা দুঃখ করো না। (কেননা, এখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে মিলিত 
করে দিয়েছেন। এখন সব দুঃখ ভূলে যাওয়া উচিত। ইউসুফ আ)-এর সাথে অসন্ধযব- 
হারের কথা তো সবারই জানা । বেনিয়ামিনকেও হয়তো তারা কষ্ট দিয়ে থাকবে। যদি 
কষ্ট না-ও দিয়ে থাকে, তবে ইউসুফের বিচ্ছেদ কি তার জন্য কম কম্টদায়ক ছিল? অতঃপর 
উভয় ভ্রাতা মিলে পরামর্শ করলেন বেনিয়ামিনকে কিভাবে রেখে দেওয়া যায়। এমনিতে 
রাখলে ভ্রাতারা অঙ্গীকার ও কসমের কারণে নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করবে। ফলে অযথা 
কথা কাটাকাটি হবে। পক্ষান্তরে রাখার কারণ প্রকাশ হয়ে পড়লে গোপনডেদ ফাঁস হয়ে 
যাবে। আর কারণ গোপন থাকলে ইয়াকুব (আ)-এয্স কষ্ট বাড়বে যে, বিনা কারণে কেন 
রাখা হল, কিংবা কেন রইল? ইউসুফ (আট) বললেন £ উপায় তো রয়েছে, কিন্ত এতে 
তোমার বদনাম হবে। বেনিয়ামিন বলল £ বদনামের পরওয়া করি না। মোটকথা, 
তাদের মধ্যে একথাই সাবাস্ত হয়ে গেল। এদিকে সবাইকে খাদ্যশস্য দিয়ে বিদায় দেওয়ার 
আয়োজন করা হল ।) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূছে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার 
মিসর সফরের কথা বণিত হয়েছে। তখন ইয়াকুব (আ) তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ- 
করার জন্য একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ 
দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর-প্রাচীরের কাছে পৌছে ছন্্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং 
বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো । 


এরাপ উপদেশ দানের কারণ এই আশংকা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহী, সুদর্শন 
এবং রূপ ও ওজ্জবল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা 
একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারও বদ নজর লেগে তাদের ক্ষাতি হতে 
পারে। অথবা সংঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের 
ক্ষতি সাধন করতে পারে। 


ইয়াকুব আট তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এক্লাপ উপদেশ দেন নি। দ্বিতীয় সফরের 
প্রা্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং 
দুর্দশাপ্রস্ত অনস্থায় মিসরে প্রবেশ করেছিল। ফেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি 
কারও অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশংকা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসরসম্সাট - 
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সূরা ইউসুফ ৯৭ 


তাদের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজ কর্মচারী ও শহর- 
বাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারও কুদৃষ্টি লেগে যাওয়ার 
আশংকা প্রবল হয়ে ওঠে কিংবা সবাইকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দল মনে করে হয়ত কেউ 
হিংসায় মেতে উঠতে পারে। এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুন্ন বেনিয়ামিন সঙ্গে থাকাও 
তাদের প্রতি পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে। 


কুদুষ্টর প্রভাব সত্য £ এতে বোঝা গেল যে, মানুষের চোখ (কুদুষ্টি) লাগা এবং 
এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্ত জানোয়ারের কম্ট কিংবা ক্ষতি হওয়া সত্য। এটা 
মৃর্খতাসুলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই ইয়াকুব আ) এ থেকে পুর্ূদের আত্মরক্ষার চিন্তা 
করেছেন। 


রসূলুল্লাহ সো)-ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন £ কুদুষ্টি 
মানুষকে কবরে এবং উটকে উনানে চুকিয়ে দেয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সা) যেসব 
বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে 


০) ৬৭০ ০ ৮৯ -ও রয়েছে । অর্থাৎ আমি কুদৃষ্টি থেকে আত্রয় প্রার্থনা করি। 
--(কুরতুবী ) 


সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবু মহল ইবনে হুনায়ফের ঘটনা সুবিখ্যাত। একবার 
গোসল করার জন্য পরিধেয় বস্ত্র খুলতেই তার গৌরবর্ণ ও সুষ্ঠাম দেহের উপর আমের 
ইবনে রবীয়ার দুষ্টি পতিত হয়। সাথে সাথে তার মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে £ আমি 
আজ পর্যন্ত এমন সুন্দর ও কান্তিময় দেহ কারও দেখিনি। আর যায় কোথায়, তৎক্ষণাৎ 
মহল ইবনে হনায়ফের দেহে ভীষণ জ্বর চেপে গেল। রস্নুল্লাহ্‌ (সা) সংবাদ পেয়ে প্রতি- 
কারার্থে আমের ইবনে রবীয়াকে আদেশ দিলেন যে, সে যেন ওষু করে ওযুর পানি থেকে 
কিছু অংশ পান্ত্রে রাখে। অতঃপর তা যেন মহল ইবনে হনায়ফের দেহে ভেলে দেওয়া 
হয়। আদেশ মত কাজ করা হলে মহল ইবনে হুনায়ফ রক্ষা পেলেন। তার স্বর থেমে 
গেল এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে পূর্ব নির্ধারিত অভিযানে 
রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ ঘটনায় রস্লুজ্লাহ্‌ (সা) আমের ইবনে রবীয়াকে সতর্ক করে 
বলেছিলেন £ ৮৯ ৬৯) ৪০] 54573 81 ৪ ১1 ৮০০৮ 484 (কেউ আপন ভাইকে 
কেন হত্যা করেঃ তোমার দৃষ্টিতে যখন তার দেহ সুন্দর প্রতিভাত হয়েছিল তখন তুমি 
তার জন্য বরকতের দোয়া করলে না কেন? মনে রেখো, চোখ লেগে যাওয়া সত্য। 


এ হাদীস থেকে আরও জানা গেল যে, অপরের জান ও মালের মধ্যে যদি কেউ 
বিস্ময়কর কোন কিছু দেখে, তরে তার উচিত দোয়া করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এতে 


পজিওপ ও শা লতা 


ডি 
৯ ৫ ৬ 
বরকত দান করুন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে 84 & ]1 555 491912 


বলা উচিত। এতে কুদ্ষ্টির প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। আরও জানা গেল যে, কেউ চোখ 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_-১৩ 
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৯৮ তফসীয়ে মা'আর়েফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খগ 


লাগার আক্রান্ত হলে যার চোখ লাগে, তার হাত, পা ও মুখমণ্ডল ধোয়া পানি রোগীর দেহে 
চলে দিলে চোখ লাগার অনিষ্ট বিদূরিত হয়ে ষায়। 

কুরতুবী বলেন £ আহলে সু্ত ওয়াজ-অমাআতের . সব শীর্ষস্থানীয় আজিম এ 
বিইন়ে একমত যে, চোখ লাগা এবং তন্দ্ায়া রতি সাধিত হওয়া সত্য। 

ইয়াকুব আ) একদিকে ঝুদুষ্টি অথবা হিংসার আশংকাবশত ছেলেদেরকে একই 
দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ 
কয়াও জরুরী মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ওদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে 
জনসাধারণ মূর্খতাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সতাটি এই যে, কোন 
মানুষের জান ও মালের মধ্যে কুদুষ্টির প্রভাব এক প্রক্ষার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ওষধ 
কিংবা খাদ্য ঘেমন মানুষকে অসুক্ছ করে দেয় এবং শীত ওণ্রীন্গের তীব্রতায় রোগব্যাধি 
জধ্া নেয়, তেমনি কুদ্ষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রততাবও এসব অত্যন্ত কারণের অধীন। 
দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তিবিলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয্[ং এদের মধ্যে কোন 
সভযিক্ষায় প্রভাবশক্তি নাই। বরং সব কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শত্তিৎ, ইচ্ছা ও 
ইয়াঙ্ার় অধীন। আল্লাহ্‌র তকদীরের বিপরীতে কোন উপকারী তদবীরে উপকার হতে 
পায়ে না এবং ক্ষতিকর তদবীরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ইয়াকুব 
আআ) বলেছেন £ 
ন৮ 82 78০1 ০ ৩ এ ৩৯ (2) ৩ ৮১1 5 


ও জ পাঠিত জি কল লাণ পানা তা 


০০১১5 ১২০ 4585 ৮১০2 ০৮৮০5 


অর্থাৎ কুদৃষ্টি খেকে আত্মরক্ঞার যে তদবীর আমি বলেছি, আমি জনি যে তা 
জাল্লাহ্‌য় ইচ্ছাকে এড়াতে গাল়বে না। আদেশ একমান্জ জাজাহ্‌রই চলে। তবে মানুষের 
প্রতি বাহ্যিক তদবীর কয়ায় নির্দেশ জাছে। তাই এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্ত আনি 
তদবীরের় উপর ভরসা করি না বরং আল্লাহ্‌য় উপরই ততরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা 
করা এবং বাহক ও বন্তিতিক তদবীরের উপয় ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের 
অবশ্য কর্তব্য। 


ইয়াকুব জো) ষে সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি। এ 
সফয়েও বেনিয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর চ.ড়াত্ত করা সত্ত্বেও সব 
বাথতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বেনিয়ামিনফে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে । ফলে ইয়াকুব 
(আ) আরও একটি আঘাত পেলেন। তাঁর তদবীরের বার্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে 
উল্লেখ করা হয়ছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবীর বার্থ হয়েছে, 
যদিও ঝুদুষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর সফল হয়েছে। কারণ, সফরে 
অগ্রীতিকয় কোন ঘটনা ঘটেনি । ফিন্তু আল্লাহ্‌ কতৃ'ক নির্ধারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা 
অনিবার্ধ ছিল, ইয়াকুব আ)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্য কোন তদবীর করতে 


//4.09119071-0017 


সুরা ইউনুফ টি 


পারের সি। এ রাজিক আতা দ্য়েও জারাহূর উপর ভয়াঙ্গান বড় ও ছিতীয জাঙ্কাত প্রথয় 
আহাতেরও প্রতিকার ্রমাণিত হযেছে এরং পর্িগ্চম পরম মিরাপভা ও ইজ্জতের গা 
ইউগুক ও ফেলতিয়হিযে উভয়ের গানে সাদরও অটোছে | 

পনিযেতী 'জার়াতে এ রিষেরবারটিই বলিত হযেছে বে, ফেরা পি অহনা গলে 
রষশ্য এ তদবীরে আছর কোন মির্দেশকে গড়াতে পারত না, কিন্তালিতুগুরাভ ফেহ-ফহতডে 
মাহি ছিল হা, তা ভিন পুর্থ আাক্লোজেম ও 


ঞ ত্ক্মাতের লেমভাগে ইয়াকুহা ও্যোটএর এঁল€সা ক্রয়ে হয়া হকার £ 


বটি ক পলা পা বটি 1৪ 2 পাটিত পা 
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ইয়ার (আআ) বড় (রাহা জিতলন, লায়ন বাসি ভীত মিতা সার রেডি । উচ্চ গু 
ছে, সাধারগ £লাকাদের অন গার বিচে গুজিগত ও আফুলীরনেরাঞর সদা তং তা ছিজা সরতরি 
আরছের গানে । এ কারণেই তিনি লীয়তসম্মত ও প্রণংদনীয় আহ্হিক তত জতেলেঞল 
কযুলেও তার উপর ভয়াসা বরন নি। ফিল জনেকে তলার এ সত্য জানে জা ওনং জা ন্িদত 
ইন্াফুরে (জো) সন্গর্কে স্লেছে প্রকালা যো চয, এজজছে গর্তের গর £ জাতীয় ওদ্ভীর 
শোভিত জিলে হা ॥ 


নূঝাচ্হো জগে। উল রই হম, গাহি ভে ভর উস দিয়া ছিরোছর তিরদির তছ্নুতুহী জজ 
ক্রুতের । এ কারণেই বাহ্যিক তদরীরের উপর তদাদা মেঘ বৈ বরং একস আর 
রা, 


পে রি িপ পেপ কি 5 রি লা টি াতনটি ৯ 08 &টিপ ৩ অটির্তা 
৪9614 ২৯4 আটা ৬৪9৫ ৬৪০2৯ ৬৮ ৮১ ডি 


এ তিপ৯ এটা তে 


৮৬/১ল8 (টি হা তি % 


জর্চাৎ সিসির পোজ পায় জরে সির ভাই ইউসক €া১-দুর পতানোরে উান্ছিত শ্রহর 
লিনা রা হরি ভার ঠা 
জিহবে ইউসুর বা) চোট ভাছই ্িরাহিমসেকা সিনহা দিহজের সাধ রাজিহেগা । হরগাা- 
বিনে কাতান ফারেছে £ পন জা বাসহাদের কারা যে ইউদুর ওলা) পেত প্রানের 
এঞ্ফাটি ফ্যরা কার দিছে । এর হোছিরোসিন ওলা রেমুকে কাজা | টাচ পাকে রনির সার 
জবার ফরতে রাজকে । গে জারছই একাল এগভোগা, তগছের উরুর (রা) সোল 
প্রহর কা নিজের পািচের এরালা এজারে ব্রায়ান? পমারিতই কোর সাহ্হা দ্যাট 
এয চসিকের লতি ভিজা েই। ব্য কছইগাপ এনে সমর গর্াহ্হরা হি, ওজয 
গ্ানান্বযপ্ট পতিত দাগ পরান তাই | 
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১০০ তফসীরে মা'আরেখুল-কফ্োরআন 1! পঞ্চম খণ্ড 


নির্দেশ ও মাস'জ।লা £ আলোচ্য দু আয়াত থেকে কতিপয় মাস'আলা ও নির্দেশ জানা 
যায়ঃ 
(১) চোখ লাগা সতা। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার 
তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়। 


(২) প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ নিয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন 
রাখা দুরস্ত ৷ 

€৩) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক ও বস্ততিত্তিক তদবীর করা 
তাওয়ান্থুল ও পয়গম্থরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থী নয়। 

(৪) ষদি কেউ অন্য কারও সম্পর্কে আশংকা পোষণ করে যে, সে দুঃখ-কজ্টে পতিত 
হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সন্তাব্য উপায় 
বাতলে দেওয়া উত্তম, যেমন ইয়াকুব (আ) করেছিলেন। 


৫৫) যদি অন্য কারও কোন গুণ অথবা নিয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং 


পচ রগ কাগ 


নটি এট) শে শি শি 
চোখ লেগে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে তা দেখে & ৮5) অথবা 41 ৩ ৮ 


বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়। 


(৬) চোখ লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে কোন সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েয । 
তন্মধ্যে দোয়া-তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম ॥ যেমন রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
জা'ফর ইবনে আবৃ তালিবের দু'ছেলেকে দুর্বল দ্খ তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার 
অনুমতি দিয়েছিলেন। 

€৭) বিজ্ত মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ্‌র উপর 
রাখা। কিন্ত বাহ্যিক ও বস্ততিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী 
বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ভুটি করবে না। ইয়াকুব (আ) তাই করেছিলেন এবং 
রসূলুল্লাহ সো)-ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন। মাওলানা রামী বলেন £ 

৩৯ ৪7৮1 5১10 055902 

এটাই পয়গম্গরসুলভ তাওয়াক্কুল ও রাসূল (সা)-এর সুম্মত। 

€৮) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ইউসুফ (আ) ছোট ভাইকে আনার জন্য চেষ্টা 
করেছেন এবং যখন সে এসেছে, তখন তার কাছে নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করে দিয়েছেন। 
কিন্ত পিতাকে আনার জন্য কোন চিন্তাও করেন নি এবং তাকে স্বীয় কুশল সংবাদ অবগত 
করানোর ক্ষোন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নি। এর কারণ পূবে বণিত হয়েছে যে, চজিশ 
বছর সময়ের মধ্যে এমন অনেক সুযোগ ছিল, যখন তিনি পিতাক্ষে স্বীয় অবস্থা ও কুশল 
সংবাদ দিতে পারতেন, কিন্ত যা কিছু হয়েছে, সব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীর ও ওহীর 
ইঙ্গিতেই হয়েছে। হয়তো তখন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পিতাকে স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে 
অবহিত করার অনুমতি ছিল না। কারণ, তখনও প্রিয় পুন্ন বেনিয়ামিনেয় বিচ্ছেদের 


//4.091190721-0017 


সয়া ইউসুফ ১০১ 


মাধ্যমে পিতার আরও একটি পরীক্ষা বাকী ছিল। এ পরীক্ষা সমাপ্ত করার জন্যই সব 
ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয়েছে। 


45 5৯12658৫৩1৫ ৮৮5১ ধতর্তা 22৫৫ ০1৫ 
সি 21১০৮ ৮ 0820 0৯09 22 
জিডির 


৩৬৯ 


পাশ শী টি িশীশী সা শীস্ীশেীীপস্পী 


04263291012 (5৮ ৬ ৩৫৮%168 
৭৩৪ ৬6 73420556৩45 25 ১ 
7০১5%19৮৬০ ০3৮৮ ৫০৮৫ যো $ 
"৪62 2 ২১৮০৮ ৫৩১৬5 ৬৩ ৫৮০৮ 
3৯৬6১৭5062৩ ৫55) 4১241 
০৪৬৮৪৫৩৫৫৫৮ 2০৬০৬ 
পারা চ৫গত 5 পাপঠ ৫ 


৯৯১১৪,১/৩9১১৮০৬৯৮৬এ ৬৪ 
০১৭০৩১৩৩৪০৩ 


(৭০) অতঃপর খন ইউনুষ্চ তাদের রসদগন্ত প্রপ্তত করে দিলেন, তখন পানগান্র 
আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে 
কাফিলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (৭১) তারা ওদের দিকে মুখ করে বলল £ 
তোমাদের কি হারিয়েছে? (৭২) তারা বলল $ আন্মরা বাদশাহর পানগান্ধ হারিয়েছি 
এবং থে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর 
হামিন। (৭৩) তারা বললঃ আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা তো জান, জামরা অনর্থ ঘটাতে 
এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম্ম না। (৭8) তারা বললঃ যদি তোমরা 
মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শান্তি? (৭৫) তারা বলল £ এর শাস্তি 
এই যে, যার রসদগন্্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা 
জালিমদেরকে এভাবেই শান্তি দিই। (৭৬) অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইয়ের থলের 
পূর্বে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই গান্ত আপন ভাইয়ের থলের 
মধ্য থেকে বেন কন্নলেন। এরমনিষ্কাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম । সে 
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ঠগ সারে মাণ্জযেকুজসক্ষোরজাম । পঞ্চস খন্ড 


হাদনাহ্র। জাহাজ জাগন তাইফে ফখনও লাগতে নিতে পারত না, কি আজাহ্‌ খুলি ইগছা 
হায়ন। জাখি ধা ইচ্ছা, অর্থাত উদ্নীত করি এফ প্রচোক ভার্মীয় উপর জান 
জহিহ্তর এফ জার্দাজাম। 





ভহাদীনোয় জাদু. হবেরাগ 

জন্তাগর হব ইতউগুফা আ) ভাঙে ( ধাঙাশসা ও রওয়ানা হওয়ার ) রসসপল্ঞারদি 
পরত হারে দিজেন তত্র (দিতেই কিংহা ফোম নির্ভবাখেগ্য কর্মচারীর মাধ্যমে ) পানপার 
(খালাশঙগা দেওয়া জাগও ছিজ ভাই) আপন ভাইয়ের কাসদের সবে চেনে দিংলন। অতঃপর 
(হৃহ ভাবা রওয়ালা হজ, তখন ইউগুফের জাগেশে গেস্ছদ দিক হেকে ) একজন আছ- 
হাদফারী জোক ধজজ ॥ হে ধদফেজায়। কোন, ভোর অবনাই তোরা । তারা তালের 
(জঙৎ গঞ্ধেহধকাধীদের ) দিকে খুখ ফিরিয়ে ধলজ  ভোমাদের কি বন্ড হারিয়েছে (হা 
টির হয়গারে জাগাচেরক সঙ্গেছ হু) ভায়া ধলজ ॥ আরা শাহী পরিমাপ পাঞ্জ পাচ্ছি 
লা (তা উদ্ধাও গুখে লে )। যে হাঞ্িতা (এনে) উপস্থিত করছ, সে এক উট বোঝাই 
ছাঙাদলা (গুরায ছিগাে শসান্তাঙযা খেকে) পাধে। €কফিংবা উদ্দেশ এই থে, যদি স্বয়ং 
চাক জাজ কেউ দেয়, ভথে তার পড় পুঝচ্ষায় পাথে) আমি তার (পুরষ্কার আদায় করে 
চে) দ্বাছিজ। [ পণ ইতউমুঙ্ আ)-এফা আলেলেই এ আহবান ও পুরক্ষারের ওয়াদা 
করা হয়েছিল | তাড়া হজ । ভাললাহ্র কসম তোমরা ডাল রাপেই জান থে, আমরা দেশে 
ভ্তি ছড়াদোর গলা (ছায়া ছধ্যে তরি ন্যতম ) জাসিনি এবং আমরা চোয় নই ( অর্থ, 
এটা জাদেজা অন্তর লন্ব)। ভালা € অনুসঞ লফার্জীরা ) বলল ; আচ্ছা খদি তোষরা 
স্হান ছ, (জং তৈগ্রাঙ্গের ঘথ্যে ফাযও চুরি প্র্ানিত হয়ে যায়) তষে তার (চৌর্ঘ- 
হার) শা কি? ভারা ইঞ্সাকুথ (জা)-গর শ়ীযতানুষায়ী ? উতর দিল £ তার শাতি এই 
চৈ, দায় বাসদপড়্ের জঙ্চে ভা গাওয়া জায়, সে জিজেই তার শান্তি ( অর্থাৎ চুরির বিনিময়ে 
জংরিভ্ট কাকে গে হাছিযজে লেছে )। আমরা জালিম ( অর্থাছ ) চোরদেরাফে এমনি 
মাসি [দই। (অর্থ অনন্দের অড়ীযক্চের নির্দেশ ও কাজ তাই। মোটকথা, পরস্পরে 
এর কানা চাঙা হওয়ায় পড় কাদঙগপঞ্ত সাজানো হজ )। অত$পর ( তজাশি নেওয়ার 
জগ ) ইউসুফ (জ্িজ জবা হেগল িরঘোগা কর্মচারীর মাধমে ) আপন ভাইয়ের 
(জরগ্ররের ) খজেনা আরে সানা সকালে খজে উল্পাশি শরু কয়লেন। অতঃপর (শেষে ) 
গ্রিক (জন্ধাৎ পাদ পাহাটিকে ) জর সাইফের ( বাঁসদপঞ্জের ) থলে থেকে বের করলেন। 
আছি ইউসুফ (১) খ্তিরে ওজরথে (বেনিষবামিলকে ) তার নিকটে রাখার তদবীর 
কাছ (ও ভদবীযের হারল এই ছে) ইউজ স্বীয় ভাইকে বাদশাহর আইন অনুযার়্ী 
দিতে গারতেগ জা (ক্ষন বাদশার আইলে চুিয় লাতি কিছু মারপিট ও জরিমানা 
ছি +-ভিররী উহকী মাজত ) কিন্ত এটা জঞজাহ্‌ তা'আলারই কাম্য ছিল। (তাই 
ইউমুছেছা ধনে ওই ত্বাদহথীর জান হয়েছে ওবং তীয় ভাইয়ের মুখ থেফে এরাপ সিদ্ধান্তের 
কা হেয় হয়েছে৷ উতডি জিশে দ্ধের ভি হয়ো আসে । এখানে সত্যিকারভাবে গোলাম 
ক্কাঙা হ্যাজি য়ং জিকিরের জজ্জ্উকুতে কোোভাময় রাপ ধারণ করা হয়েছিল মান্প। 
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সূরা ইউসুফ ১৪৩ 


কাজেই এখানে ৯ 83.)2৮ 1] অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তিকে গোলামে পরিণত করার সন্দেহ 
জমূলক। ইউসুফ যদিও বড় আজিম ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তথাপি আমার তদবীত্ 
শেখানোর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। বরং আমি) যাকে ইচ্ছা (ইন্ুমে ) বিশেষ স্তর গর্থত্ত 
উন্নীত করি এবং সব বিদ্বানের চাইতে বড় বিদ্বান রয়েছেন। (অর্থাৎ আজাহ্‌) সৃষ্টজীনের 
জ্ঞান অপূর্ণ এবং শ্রষ্টার় জান পূর্ণ। অতঞএব প্রত্যেক সৃষ্টজীব জান ও তদবীয়ের মুখা- 


.পেক্ষী। তাই 3১০ ৩ &া 2৩৪ বলা হয়েছে। মোট কথা এইযে, তাদের 


স্লসদ বা আসবাবপত্র থেকে ঘখন পানপান্র বের হয়ে পড়ল এবং বেনিগ়্ামিনক্ষে আটকানো 
হল, তখন তাক়া সবাই নিরতিশয় লজ্জিত হল। 


জানুহজিক জাতব্য বিহু 

আলোচ্য আয়াতসমূহে বলিত হয়েছে যে, সহোগল্প ভাই বেনিয়ামিনকে মেখে দেওয়ায় 
জন্য ইউসুফ (আ) একাটি কৌশল ও তপবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে 
নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উড়ে 
পিঠে গৃথক পৃথক নামে চাপানো হল। 


বেনিয়ামিনের যে খাদ্যশস্য উ্েক় পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাল গোপনে 
রোখে দেওয়া হল। ফোরআন পাক এ গান্রটিকে এক জায়গায় 84 (55 শব্দের দ্বারা এবং 


পঞ। ত 


অনার-৯)| & 19 ছায়া বাজ কয়েছে। ৪ ৫০ শব্দের অর্থ গানি পান 


পদ পে এট 


করার পান্র এবং £€1০  শবন্দটিও এমনি ধরনের পান্ের অর্থে বাবহৃত হয়। এক্ষে 


০০ তথা বাদশাহ্র দিকে নির্দেশিত হ্রায় ফলে আরও জানা গেল যে, এ পায়নি 


বিশেষ মৃজ্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। ফোন ক্ষোন রেওয়ায়েতে বক্মেছে যে, পান্টি 'যবরজদ' 
পাথর দ্বারা নিমিত ছিল। আবার কেউ অর্ণ নিমিত এবং সৌগ্য নিমিতও বষেছেন। 
মোট কথা, বেনিয়ামিনের রসদগঞ্জে গোপনে রক্ষিত এ পান্টি যথেষ্ট মুল্যবান হওয়া ছাড়াও 
বাদশাহর সাথে এয বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ নিজে তা ব্যবহার করতেন অথবা 
বাদশাহর আদেশে তা খাদাশস্য পরিমাপের গান্রাপে ব্যবহাত হত। 


শি ওত এ এ 54 ঠিে কটি ডিপ জন 


০৯১০ 1) ১৮0 দি ৩3৭ ৩৩1 6 অর্থাৎ কিছুক্ষণ ঝর 
জনৈক ঘোষক ডেকে বলল $ হে কাঞ্রিলায় লোকজন, তোগকী তোযা। 
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১০৪ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


5 
এখানে ($ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি বরং 
কাফ্িলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে-যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না 
করতে পার়ে। মোট কথা, ঘোষক ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফিলাকে চোর আখ্যা দিল। 


শিট পরিকর উিউতজপণ দিও 


৩558৯ 1 ৬ ৬০ ৮৪৬/০ 1514012153৮. অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতাগণ ঘোষণা- 


কারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল £ তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ । প্রথমে এ কথা 
7287 


৮৯ ৮ পপ পা «কতা পা পাপে ক নত 


(৮) এ315 2৮৭ ০০ ৮ ৪৯ ৩০) ০৭] €195 ১88 9) ৩ 


চিনি রিভিনগারাতদ কতা যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে, 
সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর যামিন। 

এখানে প্রথমে প্রশ্ন এই যে, ইউস্ফ (আ) বেনিয়ামিনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল 
কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় 
ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরও একটি আঘাত দেওয়া তিনি 
কিরাপে পছন্দ করলেন ? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ । তা এই যে,নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভি- 
যোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পন্্রের মধ্যে কোন বন্ত রেখে দেওয়ার মত জালিয়াতি 
করা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা--এসব কাজ অবৈধ । আল্লাহ্‌র পয়গন্র ইউসুফ 
€আ) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন £ 

কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন £$ বেনিয়়ামিন যখন ইউসুফ (আ)-কে 
নিশ্চিতরাপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের 
কাছে ফেরত পাঠানো না হয়। বরং ইউসূফ (আ)-এর কাছে রাখা হয়। ইউসূফ (আ) প্রথমে 
এ অজ্হাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে 
না। দ্বিতীয়ত তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভি- 
যৃত্ত করে গ্রেফতার করে আটক রাখা । বেনিয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে 
এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়। 

কিন্ত এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকম্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর 

বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। ফেউ কেউ কারণ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ (আ)-এর অক্তাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে 
ভাইদের তোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রযাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বেখাপপা । 
এমনিভাবে ক্কেউ কেউ বলেন ঃ ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আ)-কে পিতার কাছ থেকে ঢুরি করে 
বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। 
অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তাই-_যা কুরতুবী, মাহহারী প্রমুখ প্রস্থকার দিয়েছেন। 
তা এইযে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বেনিয়ামিনের বাসনার 
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স্রা ইউসুফ ১০৫ 


ফলম্কতিও ছিল না এবং ইউসুফ তআ)-এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ 
ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারই অপার রহসোর বহিঃপ্রকাশ । এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকুব 
(আ)-এর পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ সহি এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কোরআনের 


চা ঞ্ 


এ আয়াতে ইসি রয়েছে ৮৮5) 5593 3 অর্থাৎ আমি ইউসুফের খাতিরে 


এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি। 


এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও ল্টৌশলক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের কাজ বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন 
এগুলোকে অবৈধ বলার কোন মানে নাই। এগুলো মুসা ও খিধষিরের ঘটনায় নৌকা 
ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতই। এগুলো বাহ্যত গোনাহ্‌র কাজ ছিল বলেই 
মূসা আ) তামেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্ত খিযির আ) সব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশে 
বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের ক্ষাজ ছিল না। 


গা 85 ৮০ 


৩৮০ ৬2 5৮ ১৬৯৪) ৩৯৫ (০ ১৪) & 3) 


অর্থাৎ শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা 
উত্তরে বললঃ সভাসদবগগও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা 
এখানে অশান্তি সষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই। 


পা এটেিটিে নে ৫৯ এ পাল জকি পা 


৩$)3৪ ৮৬ ৩1 ৪০1) (১ 15) -_রাজকর্মচারীরা বলল £ যদি তোমাদের 
কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি ? 


হাস টি 
লে 6৫ (রা টে পা পান্টি ৪ পা জেল এ 


এ) ৮3১ ৪ গ7৯ 33ঃ রা, ৬ ১৭১ ৩৭ ৮০17৭ 25 


পি গু 
০৩৬) ৬) 
অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল ঃ যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে। 
সে নিজেই তার শাস্তি। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই। 


উদ্দেশ্য, ইয়াকুব আ)-এর শরীয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে 
সে চোরকে গোলাম করে রাখবে । রাজকর্মচারীরা এভাবে স্থয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে 
ইয়াকুবী শরীয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বেনিক়্ামিনের আসবাবপত্র 
থেকে চোরাই মাল বের হলো নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে ইউসুফ আ)-এর হাতে 
সোপর্দ করতে বাধ্য হয় । 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-১৪ ট 
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১০৬ তফসীয়ে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্ছম খণ্ড 


রিস্ত 
পাক চে পা পাশ 


হা গা 0$; (৬5 ৪ [১4১ অর্থাৎ সরকারী তল্লাশকারীরা 


এল জা শি 


প্রকৃত মড়ষপ্ত্ তেকে রাখার জন্য প্রথমে রিকি আসবাবপত্র তালাশ করল। প্রথমেই 
বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়। 


৪৬৯1 ০৩2 ৩০ জি )আন 3. অর্থাৎ সব শেখে বেনিয়াখিনের 


গা 


আসবাবপন্ত খোজা হলে তা থেকে শাহী পান্টি বের হয়ে এল। 


তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা 
বেনিয়ামিনক্ষে গাল-মন্দ দিয়ে বলল ॥ তুমি আমাদের মুখে ঢুনকালি দিলে। 


পলজ সত চি পাকালা্ঠিনণা পা পপ ঠিক 
&1 78 ৫৪ 0৮ ০০ ৩১১ ৪৬1১৯৬৩ ৮০০৬৮) ৬০০৩ 


অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে স্ষৌশল করেছি । তিনি বাদশাহর 
আইনানুষায়ী ভাইক্ষে গ্রেফতার করতে পারতেন না। ক্ষেননা, মিসকের আইনে চোরন্ে 
মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। 
কিন্ত তারা এখানে ইউসুক্ষ-ভ্রাতাদের কাছ থেক্কেই ইয়াকুবী শরীয়তানুযায়ী চোক্পের বিধান 
জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বেনিয়ামিনক্ষে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনি- 
তাবে আল্লাহ, তা আলার ইচ্ছায় ইউসুফ (আ)-এর মনোবাচ্ছা পূর্ণ হল। 


চি৯ ৩ জট পপ এ চে লী টপ জিলা 


(৬০ টা” ১ ৬৯১১ ৮23 ৬৮ ৩৯ ১১৫১১%- অর্থাৎ আমি 


সর ইউ রনির রীতি ক নেই ঘেমন এ ঘটনায় ইউসূফেয় মর্যাদা তার 
ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জানী 
বিদামান রয়েছে । 

উদ্দেশ্য এই যে, জানের দিক দিয়ে সৃষ্ট জীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনেয় উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জানীই হোক, তার মুকাবিলায় আযও 
অধিক ভানী থাকে । মানব জাতির মধ্যে যদি ক্ষেউ এমন হয় ষে, তার চাইতে অধিন্ষ 
জানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ্‌ রাব্দুল আলামীনের জ্ঞান সবারই উধে্ব। 


নির্দেশ ও মাগ'জালা £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় নির্দেশ ও মাস'আলা 


জানা যায়। 
৮০৯ চে 


০) 2৬5) ০০৯ ৪3 ৪. এ ৩2 আয়াত ছারা প্রমাণিত হয় যে, ফোন নির্দিষ্ট 
জগ চি 7 ০ 


কাজের জন্য মত্ুরি কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় 
যে, ষে বাতি, এ ক্কাজ করবে, সে এই পরিমাণ পুরস্কার কিংবা মড্ভুরি পাবে, তবে তা 
জায়েয হবে। যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বন্ধ ফেরত 
দেওয়ার জন্য এ ধরনের পুরক্কার ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে । যদিও এ জাতীয় 
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সুয়া ইউসুফ ১০৭ 


লেনদেন ফিকাহ শান্পে বলিত ইজারায় সংজানুরাগ নয়, তথাপি এ আয়াতদৃঙ্টে তার বৈধতা 
প্রমাণিত হয় ।--€ কুরতুবী ) 
৮৮ শে ০ 
€২) ৮৬ ] 81 1---দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আধিক 


রে 
অধিকারের ধামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকাহবিদদের মতে এ ব্যাপারে বিধান এই 
যে, প্রাপক আসল দেনাদার ফিংবা যামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের ক্ষাছ 
থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে গার়ে। যদি যামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, 
দিরিনিলিরা গহনার জর সার্রদিযাদাদের বাহে নিররের রী 


€৩) ০১৮৯) ৬ ০9. থেকে জানা গেল যে, ফোন শরীয়তসম্মত 
উপযোগিতার ভিন্তিত হি লেনদেনের আকারে এমন পন্িবর্তন করা হয়, যার ফলে 
বিধান পরিবতিত হয়ে যায়, তবে তা আইনত জায়েয হবে। ফিফাহ্বিদদের পরিভাষায় 
একে 44৮১৯ হীলা) বলা বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরীয়তের কোন 


বিধান বাতিল না হয় সেদিক্ষে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়-__ 
এরাপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম! যেমন যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কোন হীলা 
করা অথবা রমযানের পূর্বে ফোন অনাবশ্যক সফরে বের হয়ে পড়া-_যাতে রোষা না রাখার 
অভ্ভুহাত সৃষ্টি হয়। এরাপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম । এ জাতীয় হীলা করার কারণে 
কেন কোন জাতি আযাবে নিপতিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ সো) এরাপ হীলা করতে নিষেধ 
করেছেন। এরাপ হীলার আশ্রয় নিলে কোন অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না বরং পাপের 
মানা দ্বিগুণ হয়। এন্ক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা 


একদিক দিয়ে আজাহ্‌ ও রসূলের সাথে প্রতারণার নামান্তর । ইমাম বুখারী,),11 ৮৩ 
তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ কয়েছেন। 
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(৭৭) তারা বলতে লাগল ॥ ঘদি দে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতি- 
পূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাদেরকে 
জানালেন না। মান মনে বললেন £ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ 
খুব জাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; (৭৮) তারা বলতে লাগল ঃ হে আহা, 
তার পিতা আছেন, যিনি খুবই রচ্ধ বয়স্ক । সুতরাং আপনি আম্মাদের একজনকে তার 
বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি। (৭৯) 
তিনি বললেন ঃ যার কাছে জাম্নরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার 
করা থেকে জাল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তাহলে তো আমরা নিশ্চিতই জন্যায়কারী 
হয়ে যাব। (৮০) অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামশের 
জন্য একান্তে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বললঃ তোমরা কি জান না৷ ঘৈ, পিতা তোমাদের 
কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূবে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা 
অন্যায় করেছ? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব লা, ঘে পথস্ত না পিতা 
আম্মাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বো- 
ভম ব্যবস্থাপক । (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল পিতঃ, 
আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা জাম্মাদের জানা ছিল এবং জদৃশ্য 
বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। (৮২) জিজেস করুন এ জনপদের লোকদেরকে 
যেখানে আমরা ছিলাম এবং এ কাফেলাবে, যাদের সাথে আমরা এসেছি । নিশ্চিতই আমরা 
সত্য বলছি। 





তফসীরের'সার-সংক্ষেপ 


তারা বলতে লাগল যে, (জনাব) যদি সে চুরি করে থাকে, তবে (আশ্চর্যের বিষয় নয়; 
কেননা ) তার এক ভাই (ছিল, সে)ও (এমনিভাবে ) ইতিপূর্বে দুরি করেছে। "দুররে মনস্র" 
গ্রন্থে এ কাহিনী এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ ইউসূফ আ)-এর ফুফু তাকে লালন-পালন করতেন। 
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স্রা ইউসুফ ১০৯ 


যখন তিনি জান-বুদ্ধির বয়সে পৌছেন, তখন ইয়াকুব (আ) তাঁক্ষে নিজের কাছে আনতে 
চান। ফুফু তাকে খব আদর করতেন। তাই নিজেই রাখতে চাইলেন। সেমতে কোমরে 
একটি হাসুলি কাপড়ের ভেতরে বেঁধে প্রচার করে দিলেন যে, তার হণসুলি চুরি হয়েছে। 
সবার তল্লাশি নেওয়ার পর ইউসুফ আ)-এর কোমর থেকে তাবের হল। ফলে ইয়াকুবী 
শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ইউসুফ আ)-কে ফুফুর কাছেই থাকতে হল। ফুফুর মৃত্যুর 
পর তিনি পিতা ইয়াকুব আ)-এর ক্কাছে চলে আসেন। সম্ভবত এখানেও ইউস্ফ (আ)-এর 
সম্মতিক্রমেই তাক্ষে গোলাম বানানোর প্রহসন করা হয়েছিল। তাই এতে “আযাদকষে 
গোলাম বানানোর' অভিযোগ আসে না; ইউসুফ (আ)-এর চরিন্্ ও বিভিন্ন আলা মতদৃক্টে 
ভাইয়েরা অবশ্যই জানত যে, ইউসুফ চুরি ক্রেনি_সে পবিপ্র , কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে বেনিয়া- 
মিনের প্রতি তাদের যে চরম আক্রোশ ছিল সে কারণে এ কথাও বলে দিল)। অতঃপর ইউসুফ 
সে কথাটি (যা এখনই উদ্লিখিত হবে) আপন মনে গোপন র্লাখলেন এবং তাদের সামনে 
€ মুখে) প্রকাশ করলেন না (অর্থাৎ মনে মনে ) বললেন £ এ (চুরির ) স্তরে তোমরা তো আরও 
খারাপ (অর্থাৎ আমরা হ্রাতুদ্বয় প্রকৃত ঢুরি করিনি । কিন্ত তোমরা এমন জঘন্য কাজ করেছ 
যে, টাকা-পয়সার বিনিময়ে মানুষই গায়েব করে দিয়েছ অর্থাৎ আমাকে পিতার কাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ। বলা বাহুল্য, মানুষ চুরি টাকা-পয়সা চুরির চাইতে জঘন্য অপরাধ )। 
এবং তোমরা (আমাদের ভ্রাতাদ্বয় সম্পর্কে ) যা কিছু বর্ণনা করছ (যে আমরা চোর) এ সম্পর্কে 
€ অর্থাৎ এর স্বরূপ সম্পর্কে ) আল্লাহ্‌ তা"আলা উত্তম রূপে জাত আছেন (যে, আমরা চোর নই। 
ভাইয়েরা যখন দেখল যে, তিনি বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে কব্জ করে নিয়েছেন, তখন 
খোশামোদের ছলে ) তারা বলতে লাগল £ হে আযীষ, এর (বেনিগ়ামিনের ) পিতা রয়েছেন, 
যিনি খুবই বয়োবুদ্ধ (তিনি একে অত্যধিক আদর করেন। এর বিরহ-ব্যথাম্ন আল্লাহ্‌ জানে 
তার ফি অবস্থা হবে। আমাদেরকে এত আদর করেন না)। অতএব আপনি (এমন করুন 
ঘে) এর স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন (এবং গোল।ম করে নিন)। আমরা আপনাকে 
হৃদয়বান দেখতে পাচ্ছি । (আশা করি এ দরখাস্ত মনজুর করবেন। ) ইউসুফ (আ) বললেন ঃ 
এমন (অন্যায় ) ব্যাপার থেকে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে রক্ষা করুন যে, যার কাছে আমরা মাল 
পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে রেখে দেব। (যদি আশম্ন্লা এমন করি, 
তবে) এমতাবস্থায় আমরা খুবই অন্যায়কারী বিবেচিত হব। (কোন মুক্ত ব্যক্তিকে গোলাম 
বানানো এবং তার সাথে গোলামের মত ব্যবহার করা তার সম্মতিক্রমেও হারাম )। অতঃপর 
যখন তারা (তার পরিক্ষার জবাবের কারণে ১, ইউসুফ (এর কাছ ) থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে 
গেল, তখন (সেখান থেকে) সরে গিয়ে পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল (যে, কি করা যায়? 
অধিকাংশের মত হল যে, উপায় নেই। সবারই দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্ত) তাদের 
মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, সে বলল ঃ (তোমরা সবাই ফিরে যাওয়ার যে মত প্রদান করছ,জিজেস করি ) 
তোমরা কি জান না যে,পিতা তোমাদের ক্ষাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়েছেন ( যে তোমরা 
তাকে সাথে আনবে । কিন্তু সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা । অতএব আমরা সবাই তো 
আর বিপদে পরিবেন্টিত হইনি যে, তদবীরের কোন অবকাশ নেই। তাই যথাসম্ভব তদবীর 
করা দরকার )। এবং ইতিপূর্বে ইউসুফ সম্পর্কে তোমরা কতটুকু ঘূটি করেছ। (তার সাথে 
যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে পিতার অধিকার সম্পূর্ণরূপে কুঞ্জ হয়েছে । সেই পুরানো 
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১১০ তফসীরে মা'আয়েফ্ুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খ্ 


লঙ্জাই ফি কম নাকি যে, নতুন আয়েফটি লজ্জা নিয়ে ঘায ?) অতএব আসি তো এখান খেসেচ 
নড্ুব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে (উপস্থিতির ) অনুষ্গতি দেম কিংবা জালাছ্‌ তাআলা এর 
একটা সুরাহা ক্ষরেন এবং তিনিই সর্বোত্তম সুরাহাক্ষারী । (অর্থাৎ চ্কোনশলাসকোন উপাগের 
বেনিয়ামিন ছাড়া পাক। মোট কথা আমি হয় তাকে নিয়ে মাঝ, না হয় ডাকার পারে লাখ । 
অতএব আমাকে এখানেই থাকতে দাও এবং ) তোমরা পিতার কাছে ক্ষিরে সাও এব! ( পিকে) 
বল। আব্বা আগনার ছেলে (বেনিয়ামিন ) ঢুরি করে (তাই পেফতার হয়েছে )। আরা তো 
তাই বর্ণনা করি, যা গ্রেতাক্ষ ভাবে ) জেনেছি । এবং আগরা ( ওয়াদা-্রগীকার দেওয়ার সঙগয় ) 
অদৃশ্য বিষয়ে জানী ছিলাম না (যে, ঢুরি করবে । জাত থাকরে কগ্গনত ওর়াদা-অরীকার 
দিতাম না)। এবং (যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না গ্চরেন, তবে ) এ জনপদ (অগা সিগর ) 
ঘাসীদের কাছে (কোন নির্ভরযোগ্য বাক্তির গাধাগে ) জিডেস পারে নিস, সেখানে আসর 
(তখন) বিদ্যমান ছিলাম (যখন চুরিতে ধরা গড়ে )। এবং এ কাফেরার জোদ্াজনকেড জিডেস 
করুন, যাদের অন্তঙুপ্ত হয়ে আমরা ( এখানে ) এসেছি । (এতে বোঝা যায় মে,কেনোন আরা 
তথগার্থবর্তী এলাকার আরও লোক খাদাশস্য আনার জন্য গিয়েছিল )। এবং বিরাস কল, 
আমরা সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি। (সেমতে জোষ্টকে সেখানে রেখে সবাই দেশে কিরে পিঠার 
কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত যর্দনা করল )। 


জামুহঙ্িক ভাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী জায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল মে. ঘিরে ইউস (আআ) এর সহোদর ডাই 
যেনিয়ামিনের রসদপরেনা সধো একটি শাহী পার গুকিতে সেখ অতরপয় সালে তা বের 
করে তাক্ষে চুরির অভিযোগে অতিতুক্ত করা হয় । 

আলোচ্য প্রথ্থম আয়াতে রলা হয়েছে স্গে, যখন ভাইদের সামনে সেনিগ্াস্িবের ওযা 
বাবপন্প থেকে চোরাই মাল যের হল এবং লঞ্গায় তাঙের সাথা হেট হারে গেজ, তন 
বিরক্ হয়ে তারা নলতে লাগল ? 

৪ এ কপ চে ণ পাপা ঠাপ ০ হি ৫2. 

৩ 1০৪ €1 1৮ 58১ 30৮ ৬০ ঠিপাপিজন্থাহ সে আদি ছুরি করে পাকে 
তাতে আন“চর্ষের কি আছে। তার এক ভাই ছিল। সেও একানিভাচর ইতিপূর্বে ভুরি করেছিল । 
উদ্দেশ্য এই যে, সে জান্দাদের সহোদর ভাই সয়-বৈকারের ভাই । তার এক সহোদর ভাঙ 
ছিল সে-ও চুরি করেছিল । 

. ইউসুক-মাতাযা এখন সরং ইউসুফ (জো)-এর গতি চুরির অপবাদ জাপা করা ॥ 
এতে ইউসুফ ( আ )-এর শৈশবকা্সীম এক্ারটি ঘটার প্রতি ইঙ্গিত রাযোছে ॥ এখানে তেহগিহা 
হিনের বিরুছ্ছে চুরির অক্ষিম্োগ উদ্াপনের জন্য ঘেক্াবে তক্াত্ত করা হরেছে, ত়মে রর তোনছাহি- 
ভাবে ইউসুফ (আো)-এর মিরুদ্ধেও তার আক্গচত চক লারা হাযেছির । তর এই জাড়ারহা 
ভাল্োতাযেই জানত যে, উক্ত অভিসোগের কাপায়ে ইউনুস (হা) দম্পূর্দ বির্দে । কিন্ত গুনে 
যেনিয়াগিনের পতি আরোপের জাধিক্যবশত সে রিটনাটিকে চুরি আগর দিসে উউবুরে 
(জা) কেও রাতে 'অভিযুক্ত করে দিছে । 


///.09119021-0017 


সূরা ইউসুফ ১১১ 


ঘটনাটি কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিম রেওয়ায়েত বণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর মুহাম্মদ 
ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্গনা করেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জন্মের পর 
কিছুকাজের মধ্যেই বেনিয়্ামিন জন্গগ্রহথ ক্রে। ফলে এ সন্তান-প্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ 
হয়। ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লাজন-পাহান ফুফুর 
কোজে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে শিশুকাজ থেক্ষেই এমন রাপ- 
সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাক্ষে যে-ই দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর 
অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাক্ষে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না 
এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অবস্থাও এর চাইতে কম 
ছিল না। কিন্ত কটি শিশু হ ওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরী বিধায় 
তাকে ফুফুর হাতে সম পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকুব 
(আ) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুক্ষে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। 
অতঃপর অধিক পাঁড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসূফকে পিতার হাতে জমর্পণ করলেন। কিন্ত 
ফেরত নেওয়ার জন্য গোপন একটি ফন্দি আটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক আ)-এর কাছ 
থেকে একটি হাসুলি পেয়েছিজেন। এট্িক্ষে অত্যন্ত মুল্যবান মনে করা হত। ফুফু এই 
হাঁজুলিটিই ইউসুফ (আ)-এর কাপড়ের নিচে কোমরে বেধে দিলেন । 

ইউসুফ (আ)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার 
হাসূলিটি চুরি হয়ে গেছে । অতঃপর তল্লাশি নেওয়ার পর ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে তা 
বের হল। ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার 
পেজেন। ইয়াকুব (আ) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, 
তখন তিনি ঘ্বিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন 
ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ (আট) তার কাছেই রইলেন। 

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ (আ) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর 
সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল যে, ইউসুফ আআ) চুরির এতটুকু 
সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই ত্তাকে ঘিরে এ চক্রান্ত-জাল বিস্তার করেছিল। 
এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে ইউসুফ (আ)-কে কোন ছুরির ঘটনার 
সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্ত তার বাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি 
ও অবৈধাতরণ আজ পর্যস্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল। 


৯6 ৈ বি জা ডিপ 


(৪) ৬ ১৪ ১ ৬১ ্ ১ ০৬৭৯ ১.) ৩-- অর্থাৎ ইউসুফ জো) 


ভাইদের কথা স্তনে একথা উনি টর্নিাি এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার 
পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযৃত্ত করছে । কিন্ত 
তিনি ভাইদের কাছে এ কথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন 
এবং তন্ঘ্বাক়া প্রভাবাম্বিত হয়েছেন । 


পা তিপসিল এ পড6৫7552 


০০১ পি ৭৩ 2 ৮1 3 0. অর্থাৎ ইউসুফ তো) 
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১১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মনে মনে বললেন £ তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইয়ের প্রতি ছুরির 
দোষারোপ করছ। আরও বললেন £ তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবত 
জোরেই বলেছেন। 


ও শি কি লা ৭5৫2৭ টা ৮০৫০5 টি লাজ পাঠে তা টি লা 


৬১৮ 1 ১৩৯১ 1)8+- 152 1 ৬-) ০1 ১87 6৪210521935 


রও বকে রা পালা রা লিপ 


০ ০৬০স্াা ৭ রর 5 9 এ) (3০ 


ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বেনিয়া- 
মিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর 
পিতা নিরতিশয় বয়োরদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তার পক্ষে সম্তবপর 
নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, 
আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই 
যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। 


ও $ ৮৩ 2. 


০ 8০ 2 ৩১৯১ ৬০ ৮ সিন রা 13৬ এ এ 


পন০ লজ ৫ 


ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন £ যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার 
করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে 
ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি. তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া! ও ফয়সালা 
অনুযায়ী জালিম হয়ে যাব। কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল 
বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে । 


কিটিপ (৫ পাকি ভা ততী 


ক) রি ১৯০ ] নিওেশে ১৬/১-_অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন বেনিয়া- 


মিনেন মুক্তির ব্যাপারে নিরাপ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি 
পৃথক জায়গায় একভ্রিত হল । 


*ঠ 75 তা 


€১1 5 0৬ রর 5__তাদের জোষ্ঠ ভাই বলল £ তোমাদের দি জানা নেই 


যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিন শপথ নিগ়্ে- 
ছিজেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই 
আমি ততক্ষণ: পর্যস্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে 
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সরা ইউসুফ ১১৩ 


ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার 
এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে । আল্লাহ্‌ তা'আলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা । 

এখানে যে জ্যে্ঠ ভ্রাতার উত্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন 
ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ আ)-কে হত্যা না করার 
পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারও মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তির 
ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন। 


৪2৭৩ 1 হট 4 


৮০811 ৬১1 টি) অর্থাৎ বড় ভাই বললেন-_আমি তো এখানেই থাকব! 


তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে. আপনার ছেলে ঢুরি 
করেছে। আমরা যা বলছি তা. আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ .ঘটনা। আমাদের সাম- 
নেই তার আসবাবগন্ত থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে। 


পাও পা ধান টেডি তা 
৬৮১ ৩১ ৬৯৩ ১৬ ৮ ১ অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে ওয়াদা- 

অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বেনিয়ামিনক্ষে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা 
ছিল বাহ্যিক্ষ অবস্থা বিচারে । অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল নাষে, সে তুরি 
করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে. পারে 
যে, আমরা ভাই বেনিয়ামিনের যথাসাধ্য হিফাষত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ 
করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। 
আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না। 

ইউসুফ-দ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত 
যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। 
তাই অধিক জোল্প দেওয়ার জন্য বলল £ আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাসস-না করেন, 
তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ মিসরে ), তথাকার লোকদেরকে জিজেস করে 
দেখুন এবং আপনি এ কাফেলার লোকজনকেও জিজেস করতে পারেন যারা আমাদের 
সাথেই মিসর থেকে কেনান এসেছে । আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী । 

এ ক্ষেত্রে তফসীরে-মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পুনব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) 
পিতার সাথে এমন নির্দয় বাবহার ফেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানা- 
লেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ভ্রাতারা বারবার মিসরে এসেছে ; 
কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ 
পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ 


৩০১৯ ৪8) 54)3) ১৪০০ এ) )০৮ ৮৪৩ ৫০ ৪01 অর্থাৎ 
ইউসুফ (আ) এসব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করেছিলেন, ইয়াকুব আ)-এর পরীক্ষা্কে 
পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। | 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)_-১৫ 
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পি ৮৫০৫8 তপশ রি 

বিধান ও মাস'আলা £ হত 2৬ পল রার প্রমাণিত হয় 
যে, মান্ষ করবা বলার রডিতে ভাবত হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়__অজানা বিষয়বন্তর ক্ষেত্রে প্রযোজা হয় না। ইউস্ফ-দ্রাতারা পিতার 
সাঁথে বেনিয়ামিনের হিফাষত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়স্তাধীন 
বিষয়ের সাথে সম্পষুত্ত'। বেনিয়ামিনের ঢুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গী- 
কারে ক্ষোন ভ্র.টি দেখা দেয়নি । 

তফসীরে-কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরও একটি মাস'আলা বের করে বলা 
হয়েছে £ এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল ৷ ঘটনা 
ঈম্পর্কে জান যে কোন ভাবে হোক, তদন্যায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যায়। তাই ক্ষোন ঘটনার 
সাক্ষ্য যেন চাক্ষুষ দেখে দেওয়া যায়, তেমনি কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যভিন্র কাছে 
গুনেও দেওয়া যায়। তবে আসল সুন্ন গোপন করা যাবে না--বর্ণনা করতে হবে যে, 


ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি-_-অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তি- 
তেই মালেকী মাযহাবের ফিকাহ্বিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষাকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। 


'আলোত্য আয়াতসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, ক্ষোন ব্যক্তি যদি সৎ ও 
সঠিক পথে থাঞ্ষে। কিন্তু ক্ষেন্ত এমন যে, অন্যেন্লা তাকে অসৎ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত 
যলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অনারা 
কু-ধারণার পোনাছে লিপ্ত না হয়। ইউসুফ (আ)-এর সাথে কৃত পূববতাঁ আচরণের 
আলোকে বেনিয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরাপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া ফ্লাভাবিক 
ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা-ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের 
জন্য জনপদ অর্থাৎ মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষা উপস্থিত 
করা হয়েছে। 


রসূলুল্লাহ (সো) ব্যকি্গত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
কয়েছেন। একবার তিনি উম্মুজ-মুপমিনীন হযরত সাফিয়্যা রো)কে সাথে নিয়ে মসজিদ 
থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিজেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই 
বলে দিলেন; আমার সাথে “সাফিয়্যা বিনতে হৃযাই' রয়েছে। ব্যতিগ্ৰয় আরয ক্ষরল $ 
ইয়া রাসূলাজ্লাহ্‌, আপনার সম্পর্কেও ফেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন £ 
ঘ্র্যা শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারও মনে সন্দেহ 
সুঙ্টি করে দেওয়া বিচিন্্ নয়।-_ (বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী ) 
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(৮৩) তিনি বললেন; কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কঙ্ছা মিদ্েই এসেছ। 
এখন ধৈর্ঘ ধারণই উত্তম। সম্ভবত জাল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে একসাজ জঙ্গার কাছে মিললে 
জাসযেন। তিনিই গুবিজ, প্রজ্ঞাময় । (৮৪) এবং তাদের দিক থেকে 'র্ভিনি সুখ কিকিয়ে 
নিলেন এবং বললেন ঃ হায় আফসোস ইউদুফের জন্য! এবং গুঃঘে ভার চুর সাদা 
হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনম্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। (৮০) ভারা বলতে লাগ ৪ 
জাল্লাহর কসম। আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে মিরত হবেন না? হে পর্স্ত অরপাপন্স 
না হযে হান কিংবা সত্যবরণ না কর্পেব। (৮৬) তিনি বললেন ; জাম তো জানার 
দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্‌র সম্মীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হৈকে আমি হা 
জানি, তা তোমন্লা জাননা! (৮৭) বগুসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইফে তালাশ কর 
এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাকির সম্প্র- 
দায় যাতীত অন্য কেউ নিরাশু হয় না। 





€5 















তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

ইয়াকুব (আ) (ইউসুফের ব্যাপারে তাদের সবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হায়ে পড়েছিচজন। 
তাই পূর্বেকার ঘটনার অনুরূপ মনে করে) বলতে লাগলেন 8 (চন্বনি্মামিন ছুরিতে 
ধৃত হম্মনি)) বরং তোমরা মনগড়া একটি বিষয় গড়ে নিম্েছ । জভএব (পূর্বেকার 
মত) সবরই করব, যাতে অভিযোগের জেশমান্র থাকবে না। আল্লাহ্‌র কাছ প্রকে 
(আমার ) আশা যে, তিনি তাদের সবাইকে (অর্থাৎ ইউসুফ বেনিয়ামিন ও মিসরে অব- 
স্থানরত বড় ভাই-_এই তিনজনকে ) আমার কাছে একসঙ্গে গেছে দেবেন। কেননা 
তিনি (বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে) খুবই জাত, (তাই তিনি সবারই খবয় জানেন যে, তারা 
কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে । তিনি) খুবই প্রজ্ঞাময় । (যখনই মিলিত করতে 
চাইবেন, তখন হাজারো কারথ ও পন্থা ঠিক্ক করে দেরেন )। এবং (এ উত্তর দিয়ে 
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তাদের গক্ষ থেকে ব্যথা পাওয়ার কারণে ) তাদের দিক থেকে অন্যদিকে মৃখ ফিরিয়ে 
নিলেন এবং (এ নতুন ব্যথার ফলে পুরাতন ব্যথা তাজা হয়ে যাওয়ার কারণে ইউ- 
সুফকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন। হায় ইউসুফ! আফসোস! এবং ব্যথায় কাদতে 
কাদতে) তার চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ হয়ে গেল। (কেননা অধিক্ক কামার ফলে চোখের 
ক্ল্ণতা হ্রাস পায় এবং চোখ অনুজ্জুল অথবা জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে) এবং তিনি (মনো- 
বেদনায় ভেতরে তেতরেই) গ্ষয়িত হচ্ছিলেন (কেননা, তীব্র মনোকষ্টের সাথে তীর 
দমন সংযুক্ত হলে ক্ষয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়। ধৈর্যশীলরা এ ধরনের অবস্থার সম্মুগ্ধীন 
হন)। ছেলেরা বলতে লাগল £ আল্লাহ্‌র কসম, (মনে হয়), আপনি সদাসর্বদা উউ- 
সুফের স্মরণেই ব্যাপৃত থাকবেন । এমন কি শুকিয়ে মরণাপন্ন হয়ে যাবেন কিংবা 
মগ্মেই যাবেন (অতএব এত দুঃখে ফায়দা কি?) ইয়াকুব আ) বললেন £ (আমার কান্নায় 
তোমাদের অসুবিধা কিঃ) আমি তো আমার দুঃখ ও ব্যথা একমান্র আল্লাহর কাছেই 
প্রকাশ করি (তোমাদেরকে তো কিছু বলিনা) এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপার আমি যতটুকু 
জানি তোমরা জান না। (“আল্লাহর ব্যাপার" বলে হয় অনুগ্রহ, রুপা ও রহমত বোঝানো 
হয়েছে, নাহয় সবার সাথে মিলনের ইলহাম বোঝানো হয়েছে । প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা 
ইউসুফের সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যার ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত বাস্তবান্মিত হচ্ছিল না কিন্ত 
অবশ্যস্তাবী ছিল)। বৎসগণ! (আমি তো শুধু আল্লাহ্‌র দরবারেই দুঃখ প্রকাশ করি । 
হকারণাদির শ্রষ্টা তিনিই। কিপ্ত বাহ্যিক তদবীর তোমরাও কর এবং একবার আবার 
সফরে) ষাও (এবং) ইউসুফ ও তার ভাইকে খোজ কর (অর্থাৎ এমন পন্থা অন্বেষণ 
কর, যদ্দ্বারা ইউসুফের সন্ধান মেলে এবং বেনিয়ামিনকে মুক্ত করা যায়) এবং আল্লাহ্‌র 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তারাই নিরাশ হয়, 
যারা কাফির । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

ইয়াকুব (আ)-এর ছোট ছেলে বেনিয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর 
ভ্রাতারা দেশে ফিরে এল এবং ইয়াকুব (আ)-ক্কে যাবতীয় বৃ্তান্ত শুনাল। তারা তাঁকে 
আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী । বিশ্বাস না হলে মিসর- 
বাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিড্ডেস 
করা যায়। তারাও বলবে যে, বেনিয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে । ইউসুফ 
(আ)-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকুব 
(আ) বিশ্বাস করতে পারলেন না। যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমান্রও মিথ্যা 
বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি এঁ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ আ)-এর 


ক এটি টি এিকল এ টেপা ৭ লাঙল মলা 
নিখোজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন । ০৯৪) (2) 5০১১৭: 
টিঞ ৮ তে পালা 


উকি পতি টু 
০৪৬৯ 044১ 10 1 অর্থাৎ তোমরা যা বলছ সত্য নয় । তোমরা মনগড়া কথা বলছ। 
কি আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম । 
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স্রা ইউসুফ ১১৭ 


এ থেকেই কুরতুবী বলেন ঃ মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা 
সরান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরও যদি ইজতিহাদ করে ক্কোন কথা বলেন, তবে 
প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে । ইয়াকুব 
(আ ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্ত পয়গম্ঘরগণের বৈশিষ্ট্য 
এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই পরিণামে 
তারা সত্যে উপনীত হন। 


এমনও হতে পারে যে, “মনগড়া কথা" বলে ইয়াকুব আ) এঁ.কথা বুঝিয্লেছেন 

যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃপ্রিম চুরি 

দেখিয়ে বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেওয়া । অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার 

আফ্কারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ দিকে ইঙ্জিতও হতে পারে। বলা 
নি তা 4 পালক 


হয়েছে £ ৯৬৩৯ ৪ ৬১৭৩ & ৬৯৪ অর্থাৎ আশা করা যায় যে 


পশ 


সম্ভবত শীঘৃই আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন। 


মোট কথা, ইয়াকুব (আ) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেন নি। এই না-মানার 
তাৎপর্য ছিল এই যে. প্ররুৃতপক্ষে ক্ষোন চুরিও হয়নি এবং বেনিয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি । 
এটা যথাস্থানে নিভূ'ল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না। 


টন পারা 8 জপ তা ৯ | পপ পা পাপ এতো ৩৮০০ 
৩০ ৪৩৪০ লেখি 2 ২৯০১৪ ০ ০৯০5 035 বত 45 
পা পাতা নট4 


৮১৪০ 5 এ )০01-অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব আ) এ ব্যাপারে 


ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন 
এবং বললেন £ ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে. তার 
চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। 
তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন £ ইয়াকুব (আ)-এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত 


25 রা শা এটিলা 


ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। (০ 58১ __অর্থাৎ অতঃপর তিনি 


গা ০ 
স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারও কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। ৮৮25 শব্দটি 


ঠিঞপা 


₹৮/ থেকে উদ্ভতৃত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে স্বাওয়া। উদ্দেশ্য এই ঘৈ, 
দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল এবং মৃখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের 
কথা বর্ণনা করতেন না। 
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১১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


584 
এ কারপেই (%$ শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করা অর্থে ব্যবহাত হয়। অর্থাৎ মন 


ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের ক্ষোন কিছু প্রন্ষকাশ না 
পাওয়া। হাদীসে আছে; 481৮) 02 55501 ১৭ ০০ 3 __ অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ তা'আলা 
তাকে বড় প্রতিদান দেবেন। 

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহু তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য 
সমাবেশে এনে বলবেন £ জান্নাতের নিয়ামতসম্হের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর। 


ইমাম ইল জন্ীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদ মুহূর্তে 


চে 


৬১০ ঠা ১ বলার শিক্ষা এ উশ্মমতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য । দুঃখ- 


চি পা এগ 


কষ্ট থেকে মুদি” দেওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর 
বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় ইয়াকুব (আ) এ বাকা- 


পাঠ নএ 14 |] তক 


টির পরিবর্তে ৯, দই ৬৮ ৬৯০02 বলেছেন ।-_-বায়হাকী 'শোআবুল-ঈমানে'ও 
এ হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন। 


ইউসুফের প্রতি ইয়াকুব জ1)-এর গভীর মহব্মতের কারণ £ ইউসুফ (অ)-ওর 
প্রতি হযরত ইল্লাকুব আ)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। ইউসুফ (আ) নিখোজ হয়ে 
গেলে তিনি এক্ষেবারেই হতোদাম হয়ে পড়েন। কোন কোন রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের 
বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং ক্ষোন কোন রেওয়ায়েতে আশি' বছর বলা হয়েছে। 
দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাদতে কাদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তার দৃঙ্টি- 
শত্তি রহিত হয়ে যায়... সম্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যত পয়গন্ধরসুলভ পদ- 
মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নগ্ন । কোরআন পাকে সন্তান- সম্ততিকে, 'ফিতনা' আখ্যা দিয়ে 


৪ &॥ 20 পাঞ পার + শিক পাজেঙা পঙ্ 


বলা হয়েছে £ 8৩ 12০৪512 (৮2১1 21 (৬) 1 অর্থাৎ তোমাদের ধনসম্পদ 


ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা ও তি বৈ নয়। পক্ষান্তরে কোরআন পারের ভাষায় পয়গ- 
৯ পাঙকা্পাজ 


্বরগণের লান হচ্ছে এই ঃ) ] ১) ৬) 38০৯৭ (৯ 0০১10 1-অর্থাৎ আমি 


শার্টি  শ 


গয়গম্থরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ । 
মালেক্ক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাদের অন্তর থেকে সাংসারিক 
যহব্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখিরাতের . মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপর্ণ 
করে দিয়েছি । ফোন বন্ত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাদের একমান্জ লক্ষা, হচ্ছে 
আখির ত। 
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সূরা ইউসুফ ১১৯ 


এ বর্ণনা থেক্ষে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে - প্রতীয়মান হয় ঘে, ইয়াকুব আআ)" 
এর সন্তানেল্প মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুজ হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হত পারে ?.. 

' ককাষী সানাউল্লাহ্‌ পানিপথথী রে) তফসীয়ে মাষহারীতে এ প্রন উল্লেখ করে হযরত 
মুজাদ্দিদে-আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই ষে, 
নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয় । কোরআন $ 
হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্যদেয়। কিন্ত সংসারের ঘেসব বন্ত আখিরাতের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখিরাতেরই মহব্যত। ইউসুফ (আ)”. 
এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রাপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পয়গঞ্ছরসুলড় 
পবিশ্ততা ও চারিস্লিক সৌন্দর্যও এর অন্তভূক্তছিল। এ সমচ্টির কারণে তাঁর মহব্বত সং- 
সায়ের মহব্বত ছিল না বরং প্রন্কতপক্ষে আখিরাতের মহব্বত ছিল। 

গ্রথানে এ বিষয়টিও প্রপিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের 
মহব্বত ছিল না, কিন্ত সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসান্পিক দিকও ছিল । . এ জনাই এটা 
হযরত ইয়াকুব আ)-এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁকে চক্লি বছরের সুদী 
বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার আদ্যোপান্ত এ বিহয়েন্ 
' সাক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সব পরিস্থিতির উত্তব ঘটেছে, যায়ে 
ইয়াকুব আ)-এর. যাতনা, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে । নতুবা ঘটনার শুরুতে ড় 
গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুন্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা 
কিছুতেই সম্ভবপর হত না, বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে গৌছে খোঁজ-খবর নিতেন । 
ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত । কিন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ: থেকেই এমন 
পরিস্থিতির উন্তব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি । এরপর ইউসুফ আ)-কে 
পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হল। ফলে মিসরের শাসন” 
ক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ ক্রেন নি। এর চাইতে বেছি 
ধৈর্ষের বাধ তেজে দেওয়ার মত ঘটনাবলী তখন ঘটেছে, যখন ইউসুফ-গ্রাতারা বার বাড়া 
মিসর গমন করতে থাকে । তিনি তখনও ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেন নি এবং 
পিতা্ষে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা-করেন নি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যম অপর ভাইকে 
নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব 
ইউসুফ আ)-এর যত একজন. মনোনীত পয়গছর দ্বারা ততক্ষণ সঞ্জবপর নয়, যতক্ষধ 
না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কারণেই কুরতুবী প্রমুখ তরুসীরবিদ 


ইউসুফ (আ)-এর এসব নিরবে আল্লাহ্‌র ওহীর ফজশতি সাব্যন্ত করেছেন। কোর- 
পটে৯5 পা ৮০ 


আদের -৪+ 3৯) 0 ১/-9$ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। ৮14 


১৯১ ১2 


8০ 58 35 38583 2 ডি) ৩-_অধাৎ ছেলেরা পিতার এহেন, অনোবেদনা 


সম্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, সি তো সদদা- 
সর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয: পড়বেন, না হয় 
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১২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মরেই যাবেন। প্রেত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণত সময় অতিবাহিত 
হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতি- 
বাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ 
স্য়েছে। ) 

৪. নপব বশর নতি সঞ্ 


ইয়াকুব আ) ছেলেদের কথা শুনে বললেন ঃ ৮৪) ১০ 182521 1 


&1 ৬ 1 অর্থাৎ আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য 


কারও কাছে করি না বরং আল্লাহ্‌র কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় 
থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা রুথা যাবে 
না। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন। 


& পর 5৯, এএঞ্র পণ 


হি 12 ০৯০ 28 ৩০ 1১০ 14531 ৩৪ দ- অর্থাৎ বৎসরা, যাও । 


ইউসুফ ও তার ভাইকে খোজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, 
কাফির ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। 


ইয়াকুব (আ) এতদিন পর ছৈলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও। ইউসুফ ও তার 
ভাইয়ের খোজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনও 
তিনি এমন আদেশ দেন নি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া - 
তকদীরে ছিলনা। তাই এরাপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে 
এসেছিল।. তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন। 


উভয়ক্ষে খোজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বেনিয়ামিনের বেলায় 
নিদিষ্টই ছিল কিন্ত ইউসুফ (আ)-ক্ষে মিসরে খোঁজ করার বাহ্ত কোন কারণ ছিল না। 
কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও 
উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকুব আ) সবাইকে খোজ করার জন্য ছেলেদেরকে 
আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। ক্ষেউ কেউ বলেন $ আযীষে-মিসর কর্তৃক ছেলেদের 
রসদপনত্ত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেওয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকুব (আ) প্রথম বার আচ করতে 
পেরেছিলেন যে, এই আযীষে-মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু শভি বিটিন্্ নয় যে, সে-ই 
তার হারানো ইউসুফ । 

“নির্দেশ ও মাস'জালা 8 ইমাম কুরতুবী বলেন $ ইয়াকুব আ)-এর ঘটনা থেকে প্রমা- 
গণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক 
মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহর ফয়সালায় সন্ভভ্ট থাকার মাধামে এর 
প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব জো) ও অন্যান্য পয়গছ্গরের অনুসরণ করা। 


//4.109119021-0017 


সুক্লা ইউস্ফ ১২১ 
হাসান বসরী রেহ) বলেন ঃ মানুষ যত তোল গিলে, তন্মধ্যে দু'টি ঢোক্ষই আল্লাহ্‌র 
কাছে অধিকপ্রিয়। এক. বিপদে সবর ও দুই. ক্রোধ সংবরণ । 
হাদীসে আব্‌ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রস্জুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্তি বণিত রয়েছে যে, 
0+2 1) 4০৭ ৩ অর্থাৎ যে বাজি স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবর 
করেনি। 
হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ$ আল্লাহ. তা'আলা ইয়াকুব (আ)-কে সবরের কারণে 
শহীদদের সওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধোও যে বাক্তি বিপদে সবর করবে, 
তাকে এমনি প্রতিদান দেওয়া হবে। 
ইমাম কুরতুবী ইয়াকুব আ)-এর এই অগ্নি পরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ 
একদিন ইয়াকুব (আ) ত হাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। আর তার সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন 
ইউসুফ আ)। হঠাৎ ইউসুফ (আ)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তীর মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ 
হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এমনি হল। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতা- 
দেরক্ষে বললেন £ দেখ, আমার দোস্ত ও মকবুল বান্দা আমাক্ষে সম্বোধন করার মাঝখানে 
অন্যের দিক্ষে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইষ্যত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুদ্বয় 
উৎপাট্টিত করে দেব, যদ্দ্বারা সে অন্যের দিক্ষে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, 
তাকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেব। কোন কোন রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি 
বর্ণিত হয়েছে। 


তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (রো)-র রেওয়ায়েতে বণিত হয়েছে যে, 
তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিক্তেস করলেন £ নামাযে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি 
বললেন ॥ এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায ছো মেরে নিয়ে যায়। 


উরি 

টি 9 রঃ 55 2552 
06,8১5 38796 ০০৮05 
এ দৈভ৯৬০৪ ৩০ 
(49589109665 25 48 
81 5501 ৮4৮ ০৫০ ০০৯0৬ ও 6১5£69) 


রাই 


















মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_-১৬ 
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১২২ তফসীক্পে মা'আরেফুন কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
পগপৃর্ণ পাটি তো 
22)1471 টি 

(৮৮) জতঃপর খখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে জাধীঘ, 
জামরা ও আমাগের পরিবারবর্গ কম্টের সম্মুখীন হয়ে গড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত 
পুজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি জামাদেরকে পুরাপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে 
দান করান। জাল্লাহ্‌ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) ইউসুফ বললেন £ 
তোমাদের জানা জাছ্ে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা 
অপরিণাদশী ছিলে? (৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ ! বললেনঃ আমিই 
ইউসুফ এবং এ হল আম্মার সহোদর ভাই। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করোচছেন। 
নিশ্চয়, ঘে তাকওয়া! অবলছন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্‌ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান 
বিনষ্ট করেন না। (৯১) তারা বলল £ আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের চাইতে আল্লাহ্‌ তোমাকে 
পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। (৯২) বললেন, আজ তোমাদের 


বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্‌. তোমাদেরকে ক্ষমা করূন। তিনি সব মেহেরবানের 
চাইতে অধিক মেহেরবান। 








তফঙীরের সার-সংক্ষেপ 


অতঃপর [ ইয়াকুব আ)-এল্স ৮৮১৮ ৮৮০ 87 ০ 8258) নির্দেশ মোতাবেক 
তারা মিসর রওয়ানা হল। কেননা, বেনিয়ামিনকে মিসরেই রেখে এসেছিল। তারা হয়ত 
মনে করে থাকবে যে, যার ঠিকানা জানা আছে, প্রথমে তাকেই বাদশাহর কাছে চেয়ে আনার 
চেষ্টা করা দরকার। এরপর ইউসুফের ঠিকানা তালাশ. করা যাবে। মোট কথা, মিসরে 
পৌছে ] যখন ইউসুফ (আ)-এর কাছে (যাকে তারা আযীয মনে করত ) পৌছল, (এবং খাদ্য- 
শসোরও প্রয়োজন ছিল। তাই মনে করল যে, খাদ্যশস্যের বাহানায় আত্মীয়ের কাছে পৌছব 
এবং খরিদ প্রসঙ্গে খোশামোদের কথাবার্তা বলব । যখন মন নরম ও প্রফুল্প দেখব, তখন 
বেনিয়ামিনের মুক্তির দরখাস্ত করব । তাই প্রথমে খাদ্যশস্য নেওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু 
করল এবং ) বলতে লাগল £ হে আম্বীষ! আমরা এবং আমাদের পরিবারের সবাই (দুর্ভিক্ষের 
কারণে ) খুবই কম্টে আছি। (আমরা এমনভাবে দারিত্রযে বেষ্টিত আছি যে, খাদ্যশস্য ক্রয় 
করার জন্য প্রয়োজনীয় মুন্রাও যোগাড় করা-সম্তব হয়নি )। আমরা কিছু অকেজো বস্ত নিয়ে 
এসেছি। অতএব আপনি ( এ ন্ু.টি উপেক্ষা করে ) খাদ্যশস্যের পুরাপুরি বরাদ্দ দিয়ে দিন 
(এবং এন্স.টির কারণে খাদ্যশস্যর পরিমাণ হ্থাস করবেন না) এবং ( আমাদের কোন 
অধিকার নেই) আমাদেরকে খয়রাত (মনে করে) দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
খয়রাত দাতাদেরকে সেত্যিকার খয়রাত দিক বা সুযোগ-সুবিধা দান করুক, এটাও খয়রাতেরই 
মত) উত্তম প্রতিদান দেন (মু'মিন হজে আখিরাতেও, নতুবা শুধু দুনিয়াতেই )। ইউসুফ 
(তাদের কাতরোক্তি শুনে স্থির থাকতে পারলেন না এবং নিজেকে প্রকাশ করে দিতে চাইলেন। 
এটাও আশ্চর্য নয় যে, তিনি অন্তরের নূর দ্বারা জেনে নিয়েছিলেন যে, এবার তারা তালাশ 
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সূরা ইউসুফ ১২৩ 


করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে এবং তার কাছে এটাও হয় তো প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে, 
বিচ্ছেদের দিন ফুরিয়ে এসেছে । অতঃপর পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ) বললেন £ (বল, ) 
তোমাদের স্মরণ আছে ক্ষি, যা তোমরা ইউসূফ ও তাঁর ভাইয়ের সাথে (ব্যবহার ) করেছিলে, 
যখন তোমাদের মৃর্থতার দিন ছিল? [ এবং ভালমন্দের বিচার ছিল না। এ কথা শুনে প্রথমে 
তারা স্তম্তিত হয়ে গেল যে, ইউসুফের ঘটনার সাথে আযীষে-মিসরের কি সম্পর্ক £ ইউসূফ 
(আ) বাল্যকালে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে জন্য তারা তাঁর প্রতি হিংসাপর্ায়ণ হয়ে উঠে- 
ছিল তদ্দ্ারা প্রবল সম্ভাবনা ছিলই যে, ইউসুফ সম্ভবত খুব উচ্চ মর্তবায় পৌছবে। ফলে 
তাঁর সামনে আমাদেরকে মস্তক নত ক্ষরতে হবে। এ কারণে এ কথা স্তনে তাদের মনে 
সন্দেহ দেখা দিল এবং তিস্তা করে কিছু কিছু চিনল। আরও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ] তারা 
বলতে লাগল £ সত্যি সত্যি তুমিই কি ইউসুফ ? তিনি বললেন $ হ্যা) আমিই ইউসুফ, আর এ 
হল (বেনিয়ামিন) আমার সহোদর ভাই। (এ কথা জুড়ে দেওয়ার কারণ নিজের পরিচয়কে 
জোরদার করা কিংবা এটা তাদের মিশনের সাফল্যের সুসংবাদ যে, তোমরা যাদেরকে তালাশ 
করতে বেরিয়েছ, আমরা উভয়েই এক জায়গায় একছ্র রয়েছি )। আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন (যে, আমাদের উভয়কে প্রথমে সবর ও তাকওয়ার তওফিক 
দিয়েছেন। এরপর এর বরকতে আমাদের ফন্টে সুখে, বিচ্ছেদে মিলনে এবং অর্থ ও প্রভাব- 
প্রতিপতভির স্থল্পতাকে প্রাচুর্মে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন ।) বাস্তবিকই যে গোনাহ, থেকেবেচে 
থাকে এরং (বিপদাপদে ) সবর করে, আল্লাহ. তা'আলা এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান নষ্ট 
করেন না। তারা (সব অতীত কাহিনী স্মরণ করে অনু তপ্ত হল এবং ক্ষমা প্রার্থনার সুরে) 
বলতে লাগল £ আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয় তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন 
(এবং তুমি এরই যোগ্য ছিলে) এবং (আমরা যা কিছু করেছি ) নিশ্চয় আময়া তোতে ) দোষী 
ছিলাম (আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মাফ করে দাও)। ইউসুফ (আট বললেন $ না, তোমীদের বিরুদ্ধে 
আজ (আমার পক্ষ থেকে) কোন অভিযোগ নেই। (নিশ্চিন্ত থাক। আমার মন পরিক্ষার হয়ে 
গেছে )। আল্লাহ্‌ ত'আলা তোমাদের দোষ ক্ষমা করুন এবং তিনি সব মেহেরবানের চাইতে 
অধিক মেহেরবান। [তিনি তওবাকারীর দোষ ক্ষমাই করেন। এ দোয়া থেকে আরও জানা 
গেল যে, ইউসুফ (আ)-ও তাদেরকে ক্ষমা করেছেন ]। 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট কাহিনী বণিত হয়েছে। 
তাদের পিতা ইয়াকুব আট তাদেরকে আদেশ করেন যে যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ 
কর। এ আদেশ পেকে তারা তৃতীয়বার মিসর সফরে রওয়ানা হয়। কেননা বেনিয়ামিন 
চয় সেখানে আছে,তা জানাই ছিল। তাই তার মুভির জন্য প্রথমে চেস্টা করা দরকার ছিল। 
ইউসুফ (আ ) মিসরে রয়েছেন বলে যদিও জানা ছিল না কিন্তু যখন কোন কাজের সময় এসে 
যায়, তখন মানুষের চেস্টা-চরিম্স অজান্তেও সঠিক পথেই এগুতে থাকে। এক হাদীসে 
রযেছে,ষখন আল্লাহ তা'আলা কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তার কারণাদি আপনা-আপনি 
উপস্থিত করে দেন। তাই ইউসুফকে তালাশ করার জন্যও অজান্তে মিসর সফরই উপযুক্ত 
ছিল। এছাড়া খাদ্যশস্যেরও প্রয়োজন ছিল। এটাও এক কারণ ছিল যে, খাদ্াশস্য চাওয়ার 
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১২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বাহানায় আযষীষে-মিসরের সাথে সাক্ষাত হবে এবং তাঁর কাছে বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে 
আবেদন করা যাবে। 


কিপার টি পা জব 


৪&৯| ১ 5 ৬৬৫০ ৪৮/এ (8৬ ০ 0৮৩ অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন পিতার 


এল 


নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌছল এবং আযীষে-মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত 
কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল £ 
হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কঙ্টে আছি। এমন কি, এখন 
খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই । আমরা অপারক হয়ে কিছু 
অকেজো-বস্ত খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি । আপনি নিজ চরিপ্রশুণে এসব অকেজো 
বন্ত কবূল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরাপুরি খাদাশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের 
বিনিময়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই। আপনি খয়গ্লাত মনে 
করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা খয়রাতদাতাক্ষে উত্তম পুরস্কার দান করেন। 


অকেজো বস্তগুলো কি ছিল, কোরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পঙ্ট বর্ণনা নেই। 
তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরাপ। কেউ বলেন £ এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে 


£ ৮৯৩ 
অচল ছিল। কেউ বলেন ঃ কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে 8 (ই 7% 
শব্দের অনুবাদ । এর আসল অর্থ এমন বস্ত যা নিজে সচল নয় বরং জোরজবরদস্তি সচল 
করতে হয়। 


ইউসুফ (আ) ভাইদের এহেন মিসক্ষীনসুলভ কথাবার্তা সুনে এবং দুরবস্থা দেখে . 
স্বভাবগতভাবে প্ররুত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, 
ইউসুফ (আ)-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ 
ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে ইবনে 
আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এসময় হযরত ইয়াকুব আ) আযীযে-মিসরের নামে' 
একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন । পন্ত্রের বিষয়বন্ত ছিল এরাপ $ 

ইয়াকুব সফিউল্লাহ্‌ ইবনে ইসহাক যবিহল্লাহ্‌ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
আযীষে-মিসর সমীপে । 
বিনীত আরষ ! 

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক গ্রতিহোরই 
অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পর্রীক্ষা নেওয়া 
হয়েছে । অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার 
সর্বাধিক প্রিয় এক পুনের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে । তার বিরহ-ব্যথায় 
আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে । তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমাত্র 
সম্বল যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন । আমি বলি, আমরা পয়গনম্থরদের 
সন্তান-সন্ততি । আমরা কখনও ঢুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর 
হয়ে জন্ম নেয়নি । ওয়াস্সালাম । 
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স্রা ইউসুফ ১২৫ 


পন্জ পাঠ করে ইউসুফ আট) কেঁপে উঠলেন এবং কামা রোধ করতে পারলেন না। 
প্রয়পর মিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন 
করলেন £ তোমাদের স্মরণ আছে কি, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার 
করেছিলে, যখন তোমাদের ঘূর্থতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে 
পারতে না? 

এপ্রন্ন শুনে ইউসুফ-দ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীষে- 
মিসরের কি সম্পর্ক! অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখে- 
ছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসুফ কোন উচ্চ মর্তবায় পৌছবে এবং তার সামনে 
আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আযীষে-মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় 
তো! এরপর আরও চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরও 
তথ্য জানার জন্য বলল ঃ 

সী ঠ89 পি ক ডি গে 


৮:৪০ 5215০ 8 ০51৮ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ£ ইউসুফ আআ) 


বললেন £ হ্যা, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই । ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে 
দেওয়ার কারণ, যাতে তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়। আরও কারণ এই যে, যাতে তাদের লক্ষ্য 
অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠেষে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের 
হয়েছিল তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর ইউসুফ আ) বললেন ঃ 


৮28 2052277 ডে + ৮62 ০ 4) জপ এপ 
1 ৮ ] 
ও 


0-দি 1 ৮৮০ 2 ০১৫০১ উদর ৩০ ৪১1৮ ১৬৩ ৬ ১-৪ 


পাও ৯০৫ 

$/০০)1- অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও রুপা করেছেন । 
প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন । এগুলো সাফল্যের 
চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষা কবচ। এরপর আমাদের কষ্টে সুখে, বিচ্ছেদে 
মিলনে এবং অর্থ-সম্পদের স্বষ্পতাকে প্রাচুর্ষে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপকাজ 
থেকে বেচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লা এহেন সৎকমীদের প্রতিদান বিনজ্ট 
করেন না। 

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ 


শারেণপ এ পা শাপা ও জার 


ড্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল 2 18) 4 [5১ | 5৪) 4& [5] 


পা গত & শা 


৬২০ ০) (০15 আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 


করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে । আমরা নিজেদের কুতকর্মে দোষী ছিলাম | আল্লাহ্‌, 
মাফ করুন । উত্তরে ইউসুফ (আ) পয়গম্থরসূলভ গাভীর সাথে বললেন £ 


//4.109119021-0017 


১২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরজান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ঠেকে প5৮৩৩ 


65৯1৩ এ ১ ৯-._অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের 


কা ভাজভো়াটির ভিজিডি ই হহাজর স্র 
ক্ষমার সুসংবাদ । অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন $ 
৬. 0 পপ পি পঠিত) 2 ৪ 


০৬৯ 12 ৮৯)1 5৯2 (5) &া ১৯৯ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের 


জিন তিনি সব মেছেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান । 
অতঃপর বললেন $ 


৪৪১ ৮ত পা কলার 555৮ পণ পা 5 পা চুন 
301519৬% ৩ ৩৩৮2 ০০৮ 58) 0135 এমি পি ও 
পিএ লি লি পী 


১১৯০৯1৮9৩10 _অর্থাৎ আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার 


চেহারার উপর রেখে দাও, এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম 
হবেন। পরিবারের অন্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে এস যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত 
করে আনন্দিত হতে পারি । আল্লাহ, প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কুতক্ঞ হতে পারি। 
বিধান ও নির্দেশ £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের 
জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায় । 
28৮28-85 
১১৬/০ 3 ১.০১- বাকো প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ-দ্রাতারা পয়গন্থরগণের আওলাদ। 
তাদের জন্য সদকা-খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল ? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া 
ফিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গন্ধর না হলেও ইউসুফ (আ) তো পয়গন্থর ছিলেন। 
তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাদেরকে হুশিয়ার করলেন না কেন £ 
এর একটি পরিক্ষার উত্তর এই যে, এখানে “সদকা' শব্দ বলে সত্যিকার সদকা বুঝানো 
হয়নি বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়াকেই “সদকা” “খয়রাত' শব্দ দ্বারা ব্যস্ত করা 
হয়েছে। কেননা, তারা. সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি বরং কিছু অকেজো 
বন্ত পেশ করেছিল। অনুন্োধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বর মূল্যের বন্ত রেয়াত করে 
গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গম্থরগণের আওলাদের জন্য সদকা-খয়রাতের 
অবৈধতা শুধু উম্মতে ম্হাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পক্বক্ত । তফসীরবিদগণের 
মধ্যে মুজাহিদের উত্তি তাই ।---( বয়ানুল কোরআন ) 


পজজ। জকি 


৬) ১০২৩) এক 4, ৬-- ছারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌ তাঁআলা 


সদকা- খয়রাতাদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদক্ষা- 
খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মুরশমন ও কাফির নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় 
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সুরা ইউসুফ ৯২৭ 


এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দুর হওয়া । অপর একটি প্রতিদান শুধু পরক্কালেই পাওয়া যাবে, 
অর্থাৎ জান্মাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপা। এখানে অধীষে মিসরকে সম্দোধন করা 
হয়েছে। ইউসুফ-ভ্রাতারা তখনও পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার, না কাফির। তাই 
তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরক্ষাল উভয়কালই বোঝা যায়। 
--*( বয়ানুল কোরআন ) 


এছাড়া এখানে বাহাত আমীষে-মিসরকে সম্রোধন করে বলা উচিত ছিল যে,“আপনাকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, আয়ীষে মিসর ঈমানদার । 
তাই সদকাদাতা মান্কেই আল্লাহ্‌ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা 
হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন এমন বল্তা হয়নি। -_-(কুরতুবী ) 

পাপ এ ৪০. 

3৬৪ 4 1৬০ 95. দারা প্রমাণিত হয় যে, আনুষ যখন কোন বিপদ ও কক্টে 
পতিত হয়, এরপর আল্লাহ্‌ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, 
তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কচ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের 
কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও আল্লাহ্‌র নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কস্টের 


০০৪০০৪৯০০/৮ ক্ষোরআন পাক্ষে এ ধরনের অরুতককে 
চি কিটিপকা জি পাতা 


বলা হয়েছে (১19) ৪7১০০ তা) ১ 515 এ বাক্তিকে বলা হয়, 
বি লুলি তিনি শেল রপ্ত পূজিত 
এ কারণেই ইউসুফ (আ) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ 
করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেন নি বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অনুপ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন। 


& ৯ ও রত 


“সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার £ 0৯০82 02 ৩ ৪১1 শীর্ষক 


আয়াত দ্বারা জান। যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ গোনাহ্‌ থেকে বেচে থাক্ষা. এবং বিপদে সবর 
ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ দুটি শুপ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। ফোরআন পাক 
অনেক জায়গায় এ দুটি পের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ. 


কিল ন$ ৮৩ &ঠি ঠা তি 4560 ০ 9 ৮পান 
করেছে । বলা: হয়েছে £ 5০ ০০ (5 081 3৯5০ ১এ 12721 
অর্থাৎ তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে শন্ তদের শর তামূলক কলা- 
কৌশল তোমাদের বিন্দুমান্ ্মতিসাধন করতে পারবে না। 
এখানে বাহাত বোঝা যায় যে, ইউসুফ আআ) দাবী করেছেন যে, তিনি মুভ্তাকী ও সবর- 
কারী, তাঁর তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্ষাদা অর্জিত 


পাটি পালা 


হয়েছে। অথট কোরআান পাকে এরাপ দাবী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 19235 
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১২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খওড 


0৮৬ পাটি ও পঠিত 


12 শা 
৬৯) [৩০ 1৪1 58 5901 অর্থাৎ “নিজের পবিররতা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্‌ 


তা'আলাই বেশী জানেন কে মুক্তা্কী।” কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবী করা হয়নি বরং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, 
অতঃপর এর মাধ্যমে সব নিয়ামত দিয়েছেন। 


পাজি ঠঠপাণ পাও 


৮) ০৮ ০205 অথাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 
নেই। এটা চরিক্লের উচ্চতম স্তর ষে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেন নি বরং একথাও 
স্পম্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কারও করা হবে না। 

1299 0955 & 5613১ 9৮5155১) 
৩68623৩৩১৬5 ও 57 88%565852) 
5৬ ৮051 1৩65০5551৩৬ 


প1৮ 1 রাগবি £ ৫ 52৫4 5 পা প্রত5৫ 
401052017১৯ 54075 ৫৬৬ 
22124৮48672 52225 8৮24 
০6৩ ০৯৮৩৫৫65478 600294% 
9 ৩6525155 %2,046555 2 
পেড়ে ৫ পাঠ 1:05: পরত পে গলার র্‌ ্0৫5256৫ 
৮ ৪ ০৮১৯৪ 9৩০ ০৬ 5891 ৫১ ০৮51 ৮৪০9 
৭৩ ০1১১১ ০৪১০০ 46 48%50/39 255 221 
গজ পাঠ ক শাহ পাঠাগার 
১ ১০৮৯১ ১1৫) ০2৪৮ ৬০ 
08১2৮) 055 ঠ৩ ০১৪ 2৮৩5৩ ৬55৩৩। 
পি ৫৫ 0 €271 
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স্রা ইউসুফ ১২৯ 


(৯৩) তোমরা আমার এ জামাষ্টি নিম্মে ঘাও।. এটি আমার পিতার মুখমগ্ডলের 
উপর রেখে দিও, এতে তীর দৃষ্টিশজি ফিরে আসবে । আর তোমাদের পরিবারবর্গের 
সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (৯৪) যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা 
বললেনঃ যদি তোমরা আমাকে অগ্ররুতিস্থ না বল, তবে বলিঃ আমি নিশ্তিতরাপেই 
ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) লোকেরা বলল; জাল্লাহর কসম, আপানি তো দেই পরানো 
ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন। (৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, সে জামাটি তীর 
মুখে রাখল। অমনি তিনি দু্টশক্ি ফিরে গেলেন। বললেনঃ আমি কি' তোমাদেরকে 
বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জাননা? (৯৭) তারা বলল £ 
পিতঃ, জামাদের অপরাধ দ্ম্না করান। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯৮) বললেন, 
সত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা ঢাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, 
দয়ালু। (৯৯) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউনুফ পিতা- 
মাতাকে নিজের কাছে জারগা দিলেন এবং বললেন £ আল্লাহ্‌ ঢাছেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে 
প্রবেশ করুন (১০০) এবং তিনি পিতামাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা 
সবাই তার সামনে দিজদাবনত হল। তিনি বললেনঃ পিতঃ, এ হচ্ছে আমার ইতিপ্বে- 
কার স্বপ্নের বর্ণনা । আমার পালনকর্তা একে সতো পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার 
প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে প্রাম 
থেকে নিয়মে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্য কলহ স্থৃজ্টি করে দেওয়ার 
পর। আমার পালনকর্ত। ঘা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এখন তোমরা ( গিয়ে পিতাকে সুসংবাদ দাও এবং সুসংবাদের সাথে সাথে ) আমার 
এ জামাটি (ও) নিয়ে যাও এবং এটি পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি 
ফিরে আসবে (এবং এখানে চলে আসবেন) এবং (অন্যান্য) সব পরিবারবর্গকে (-ও) 
আমার কাছে নিয়ে এস (যাতে সবাই সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি। কেননা, বর্তমান 
অবস্থায় আমার যাওয়া কঠিন। তাই পরিবারবগই চলে আসুক) এবং যখন [ ইউসুফ (আ)- 
এর সাথে কথাবার্তা হয়ে গেল এবং তার কথামত জামা নিয়ে রওয়ানা হওয়ার প্রস্ততি গ্রহণ 
করল এবং] কাফেলা (মিসর থেকে) রওয়ানা হল (যার মধ্যে তারাও ছিল) তখন 
তাদের পিতা কাছের লোকদেরকে বলতে শুরু করলেন £ “তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ 
বয়সে প্রলাপ করছি" মনে না কর, তবে আমি একটি কথা বলব যে, আমি ইউসুফের গন্ধ 
পাচ্ছি। (মু'জিযা ইচ্ছাধীন হয় না। তাই ইতিপূর্বে তা বোঝা যায়নি। নিকটের ) লোকেরা 
বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্‌র কসম আপনি তো পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে রয়েছেন [যে, ইউসুফ 
জীবিত আছে এবং তাকে ফিরে পাবেন। এ ধারণার প্রাবল্যেই এখন গন্ধ অনুভ্ত হচ্ছে। 
নতুবা বাস্তবে গন্ধ বাকোন কিছুই না। ইয়াকুব (আ) চুপ হয়ে গেলেন]। অতঃপর যখন 
(ইউসুফের সহি-সালামত হওয়ার ) সুসংবাদবাহীরা (জামা সহ এখানে ) এসে পৌছল, তখন 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__১৭ 
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১৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(এসেই ) সে জামাট্টি তাঁর মুখের উপর রেখে দিল। অতঃপর (চোখে লাগাতেই মস্তিক্ষে 
সুগন্ধি পৌছে গেল এবং) তৎক্ষণাৎ তার চক্ষু খুলে গেল। (এবং তারা সমস্ত বৃততাত্ত 
তার কাছে বর্ণনা করল )। তিনি (ছেলেদেরকে ) বললেনঃ (কেমন), আমি কি বলিনি যে, 
আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদি আমি যতটুকু জানি, তোমরা জান নাঠ (এ জন্যই আমি তোমাদেরকে 
ইউসুফের খোজে পাঠিয়েছিলাম। দেখ, অবশেষে আল্লাহ্‌ আমার আশা পুর্ণ করেছেন। 
তীয় কথা প্ৰৰতী রুকুতে বণিত হয়েছে। তখন ) ছেলেরা বলল £ পিতঃ, আমাদের জন্য 
(আল্াহ্‌র কাছে ) মাগফিরাতের দোয়া করুন। (আমরা ইউসুফের ব্যাপারে আপনাকে 
ঘেসব কষ্ট দিয়েছি তাতে) আমরা অবশ্যই দোষী ছিলায। (উদ্দেশ্য এই যে, আপনিও 
মাফ করে দিন। কেননা, স্বডাবত অন্যের জন্য মাগফিরাতের দোয়া সে-ই করে, যে নিজেও 
ধরপাকড় করতে চায় না )। ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ সত্বরই পালনকর্তার কাছে তোমাদের 
জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব । নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু । [ এ থেকে তার মাফ 
করে দেওয়াও বোঝা গেল। “সত্বরই' বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের সময় আসতে দাও। 


এ সময় দোয়া কবল হয়। (92:3০) )১)| ৬১15 ) মোটকথা, সবাই তৈরী হয়ে 


খিসর অভিমুখে রওয়ানা হল। ইউসুফ (আ) খবর পেয়ে অভার্থনার জন্য শহরের বাইরে 
আগমন করলেন এবং বাইরেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হল]। অতঃপর যখন সবাই ইউসুফ 
(আ)-এর কাছে পৌছল, তখন তিনি (সবার সাথে দেখা-সাক্ষাত করে) পিতামাতাকে 
(গাশ্মানার্থ )নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং (কথাবার্তা শেষ করে ) বললেন £ সবাই শহরে 
চজুন (এবং ) ইনশাআল্লাহ্‌ (সেখানে )সুখ-শান্তিতে থাকুন। (বিচ্ছেদের যাতনা ও দুর্ভিক্ষের 
কণ্ঠ সব দূর হয়ে গেল। মোটকথা সবাই, মিসরে পৌছল এবং (সেখানে পৌছে সম্মানাথ )। 
পিতামাতাকে (রাজ) সিংহাসনে বসালেন এবং (তখন সবার অন্তরে ইউসুফের মাহাত্ম্য 
এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করল যে) সবাই তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে গেল। (এ 
অবস্থা দেখে) তিনি বললেন £ পিতঃ, এই হচ্ছে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি পূবে দেখে- 
ছিলাম (যে, সূর্য-চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে )। আমার পালানকর্তা এ 
(স্বপ্প) কে সত্যে পরিণত করেছেন। (অর্থাৎ এর সত্তা প্রকাশ করেছেন.)। এবং ( এ 
সম্মান ছাড়া আমার পালনকর্তা আমার প্রতি আরও অনুগ্রহ করেছেন । সেমতে এক) 
তখন অনুগ্রহ করেছেন, যখন আমাকে জেল থেকে বের করেছেন (এবং এ রাজকীয় 
মর্যাদায় অধিজ্গঠিত করেছেন )। এবং (দুই ) শয়তান আমার ও ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি 
করায় পর (যে কারণে সারা জীবন মিলিত ও এক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্ত 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এই যে) তিনি আপনাদের সবাইকে (যাদের মধ্যে আমার ভাইও আছে )। 
বাইরে থেকে (এখানে ) নিয়ে এসেছেন (এবং সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছেন )। নিশ্চয়ই 
আমার পালনকর্তা সূন্ষম তদবীর দ্বারা সম্পন্ন করেন, যাচান। নিশ্চয় তিনি জানী, প্র্তাময়। 
(স্বীয় জান ও হিকমত দ্বারা সবকিছুর তদবীর ঠিক করে দেন )। 


জানুষঙগিক জ।তব্য বিষগ়্ 


পূর্ববতী আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ইঙ্গিতে যখন ইউসুফ 
(আট) এর গোপন রহস্য ফাস করে দেওয়ার সময় এসে যায়, তখন তিনি ভাইদের সামনে 


//4.1091190781-0017 


সুরা ইউসুফ 


বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন ন, 
বরং অতীত ঘটনাবলীর জন্য তিরস্কার. করাও পছন্দ করেন নি। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র 
কাছে দোয়া করেন। এরপর তিনি পিতার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা করেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য 
করে এটাই উপযোগী মনে করেন যে,পিতাই পরিবারবর্গসহ এখানে আগমন করুন। কিন্তু 
একথাও জানা হয়ে যায় যে,পিতা বিচ্ছেদ কালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সর্বপ্রথম 


এটি ও ৬ পালা পা লি ৪টি & 


এ বিষয়টি চিন্তা করে ভাইদেরকে বললেন £ ৮55) ৩1১৪ ০৫ পু 


পা পা তে পা রুল 


15 ৩৬ ৩ ১ ৬০ অর্থাৎ তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং পিতার 


মুখমণ্লে রেখে দাও। এতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। বলাবাহুল্য, কারও জামা 
মুখমণ্ডলে রেখে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার বস্তুগত কারণ হতে পারে না, বরং এটা 
ছিল ইউসুফ (আ)-এর একটি মু'জিযা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, 
যখন তার জামা পিতার চেহারায় রাখা হবে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর দৃষ্টিশক্তি বহাল 
করে দেবেন। 


যাহ্হাক ও মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এটা এ জামার বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, 
এ জামাটি সাধারণ কাপড়ের মত ছিল না, বরং হযরত ইবরাহীম (আ) -এর জম্য এটি জান্নাত 
থেকে তখন আনা হয়েছিল, যখন নমরূদ তাঁকে উলঙ্গ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল । 
এরপর এই জান্নাতী পোষাকটি সব সময়ই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। 
তার ওফাতের পর হযরত ইসহাক (আ)-এর কাছে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব 
(আ) লাভ করেন। তিনি একে খুবই পবিভ্র বন্তর মর্যাদায় একটি নলের মধ্যে পুরে ইউসুফ 
(আ)-এর গলায় তাবিজ হিসাবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে বদ নযর থেকে নিরাপদ থাক্ষেন। 
ভাইয়েরা পিতাকে ধোকা দেওয়ার জনা যখন তীরা জামা খুলে নেয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে 
কুপে নিক্ষেপ করে, তখন জিবরাঈল এসে গলায় ঝুলানো নল খুলে এ জামা বেয় করে ইউসুফ 
(আ)-কে পরিয়ে দেন। এরপর থেকে জামাটি সর্বদাই তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। এ সময়েও 
জিবরাঈল ইউসুফ (আ)-কে পরামর্শ দেন যে এটি জান্নাতের পোশাক । এর বৈশিষ্ট্য এই যে, 
অন্ধ ব্যক্তির চেহারায় রাখলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। এটিই তিনি পিতার কাছে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। হদ্দ্বারা তিনি দুঙ্টিশক্তি লাভ করেন। 


হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইউসুফ (আ)-এর রাপ- 
সৌন্দর্য এবং তার সম্তাই ছিল জান্নাতী বস্ত। তাইতার দেহের স্পর্শপ্রাপ্ত প্রত্যেক জামার 
মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে ।---€ মাযহারী ) 


পানি পশি পরিনত কে 


৯০টি 1 69৩৩ 8:০৪ 5137 অর্থাৎ তোমরা সব ভাই আপন আপন পরিবার- 


বকে আমার কাছে মিসরে নিয়ে এস। পিতাকে আনাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে 
স্পঙ্টত পিতার পরিবর্তে পরিবারবগক্ষে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত একারণে ঘে, 


///.109119021-0017 


পীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


৮ ডে 4র কথা বঙ্গা আদবের খেলাফ খনে করেছেন । এছাড়া এ বিশ্বাস তো 
/ার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোন বাধা থাকবে না, 
/ই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন । কুরতুবী বর্দিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, 
্ ইয়াহুদা বলল £ এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তীর জামায় কৃত্রিম 
মা আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম । ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন । এখন 
এর ক্ষতিপৃরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত। 


ঠিল। & পীর ভি তা 


085) 1 ০০৯1০৫১ 0৩১) 2---অর্থাৎ কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে ইয়াকুব 


(আ)-নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও, তবে আমি 
বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি । মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের 
বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ 
অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ" মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা এত দূর থেকে ইউসূফ (আ)- 
এর জামার মাধ্যমে তার গন্ধ ইয়াকুব আ)-এর মস্তিষ্কে পৌছে দেন। এটা অত্যাণ্ভর্য ব্যাপার 
বটে! অথচ ইউসুফ যখন কেনানেরই এক কূপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন 
ইয়াকুব (আ) এ গন্ধ অনুভব করেন নি। এ থেকেই জানা যায় যে, মুণজিযা পয়গন্ধরগণের 
ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় । এবং প্ররুতপক্ষে মু'জিযা পয়গম্থরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ড ও নয়--- 
সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার কর্ম। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, মুজিযা প্রকাশ 
করেন । ইচ্ছা না হলে নিকটতম বস্তও দূরবর্তী হয়ে যায়। 


01228850254 
(ঃ 3৪) 1] ৮9 ৬৩ ৬৪) ৬১1 48 05169 -_অর্থাৎ উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ 
টি রি টি 
আল্লাহ্‌র কসম আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত 
আছে এবং তার সাথে মিলন হবে। 


পা জলে 


১০১ | ৪5 ১১1১ অর্থাৎ যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌছল এবং 


ইউসুফের জামা ইয়াকুব আ)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে 
এল। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা । 

শী নটি পা পা শপজিণা গজ নগর ঠাপা পরত 

৩০৯০৪ ০4) ৩৫ (1০1 ০ 69903118014 ও. অর্থাৎ আমি কি 
বলিনি যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার গক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ 
ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে। 


শর্ত নটি চে পর্ণ ক হাজি শা শালা লী 


৩৪৫০১ ৬৩1 085 3 9১)৮4। ১1৫ 330. বাস্তব ঘটনা 


ড//4.091190721-0017 


সুরা ইউসুফ ১৩৩ 


যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করে বলল ঃ আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করুন। 
বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে. মাপক্ষির্াতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের 
অপরাধ মাফ করে দেবে । 


4 র নিটিতানি দিতে পা সেপাপাত 


১৪ 07538৫৮1৮১0 ও - ইয়াকুব আ) বললেন £ আমি সন্বরই 


তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। 


ইয়াকুব আ) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দোয়া করার 

ওয়াদা করেছেন। তফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ 
গুরুত্ব সহকারে শেষ রান্জে দোয়া করবেন। কেননা, তখনকার দোয়া বিশেষ ভাবে কবুল হয়। 
বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক রাগ্রির শেষ তৃতীয়াংশে 
পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন £ কেউ আছে কি, 
যে দোয়া করবে-_-আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে---আমি 
ক্ষমা করব ? 

* তলা ভিটা প জাল 

৪১০ | 54৩৯ ১ ০)১----কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইউসুফ আ) ভাইদের 
সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে 
দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালভাবে প্রস্ততি নিতে পারে । ইয়াকুব 
€আ) তাঁর আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলে---এক 
রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রিওয়ায়েত অনুষায়ী তিরানব্বই জন 
পুরুষ ও মহিলা ছিল । 


অপরদিকে মিসর পৌছার সময় নিকটবতী হলে ইউসুফ (আ) ও শহরের গণ্যমান্য 
ব্যজিগগ তাদের অড্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার 
সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হল। সবাই যখন 
মিসরে ইউসুফ (আ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতামাতাকে নিজের কাছে জায়গা 
দিলেন। 


ঞ্চি শা এ 


এখানে 8£3$1- --(পিতামাতা ) উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ ইউসুফ (আ)-এর 


মাতা তার শৈশবেই ইন্তিকাল করেছিলেন। কিন্ত তারপর ইয়াকুব (আ) স্থতার ভগিনী লায়্যাকে 
বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ (আ)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন 
এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অডিহিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন। 
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১৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিতা হওয়ার 
যোগ্য ছিলেন ।(৯) 
৪90৮ পাপাতা 


০ ০৪৮০ 1 415 ৪৩ ৬ 172০ 1 ১1১1 0৩ -_ ইউসুফ (আট) পরিবারের 


সবাইকে বললেন, আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ 
করুন। উদ্দেগযে এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্মভাবত যে সব বিধি-নিষেধ থাকে 
আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত । 


লা ইরা তি 


১৪ ৪ ৪2521 ৮১ )১--অর্থাৎ ইউসুফ (আ) পিতামাতাকে রাজ 


সিংহাসনে বসালেন । 


6১6 পা 
1১০, ৪) 1১7৯ 2 -_অর্থাৎ পিতামাতা ও ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ (আ)-এর সামনে 


সিজদা করলেন । আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বলেন £ এ রুতক্ততাসূচক সিজদাটি ইউসুফ 
(আ)-এর জন্য নয়---আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন £ 
উপাসনামূলক সিজদা প্রত্যেক পয়গম্থরের শরীয়তে আল্লাহ ছাড়া কারও জন্য বৈধ ছিল না; 
কিন্ত সম্মানসুষ্ঠক সিজদা পূর্ববতী পয়গন্থ রগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। শিরকের সিড়ি হওয়ার 
কারণে ইসলামী শরীয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে । বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা 
হয়েছে; আল্লাহ্‌ 817577587 


পা 5 পারা ১০৮ পাতা পা তালাশ 


/8 ৬০ ও 530820 এ৪ 8) ৩১ ইউসুফ (আ)-এর সামনে 


যখন পিতামাতা ও এগার ভাই একযোগে সিজদা করল, তখন শৈশবের স্থপ্রের কথা তার মনে 
পড়ল। তিনি বললেন ঃ পিতা £, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাতে দেখেছিলাম 
যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে তিনি এ স্বপ্নের 
সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন । 


০) কারণটি এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী বণিত হয়েছে, যাতে বেনিয়ামিনের জন্মের 
সময় তার মাতার ইন্তিকালের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য এখানে লেখকের বক্তব্য সূরার 
প্রান্তে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে । সেখানে ইউসুফ (আ)-এর 
বিমাতার নাম রাহীল বলা হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত নেই। 
যা আছে সবই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত । এগুলোও পরস্পর বিরোধী । রূহল মাআনীর 
গ্রন্থকার লেখেন £ বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার হীস্তকাল ইহুদীরা স্বীক্ষকার করে 
না। এই রেওয়ায়েত আনুষায়ী কোন প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় আয়াতে ইউসুফ (আ)- 
এক্স আপন মাতাই বোঝানো হয়েছে । ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীরের মতে এ রেওয়ায়েতই 
অগ্রগণ্য । ইবনে-জরীর বলেন £ ইউসুফ আ)-এর মাতার ইন্তিকালের কোন প্রর্মাণ নেই । 
কোরআনের ভাষা থেকেও বাহ্যত তাই বুঝা যায়।_ মোঃ তকী ওসমানী 
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সুরা ইউসুফ ১৩৫ 


নির্দেশ ও মাস'জালা £ ০১) ছেলেদের ক্ষমা প্রার্থনা ও মাগফিরাতের দরখাস্ত গুনে 
ইয়াকুব আ) বলেছিলেন £ অতিসত্বর তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব। তিনি 
তৎক্ষণাৎ দোয়া কয়েন নি । 


এ বিলের কারণ হিসেবে কেউ কেউ এক্াথাও বলেছেন যে. ইয়াকুব (আ) চেয়েছিলেন, 
প্রথমে ইউসুফের সাথে দেখা করে জেনে নেওয়া যাক যে, সে তাদের অন্যায় ক্ষমা করেছে কি 
না। কারণ, মযলুম ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলাও ক্ষমা করেন না। এমতাবস্থায় 
মাগফ্রিরাতের দোয়া সময়োপযোগী ছিল না। 


একথা সম্পূর্ণ সত্য ও নীতিগত যে, বান্দা তার হক আদায় না করা কিংবা ক্ষমা না 
করা পর্যন্ত বান্দার হকের ব্যাপারে তওবা দুরস্ত হয় না। এমতাবষ্ায় শুধু মৌখিক তওবা ও 
ইস্তিগফার যথেষ্ট নয় । 


(২) হযরত সুফিয়ান সওরী রেহ) বর্ণনা করেন $ ইয়াহুদা ইউসুফ (আ)-এর জামা 
এনে যখন ইয়াকুব আ)-এর মুখমণ্ডেলে রাখল, তখন তিনি জিজেস করলেনঃ ইউসুফ কেমন 
আছে? ইয়াহুদা বলল £ সে মিসরের বাদশাহ । ইয়াকুব (আ) বললেন £ সে বাদশাহ না 
ফকীর আমি তাজিজেস করি না। আমার জিক্তাস্য এই যে, ইমান ও আমলের দিক দিয়ে 
তার অবস্থা কিরাপ? তখন ইয়াহুদা তাঁর তাকওয়া ও পবিস্রতার অবস্থা বর্ণনা করল। এ 
হচ্ছে পয়গন্থরগণের মহব্বত ও সম্পর্কের স্বরাপ। তাঁরা সন্তানদের দৈহিক সু -শাস্তির চাইতে 
আত্মিক উন্নতির জন্য অধিক চিন্তা করেন। প্রত্যেক মুসলমানেরও তা অনুসরণ করা উচিত। 


(৩) হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত রয়েছে, সুসংবাদাতা যখন ইউসুফ আ)-এর 
জামা নিয়ে পৌছল, তখন ইয়াকুব (আ) তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা 
শোচনীয় থাকায় অক্ষ মতা প্রকাশ করে বললেন ঃ সাত দিন ধরে আমাদের ঘরে রুটিও পাকানো 
হয়নি। এমতাবস্থায় আমি তোমাকে কোন বস্তগত পুরস্কার দিতে অক্ম। কিন্ত দোয়া করি, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমার মৃত্যু-ন্ত্রণা সহজ করুন। কুরতুবী বলেন $ এ দোয়া ছিল তার 
জন্য সবোত্তম পুরস্কার । 


(8) এ ঘট্টনা থেকে আরও জানা গেল যে: সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা পয়গন্ঘ রগণের 
সুন্নত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত কা'ব ইবনে মালেকের ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ। তাবুক 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে যখন তার উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ নাহিল হয় এবং পরে 
তওবা কবল করা হয়, তখন যে ব্যক্তি তওবা কবুলের সংবাদ নিয়ে এসেছিল, তাকে তিনি তাঁর 
মূল্যবান বস্রজোড়া খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন । 


এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, আনন্দের সময় উল্লাস প্রকাশার্থে বন্ধু-বান্ধ বকে 
ডোজে দাওয়াত করাও সুম্নত। হযরত ফাররূকে আযম (রা) যখন সূরা বাক্কারা খতম 
করতেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে একটি উউ যবেহ করে সবাইকে ভোজে আপ্যায়িত 
করতেন। 

(৫) ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেরা বাস্তব ঘটনা ফ্কা স হয়ে যাওয়ার পর পিতা ও ভাইয়ের 


///.09119021-0017 


১৩৬ তকফ্সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এতে বোঝা গেল যে, হাতে বা মুখে কাউকে কষ্ট দিলে অথবা কারও 
কোন পাওনা থাকলে তৎক্ষণাৎ তা পরিশোধ করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া জরুরী । 

সহীহ্‌ বুখারীতে আবু হোরায়রা রে1) বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ যার হিহ্মায় 
অপরের কোন আর্থিক প্রাপ্য থাকে কিংবা সে অপরকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দেয়, তার সঙ্গে 
সঙ্গে তা পরিশোধ করে দেওয়া ফিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করে দায়িত্বমৃস্ত হওয়া উচিত। কিয়ামতের 
পূর্বেই তা করা উচিত। কিয়ামতের দিন আর্থিক পাওনা পরিশোধ করা যাবে না। তাই তার 
সৎকর্মসমূহ প্রাপককে দিয়ে দেওয়া হবে । ফলে তে রিক্তহস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তার 
কর্মসমূহ যদি সৎ না হয়, তবে প্রতিপক্ষের গোনাহ্‌র বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। 
& ও ৬৪৯) 

ইউসুফ (জা)-এর সবর ও শোকরের স্তর £ এরপর ইউসুফ (আ) পিতামাতার সামনে 
কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দণ্ড থেমে একটু চিন্তা করুন, 
আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ-কম্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু ইউসুফ আ)-এর উপর দিয়ে 
অতিবাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতামাতার সাথে মিলন 
ঘটে, তবে সে পিতামাতার সামনে নিজের কাহিনী ফিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাদবে এবং 
কাদবে ? দুঃখ-কম্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে £ কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই 
আল্লাহ্‌র রসূল ও পয়গন্থর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, ইয়াকুব আ)-এর বিরহী 
প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ-কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন 


হিপান পা 9৬৮০০ শা তা লা পা পানা নে পাক পা নিপা 


কিন 2122চ9ি প ২১৩০1 ৩০ ০৯১২) ৯০০৯1 ১5 


লি পা রিলীপাছি ডি 46 পা পাশা ৯ নান 


১০৯1 ৬? ৯ এ ৬৪০ £ 9941৬ ৬ অর্থাৎ আজাহ্‌ তা'আলা 


আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারা গার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে 
বাইরে থেকে এখানে এনেছেন ॥ অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ 
সৃষ্টি করে দিয়েছিল। 

ইউসুফ আ)-এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়। এক. ভাইদের 
অত্যাচার ও উৎ্পীড়ন। দুই. পিতামাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। এবং তিন. 
কারাগারের কম্ট। আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গন্ছর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারা- 
বাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ 
করা এবং সেখানকার দুঃখ-কম্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির 
কথা আল্লাহ্‌র ক্ুতজতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তজ্জন্য আল্লাহ্‌র 
ক্কুতজতা প্রকাশের মাধামে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোন সময় কারাগান্পেও 
ছিলেন। 

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ আট) কারাগার থেকে বের হওয়ার 
কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্ত ভ্রাতারা যে তাকে---কুপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও 
উল্লেখ করেন নি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে, 


//4.09119021-0017 


সুরা ইউসুফ ১৩৭ 


এটি পট ৪ পাত পান হল পা 


ভাইদের অপরাধ পূর্বেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন £ (৮2১০ ০৮% 70 


শান্ত & 


53১1 তাই যে কোনভাবে কুপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেওয়া তিনি 


সমীচীন মনে করেন নি ।--( কুরতুবী ) 

এরপর ছিল পিতামাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার পতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা । 
তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের কথা 
আল্লাহ্‌র কতজতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে 
দিয়েছেন। এখানে এই নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে ষে, ইয়াকুব (আ)-এর বাসভূমি গ্রামে 
ছিল সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ. তা'আলা তাঁকে শহরে রাজকীয় 
সম্মানের মাঝে €পীছে দিয়েছেন। 

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট প্ইল---অর্থাৎ ভাইদের অত্যাচার ও উদ্পীড়ন। একেও 
শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার আ্রাতারা এরাপ ছিল না। শয়তান 
তাদেরকে ধোকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে । 

এ হুচ্ছে নবুয়তের শান! নবীগণ দুঃখ-কম্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সবন্ত্র কুতজতা 
প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাঁদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে 
তাঁরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতক্ত নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা 
আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত পেয়েও কোন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্ত কোন সময় 
সামান্য কষ্ট পেলে জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কোরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে 


ঠি টি জিপ পপ পাস 


না 
বলা হয়েছে £ ১59) 50) ০৮০) 2101 অর্থাৎ মানুষ পালনকর্তার প্রতি খুবই 


অকুতজ । 
ইউসুফ (জো) দুঃখ-কস্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে বাক্ত করার পর বললেন £ 


৮১০11 | "এ 29 ৪ 1 রি ন্ট 494৮ ) ৩ ---অর্থাৎ আমার পালনকর্তা 


যে কাজ করতে চাম, তায় তদবীর সু্মম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ, প্রজাবান। 
229136৩2524) ০৮588891৩৪৪ 
৮৯312 9 ০ উস 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্)_-১৮ 
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১৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(১০১) হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং 
আমাকে বিভিন্ন বিষয় যথাযথ তাণপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে 
নভোমশুল ও ভূ-মণুডলের শ্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে । আম্মাকে 
ইসলামের উপর ম্বত্যুদান করুন এবং জামাকে সঙ্জনদের সাথে মিলিত করুন। 





তফঙ্গীরের ঙ্গার-সংক্ষেপ 

[এরপর সবাই হাসিখুশি জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। এক সময় ইয়াকুব 
(আ)-এর আম্মুক্কাল ফুরিয়ে আসে। ওফাতের পর ওসিয়ত মোতাবেক মৃতদেহ সিরিয়ায় 
স্থানান্তরিত করা হয়। : পূর্বপুরুষগণের সমাধিপার্থে দাফন করা হয়। এরপর ইউসুফ 
(আ)-এর মনেও পরকালের ওৎসূক্য বৃদ্ধি পায় এবং তিনি দোয়া করেন £ ] হে আমার পালন- 
কর্তা, আপনি আমাকে (সব রকম নিয়ামতই দিয়েছেন, বাহ্যিক ও আভাত্তরী ণও। বাহক 
এই যে, উদাহরণত ) রাজত্বের বড় অংশ দিয়েছেন এবং (আত্যন্তবীণ এই যে, উদাহরণত ) 
আমাকে ্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন (যা একটি মহান বিদ্যা, বিশেষ করে তা যদি নিশ্চিত 
হয়। ব্যাখ্যার নিশ্চয়তা নির্ভর করে ওহীর উপর । সুতরাং এর অস্তিত্ব নবৃওয়তের সাথে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। হেনভোমগুল ও ড্-মণুলের অক্টা, আপনি আমার কার্যনির্বাহী 
ইহকালে ও পরকালে (অতএব ইহকালে ষেমন আমার সব কাজ নির্বাহ করেছেন, রাজত্ব 
দান করেছেন এবং জান দান করেছেন, তেমনি পরকালের কাজও সুষ্ঠু ও সঠিক করে দিন। 
অর্থাৎ আমাকে) আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং সৎ বান্দাদের অন্তত 
করুন। (অর্থাৎ আমার যে সৰ পূর্বপুরুষ মহান পয়গন্থর ছিলেন, আর্মীকেও তাঁদের স্তরে 
পৌছে দিন।) 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ আ) পিতাকে সম্োধন করেছিলেন। এরপর পিতা- 
মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শাস্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহ্‌র 
প্রশংসা, গুণককীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেনঃ 


পাত পে 8 পচ তত হি ৩৮ পন পে ওহ ৩ত 


253 ৩২০ ৬ ৮085৩৫3৮০5৪ তাপ এ ৬ ৩) 


চে 


চে ওপর 1৮ পনি মে ৯৩৮ ৩ 
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ছিরে 


গ ০৮০০০ ১৫৪] , 


অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন 
এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন । হে আসমান ও যমীনের ভ্রষ্টা, আপনিই ইহকাল 
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সূরা ইউসুফ ১৩৯ 


ও পরকালে আমার কাধনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে 
নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বান্দাদের অন্তভূক্ত রাখুন। পরিপূর্ণ সৎ বান্দা পয়গন্রগণই 
হতে পারেন। তীঁরা যাবতীয্ন গোনাহ, থেকে পবিভ্র।-(মায়হারী ) 

এ দোয়ায় “খাতেমা-বিলখায়র' অর্থাৎ অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থ- 
নাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয়নদের বৈশিষ্ট্য এই ষে, তাঁরা 
ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই 
তাদের পদদুষ্ধন করুক, তাঁরা কখনও গর্বিত হন না, বরং সর্বদাই এ সব অবস্থা বিলুপ্ত 
হওয়ার অথবা হাস পাওয়ার আশংকা করতে থাকেন। তাই তীরা দোয়া করতে থাকেন, 
যাতে আল্লাহ্‌-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহ-তঁ পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকে, বরং সেগুলো আরও যেন বৃদ্ধি পায়। 

এ পর্যন্ত কোরআনে বর্ণিত ইউসুফ (আ)-এর বি্ময়কর কাহিনী এবং এ প্রসঙ্গে 
বিভিন্ন নির্দেশের বর্ণনা সমাপ্ত হল। এর পরবতী কাহিনী কোরআন পাক অথবা কোন 
মরফু” হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদ, এঁতিহাসিক কিংবা ইসরাঈলী 
রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেছেন। 


তফসীর ইবনে-কাসীরে হযরত হাসানের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ 
(আ) যখন কুপে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তাঁর বয়সছিল (১৭) সতের বছর। এরপর পিতার 
কাছ থেকে আশি বছর নিরুদ্দেশ থাকেন এবং পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের পর তেইশ বছর 


জীবিত থাকেন। একশ বিশ বছর বয়সে ওফাত পান। 

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন £ কিতাবী সম্পূদায়দের রেওয়ায়েতে আছে যে, 
ইউসুফ (আ) ও ইয়াকুব (আ)-এর বিচ্ছেদের মেয়াদ ছিল চল্লিশ বছর। এরপর ইয়াকুব 
(আট) মিসরে আগমন করার পর ছেলের সাথে সতের বছর জীবিত থাকেন । অতঃপর তার 
ওফাত হয়ে যায়। 


তফসীর কুরতুবীতে এতিহাসিকদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, মিসরে চব্বিশ বছর 
অবস্থান করার পর ইয়াকুব আ)-এর ওফাত হয়ে যায়। ওফাতের পুর্বে তিনি ইউসুফ 
(আ)-কে ওসিয়ত করেন যন তাঁর মৃতদেহ দেশে পাঠিয়ে পিতা ইসহাক আ)-এর পারবে 
দাফন করা হয়। 


সায়ীদ ইবনে জুবায়ের বলেন £ ইয়াকুব (আ)-কে শাল কাঠের শবাধারে রেখে 
বায়তুল-মুকাদ্দাসে স্থানাভ্তরিত করা হয় । এ কারণেই সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে এ প্রথা 
প্রচলিত হয়ে মাম যে, তারা মৃতুদেহ দুর-দূরাস্ত থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে এনে দাফন 
করে। ওফাতের সময় হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বয়স ছিল একশ সাতচল্লিশ বছর। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বলেন $ ইয়াকুব (আ) পরিবারবর্গসহ যখন মিসরে 
প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল তিরানব্বই জন। পরবতীকালে ইয়াকুব আ)-এর 
আওলাদ অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈল যখন মুসা (আ)-এর সাথে মিসর থেকে বের হয়, তখন 
তাদের সংখ্যা ছিল হয় লাখ সম্তর হাজার ।- কুরতুবী, ইবনে-কাসীর ) 
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১৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাবেক আযীষে-মিসরের মৃত্যুর পর বাদশাহ্‌র উদ্যোগে 
ইউসুফ (আট যুলায়খাকে বিয়ে করেছিলেন । 

তওরাত ও কিতাবী সম্প্রদায়ের ইতিহাসে আছে, তার গর্ভে ইউসুফ (আ)-এর দুই 
ছেলে ইফরায়ীম ও মনশা এবং এক কন্যা 'রহমত বিনতে ইউসুফ" জন্মগ্রহণ করেন। 
রহমতের বিয়ে হযরত আইউব (আ)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। ইফরায়ীমের বংশধরের 
মধ্যে মৃসা আ)-এর সহচর ইউশা ইবনে-নুন জন্মগ্রহণ করেন।-_( মাহহারী ) 

হযরত ইউসুফ (আ) একশ বিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং নীলনদের কিনা- 
গ্লাস সমাহিত হন। 

ইবনে ইসহাক হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, মুসা আ)-কে 
যখন বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে মিসর তাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন ওহীর 
মাধ্যমে একথাও বলা হয় যে, ইউসুফের মৃতদেহ মিসরে রেখে যাবেন না, বরং সাথে নিয়ে 
সিরিয়া চলে যান এবং তাঁর পিতুপুরুষদের পাশে দাফন করুন। এ নির্দেশ পেয়ে মুসা আ) 
খোজাখ্'জি করে তাঁর কবর আবিষ্কার করেন, যা মর্মর পাথরের একটি শবাধারে রক্ষিত 
ছিল। তিনি তাঁকে কেনান ভূমি অর্থাৎ, ফিলিস্তীনে নিয়ে যান এবং হযরত ইসহাক ও 
ইয়াকুর (আ) এর পাশে দাফন করেন।-_€ মাযহারী ) 

ইউসুফ আ)-এর পর মিসর দেশ “'আম্মালিক' গোপ্রের ফেরআউনদের করতলগত 
হয়। বনী ইসরাঈল তাদের রাজত্বে বাস করে ইউসুফ (আ)-এর ধর্ম পালন করতে থাকে, 
কিন্তু বিদেশী হওয়ার অজ্হাতে তাদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলতে থাকে। অবশেষে 
মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এ নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেন ।--- 
€(মাযহান্সী ) 

নির্দেশ ও বিধান £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত জানা যায় যে, পিতামাতার 
প্রতি সম্মানসূচক সিজদা তখন জায়েয ছিল বলেই তার পিতামাতা ও ভ্রাতারা সিজদা 
করেছিজেন। কিন্ত মুহাম্মদী শরীয়তে সিজদা হচ্ছে ইবাদতের বিশেষ আলামত । তাই 


আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা হারাম। কোরআন পাকে বলা হয়েছে 


পারা ও ওত & 225০ টি 


1৯8438 ১০৯) ৬৭3 8 সু ও চগ্কে সিজদা কর না। হাদীসে আছে, হযরত 


মুয়ায সিরিয়া গমন করে যখন দেখলেন যে, খুম্টানরা তাদের সম্মানিত বাক্তিবর্গকে 
সিজদা করে, তখন ফিরে এসে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সিজদা করতে উদ্যত হন। রস্লুলাহ্‌ 
(সো) তাঁকে নিষেধ করে বললেন £ যদি আমি কাউকে সিজদা করা জায়েয মনে করতাম, 
তবে শ্রীদেরকে আদেশ দিতাম তারা যেন স্বামীদেরকে সিজদা করে। এমনিভাবে হযরত 
সালমান ফারিসী রসূলুল্লাহ সো)-কে সিজদা করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিষেধ করে বলে- 


ছিলেন; ১৪৩: 8 ১$১)1 5০4) এল 5 ৩ ০৬ ৪) ১০০০৯ অর্থাৎ 
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স্রা ইউসুফ ১৪১ 


সালমান, আমাকে সিজদা করো না। বরং এ চিরজীবীকে সিজদা কর, যার ক্ষয় নেই।--* 
€(ইবনে-কাসীর ) 


এতে বুঝা গেল যে, রসুলুল্লাহ (সা)-কে যখন সম্মানজ্চক সিজদা করা জায়েষ নয়, 
তখন আর কোন বুযুর্গ অথবা পীরের জন্য কেমন করে তা জায়েয হতে পারে £ 


চে হিল 
৬৪ 0 « 502 5 0 19৯--_থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে স্বপ্নের অর্থ দীর্ঘদিন 


পরও প্রক্কাশ পায়। যেমন এ ঘটনায় চল্লিশ কিংবা আশি বছর পর প্রকাশ পেয়েছে । 
--(ইবনে-জরীর, ইবনে কাসীর ) 
॥%  ররনিজেত 
৬৬ ৬৪৩৮1 ১১-- দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোগ-শোক ও বিপদাপদে পতিত 


হওয়ার পর যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে কৃতঙজ্তা প্রকাশ করা পয়গম্বরগণের সুন্নত এবং 
রোগ ও বিপদাপদের কথা উল্লেখ না করাও সুন্নত। 


চপ ৩ নত ৪৩০০ 


€ ৪ 0০) ০9৬৮) ৫ )--থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে 


কাজের ইচ্ছা করেন, তার জন্য ধারণাতীত সূল্ম ও গোপন তদবীরের ব্যবস্থা করে থাকেন, 
যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। 
৮ নতি ১ ৫তা 


(০৮৮০ ৬৪৯১৪১ --বাক্যে ইউসুফ (আট) ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুর জনা 


দোয়া করেছেন। এতে বুঝা গেল, বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দোয়া নিষিদ্ধ নয়। সহীহ্‌ 
হাদীসে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অথ এই যে, সংসারের দুঃখ-কম্টে 
পেরেশান ও অধৈর্য হয়ে স্বৃত্য কামনা করা দুরস্ত নয়। বিপদের কারণে মৃত্যুর জন্য দোয়া 
করতে রসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন। যদি দোয়া করতেই হয় তবে এভাবে করবে, 
ইয়া আল্লাহ্‌, যে পর্যন্ত জীবিত রাখ ঈমানের সাথে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও এবং 
যখন স্তৃতুয শ্রেয় হয়, তখনই আমাকে স্বত্যু দান কর। 
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(১০২) এগুলো অদ্শ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের 
কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল। (১০৩) 
আপনি তই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (১০৪) আপনি এর জনো তাদের 
কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিস্মের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (১০৫) 
অনেক নিদর্শন রয়েছে নভো'মগ্ডলে ও ভূ-মগ্ডুলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম 
করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (১০৬) অনেক মানুষ আল্লাহর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্ত্র সাথে সাথে শিরকও করে। (১০৭) তারা কিনিভীক হয়ে 
গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আর্ত করে ফেলবে অথবা 
তাদের কাছে হঠাৎ কিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে নাঃ (১০৮) বলে 
দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই--আমি এবং 
আমার অনুসারীরা । আল্লাহ্‌ পবিভ্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই। (১০৯) 
আপনার প্বে আমি যতজনকে রস্ল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জন- 
পদবাসীদের মধ্য থেকে। আমি তাদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ- 
বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যারা পূবে ছিল £ 
সংষমকারীদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম! তারা কি এখনও বুঝে নাঃ 





তফঙ্সীরের দার-সংক্ষেপ 
এই কাহিনী (যা উপরে বণিত হয়েছে, আপনার জন্য) অনাতম অদৃশ্য সংবাদ । 
€(কেনন। এটা জানার কোন বাহ্যিক উপায় আপনার কাছে ছিল না, শুধু) আমিই) 
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ওহীর মাধ্যমে আপনাকে এ কাহিনী বলছি এবং' (বলা বাহুল্য) আপনি তাদের (ইউসূফ 
ভ্রাতাদের ) কাছে তখন ছিলেন না, যখন তারা (ইউসূফকে কুপে নিক্ষেপ করার ) স্বীয় 
অভিসন্ধি পাকাপোন্ত করেছিল এবং তারা (এ সম্পর্কে) তদবীর করেছিল ( যে, তারা 
পিতার কাছে এমন বলবে, যাতে তারা তাকে এমনভাবে নিয়ে যায় ইত্যাদি। এভাবে 
এটা নিশ্চিত যে, আপনি এ কাহিনী কারও কাছে শুনেননি। অতএব, এটা নবুয়তের 
এবং ওহী প্রাপ্তির পরিক্ষার প্রমাণ) এবং (নবুয়তের প্রমাণাদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও) 
অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না; যদিও আপনি কামনা করেন আর ( তাদের 
বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে অবশ্য আপনার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আপনি 
তাদের কাছে এর (কোরআনের ) জন্য কোন বিনিময় চান না (যাতে এরূপ সম্ভাবনা 
থাকে যে, তারা এ কোরআন কবুল না করলে আপনার পারিশ্রমিক পণ্ড হয়ে যাবে )। 
এটা (অর্থাৎ কোরআন ) তো শুধু বিশ্বাসীর জন্য একটি উপদেশ। (কেউ না মানলে 
তাতে তারই ক্ষতি।) এবং (এরা যেমন নবুয়ত অস্বীকার করে, এমনিভাবে প্রমাণাদি 
সত্ত্বেও একত্ববাদ অস্বীকারকারীও রয়েছে । সেমতে ) বহ নিদর্শন রয়েছে (যেগুলো 
একত্ববাদের প্রমাণ ) নভোমগুলে (যেমন: নক্ষত্ররাজি ইত্যাদি) এবং ভূ-মগুলে ॥ (যেমন 
পদার্থ ও উপাদান,) যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম কনে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতে 
থাকে ) এবং তারা এগুলোর প্রতি (সামান্যও ) মনোযোগ দেয় না। (অর্থাৎ এগুলো 
দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ করে না।) এবং অধিকাংশ লোক, যারা আল্লাহকে মানে, তারা 
সাথে সাথে শিরকও করে। (অতএব একত্ববাদ ব্যতীত আল্লাহ্‌কে মানা, না মানারই 
শামিল। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে এবং নবুয়তের সাথেও কুফরী করে ।) 
অতএব (আল্লাহ্‌ ও রসূলে অবিশ্বাসী হয়েও) তারা কি এ ব্যপারে নিরুদ্েগ হয়ে বসেছে 
যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ এসে তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথবা তাদের কাছে 
অতকিত কিয়ামত এসে মাবে এবং তারা (পূর্ব থেকে) টেরও পাবে না? (উদ্দেশ্য, 
কুফরের পরিণাম হচ্ছে শাস্তি ॥ দুনিয়াতে নাযিল হোক কিংবা কিয়ামতের দিন পতিত 
হোক। অতএব তাদের উচিত ভয় করা এবং কুফরী পরিত্যাগ করা ।) আপনি বজে দিন £ 
আমি (একতুবাদ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বায়ক হওয়ার ) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেই--আমি নিজেও এবং আমার অনুসারীরাও। 
(অর্থাৎ আমার কাছেও তওহীদ ও রিসালতের প্রমাণ রয়েছে এবং আমার সঙ্গীরাও 
প্রমাণের ভিত্তিতে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে । আমি প্রমাণহীন বিষয়ের প্রতি 
কাউকে দাওয়াত দেই না। প্রমাণ শোন এবং বুঝ। অতএব আমার পথের সারমর্ম এই 
যে, আল্লাহ. এক এবং আমি দাওয়াতদাতা ) এবং আল্লাহ্‌ (শিরক থেকে) পবিশ্র এবং 
আমি (এ পথ কবুল করি এবং) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ঞ নই। (তারা যে নবুয়তের 
ব্যাপারে সন্দেহ করে যে, নবীর ফেরেশতা হওয়া উচিত, এটা অর্থহীন বাজে কথা। 
কেননা) আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন জনপদবাসীর মধ্য থেকে যতজনকে (রসূল করে ) 
প্রেরণ করেছি, তারা সবাই মানুষই ছিল, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম । (কেউ 
ফেরেশতা ছিল না। যারা তাদেরকে মানেনি এবং এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, 
তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে এরাও শাস্তি পাবে- ইহফালে হোক কিংবা 
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পরকালে । এরা ষে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে ) এরা কি (কোথাও ) দেশ ভ্রমণে যায়নি 
ষে, স্বেচক্ষে ) তাদের পরিণাম দেখে নিত, যারা তাদের পূর্বে (কাফির হিসাবে) গত 
হয়েছে £ (এবং মনে রেখো, যে দুনিয়ার ভালবাসায় মত্ত হয়ে তোমরা কুফরের পথ 
ধরেছ, তা ধ্বংসশীল ও তুচ্ছ, ) নিশ্চয় পরজগত তাদের জন্য খুবই উত্তম, যারা (শিরক 
ইত্যাদি থেকে) সংযমী হয় (এবং একত্ববাদ ও আনুগত্য অবলম্বন করে )। অতএব, 
তোমরা কি এতট্ুকুও বুঝ না (যে ধ্বংসশীল ও ভিত্তিহীন বন্ত ভাল, না চিরস্থায়ী ও অক্ষয় 
বস্ত ভাল)? 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


ইউসুফ (আ)-এর ক্কাহিনী পুরাপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে 
পাজিত & 8৩ চিত পিক ৯ রর 


করীম সো)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। ৮5$)1 ৪১ 93 এ 155১) ৮৮" ০9 


কটি পা ভা 


-_অর্থাৎ এই কাহিনী এ সব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে 
আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসূফ-দ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউ- 
সুফকে কুপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলাকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল। 


এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক 
বলে দেওয়া আপনার নবুয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, কাহিনীটি হাজারো 
বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্চক্ষে দেখে বিরত করবেন 
এবং আপনি কারও কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা 
কারও কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ্‌র ওহী ব্যতীত এ সম্পকে জান লাভ 
করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। 

কোরআন পাক্ষ শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান 
ছিলেন না।) অন্য কোন ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্তান অজিত না হওয়ার 
কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি । কারণ, সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) উচ্মী বানিরক্ষর। তিনি কারও কাছে লেখাপড়া করেন নি। সবার আরও 
জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবু তালিবের 
সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, 
বাণিজ্য ব্যাপদেশে করেছিলেন, কিন্ত মান্ত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আদেন। এ 
সফরেও কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পকের 
বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। তবে 


৪৮ পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 
শি এর * শি টিজিলাপা তিতা নিপা পান্টি পরত, শা ছিটে লা 


1 ৩ ০৯ ৩০ কি 5১ 83 ০51 08০1৯ ৩ শৈ_অর্াৎ কোরআন অবতরণের 


পৃবে এ সব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানত না। 
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সূরা ইউসুফ ১৪৫ 


ইমাম বগভী বলেন £ ইহুদী ও কুরাইশরা স্িমলিতভাবে পরাক্ষার্থে বৃসূলুল্লাহ্‌ 
(সো)-কে প্রশ্ন করলঃ আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, ইউসুফ আ)-এর ঘটনাটি 
কি এবং কিভাবে ঘটেছিল£ যখন রসূলুল্লাহ সো) ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং 
এরপরও তারা কুফরী ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। 
এরই প্রেক্ষিতে পরবতী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার প্িসালতের সুস্ণজ্ট প্রমাণাদি 
সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়-_-আপনি যত চেস্টাই করুন নাকেন। উদ্দেশ 
এই যে, আপনার কাজ হল প্রচার এবং সংশোধনের চেস্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা 
আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকম্ভ এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও 
উচিত নয়। এরপর বলা হয়েছে ঃ 


পান তা পান তি দা জ৬ ন্ট নত পাতা 


০০৮৩3১3813৯ 1১৯1 ৪৫ (৪4৯ (৬ 2---অর্থাৎ আপনি 


প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোন 
পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেওয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার 
কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এতে এদিকেও 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেম্টার লক্ষ্য যখন পাথিব উপকার লাভ নয়, বরং 
পরকালের সওয়াব ও জাতির হিতাকাঙক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। গুতরাং 
আপনি কেন চিন্তিত হন ? 


৮8০6 ড9 কও পা জর পনিঠওঠল চিপ তা 8৪8 ৩ পক 


৩১০১৯ (৪৮০ (৯2 18815 9 2 794 ১৪১ 12 ৩১০ ৩ রা ৩ ৩%, ৬০ 


অর্থাৎ উঠান সে এনা আও হঠফারিউরিনত চান উভালাপতীর উপদেল রি 
করে না, বরং তাদের অবস্থা হল এই যে, নভোমগুলে ও ভুমগ্ডুলে আল্লাহ্‌র যেসব সুস্পষ্ট 
নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুজে চলে যায়। একটুও 
লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপার শততিন্র নিদর্শন। নভোমগ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার জান ও শক্তির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের 
ধ্বংসাবশেষ তাদের দুষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না। 


হারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরোক্ঞ বর্ণনা ছিল তাদের 
সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, 
কিন্তু তার সাথে অন্য বন্তক্ে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছে ঃ 

পাতি ন্ট 5১০ দত 5 নঠ 

৩০) ৯১৪1 801 (551 ৬ ৩০ রি ০ অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে 
যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তায়াও শিরকের সাথে করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
জান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও 
নিছক মূর্খতা । 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-১৯ 
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8৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ইবনে কাসীর বলেন £ যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিম প্রকার শিরকে লিপ্ত 
স্লয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মসনদে আহমদের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) 
ধলেনঃ আমি তোর্মাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপড্জনক 
হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন £ রিয়া (লোক- 
ঠৌথানো ইবাদত) হচ্ছে ছোট শিরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের 
গ্ুদম খাওয়াকেও শিরক বলা হয়েছে।-_( ইবনে কাসীর ) আল্লাহ বাতীত অন্য কারও 
নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেয়াও ফিকাহ্‌্বিদগণের মতে শিরকের অন্তর্ভূস্ত। 

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মুর্থতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা 
হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সন্ত্বেও কিরাপে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন আযাব এস যাবে কিংবা অতর্কিতে কিয়ামত এসে যাবে 
তাদের প্রস্ততি গ্রহণের পূর্বেই । 


শি পাতলা প্ঞজ্ঞ পা তী পাতি পাকে শী 


০৮০ এস্ঠযা ৩৯১ 0125৬৭ ০৭ এ] সিলিকামত ও 


নক পর্ণ লালা 
০৩৫০) ৩৬৩ [541 


অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন £ তোমরা মান অথবা না মান-_ আমার তরীকা 
এই যে, মানুষেকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে থাকব-_-আমি এবং 
আমার অনুসারীরাও। 
উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিস্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়ঃ 
বরং এটা পরিপূর্ণ জান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জানে রসূলুল্লাহ 
(সো) তার অনুসারীদেরকেও অন্তভূস্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ এতে 
সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে, যারা রস্নুল্লাহ্‌ (সা)-র জানের বাহক এবং আল্লাহ্‌র 
সিপাহী । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বলেন £ সাহাবায়ে কিরাম এ উম্মতের 
সর্বোত্তম ব্যাক্তবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিভ্র এবং জান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার 
নাম-গন্ধও নেই । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনো- 
নীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিন্ন অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা, তারা 
সরল পথের পথিক। 
নে] ওটি ওল 


এপ ৪০2 ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে এর সব ব্যক্তিকে বুঝানো 


হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সো)-র দাওয়াতে উম্মত পর্যন্ত পৌছানোর 
কফ্ষাজে নিয়োজিত থাক্বেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেন £ এ আয়াত থেকে আরও 
জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সো)-র অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য 
হচ্ছে তার দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। 

--€( মাহহারী ) 
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সুরা ইউসুফ ১৪৭ 


৪ * টিটি শা কাশি শা শা এ এ 


৩৬০১৯) ৩৩1 ৪ 41 ৩ ০০---অর্থাৎ আজাহ্‌ শিরক থেকে 


পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই। উপরে বণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ 
লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরককেও যুক্ত করে দেয়। তাই শিরক 
থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিভ্্রতা প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের 
উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ্‌র “বান্দা” 
এবং মানুষক্ষেও তার দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসাবে 
আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। 


মুশরিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করত যে, আল্লাহ্‌র রস্ল ও দৃত মানুষ 
নয়। বরং ফেব্েশতা হওয়া দরকার । এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়ছে ৫ 


1 55 তে র্ণা ক পাজি তা পা কা 


১৪১1 051 ৩1%)1 ০৪০১১ ও ১০৬ ৩ ৬০) ৮১ 


অর্থাৎ তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহ্‌র রস্ল ফেংরশতা হওয়া 
দরকার-_মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা । মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র 
রসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। । তবে সাধারণ লোকদের থেক্ষে তার স্বাতন্ত্য এই যে, 
তীর প্রতি সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারও প্রচেষ্টা ও 
কর্মের ফল নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে 
করেন, এ কাজের জন্য মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগ্তলো বিশেষ গুণের 
ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদামান থাকে না। 


পরবতাঁ আয়াতে তাদেরকে সতক করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত- 
দাতার ও রসুলের নির্দেশাবলী অমান্য করে আল্লাহ্‌র আযাবকে ডেকে আনে । বলা হয়েছে ঃ 


৪ র 
& চি ০ লা পা পাপা সা পঠিত ৭ ৬৪ তি এল এ 


৩৭ ৬২৩০) তত ৩ 4 9851571548১ ০১ ১১৪1 ০12৭8 731 


গা 
নটি সিলা পাপা ৪ পা রাও 005 চি ৮ লপাীন 


৪৪০) ৪1 15801 ০% 3১8১ ৪3811 58508$) 


অর্থাৎ তারা কি দেশ-দ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমৃহের শোচনীয় 
পরিণতি স্থচক্ষে দেখে নিতে পারে 2 ক্ন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক্ষ আন্নাম-আয়েশ ও 
সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহিষগারদের জন্য পরকাল ইহকালের 
চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকু ও বুঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভাল, না 
পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত ভাল £ 

লিধান ও নির্দেশঃ অদুল্যের সংবাদ ও উরে শরধ্যে পার্থক্য ঃ 

৯৫ 88৩ ৯৫৪ শচিত ৯ 

০5$)1 ৮৬৯৪১ এটাও ১1 ০০33 3. শ-এগুলোর সব অদৃশোর সংবাদ, 


এরি এ জি 
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১৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যা আমি আপনাকে ওহীর মাধামে বলি। এ বিষয়বস্তটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে 
ইমরানের ৪৩ আয়াতে মরিয়মের কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে ৷ সূরা হদের ৪৮ আয়াতে 


শা ঙজল তার নি, ৪ল% পানপা ও 


নূহ আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 5 1৪৬০ ৪ 2৬৯) না ৩৭, ২১ 


_-এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্গরদেরকে 
অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গন্র মুহাম্মদ মৃস্তফা 
(সা)কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান রা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববতী 
পয়গম্ধরদের তুলনায় বেশী। এ কারণই তিনি উহ্মতক্ষে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত 
অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পযন্ত সংঘটিত হবে। “কিতাবুল ফিতান' 
শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীস- 
্রশ্থসমূহে বিস্তর মওজুদ রয়েছে । 


সাধারণ মানুষ “অদুশ্যের জ্ঞান” বলতে যে কোনরাপে অদ্শ্যের সংবাদ অবগত 
হওয়াকেই বোঝে । এ গুণ রসূলুল্লাহ (সো)-র মধ্যে পূর্ণমান্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই 
তাদের মতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) “আলিমুল-গায়ব' ( অদৃশ্যে জানী) ছিলেন। কিন্তু কোরআন 


০ নল এপজিণা পা 


পাক পরিক্ষার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, ১) 2৩ ৬ ০০) ৬ এপি পিল 
রে পা পান 
4 | ৮৯) --এতে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ আলিমুল গায়ব 


হতে পারে না। এটা আল্লাহ্‌ তা*আলা'র বিশেষ গুণ। এতে কোন রসূল অথবা ফেরেশ- 
তাকে শরীক মনে করা তাদেরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য করার নামান্তর এবং তা খুস্টানদের 
অপকর্ম । তারা রসূলকে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং আল্লাহ্‌র সত্তায় অংশীদার সাবাস্ত করে। 
কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাপারটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, অদুশ্যের 
ক্তান একমান্তর আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গণ এবং “আলিমুল-গায়ব", একমান্র তিনিই । 
তবে অদৃশ্যের অনেক সংবাদ আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধামে পয়গন্থরগণক্ষে অবহিত 
করেন। কোরআন পাকের পরিভাষায় একে অদৃশ্যের ক্তান বলা হয়না। সাধারণ মানুষ 
এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বোঝে না। তারা অদৃশ্যের সংবাদকেই অদৃশ্যের জ্ঞান বলে আখ্যায়িত 
করে। এরপর কোরআনের পরিভাষায় যখন বলা হয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কারও নেই, তখন তারা এতে দ্বিমত প্রকাশ করতে থাকে । এর স্বরূপ এর বেশি নয় যে ঃ 


১521110155৪ ) ৩৩৯১০ ডি 


অর্থ £ জনসাধারণের মতভেদ নামের মধা থেকে সৃন্টি হয়েছে । কিন্তু যখন তাৎ- 
পর্ষে পৌছে গেছে, তখন সকল মতভেদ থেমে গেছে। 


///.091190721-0017 


সূরা ইউসুফ ১৪৯ 


টপ উজ 
175 5 ও 
পাঞজকজক কাশি 


১৯ এগ এ 78 ১৯৯৪৪)৪। নেও ০৩০১1০৮- 


এ আয়াতে পয়গম্থরগণের সম্পর্কে ৫১ শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা ষাক্ন যে, 


পয়গম্বর সব সময় পুরুষই হন, নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রসূল হতে পারেন না। 

ইবনে কাসীর ব্যাপক সংখ্যক আলিমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেন নি। কোন কোন আলিম কয়েক- 
জন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন॥ উদাহরণত হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর বিবি সারা, হযরত মুসা আ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ)-এর জননী 
হযরত মরিয়ম। এ তিনজন মহিলা সম্পর্কে কোরআন পাক্ষে এমন ভাষা প্রয়োগ কন্পা 
হয়েছে, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতারা তাদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, 
সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্ত 
ব্যাপক সংখ্যক আলিমের মতে এসব আয্মাত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য 
এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মান্ত্র। এই ভাষা নবুয়ত 
ও রিসালত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। 

8৯ ১৮ 


এ আয়াতেই ১57১1 ৯ 1 শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সাধারণত 


শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন। অজ গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের 
অধিবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হয় নি। কারণ, সাধারণত গ্রাম বা বনাঞ্চলের 
অধিবাসীরা স্বভাব-প্ররুতি ও জান-বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন। 
--€(ইবনে-কাসীর, তি প্রমুখ) 


টা 


5 2 ও দে £ হলো 
াকশ্লিল দাতা সি ০ 8৬42 
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০০৯: 5 925 2225 ০৫853 


(১১০) এমনকি, যখন পর়গম্থরপগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ 
ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়ে- 
ছিল, তখন তাদের কাছে জামার সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি ঘাদের চেয়েছি তারা 


//4.1091190721-0017 


১৫০ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


উদ্ধার পেয়েছে। জামার শাস্তি অপরাধী সপ্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (১১১) তাদের 
কাহিনীতে বুদ্ধি মানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তর বিবরণ 
রহঙ্গত ও হিদায়ত। 





তাফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(আযাবের বিলম্ব দেখে যদি তোমরা কাফিরদের উপর আযাব আসবে না বলে 
সন্দেহ কর, তবে তা তোমাদের ভুল। কারণ, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরদেরকেও সুদীর্ঘ 
অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। ) এমনকি (সময়ের মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ার কারণে ) রসূলগণ (এ 
ব্যাপারে ) নিরাশ হয়ে গেলেন (যে আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাফিরদের উপর আযাব 
আসার যে সম্ময় নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করেছিলাম যে, অমুক সময়ে কাফি- 
রদের উপর আযাব আসবে, ফলে আমাদের প্রাধান্য ও সততা প্রতিষ্ঠিত হবে) এবং তাদের 
প্রবল ধারণা হল যে, (আল্লাহ্‌র ওয়াদার সময় নির্ধারণে ) আমরা ভূল করেছি, (কারণ, 
সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াই শুধু ইঙ্গিত অথবা আল্লাহ্‌র সাহায্য দ্রুত আসার কামনা ছাড়াই 
আমরা নিকটতম সময় নির্ধারণ করেছি, অথচ আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনির্ধারিত। এমন নৈরা- 
শ্যের অবস্থায়) তাদের কাছে আমার সাহায্য আগমন করে (অর্থাৎ কাফিরদের উপর আযাব 
আলে )। অতঃপর (এর আযাব থেকে ) আমি যাকে চেয়েছি, তাকে (অর্থাৎ মুমিনদেরকে ) 
বাঁচানো হয়েছে এবং (এ আযাব দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ ) আমার 
শান্তি অপরাধী সম্প্রদায়কে রেহাই দেয় না (বরং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করে, যদিও 
দেরীতে করে থানে। কাজেই মন্ধার কাফিরদেরও ধোকায় পড়ে থাকা উচিত নয়)। তাদের 
(পুর্ববতী পক্সগ্ধর ও উম্মতদের ) কাহিনীতে বৃদ্ধিমানদের জন্য (বিরাট) শিক্ষা রয়েছে 
(অর্থাৎ যারা শিক্ষা অর্জন করে, তারা বুঝতে পারে যে, আনুগত্যের এই পরিমাণ আর অবাধ্য- 
তার এই পরিমাণ )। এ কোরআন (যাতে এসব কাহিনী রয়েছে) ফোন মনগড়া কথা 
নয় (যে, এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে না), বরং এটি পূর্বে অবতীর্ণ আসমানী গ্রস্থ- 
সমূহের সমর্থক এবং প্রত্যেক (জরুরী ) বিষয়ের বিবরণদাতা এবং ঈমানদারদের জন্য 
হিদায়ত ও রহঘতের উপায়। (সুতরাং এমন গ্রন্থে শিক্ষা গ্রহণের যেসব বিষয়বস্ত থাকবে, 
সেগুলি দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই জরুরী । ) 


জান্হঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

পূর্ববতী আয়াতসমূহে পয়গম্ঘর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোন কোন সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। উল্লি- 
খিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গঞ্ধরদের বিরুদ্ধা- 
চরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষা করে না। যদি তারা সার্মান্যও চিন্তা করত এবং 
পারিপাশ্িক শহর ও স্থানসম্হের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, 
পয়গন্থরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয্লানক পরিণতির শগ্মুখ্খীন 
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হয়েছে। কওমে-লুতের জনপদসমূহ উল্টে দেওয়া হয়েছে। কওমে-আণদ ও কওমে- 
সামুদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয়েছে। পরকালের আযাব আরঙ 
কঠোরতর হবে। 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সূখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল 
চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরম্থায়ী। 
আরও বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখ-শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর 
শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা। 

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূৰবতী পয়গম্বর ও তাঁদের উদ্মমতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান 
লোকদেরক্ষে সতর্ক করা । তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। 
রসূলুল্লাহ, সো)-র মুখে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন 
থেকে শুনে আসছিল, কিন্ত তারা কোন আযাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস 
আরও বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আযাব যদি আসবারই হত, তবে এতো 
কবেই এসে যেত। তাই বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশত 
অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবক্ষাশ মাঝে মাঝে এত 
দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থির- 
তার সম্মুখীন হন। ইরশাদ হয়েছে £ 
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অর্থাৎ পৃববতী উশ্মমতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমনফ্লি 
দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসার কারণে পয়গন্ব রগণ এরাপ ধারণা করে 
নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ, প্রদত্ত আহাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আম্মা 
নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফিরদের উপর আবযাম 
আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গছরপণ প্রবল ধারণা পোষণ কয়ছ্ে 
থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের 
বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা তো কোন নির্দিষ্ট সময় বলেন নি। 
আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনক্লি 
নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহাধ্য এসে যায়, অর্থাৎ ওয়াদা অনুযাল়্ী 
কাফিরদের উপর আযাব এসে যায়। অতঃপর এ আযাব থেকে আমি যাঁকে ইচ্ছা করেছি, 
বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পয়গম্বরগণের অনুসারী মুমিনদেরকে বাচানো হয়েছে এবং 
কাফিরদেরকে ধ্বংস বরা হয়েছে। কেননা, আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে 
অপসৃত করা হয় না, বরং আযাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আমারে 
বিলম্ব দেখে মন্ধার কাফিরদের ধোকায় পতিত হওয়া উচিত নয়। 
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9১ 
এ আয়াতে 1534 শব্দটি প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা 


ক 2 


এর যে তফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্থীরুত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ, 1994 শব্দের 


সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গন্ঘর- 
গণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গঞ্ধর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে 
পার্থকা এই যে, পয়গন্ছরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরাপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার 
সুযোগ দেওয়া হতো না, বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জাত করে প্ররুত সত্য ফুটিয়ে তোলা 
হতো। অন্য মুজতাহিদদের জন্য এরূপ মর্যাদা নেই। হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-র ঘটনা এ বিষয়বস্তর প্রকৃষ্ট প্রর্মাণ। কোরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, এ ঘটনার 
ভিতি হচ্ছে রসূলুল্লাহ সো)-র একটি স্বপ্ন । তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবীগণ সমভি- 
ব্যহারে খানায়ে কা'বার তওয়াফ করছেন। পয়গন্ঘরগণের স্বপ্ন ওহীর পর্যায়ভূক্ত । তাই এ 
ঘটনাটি যে ঘটবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এর কোন বিশেষ সময় বণিত না হওয়ায় 
রস্লুল্লাহ্‌ জো) নিজে অনুমান করে নিলেন যে, এ বছরই এরূপ হবে । তাই যথারীতি ঘোষণার 
মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরার উদ্দেশে মক্কা রওয়ানা হুয়ে গেলেন। 
কুরাইশরা বাধা দিল। ফলে সে বছর তওয়াফ ও ওমরা সম্পন্ন হল না। বরং দু'বছর পর 
অন্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের আকারে স্বপ্নটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরাপে প্রকাশ পেল। এ ঘটনা 
থেকে বোঝা যায় যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্য ও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু 
তিনি অনুমান বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর যে ময় নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে ভুল হয়েছিল। 
কিন্ত এ ভুল তখনই দূর করে দেওয়া হয়। 


চে কণা 


এমনিভাবে আয়াতে 15০5 ১১ শব্দের মর্মও তাই যে, কাফিরদের উপর আযাব 


আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গম্ঘরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে 
রেখেছিলেন সে সময়ে আযাব আসেনি । ফলে তাঁরা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নিদিষ্ট 
করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এই তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে বণিত 
আছে। আল্লামা তীবী বলেন ঃ এই রেওয়ায়েত নির্ভূল। কারণ, সহীহ্‌ বুখারীতে তা বণিত 
আছে। 

2১5৭ 


কোন কোন কিরাআতে এ শব্দটি যাল-এর তশদীদসহ 1 5+ ১ ১১-ও পঠিত 


৪? জ$ 


হয়েছে। 15? 45 ক্রিয়াপদটি -% 359 ধাতু থেকে উত্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়- 


গম্বরদের অনুমিত সময়ে আযাব না আসার কারণে তারা আশংকা করতে থাকেন যে, এখন 
যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তার। যা কিছু 
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বলেছিলেন, তা পূর্ণ হল না। এহেন দুবিপাকের সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা স্ীয় ওয়াদা পূর্ণ 
করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আযাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা 
হল। ফলে পয়গন্ছরগণের বিজয়. সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো । 
পাট পাএ ৬ শশ ঠাস চে পর্পা ৯ পপ নল 
৩৬7 1533 8 80+০ 78০০১ ০৪ ৬ ৬ ১৪১-- অর্থাৎ পয়গ্ছরগণের 
কাহিনীতে বুদ্ধিগ্নানদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ রর়্েছে। 


এর অর্থ সব পয়গছ্গরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ আ)-এর 
কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার অনুগত বান্দাদের কিকি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা 
হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং দুর্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে সুনামের উচ্চতম 
শিখরে কিভাবে পৌছে দেওয়া হয়! পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরাপ 
অপমান ও লান্ছনা ভোগ করে। 


৭ পাপা পাঞ্জা ॥ পাদ» ০1৩ 1০৪৬ 2% পা লালা 


৯৭ ১২ ৩৬ এ ৬:১৩ ৭ 2১5৯4 4 ১৯৬ তিবোনো দর 


কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রস্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, 
তওরাত ও ইন্জীলেও এ কাহিনী বণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন £ 
যতগুলো আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী থেকে 
কোনটিই খালি নয়।-_ (মাযহারী) 


পাজি 5 হজ ইরা এপ এছ ত ৮59 17885 


৩5১০ [32 ৪৩৯৯ ) 92 ১৪ ১৯5 ৩ ১ 0১০৪) 5_-- অর্থাৎ এ কোরআন 


সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ । উর কোররীয বানি এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ 
রয়েছে, যা, ধর্ীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জরুরী। ইবাদত, লেনদেন, চরির্র, সামাজিকতা, রান 
পরিচালনা, রাজনীতি ইত্যাদি মানবজীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমম্টিগত অবস্থার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে । আরও বলা হয়েছে ঃ এ কোরআন ঈমানদারদের 
জন্য হিদায়ত ও রহমত । এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, 
উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন । যদিও কাফিরদের জন্যও কোরআন রহমত 
ও হিদায়ত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হিদায়ত তাদের 
পক্ষে শান্তির কারণ হয়ে ঘায়। 

শায়খ আবূ মনস্র বলেন ঃ সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা 
করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি 
যেসব নির্যাতন ভোগ করণছন, পূর্ববর্তী পয়গম্ঘরগণও সেগুলো ডোগ করেছেন । কিন্ত 
পরিণামে আল্লাহ্‌ তা'আলা পয়গন্ধরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও 
তদ্রপই হবে। 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_২০ 
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সন়্া। রা 
মক্কায় অবতীর্ণ” ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু 
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পরম করুণা রও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নাহে শুর 


(১) আলিফ-লাম-মীম-রা। এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালন- 
কর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না! 
(২) আল্লাহ্‌, যিনি উধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমগুলীকে স্তস্ক ব্যতীত। তোমরা 
সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি জারশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং.সূর্য ও চল্দরকে 
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সুরা রাণ্দ ১৫৫ 


কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক জাবর্তন করে। তিনি সকল 
সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তুত করেছেন এবং 
তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সুঙ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু" প্রকার 
'স্রষ্টি রেখেছেন। তিনি দিনকে রাৰ্রি দ্বারা আরত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, 
যারা চিন্তা করে। (8) এবং যমীনে বিভিন্ন শসাক্ষে ত্র রয়েছে--.একটি অপরটির সাথে 
সংলগ্ন এবং আঙ্ুন্নের বাগান আছে আর শস্য ও খজ্র রয়েছে--একটির মুল অপরটির 
সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয় । এগুলোকে একই পানি দেওয়া হয়। আমি স্বাদে 
একটিকে অপরটির চাইতে শ্রেষ্তত্ব দেই। এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, 
যারা চিন্তাভাবনা করে। 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 

আলিফ-লাম-মীম-রা--( এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন )। এগুলো ( অর্থাৎ 
যেগুলো আপনি শুনছেন) আয়াত এক মহা-্্রন্থের (অর্থাৎ কোরআনের )। এবং যা কিছু 
আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতরণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ সতা (এবং তা বিশ্বাস 
করা সবার উচিত ছিল) কিন্ত অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। (এ পর্যন্ত কোরআনের 
স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তওহীদের বিষয়বস্ত বর্ণিত হচ্ছে, যা কোরআনের প্রধান 
লক্ষ্য।) আল্লাহ্‌ এমন (শক্তিশালী) যে তিনি আকাশসমূহকে খুটি ব্যতীতই উধবদেশে 
উন্নীত করে দিয়েছেন। তোমরা এগুলোকে (অর্থাৎ আকাশসম্হকে এমনিভাবে) দেখছ। 
অতঃপর (ত্থীয় সিংহাসনে ) আরশের উপর (এমনভাবে ) অধিষ্ঠিত €ও বিরাজমান ) 
হয়েছেন (যা তার অবস্থার পক্ষে উপযুক্ত )। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। 
(এতদুভয়ের মধো) প্রত্যেকটি (নিজ নিজ কক্ষপথে) নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান হয়। 
তিনিই (আল্লাহ্‌) প্রত্যেক কাজ (যা কিছু ঘটে) পরিচালনা করেন, (এবং স্ৃম্টিগত ও 
আইনগত ) প্রমাণাদি পুষ্থানুপুস্থরাপে বর্ণনা করেন--যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতে 
€ অর্থ।ৎ কিয়ামতে ) বিশ্বাসী হও। (এর সম্ভাব্যতার বিশ্বাস এভাবে যে, আল্লাহ্‌ যখন এমন 
বিরাট বিরাট বস্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম, তখন ম্বতকে জীবিত করতে কেন সক্ষম হবেন না ? 
বাস্তবতার বিশ্বাস এভাবে যে, সত্যবাদী সংবাদদাতা একটি সম্ভাব্য বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে 
সংবাদ দিয়েছেন। অবশ্যই তা সত্য ও নিভূ'ল।) এবং তিনই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন 
এবং এতে ভে মগুলে ) পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং এতে সব রকম ফলের 
মধো দু" দু' প্রকার পয়দা করেছেন । উদাহরণত টক ও মিষ্ট অথবা ছোট ও বড়। 
কোনটির এক রঙ ও কোনটি ভিন্ন রঙ! এবং রাত্রি দ্বারা (অর্থাৎ রাত্রির অশধার দ্বারা ) 
দিন (-এর উজ্জ লতা )-কে আচ্ছন্ন করে দেন। (অর্থাৎ রাতের আধারের কারণে দিনের 
আলো আচ্ছাদিত ও দূর হয়ে যায়। উল্লিখিত) এসব বিষয়ের মধ্যে চিন্তাশীলদের (বোঝার) 
জন্য (তওহীদের ) প্রমাণাদি (বিদ্যমান ) রূয়েছে। (এর বিস্তারিত বির্ণনা দ্বিতীয় পারার 
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১৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


চতুর্থ রুকুর শুরুতে দ্রষ্টব্য।) এবং (এমনিভাবে তওহীদের আরও প্রমাণাদি আছে। 
সেমতে ) যমীনে পাশাপাশি (এবং এতদসন্ত্বেও) বিভিম খণ্ড রয়েছে (এগুলোর সংলগ্ন 
হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার বটে)। আর আঙ্গুরের 
বাগান আছে এবং (বিভিন্ন) শস্যক্ষেত্র রয়েছে এবং খর্জর-_-(রক্ষ) আছে। এগুলোর 
মধ্যে কতক এমন যে, একটি কাণ্ড উপরে পৌছে দু'কাণ্ড হয়ে যায় এবং কতকের মধ্যে 
দু'কাণ্ড হয় নাঃ বেরং মূল থেকে ডালা পর্যস্ত এক কাণ্ড উঠে যায় এবং) সবগুলোকে 
একই পানি সিঞ্চন করা হয়। € এতদসত্ত্বেও) আমি এক প্রকার ফলকে অন্য প্রকার 
ফলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেই। এসব (উল্লিখিত) বিষয়ের মধ্যে (ও ) বুদ্ধিমানদের (বোঝার ) 
জন্য (তওহীদের ) প্রমাণাদি (বিদ্যমান ) আছে। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

আলোচ্য সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ সুরায়ও 
কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর 
উল্লিখিত হয়েছে। 


) সপ উস 
0৬75 1৩গুলো খণ্ড বর্ণ। এসবের অর্থ আল্লাহ্‌ তা"আলাই জানেন।, 


উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও সমীচীন নয়। 


হাদীসও কোরআনের মত আল্লাহ্‌র ওহী £ প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ষে, 
কোরআন পাক আল্লাহ্‌র কালাম এবং সত্য । কিতাব অর্থ কোরআনকেই বোঝানো 
রা ৪৪ 0 ৪ পা জি পার রক 


হয়েছে এবং 9) ৩০ -৯51931 5৩3 বলেও কোরআন বোঝান যেতে 


পা নিও নে চিত 


গারে। কিন্ত -৯৮-এবং 912 অক্ষরটি বাহাত বোঝায় যে, কিতাব এবং 315 1 ৬ ১) 


পা নেশা চিএ 


০) 1--দুষ্টি প্থক পৃথক বস্ত। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং ১5১) 1 


পা ৯০ 


০1,381 অর্থ ৪ ওহী হবে, যা কোরঙআন ছাড়া রসব্াহ্‌ সো)-র কাছে 


এচেছে। কেননা এবিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র কাছে 
যে ওহী আসত, তা শুধু কোরআনেই নয নয়। স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছে £ 


| 585 পপ পি ২ 1৮৭ চিএ পতি 
০৯৩৭ ০ ঠ১৯ ৩ ১৩) ৩ 3৮৯২ ০ ১--অর্থাৎ রসুজু্াহ্‌ সো) নিজের 
খেয়াল খুশি আনুষায়ী কোন কিছু বলেন নাঃ বরং তার উত্জি একটি ওহী, যা আল্লাহ্‌র 
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সূরা বাদ ১৫৭ 


পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সা) কোরআন 
ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেক্ষে অবতীর্ণ। গার্থক্য 
এতটুকু যে, কোরআনের তিলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তিলাওয়াত হয় না। এ 
পার্থক্যের কারণ এই যে, ফোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং 
কোরআন ছাড়া হাদীসে যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোরও অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ॥। কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যই নামাষে এগুলোর তিলাওয়াত হয় না। 


অতএব আয়াতের অর্থ এইযে, এই কোরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আপনার 
প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্ত অধিকাংশ লোক 
চিন্তাভাবনা করার কারণে তা বিশ্বাস করে না। 


দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্ব ও তওহীদের, প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। 
অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে ষে, 
এগুলোন্ন এমন একজন অ্রঙ্টা আছেন যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর 
মধ্যে। 


পা ও লতি পাতা & পা পাপা পাপ ঞ 7) ০ 
বলা হয়েছে 818+ 975 ১৩০ 08৯১ 15 (৩৯) ০3 ০] 40-__ অর্থাৎ 
ৈ নৈ রত পা শা 

আল্লাহ্‌ এমন, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্থুজাকা'র খ.টি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত 
দেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থাই দেখ। 

আকাশের দেহ দুভ্টিগোচর হয় কি? সাধারণত বলা হয় যে, আমাদের মাথার 
উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয় তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজানীরা বলেন £ আলো 
ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নিচে তারকারাজীর আলো এবং এর 
উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়ঃ যেমন গভীর 
পানিতে আলো বিচ্ছরিত হলে তা নীলদেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় আয়াতে 


পাপ জজ পাতা 


আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উজ্লেখ করা হয়েছেঃ যেমন এ আয়াতে (৪১ 90১ নলা 


ঞগ শি 


নও পান র্‌ 
হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে ০৯১) ৮%$ ০ গা বলা হয়েছে। 


বিজ্ঞানীর বক্তব্য প্রথমত এর পরিপন্থী নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙওও 
নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ 'হবে। কিন্ত যধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের 
ফলে নীল দৃজ্টিগোচর হবে। শুন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের ব্লঙও শামিল রয়েছে, 
এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত কোরআন পাকে যেখানে আকাশ 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অ-প্রারুত দেখাও অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ 
আক্কাশের অস্তিত্ব নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। ফতে তা যেন চাক্ষুষ দেখার মতই। 
--(রাহল-মাআনী ) 
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১৫৮ তফসীয়ে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ধান পপ $ত% জু? 


এরপর বলা হয়েছে £ ৬৯) ৬৩ ১৪১2০ ৯১- অর্থাৎ অতঃপর আরশের 


উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ । এ বিক্লাজমান হওয়ার 
স্বরাপ কারও বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া 
তার পক্ষে উপযুক্ত, সেইরূপেই বিরাজমান রয়েছেন। 


উৎত 5 পাশ পা 9 পাপা পাঞিড পাড়ের লা 


রে 9৯ ও কঃ 05 358015 ৮৮৭ 0৮ 2 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা*আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে। 


আক্তাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা 
অহনিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কোন সময় তাদের 
গতি চুল পরিমাণ কম-বেশি হয়নি। তারা ক্লান্ত হয়না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট 
কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও 
হতে পারে যে, তারা সম্রগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিকে ধাবিত 
হচ্ছে। এগস্তব্স্থলে পৌঁছার পর তাদের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে। 


আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জনা একটি বিশেষ 
গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সবসময় নিজ নিজ কক্ষপথে 
নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে । 


এ সব গ্রহের এক-একটির আয্নতন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ 
কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবত একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের 
কলকব্জা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। 
বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বন্তসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজির 
দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসপ্তব। প্ররুতির এই বাবস্থাপনা উচ্চৈঃ- 
স্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন শ্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি 
মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহ উধ্রে। 


প্রত্যেক কাজের পরিচালক প্ররুতপনক্ষে আল্লাহ্‌ তা'জালা । মানবীয় পরিচালনা নামে- 


পান ০৪১ ১৮ শত 


মাধ 8. 7৮ 810১2 _-অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। 


সাধারণত মানুষ নিজের কলাকৌশলের জনা গর্ববোধ করে। কিন্ত একটু চোখ খুলে 
দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন বন্ত সুম্টি করতে পারে না। আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সৃজিত বস্তসমৃহের নির্ভু প ব্যবহার বুঝে নেওয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। 
জাগতিক বস্তসামগ্রী বাবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, 
মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার 'ও অন্যান্য সৃষ্ট বন্তর মুখাপেক্ষী, 
, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না।. 
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জ্রা রান্দ ১৫৯ 


- আল্লাহ্‌র শক্তিই প্রত্যেক বস্তকে অন্য বম্তর সাথে এমনভাবে জড়ে দিয়েছে যে, আপনা- 
আপনি এসে জড়ো হয়। আপনার গুহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে 
রও পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যস্ত শত শত মানুষ নিজেদের শারীরিক সামথ্য ও কারি- 
গরী বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহ দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ- 
সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্ত নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের 
জোরে এসব বন্তর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও 
কারিপরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কিঠ আপনি কেন, ফোন 
বহতর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব 
ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্দ্ারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুত পরিচালনা একমাব্্র চিরজীব ও মহা 
বাবস্থাপক আল্লাহ্‌রই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ 
আর কিছু হবে না। 


ক (205 


৩ 0১1 0০%১--_অর্থাৎ তিনি আয়াতসম্হকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। 


এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে । আল্লাহ্‌ তা'আলা এগুলো নাযিল করেছেন । 
অতঃপন্স রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। 

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শনাবলীও 
হতে পারে। অর্থাৎ আসমান, যমীন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা 
ও সর্বন্ন মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে । 


পাননি কত এভত নত ০ 


535 ৮) 5 ০ ৩8৪ (*) _ অর্থাৎ সমগ্র সৃজ্টজগৎ ও তার বিজ্ময়কর 


পরিচালন-ব্যবচ্ছা আল্লাহ্‌ তা'আলা এজন্য কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিস্তাভাবনা 
করে পরকাল ও ক্িয়ামতে বিশ্বাসী হও। কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি 
লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বার সৃম্টি করাকে আল্লাহ্‌র শক্তি বহিভ্ত মনে 
করা সম্ভবপর হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভূক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে 
হবেযে, এ সংবাদ এমন একজন ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেন নি। 
কাজেই তা বাস্তবতাসম্পল্প ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে গারে না। 


রা লাজ তা তা পা তি তা পা কপ গল 9 পশ্ত 


1) ৪১15 5292 ৫ ০.০ ১১ ও 31 3৯2 তিনিই 
ভূমগুলকে বিস্ূত করেছেন এবং তাতে ভারী গাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃজ্টি করেছেন। 

ভূমগুলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্ত যদি 
অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পুৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। 
কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দুষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহ্যদশী ব্যক্তি 
পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে । তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যন্ত করা 
হয়েছে। এরপর গ্ৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য 


//4.109119021-0017 
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এর উপর সুউঙ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে তু-. 
পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃ্টজীবকে পানি পৌছাবার ব্যবস্থা 
করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড়ের শুঙ্নে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য 
কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও প্রয়োজননেই। অপবিন্ত বা দুষিত হওয়ারও 
কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর একে একটি ভূগত্তস্থ প্রাকৃতিক ফল্গধারার সাহায্যে সমগ্র 
বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল 
নিঙ্গত হয় এবং কোথাও ভূগডেই জুকিয়ে থাকে। অতঃপর কৃপের মাধ্যমে এ ফজ্গুধারার 
সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয় । 


পাজি তত পাশা পন ৬ ৪ পে 


০৪১1 ৩৬৯3) 08) ০সট ও 1০1 ৫5 ৩০ 27 অর্থাৎ এ ভূ থেকে 
নানাবিধ ফল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের দু" দু" প্রক্কার সৃষ্টি করছেন $ লাল, 


কপানসছিত 


সাদা, উক-মিষ্টি। (5৬৭ 2)--এর অর্থ দু' না হয়ে একাধিক প্রকারও হতে পারে, 


8৫৪ £৮৫৮৯ ৩ 


যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টা ১৪১ ৬১১) শব্দ দ্বারা ব্য 


করা হয়েছে। ৬৬57 -এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিক্ততা 


দ্বারা প্রর্মাণিত হয়েছে যে, অনেক রূক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণত খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। 
অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরিগ্জিযা জিতে! যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি । 


পাশে পা 


568৩1 0৬) 1 ১০৪ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে 


দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রান্ত্রি নিয়ে আসেন । যেমন কোন উজ্জল বস্তকে পর্দা 
দ্বারা আর্ত করে দেওয়া হয়। 


রঙ টি এত ৫2 ৪০৬ শত ৮ 


০০০৪ 028 চা 3০৪ ৬1. নিঃসন্দেহে সমগ্র হষ্টি ও তার 


পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ্‌ তা"আলার অপার শক্তির বহু 
নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। 


লা পরল ৯৮9 পক ঠেপ পপ ৫ & ০ 
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সুরা সাপ্দ ১৬১ 


অর্থাৎ অনেক ভূমি খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রক্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন- 
রূপ। কোনটি উর্বর জমি ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও ফোনটি শক্ত এবং কোনটি 
শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী । এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, 
শস্য ক্ষেত্র এবং খেড়ুর বৃক্ষ ॥ তন্মধো কোন বক্ষ এমন যে এক কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু'কাণড 
হয়ে যায়ঃ যেমন সাধারণ রূক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে, যেমন খেজ্র বৃক্ষ 
' ইত্যাদি । 

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয় একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র ও 
সূর্যের ফিরণ ও বিভিন্ন প্রকার বাতাসও সবাই এক রকম পায়) কিন্তু এ সত্বেও এসবের 
রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারের ছোট ও বড়। 

সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিমতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই 
উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিন্তধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃঙ্টি কোন একজন. বিজ ও বিচক্ষণ 
সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে-_শুধু বস্তর রূপান্তরে নয় । যেমন এক শ্রেণীর অক 
লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক নস্তর রূপান্তর হলে সব বস্ত অভিন্ন হওয়া সম্ত্বেও 
এ বিভিন্নতা কিরাপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক খতুতে উৎপন্ন হয় এবং 
অন্য ফল অন্য খতুতে। একই রৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন 
স্বাদের ফল ধরে। 


পাব নক্ক 5৬ 


০১৬ 2 ৬ ৫ -93 ) ৬ ১1- নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহ্‌র শক্তি, 


মাহাত্্য ও একত্রের অনেক নিদর্শন রয়েছ বুদ্ধিমানের জন্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা 
এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়- যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝ- 
দার বলে কথিত হয়। 


৬৬ &৮ 155 উর এ ৩৩ ০৮ 
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6৫) হদি জাপনি বিস্ময়ের বিষক্ল চান, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর ঘে, জামরা 
খন স্থত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে স্‌জিত হব? এরাই ত্বীয় পালনকর্তার 
গপ্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের পর্দানেই লৌহ-শৃংখব পড়বে এবং এরাই দোষঘী, এরা 
ভাতে চিরকাল থাকবে। (৬) এরা আপনার. কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত জমজল কামনা 
করে। তাদের পূর্বে জনুরাপ অনেক শস্তিপ্রা্ত জনগোজ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। আপনার 
পালনকর্তা মানুষকে তাদের জন্যায় সম্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং জাপনার পালনকর্তা কঠিন 
শান্তিদাতাও বটেন। (৭) কাফিররা বলে £ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
কৌন নিদর্শন জবতীর্প হল না কেন? জাপনার কাজ তো তয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক 
গল্গ্দায়্ের জন্য পথপ্রদর্শক হয়েছে। (৮) আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী ঘা গর্ভধারণ 
ফস এবং গর্ভাশয়ে থা সঙ্চুতিত ও বর্ধিত হয়। এবং তীর কাছে প্রত্যেক বন্তরই একটা 
গালিমাণ রয়েছে। 


উঞ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং €হে মুহাম্মদ, ) যদি আপনি € তাদের কিয়ামত অস্বীকার করার কারণে ) 
আম্চর্যান্বিত হন, তবে (বাস্তবিকই) তাদের এ উত্তিৎ জাশ্তর্যান্বিত হওয়াল্স যোগ্য যে, 
যঙ্ছন আমরা (মরে) সৃত্িকা হয়ে যাব, তখন (ম্বত্িকা হয়ে) আমরা আবার কি কিয্া- 
মতে নতুনভাবে স্থজিত হবঃ € আশ্চর্যান্বিত হওয়ার যোগ্য এ কারণে যে, ঘষে সম্তা 
উপরোক্ত বস্তসমূহ সৃষ্টি করতে প্রথমত সক্ষম, পুনর্বার সৃচ্টি করা তাঁর পক্ষে কেন 
ফাতিন হবে? এ থেকেই পুনরুতথানকে অসন্তব মনে করার জওয়াব হয়ে গেছে এবং 
নবুয়ত অস্বীকার করার জওয়াবও এতেই নিহিত রয়েছে। কেননা, পুনরুদ্ধানফে অস- 
স্তধ মনে করার উপরই এটি ভিত্তিশীল। ফলে প্রথমটির জওয়াব দ্বারা দ্বিতীয়টির জওয়াব 
হায় গেছে। অতঃপর তাদের জনা আঘাবের় সতকবাপী বার্ণত হয়েছে যে) এরাই স্থীয় 
পাজনকর্তার সাথে বুফরী করেছে। (কেননা পুনরুথানের অস্বীরুতি দ্বারা পালনকর্তার 
শল্তি, ও ক্ষমতা অস্বীকার করেছে এবং কিয়ামত অস্বীকার করা স্বারা নবুয়ত অস্বীকার 
করা জরুরী হয়ে পড়ে।) এবং এদের পর্দানে (কিয়ামতে ) শুপশ্থল পরানো হবে এবং 
ভাষা, দোষমী। তারা তাতে চিরকাজ থাকবে। এরা বিপদ মুক্ততার (মেরাদ শেষ হওয়ায়) 
গর্ব আপনার কাছে বিপদের (অর্থাৎ বিপদ নাষিজ হওয়ায়) তাগাদা করে (যে, 
জাপনি নৰী হজে আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাবকে খুব অবান্তর 
মনে করে) অথচ তাদের পূর্বে (অন্য কাফিরদের উপর ) শাস্তি্ন ঘটনাবলী ঘটেছে। 
(সুতরাং তাদের উপর শাস্তি এসে যাওয়া অসম্ভব কি?) এবং ( আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, 
দয়ালু একথা শুনে তারা যেন ধোকায় না পড়ে যে তাহলে আমদের আর ফোন আযাব 
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স্পা ৯৬ 


হবেনা। কেননা, তিনি শুধু ক্ষমাশীজ দয়াজুই নন এবং সকার জন্যই জমাশীল দয়াজু নন। 
বরং উভয় ওপ যরস্থানে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ) এটা নিশ্চিত যে, আপনার পাজনকর্তা 
মানুষের অপরাধ তাদের (বিশেষ পর্যঃরের ) অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন এবং 
এটাও নিশ্চিত যে, জাগনার পালনকর্তা কঠোর শাতি দেন। (অর্থাত উল হযে উত্তয় 
শপ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রকাশ পাওয়ার শর্ত ও কারণ ব্রয়েছে। অপ্ুঞব কাফিররা 
কারণ ছাড়াই নিজেদেরকে দয়া ও ক্ষমার যোগ্য কিরুপে মনে করে শিয়েছে। বরং 
কুফরীর কারণে তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌ (তাআলা কঠোর শান্তিদাতা)। এবং কাফিররা 
(নবুয়ত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে $ তাঁর প্রতি বিশেষ মৃপজিধা (যা আমরা 
চাই) কেন নাহি করা হলনাঠ (তাদের এ আপত্তি নিরেট নিবুদ্ধিত্তা ছাড়া আর কিছু 
নয়। কেননা, আপনি মু'জিযার মালিক নন, বরং) আপনি শুধু আল্লাহ্‌র আযাব থেকে 
কাফিরদেরকে ) ভীতি প্রদর্শনকারী নেবী। আর নবীর জন্য বিশেষ খুশজিবার প্রয়োজন 
নেই__যে কোন মু'জিযা হলেই চলে, যা প্রকাশিত হয়ে গেছে।) এবং (আপনি কোন একক 
নবী হন নি। বরং অতীতে ) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক হয়েছে । (তাদের মধ্যেও 
এ ন্নীতিই প্রচলিত ছিল তে, নবুয়ত দাবী করার জন্য যে কোন প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করা 
হয়েছে___বিশেষ প্রমাণ জরুরী মনে করা হয়নি ।) আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন যা কিন্তু নারী 
গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্ষোচন ও বর্ধন হয় । আল্লাহূর কাছে প্রতাক বন্ত বিশেষ 
পরিমাণ নিয়ে আছে। ও 


জানুষঙ্জিক জাতব্য বিঘয় 
আলোচ প্রথম তিন আন্মতে কাফিরদের নবুগ্ধত সম্দক্রিত সন্দেহে জগ্চক্লাব 
রয়েছে এবং এর সংখ জবিস্াসীদের জন্য শাড্ির সতকবান্টী বর্ণিত হয়েছে । 
কাফিরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। এক, তারা হৃত্াখি গর পুনজীম্বন এবং হাম্মনোর 
হিসাব-কিভাবকে অঙ্ত্তব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত । এ কারাণেই জারা পরকালের 
সংবাদদাতা পয়গন্থরাপণক্ষে অবিস্বাসষোগা এবং তাঁদের নবুরত অস্বীক্ষায় কল্সত । ্ষোর- 


6 ৮ ৪৬ টপ «০ 
আন পাঞ্ষের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ চ৮৩ রুটি ০৩078 


টিতে 


রা ভা ৬ তা কিছ 2টি ও ৯৩০ পিঠ পা ঠক তত 
০২১৯১৯০০০91 ৩0৩৩: ৮১7 0 1১1 (85245) তারা এসব 
বরা এডি 
এক ব্যক্তির কথা বলি, যে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর ব্ব্তবিখণ্ড হনে যাবে এবং 
ধুলিকণা হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নাতুনজাবে সূষ্টি করা হয্যে। 
মৃত্যুর গর শপ আলেচা প্রথম আয়াতে তাদের এ সন্দেহের 
জওয়ান দেওয়া হয়েছে ঃ প ১ এ টে ততক এপাশ ও 
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১৬৪ তফসীরে মা'আরেঞফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এতে রসূলুঞ্জাহ (সো)-কে সগ্ভোধন করে বর্গ হয়েছে £ আপনি আশ্তর্যান্বিত হবেন যে, 
কাফিররা আপনার সুস্পষ্ট ্'জিযা এবং নবৃষ্রতৈর প্রকাশ্য নিদর্শবাবলী দেখা সত্বেও আপনার 
নবুয়ত স্বীক্ষার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিজ্গা্ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে 
পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নষ্ট, উপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে? 


কিন্ত এর চাইতে অধিক আশ্চর্ষের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উত্তি যে, আমরা মৃত্যুর 
পর খখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরাপে সৃষ্টি করা হবে? এটা কি 
সম্ভবপর? কোরআন পার্ক এ আশ্চর্ধের কারণ সপঞ্টভাবে বর্ণনা ক্রেনি। কেননা, পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র অপার শল্তির বিস্মহ্ির বাঁহঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা 
হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমাম। তিনি গম সুষ্টটরজসতকে অনস্তিত্ব থেকে অভিদ্বে এনেছেন, 
অতঃপর প্রত্যেক বণ্তর অস্তিত্বের মধ্যে এমন র্লহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও 
মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহঞ্য খে সপ্তা প্রথমবার কৌন বরকে অনভ্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে 
আনতে পারেন তঁ'র পক্ষে পুনর্ধার অস্তিত্বে আনা কিরাপে কঠিন হতে পারে? কোন নতুন 
বন্ত তৈরী করা মানুষের গঞ্জে ও এসবায় কঠিন মনে হয়, কিন্ত পু্বার তৈরী করতে চাইলে 
সহজ হয়ে যায়। 

আশ্চর্যের বিষয়, কাফিররা এ কথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ 
হিকমতসহ আল্লাহ্‌ তা'আলাই সৃষ্ট করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে 
অসভব ও যুডিগবিরুদ্ধ মনে করে ? 

সম্ভবত অবিশ্বাসীদেক্স কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অজ- 
প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূজিকণাকে কোথা থেকে কোথায় 
পৌছে দেয়। অতঃপর কিক্লামতের দিন এসব ধূলিঝপাকে কিরাপে একব্রিত করা হবে, 
একক্লিত করে ফিরাপে জীবিত করা হবে £ 


কিন্ত তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের কণা একন্লরিত 
নয় কি ? বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচোর বস্তসমূহ, পানি, বাঞু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের 
মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, 
যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার কতগুলো আমেরিকার এবং 
কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সস্তা অপারশক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা 
বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে এবন্রিত করে, এমম মানুষ ও জন্তর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, 
আগামীকাল এসব কণা একরলি৬ কষা তীয় গঞ্চে জন খুশকিল হবে ? অথচ বিশ্বের সমস্ত 
শক্তি-_পানি, বায়ু ইত্যাদি তীর আজাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু তার ভিতরকার, পানি তার 
ভিতরকার এবং শুন্য তাঝ ততপ্নকার সব কণা হদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য 
হবে ফেনঃ - রা 

সত্যি বলতে কি, কাফিররা আঞ্লাই তা'আলার শক্তি ও মহিশ্নাকে চিনতেই পারেনি । 
তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে জাজাহ্ক পক্তিে খোষে। অথচ নতোমশুল, ভূমণ্ডল ও এত- 
দুয়ের মধ্যবতী সব ধণ্ত গাপন অর্ধাদা সঙ্গ গমাক সচেতন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আজ্ঞাধীন। 
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সয়া রা'দ ১৬৫ 


৯১1৬ ১১) ৩315 ৮125৮25৮5৮৬ 
১) ৬৯১) $-৯ ৮3 ৮৩209 ৬৩০০ 


মোটকথা, সুস্পঙ্ট নিদর্শনারল্লী দেখা সত্বেও কাফিরদের পক্ষে নবুয়ত অস্বীকার 
করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্মের বিষয় হচ্ছে কিয়ামতে পুনজীবন 
ও হাশরের দিন অস্বীকার করা । 

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্থী- 
কার করে না, বরং প্ররুতপক্ষে পালনকর্তাকে অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, 
তাদের গর্দানে লৌহ্শুস্বল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোষখে বাস করবে। 


কাফিরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই $ যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে 
থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি. যেসব শাস্তির কথা স্তনান, সেগুলো 
আসে না কেন? দ্বিতীয় আয়াতে এর জ্ওয়াব দেওয়া হয়েছে £ 


পেপে ॥ ও পলা পালা লা নে পা নটি দপাজিলাতা 


১%০)। না রানি -32০০52 


পাশা রাও 55 রে প টিপা তুপা পজ্জঞজ ত 


অর্থাৎ তাক ভিন আগে আপনার কাছে বিপদ নাধিল 
হওয়াল্স তাগাদা করে (যে আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে 
বোঝা যায় ষে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবাস্তর অথবা অসম্ভব মনে করে)। অথচ 
তাদের পূর্বে অন্য কাফিরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সকলেই তা প্রত্যক্ষ করেছে। 


ঠ পরল 


এমতাবস্থায় ওদের উপর আযাব আসা অবান্তর হল কিরূপে? এখানে ১০ শব্দটি 
2০৩ 
&)4৩ -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমান কর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। 

এরপর বলা হয়েছে $ নিশ্চিতই আগনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ, ও অবাধ্যতা 
সত্ত্বেও অত্যান্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপরুত হয় না এবং অবাধ্যতায় 
ডুবে থাকে, তাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। কাজেই কোনরূপ ভূল বোঝাবুঝিতে 
লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ্‌ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু তখন আমাদের উপর ফোন 
আযাব আসতেই পারে না। 

কাফিরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই £ আমরা রসূল সো)-এর অনেক মু'জিযা দেখেছি 
কিন্ত বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না 
কেন? এর উত্তর তৃতীয় জরা 


ও কে পা তক শেঞ্জ ঞ পা] ধাপ পা হি পাতা পতিতা পাও শু 25৩ 


১8 ৬ 1 ৮ 9৩৫ জী এত 008 25)15)8 ০৪ 33১8 
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১৬৩৩ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


«পা ওঠ ও 


অর্থাৎ হ্বাফিররা আগনার নবুয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে মারার 
বিশেষ মুপনজিজ্জা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাষিল করা হল না কেন? এর উত্তর এই যে, 
মণজিষা জাহির করা পর়লছরের ইচ্ছাধীন লয় । বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ। তিনি 
খন ষে ধরনের মুরজিযা প্রকাশ করতে চান, করেন। তিনি কারও দাবী ও খায়েশ প্রণ 


ডি ওঠ ০০ পঞ্জি 


করতে বাধা নন। এ জন্যেই বলা হয়েছে £ 9০৪০ ০০৪ 1০1 অর্থাৎ আপনার কাজ 


শুধু কাফিয়দেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা-_মু'জিধা জাহির করা নয়। 
পনি ঞে ও 5 রে 


১৬৬ 7 ১% ০০১১ অর্থাৎ পূর্ববর্তী উদ্মতের মধ্য প্রত্যেক স্পদায়ের জন্য 


পথপ্রদর্শক ছিজ। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গন্ঘরেরই 
দায়িত্ব ছিজ। সুজিযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ, তাআলা 
যখন যে ধরনেন্ হু'জিষা প্রকাশ করতে চান, করেন। 


প্রত্যেক সম্পৃনায় ও দেশে পয়নযর জাজা কি জরুরী ? $ আয়াতে বলা হয়েছে £ প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রর্মাণিত হয় যে, কোন সম্পৃদায় ও 
ভূখন্ড পথপ্রদর্শক থেকে ছাজি খাকতে পারে নাঃ যে কোন পয়ঙগন্বর হোক কিংবা গয়গণ্থরের 
শ্রতিনিবিযাগে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক । উদাহরণত স্রা ইয়াসীনে পয়গন্ছরের 
পক্চ থেকে প্রথমে দু'ব্ক্তিকে ক্ষোন সম্প্দায়ের কাছে প্রেরণের কথা উ্জিখিত রয়েছে। তারা 
স্বয়ং নবী ছিজের লা। এক়পর তাদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর 
কথা বর্ণিত হয়েছে। 


তাই এ আয়াত থেকে এটা জরুরী হয় না ষে, হিন্দুষ্তানে কোন নবী ও রসূল জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তবে রস্লের দাওয়াত পৌছানোর জন্য এ দেশে প্রচুয় সংখ্যক আলিমের 
আগঙ্গন প্রমিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ 
করেছেন, তাশু সবার জানা। 


এ পর্যন্ত তিন আস্াতে নবুয়ত অন্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব বর্শিত হয়েছে। 
চতুর্থ আয়াতে জাবার তওহীদের আসল বিষয়বস্ত উল্লিখিত হয়েছে। স্রার শুরু থেকেই 
এ সম্পকে জাঙ্জোচলা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে £ 


«০ ওটি ৮ 5 পপ পাপ ও পঞ্জপন জি লি 35110759045, 
3৯/2১1১১ ০21৬) এ ০০৫ 51০০০৯১০০২4 
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সূরা রান্দ ১৬৭ 


অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কৃশ্রী, সৎ না অসৎ- 
তা সবই আল্লাহ্‌ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এজ 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে-_তাও আল্লাহ্‌ জানেন। 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলার একটি বিশেষ গুপ বণিত হয়েছে ষে, তিনি 'আলিম্জা- 
গায়িব'। সৃঙ্টজগতের প্রতিষ্টি অপুৃ-পরমাপু ও সে সবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে 
তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিষ্টি 
চিহ সম্পর্কে জাত হওয়ার কথা উল্লেখ কলা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই। 
না কিছুই না-_স্ুধু গানি অথবা বায়ু পয়েছে-_- এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমন্ত 
তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদুষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে ষে মত ব্যক্ত করে, 
তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুর্যানের চাইতে বেশি নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘউনা এর 
বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উদঘাটন করতে অক্ষম। ওয় 
সত্যিকার ও নিশ্চিত জান একমার আল্লাহ্‌ তার্আলাই র্লাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ 


গা ওএপঞুগক 


ল & ০৪ 

6৬১৪1 ৬১ ৬০ (১০৪27 অর্থাৎ আল্লাহ তাণআলাই জানেন যাকিছু 
_ গর্ভাশয়ে ঘয়েছে। 

আরবী ভাষায় ১১৪১ শব্দটি হ্রাস পাওয়া শুষ্ক হওয়ার অর্থে ব্যবহাত হয়। আলোচ্য 


আয়াতে এর বিপরীতে ১9) শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস 
পাওয়া। উদ্দেশা এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জান আল্লা 
তা'আলাই রাখেন। এ হ্াস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হাস-বৃদ্ধি হতে পায়ে, 
অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশি এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ 
গন্তস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘল্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের 
অস্তিত্ব লাত করবে, তার নিশ্চিত জানও আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না। 


৮৪০৪৯ 58 ৮6 
সন্তানের দৈহিক আয়তন ও স্বাস্থ হাসের কারণে হয়। (* ১) ঠ 1৮৪৯১ বজে এই 
হ্রাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাঙ্গা সব- 
.গুলোতেই পরিব্যপ্ত। কাজেই কোন বিরোধ নেই। 

রা শট 4৪ দত ডিও 


3158০ 5 ০১৪ ৩৯ ০০ অর্থাৎ আল্লাহ্‌, তা'জালার কাছে প্রত্যেক বস্তর 
খাছ গা শে বটি 


একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ নিদিষ্ট রয়েছে । এর কমও হতে পারে না এবং বেশিও ছতে 
পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভূক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ্‌ তাণআজার 
কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে গং 
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১৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কি পরিমাণ রিখিক পাবে-_এসব বিষয়ে আল্লাহ্‌র অনুপম জান তার. তওহীদের প্ররুচ্ট 
প্রমাণ । 
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৫) তিনি দকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবপত, হোস, সবোৌচ্চ র্থাদ।বান। 
(০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথ। বলুক বা তা শব্দে প্রকাশ করুক, রাতের 
অন্ধকারে সে জাত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক; সবাই তার নিকট 
সগ্মান। (১১) ভার পক্ষ থেকে জনুসরণকারী রয়েছে তাদের জগ্রে এবং পম্চাতে, 
জাল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা ওদের হিফাহত করে। আজ্াহ্‌ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন 
করেন না, থে পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের জবন্থা পরিবর্তন না করে। আল্লাহ্‌ যখন 
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স্বা জাণ্দ ১৬৯ 


কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নল্প এবং তিনি ব্যতীত তাঙগের কোন 
সাহাষ্যফারী নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্য এবং জাশ'র 
জন্য এবং উদ্থিত করেন ঘন মেঘহ্মালা। (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বঞ্জ নির্ঘোষ এবং 
সব ফেরেশতা, সভয়ে। তিনি বন্ত্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দ্বারা জাঘাত 
করেন। তথাপি তারা আল্লাহ. সম্পর্কে বিতশা করে, অথচ তিনি মহাশভিশালী। (১৪) 
সত্যের জাহবান একক্লান্র তারই এবং তাঁকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তায়া তাদের কোন কাজে 
জাসে না। ওদের দৃষ্টান্ত সেরাপ, যেমন কেউ দু'হাত পানিন দিকে প্রসারিত করে হাতে পানি 
তার মুখে পৌছে যায়ঃ জথচ পানি কোন সঙ্গয় পৌঁছবে না। কাফিরদের যত জাহবান 
তার সবই গথন্ত্রষ্টতা। (১৫) আল্লাহকে সিজদা করে ঘা কিছু নভোমগুলে ও ভ্মগুলে 
জাছে ইচ্ছায় জথবা জনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিষ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তিনি সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জানী, পবার বড় (এবং) সর্বোচ্চ মর্ষাদাবান। 
তোমাদের মধ্যে যে বাজি চুপিচুপি কথা বলে এবং যে উচ্চৈঃসথরে বলে এবং যে রাত্রে 
কোথাও আত্মগোপন করে এবং সে দিবালোকে চলা ফেরা করে, তারা সব জল্লাহ্‌র জান) 
সমান। € অর্থাৎ তিনি সবাইকে সমভাবে জানেন। তিনি যেমন তোমাদের প্রত্যেককে 
জানেন, তেষনিভাবে প্রত্যেকের হিফাযতও করেন। সেমতে তোমাদের মধ্যে থেকে) 
প্রত্যেকের (হিফাযতের ) জন্য কিছু ফেরেশতা (নির্ধারিত ) রয়েছে, যারা অদল-বদল হতে 
থাকে । কিছু তার সামনে. এবং কিছু তার পশ্চাতে । তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে (অনেক বিপদাপদ 
থেকে) তার হিফাযত করে। (এতে ফেউ যেন মনে না করে যে, যখন ফেরেশতা. আমাদের 
হিফাযত করে, তখন যা ইচ্ছা,কর। তা কুফুরীই হোক না কেন। আযাব নাধিলই হবে না । 
এরাপ মনে করা সম্পূর্ণ ভূল। কেননা ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা (প্রাথমিক পর্যায়ে তো 
কাউকে আযাব দেন না। তার চিরাচরিত রীতি এই যে,তিনি) কোন জাতির (ভাল ) অবস্থা 
পরিবর্তন করেন না, যে পর্ষস্ত তারা নিজেদের যোগ্যতাবলে স্বীয় অবস্থা পরিবর্তন না করে। 
(কিন্ত এর সাথে এটাও আছে যে, যখন তারা নিজেদের প্রতিভায় ব্রি করতে থাকে, তখন 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বিপদ ও শাস্তি নেমে আসে )। এবং যখন আল্লাহ্‌ কোন 
জাতিকে বিপদে পতিত করতে চান, তখন তা রদ করার ফোন উপায়ই নেই। (তা পতিত 
হয়ে যায় )। এবং (এমন মুহূর্তে ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত (যাদের হিফাযতের ধারণা তারা পোষণ 
করে) তাদের কোন সাহাষ্যকারী নেই ৷ (এমন কি, ফেরেশতাও তাদের হিফাযত করে না--- 
করলেও সে হিফাযত তাদের কাজে আসবে না।)তিনি এমন মেহীয়ান ) যে, তোমাদেরকে 
€(বুম্টিপাতের সময় ) বিদ্যুৎ (চমকানো অবস্থায়) দেখান, যদ্দরুন তো পতিত হওয়ার) 
ভয়ও হয় এবং (তা থেকে বৃষ্টির ) আশাও হয় এবং তিনি পানিভর্তি মেঘমালাকে (ও) 
উত্তোলন করেন এবং রা"দ (ফেরেশতা ) তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে এবং অন্যান্য ফেরেশ- 
তাও তাঁর ভয়ে প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করে)। এবং তিনি € পৃথিবীর দিকে ) বক্স প্রেরণ 


মা“আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_২২ 
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১৭০ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


করেন অতঃপর যার উপর ইচ্ছা ফেলে দেন এবং তাঁরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ 
সম্পর্কে, তার এমন মহীয়ান হওয়া সত্তেও) তর্ক-বিতর্ক করে। অথচ তিনি প্রবল পরাক্রম- 
শালী। (তয় করার যোগা। কিন্ত তারা ভয় করে না এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত কয়ে। 
তিনি এমন দোয়া কবুলকারী যে,) সত্য দোয়া বিশেষভাবে তাঁরই (কেননা, তা কবুল 
করার শত্তি, তাঁর আছে।) আল্লাহ্‌ ছাড়া যাদেরকে তারা (প্রয়োজনে ও বিপদে ) তাকে, তারা 
€ শক্তিহীন হওয়ার কারণে) তাদের আবেদন এতটুকুই মঞ্জুর করতে পারে, যতট্টুকু পানি 
এ বাজি দরখাস্ত মঞ্জুর করে যে উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে (এবং ইঙ্গিতে 
নিজের দিকে ডাকে ), যাতে তা (অর্থাৎ পানি) তার মুখ পথস্ত (উড়ে) এসে যায়, অথচ তা) 
(নিজে নিজে) তার মুখ পর্যন্ত (কিছুতেই ) আফবে না। (সুতরাং পানি যেমন তাদের 
আবেদন মঞ্জর করতে অক্ষম তেমনিভাবে তাদের উপাসারাও অপারক। তাই তাদের . 
কাছে) কাফিরদের আবেদন নিম্ফল বৈ নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলারই সামনে (অর্থাৎ তিনি 
এমন সর্বশত্তি্মান যে, তারই সামনে) সবাই মাথা নত করে-_যারা আছে নডোমগুলে 
এবং যারা আছে ভূমণ্ডলে । (কেউ ) খুশীতে এবং (কেউ ) বাধ্যবাধকতায়। (খুশীতে মাথা 
নত করার মানে স্বেচ্ছায় তার ইবাদত করা এবং বাধাবাধকতার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ষে সৃঙ্টজীবের মধ্যে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চান, সে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে 
পারে না)। এবং তাদের (অর্থাৎ পৃথিবীবাসীদের ) প্রতিচ্ছায়াও (মাথা নত করে ) সকালে ও 
বিকালে । অর্থাৎ ছায়াকে যতটুকু ইচ্ছা বাড়ান এবং যতটুকু ইচ্ছা সঙ্কতিত করেন। যেহেতু 
এই হ্াস-বৃদ্ধি, সকাল-বিকালে বেশী প্রকাশ পায়, তাই বিশেষভাবে সকাল-বিকাল উল্লেখ 
করা হয়েছে। নতুবা ছায়াও সর্বাবস্থায় অনুগত )। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয্প 

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছিল। সে- 
গুলো ছিল প্ররুতপক্ষে তওহীদের প্রমাণ। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 

শশা ছি তিল লাকি পাতি ডিপ ও গে 

এ ০০০17৬৮91৪5 ৫৯0১৮৯1 0 ৩এখানে ৬৪৫ শব্দ দ্বারা এ বন্ধ বৃঝান 
হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত । অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে 
শোনা যায় না, নাকে ভ্রাণ নেওয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ 
করা যায় না। 

এর বিপরীত ৯১৪৯ হচ্ছে এ সব বন্ত, যেগুলো উল্লিখিত পঞ্চ ইন্ডিয় দ্বারা অনু- 
ভব করা যায়। আয্মাতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গণ যে তিনি প্রত্যেক 
অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানক্ষে জেনে থাকেন । 

9৬৭1 শব্দের অর্থ বড় এবং 1৯১ -এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বোঝানো 
হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বন্তসমূহের গুণাবলীর উধ্বে” এবং সবার চেয়ে বড়। কাফির ও 
মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলম্থি 
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সূষ্সা গ্াপ্দ ১৭১ 


দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলী 
সাবাস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসস্ভব। উদাহরণত ইহুদী ও খ্ুষ্টানরা 
আল্লাহ্‌র জন্য পুন্ধ সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তীর জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ- 
প্রত সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব 
অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, উধধ্র্বে ও পবিক্। কোরআন পাক তাদের বণিত গুণাবলী থেকে 


পা জঠেকা তে লা পাজি 


পৰিররতা প্লকাশের জন্য বার বার বলেছে 8 : ৩ $৮$ ২৬481 ৩ ৮ 


অর্থাৎ আল্লাহ. তা'আলা এসব গুণ থেকে পবিস্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে। 


1১৩ 6) 7 ৯ পা পা স্টিতং 4 


প্রথম ও ১০১ ১ ১০ 1) ০-এর তৎপূববতী.5201 4$ ০৩৯) চপ ধা 


পাতি ১8 পাছত 


বাক্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার জানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল । দ্বিতীয়।] ৯৫০) | 15) | 


বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ব্ের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তির ও সামর্থ্য মানুষের 
কল্পনার উ্র্বে। এর পরবতী আযলাতেও এ কান ও শক্তিত্র পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে 
বর্পনা করা হয়েছে $ 


ব্রি ক সনে পাপা ও পানা জ্রণণ ৯545 তত 


38303 ০০৯০ ১৯ ৩০৩ এগ ৩৭০ 58010৮1 ভপ টিসি পা 
৪১৬ ৯১০, 


ক] শব্দটি) 7) থেকে উদ্ধৃত । এর অর্থ আসে কথা বলা এবং 7 লন্দের 

অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্য যে কথা বলা হয়, তাকে গ$বলে এবং 

যে কথা সং নিজেকে শোনানোর জন্য বলা হয়, তাকে ১১ বলে ১১২০০০০৬ শব্দের অর্থ 
যে গাডাক্ষা দেয় এবং০)(-এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চত্তভাবে পথ চলে। 


আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ . তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী । কাজেই যে ব্যক্তি 
আস্তে কথা বলে এবং ষে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্থরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সমান। 
তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন । এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে 
পা চাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
জান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আত্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে 
জানেন এবং উতয়ের উপর তরু শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতা- 
বহিভূ্তনয়। এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে আরও ব্যন্ত করে বলা হয়েছে ঃ 
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১৭২ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
& পাও ৫৫53৫5৫ হা পান ঠে পঙণ্তিরত 
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ঠ 2 ঠাপ 


৬৫৪৯০ শব্দটি & 2০০ এর বহরচন। চয় দয় রাগ মজের গেয়ানে রাছাকাছি 


& পাতা ৪৪ 


হয়ে আসে, তাকে 842৯ অথবা 8+%৮* বলা হয়। দ ৪৫ 85৬? :১+-এর শাব্দিক 


নান 


অর্থ উভয় হাতের মাঝ খানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। ₹:৭ (১5-এর অর্থ গশ্চাদ্দিক 


এপস 


40৮৩ এখানে (/* কারপবোধক অর্থ দেয় ॥ অর্থাৎ 4&1+ও কোন কোন 


ফিরাআতে এ শব্দটি 408 বর্ণিতও আছে। (রুহজত-মা'আনী ) 


আয়াতের অর্থ এই ষে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং 
যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ডেকে রাখতে চায় অথবা প্রক্কাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা 
করে-_-এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। 
তার সম্মুখ ও পশ্চা্গিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের রাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে 
থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের হিফাযত করা 
তাদের দায়িত্ব। 

সহীহ্‌ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে ; ফেরেশতাদের দুষ্টি দল হিফাষতের জন্য 
নিষুজ রয়েছেন। একদল রান্লির জন্য এবং একদল দিনেরা জন্য। উভয় দল ফজরের 
ও আসরের নামাযের সময় একক্লিত হন। ফজরের লায্ামের পর রাতের পাহারাদার 
দল বিদায় যান এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের নামাযের পর তারা 
বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চললে আসেন। 


আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা পো)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
আছে, গ্রযুত্যক মানুষের সাথে কিছু সংখাক হিফাযতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার 
উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে ক্যোন্ত গর্ে গতিত না হয় ক্রিংবা কোন 
জন্ত অথবা মানুষ তাকে কষ্ট নাদেয় ইত্যাদি বিষয়ে ্ারেশতাগণ তার হিফাযত করেন। 
তবে কোন মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য রঙ্খম আক্লাহূর পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি 
হয়ে যায়, তখন হিফাযতকারী ফেরেশতারা সেখান খেকে সরে মায় ।--(র্লছছল-মা”"আনী ) 


হযরত উসমান গণী রো)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে-জরীরের এক হাদীস থেকে আরও 
জানা যায় ষে, হিফাষতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু গাধিব বিপদাপদ ও দুঃখকজ্ট থেকে 


///.10910190781-0017 


পুষ্ী গান ১৭৩ 
হিফাথত করাই নর । ধা ভীয়া গাগুধাক পাপ ফাজি থেকে বাচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। 
মানুষের মলে সাধুতা ও জল্লাহ্তীতির প্রেরণা জাগ্রত করেন যাতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে 
থাকে। এয়সপরও যদি সে ফেযেশতাদের প্রেয়ণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে জিপ্ত হয়ে যায় 
তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে ধাতৈ সে শী তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি 
সে কোনরাপেই ছ'শিয্পার নী হয়, ডন তাক তার আমলনামায় গোনাহ. লিখে দেয়। 

মোটকথা এই খে ইঞাঙগঙাযী ফেরেশতা দীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে 
মানুষের নিদ্রায় ও জাগল়দে ছিফীঘত বঝে। হযরত কা'ব আহবার বজেন ঃ মানুষের 
উপর থেকে আষ্জাহ্‌য হিফ্টামতের এই পাহারা সরিয়ে দিজে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন 
অতিষ্ট হয়ে যাটব। কিন্তু এসব বৃক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্ধকর থাকে, যতক্ষণ 
তকদীরে-ইলাহী মানুহে হিঙ্ষাথতের অনুতি দেয়। যদি আল্গাহ্‌ তা'আলাই কোন বান্দাকে 
বিগদে জড়িত ধরতে চান, উবে এগব রঙ্জাগৃষক পাহারা নিক্তিয় হয়ে যায়। 

057 
পপ পা পি ০3৮ ৬৭ পা ১৮৫5 4৬ 


টি 
& 041 পালা ভাপ পণ পাপা 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ফোন সম্পৃদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং 
তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাকার মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা 
যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ 
তাণ্আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলা বাহল্য) যখন আল্লাহ্‌ তাআলাই কাউকে 
আখাব দিতে চান, তর্থন ফেউ তায়দ করতে গারে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে 
তার সাহাধ্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না। 


সারকথা এই যে, মানুষের ছিফাখতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা 

ধা । হিইসাগালার খুন জর্জাহ্‌র নিয়ামতের ক্লুতজ্তা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ 
রে কুকর্ম, কুচ্লির ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ তা“আলাও স্বীয় রক্ষামূলক 
পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ 
আষাব থেকে আখারক্ষাযট ফোন উপায় থাকে না। 


এ ব্যাধ্যা থেকে জানা গেল খৈ, আলোচ্য আফ্লাতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে যখন খেলন সন্পুলার় জানুগতা ও কৃতক্জতায় পথ-ত্যাগ করে তীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন 
সূচিত করে, তখন জীল্জাহ, তী*জীজাও স্বীয় অনুকম্পা ও হিফাষতের কর্মপন্থা পরিবর্তন 
ঘরে দেন। ... রে 


টি 


চিলির যারা রিতার রা 
ব্যাণকর হব শত গত জা না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য 


তো 


কাক, 


নু 
রহ 
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১৭৪ তফসীরে মা' আরেফুজ-কোরআন | পঞ্চ ম খণ্ড 


নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়। এ অর্থেই নিজ্নোস্ক 
কবিতাটি সুবিদিত $ 


পি কভালি হা ডি ধ্ত 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সে পর্যন্ত ফোন জাতির অবস্থার পন্সিবতন করেন নি যে 
পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার খেয়াল করেছে। 

এ বিষয়বন্তটি যদিও কিছুটা নির্ভূল॥ কিন্ত আলোচা আগ্লাতের অর্থ এরূপ নয়। 
কবিতার বিষয়বন্বটি একটি সাধারণ আইন হিসেবে নির্ভীল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং 
নিজের অবস্থা সংশোধন করার ইচ্ছা করে না, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ খেফেও তাকে 
সাহায্য করার ওয়াদা নেই। বাহ অগা হাত রা হি 


৮ তা তাজ পা ঞ 


সংশোধনের চেস্টা করে। যেমন এক আয়াত ১৪) চর ১৯ ৩: 


পাপা চেটে এটি জিত 


১৮ (88 থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও হিদায়তের পথ তখনই উন্মুক্ত 


হয়, যখন কারও মধ্যে হিদায়তের অন্বেষণ থাকে । কিন্ত আল্লাহ্‌র নিয়ামত দান এ 
আইনের অধীন নয়। অনেক সময় অন্বেষণ ছাড়াই নিয়ামত দান করা হয়। 
০০৬১ 50725 ০৬8 ৮510 ৬-৯ ৩৩ 
০০5 119115 ৩০৬৪ ৬১ ৮৪ ৮৭ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দানের জন্য হোগ্যতা শর্ত নয়, যোগ্যতা ব্যতীতও তার দান এসে 
পতিত হয় । 
স্বয়ং আমাদের অস্তিত্ব ও তল্মধ্যস্থিত অসংখা নিয়ামত আমাদের চেষ্টার ফলশ্ণতি 
নয়। আয়রা কোন সম এরূপ দোয়াও করিনি হন ভাসা এল তরি 
হোক যার চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ও যাৰতীয় অজ-প্রত্যঙ্গ নিখুত হয়। এসব নিয়ামত চা 
ছাড়াই গাওয়া গেছে । 
০4৭৩ ৮505 (2৩ 34 0০ 
ও 876 ১৪০ ৬৩ 82 39) ৮9৮) 
অর্থাৎ আমি ছিলাষ না এবং আমার তরফ থেকে কোন প্রার্থনাও ছিলনা, তোখার 
অনুপ্রহই আমার না বলা প্রার্থনা শ্রবণ করেছে। 
তবে নিয়ামত দানের যোগ্যতা ও ওয়াদা স্বকীয় চেষ্টা ব্যতীত অর্জিত হয় না এবং 


কোন জাতির পক্ষে চেস্টা ও কর্ষ ব্যতীত নিয়ামতদানের অপেক্ষান্ত থকা আব্মপ্রবঞ্চনা বৈ 
কিছু নয়। 
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সয়া রাণদ ১৭৫ 


১৩ তত ৫ » কপ পন 2 5৮ 2 


১৩৫ রি ৬০৯) ৯2 ৪১৩৯8 ৩08 লচিও এ ডা 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা"আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্য 
তয়েরও কারণ হতে পারে। কাণর, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু স্বালিয়ে ছাইভঙ্ 
হরে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ ঢমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা 
মানুষ ও জীবজন্তর জীবনের অবলম্গন। এ'বং আল্লাহ্‌ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘ- 
মালাফে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উ্িত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে 
কোথা থেকে কোথাম্ন নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, 
তাঁ বর্ষণ করেন। 


পাজি তা চিত "9 ও ঠেজক্টীত 


৪ 
28১ ও ০৫৪০ ৪0128 এর ৬ )1 602 অর্থাৎ রাপদ আল্লাহ্‌ 


ভারা রাহ তার ভয়ে তসবীহ্‌ 
পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা"দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পার- 
স্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃঙ্টি হয়। এর তসবীহ, পাঠ করার অর্থ এ তসবীহ্‌, যে সম্পর্কে 
কোয়জান পাফের অন্য এফ আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন 
কোন বন্ত নেই, যে আল্লাহ্‌র তসবীহ, পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তসবীহ্‌ 
শুনতে সক্ষম হয় না। 


কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট ফেরেশতার 
নাম রা'দ। এই অর্থে তসবীহ্‌ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট । 

ি- পি জিকত টি টাল ৩958৯” 

৭ ১৫৮০৩ ০০৯ উপঠ-া ৮78 2 এখানে ৮৮195 শট 88০14 
এর খহুবচন। এর অর্থ বঞপ, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা“আলাই এসব বিদ্যুৎ মর্তেয প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন। 

তি পাটি 


০০ এ ১০৪৯5 এটা এ ৩১২ 1 (৯. এখানে 4 ০০০ সবি 


মীমের যেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থা ইত্যাদি অর্থে প্রযূজ্ হয়, আয়াতের অর্থ এই 
যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার তওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তক-বিতকে 
লিপ্ত রয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তার সামনে সবার 
চাতুরী অচল। 


2৬2০ 5 
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৯৭৬ তফসীক্ে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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(১৬) জিজেস করুনঃ নভোমগুল ও ভ্মণ্ডলের পালনকর্তা কে? বলে দিন ঃ 
াল্লাহ্‌। বলুন ঃ তবে কিঃ তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা 
নিজেদের ভাল-মন্দেরও মালিক নয় £ বলুন £ অন্ধ ও চক্ষুক্সান কি সমান হয় ? অথবা 
কোথাও কি অন্ধকার ও আলো মান হয়£ তবে কি তারা আল্লাহ্‌র জন্য এমন অংশীদার 
স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ? অতঃপর তাদের 
সৃষ্টি এরাপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে ? বলুন £ আল্লাহ্‌ ই প্রত্যেক বন্তর শ্রষ্টা এবং তিনি একক, 
পরাক্রমশালী । (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর ম্রোতধারা প্রবাহিত 
হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী । অতঃপর ম্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে 
নিগ্পে আসে। এবং অলংকার অথবা তৈজসপত্রের জন্য যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, 
তাতেও তেম্মনি ফেনারাশি থাকে । এমনিভাবে আল্লাহ্‌, সত্য ও জসতোর দৃষ্টান্ত প্রদান 
করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, 
তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্‌ এভনিভাবে দুঙ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। 





তফসীয়ের সার-সংক্ষে প 
আপনি (তাদেরকে এইভাবে ) বলুন £ নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলের পালনকর্তা উদ্ভাবক 
ও স্থায়িত্বদাতা, অর্থাৎ, শ্রম্টাও সংরক্ষক) কে? (যেহেতু এ প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট, তাই 
জওয়াবও) আপনি (-ই) বলে দিন ঃ আল্লাহ্‌। (অতঃপর আপনি ) বলুন তবুও কি (তওহীদের 
এসব প্রমাণ শুনে) তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সাহায্যকারী (অর্থাৎ উপাস্য) স্থির করে 
খছ, যারা (চরম অক্ষ মতাবশত ) স্থয়ং নিজেদের লাভ-লোকসানেরও ক্ষমতা রাখে নাঃ 
তির শিরক খণ্ডন ও তওহীদ. সপ্রমাণ করার পর তওহীদপন্থী ও শিরক-পশ্থী এবং 
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স্রালার্দ, ১৭৭ 


স্বয়ং তওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্য) আপনি (আরও ) বলুন £ 
অন্ধ ও চক্ষুষ্মান' কি সমান হতে পায়ে? (এ হচ্ছে শিরক ও তওহীদের দৃষ্টান্ত )। অথবা 
তারা আল্লাহ্‌র এমন অংশীদার সাব্যস্ত করেছে যে, ওরাও। (কোন বন্ত) সৃড্টি করেছে, 
যেমন আল্লাহ্‌ (তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও ) সৃষ্টি করেন? অতঃপর (এ কারণে) 
তাদের কাছে (উভয়ের ) সৃচ্টিকর্ম একরাপ মনে হয়েছে? (এবং এ থেকে তারা প্রমাণ 
করেছে ষে, উভয়েই যখন একরাপ শ্রষ্টা তখন উভয়েই একরাপ উপাস্যও হবে। এ সম্পর্কেও ) 
আপনি ই) বলে দিনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলাই প্রতোক বস্তর শ্রষ্টা এবংতিনিই (মতা ও 
পূর্ণতার ওণাবলীতে ) একক (এবং সব সৃস্টবস্তর উপর ) প্রবল। আল্লাহ্‌ তা"আলা আকাশ 
থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর (পানি দ্বারা ) নালা (ভর্তি হয়ে) প্রবাহিত হতে 
লাগল নিজ পরিমাণ অনুষায়ী (অর্থাৎ ছোট নালায় অল্প পানি এবং বড় নালায় বেশী পানি )। 
অতঃপর জলম্রোত (পানির) উপরে ভাসমান আবর্জনা বইয়ে আনল। €এক আবর্জনা 
হল এই)। এবং যে বন্তকে অল্লির মধ্যে (রেখে ) অলঙ্কার অথবা অন্য তৈজসপর (পায় 
' ইত্যাদি) তৈরীর উদ্দেশ্যে উত্তপ্ত করা হয়, তাতেও এমনি আবর্জনা (উপরে ভাসমান) 
রয়েছে। (অতএব এ দৃষ্টান্তদ্বয়ের মধ্যে দু'বন্ত আছে। একটি উপকারী বস্ত অর্থাৎ আসল 
পানি ও আসল মাল এবং অপরটি অকেজো বস্ত অর্থাৎ আবর্জনা ও ময়লা । মোট কথা) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য (অর্থাৎ তওহীদ, ঈমান ইত্যাদি) ও মিথ্যার (অর্থাৎ কুফর, শিরক 
ইত্যাদির) এমনি ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনে (যা পরবর্তী বিষয়বস্ত দ্বারা পূর্ণতা লাভ 
করবে )। অতএব (উল্লিখিত দৃঙ্টাত্তদ্বয়ের 'মধ্যে) ঘা আবর্জনা, তা তো ফেলে দেওয়া 
হয় এবং যা মানৃষের উপকার করে, তা পৃথিবীতে (হিতকর অবস্থায়) অবশিষ্ট থাকে। 
(এবং সত্য ও মিথ্যার যেমন উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে ) আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনিভাবে 
প্রেত্যেক জরুরী বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে) উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন। 


জানৃষঙ্গিক জাতব্য বিষয় ৃ 

উভয় দৃষ্টাত্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্তে ময়লা ও আবর্জনা ষেমন কিছু- 
ক্ষণের জন্য আসল বস্তর উপরে দৃষ্টিগোচর হয়ঃ কিন্ত পরিণামে তা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত 
হয় এবং আসল বস্ত অবশিম্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে 
.স্পরা্ান্য বিস্তার করতে দেখা যায় ॥ কিন্ত অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যু'দস্ত হয় এবং সত্য 
অত্শিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে ।--(জালালাইন) 
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১৭৮ তফসীরে মা'আরেফুজা-কফোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


(9), 225 গত । 4130 ঠ রে +) 05020 
উওগা ৮৮ শাঠিতত 2 ঠ ৪: € পর্প 
$ 1১৬৭. রে টা টির 19 ৪০৩ 

০28০4 ? রি 40 12961 ০৮8 নু 


গ চর পার তত 


522 25 

নি 1১51 ৩ 528 নি 

সবলে 

(০৯ 
৪১4) 488 79৮70 


(১৮) যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম্ম প্রতিদান রয়েছে 
এবং ঘারা আদেশ পালন করে না, ঘদি তাদের কাছে জগতের সব কিছু থাকে এবং তার 
সাথে তার সমপরিমাপ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুজিপপস্থরূপ দিয়ে দিবে। 
তাদের জন্যে রয়েছে কতোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম । সেটা কতই লা 
মিষ্কষ্ট অবস্থান! (১৯) ঘে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার 
প্রতি অবতীপ হয়েছে তা সত্য, সে কি এ য্যক্তির সম্মান, ঘে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা 
যোধশজিসম্প্ । (২০) ইহারা এমন লোঁক, ঘারা আল্লাহ্‌র প্রতিগ্র.তি পূর্ণ করে এবং 
জঙ্গীকার তজ করে না। (২১) এবং যারা বজায় রাখে এ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে 
আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে তয় করে এবং কঠোর হিসাবের 
জাশংকা রাখে। (২২) এবং ঘারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তঙ্টির জন্যে সবর করে, নানমাথ 
প্রতিষ্ঠা করে জার জমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে বায় করে এবং 
ঘায়া মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গহ। (২৩) তাহচ্ছে 
বাবাদের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সগকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী 
স্্রী ও সম্ভানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে জাসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে । (২৪) বলবে £ 
তোন্মাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বহিত হোক । আর তোমাদের এ পরিপা- 
গ্রহ কতই না চমৎকার! 
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সূরা ভাপদ ১৭৯ 

যারা স্থীয় পালনকর্তার আদেশ পালন করে (এবং তওহীদ ও আনুগত্যের পথ 

অবলম্বন করে,) তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান ( অর্থ।ৎ জাল্লাত নির্ধারিত ) আছে এবং 

যারা ভার আদেশ পালন করে না (এবং কুফর ও গোনাহে ফায়েম থাকে) তাদের কাছে 

(কিয়ামতের দিন ) ঘদি সারা জগতের বিষয়-সম্পদ (বিদাষান ) থাকে, (বরঞ্চ ) তার সাথে 
চস সবের সমপরিমাণ আরও (অর্থসম্পদ ) থাকে, তবে সবই মুক্তির জন্য দিয়ে ফেজবে। 


তাদের কঠোর শান্তি হবে । (জন্য একজায়াতে 78৬ ৪১ (০৩১ “মুশকিল হিসাব 


বলা হয়েছে)। তাদের ঠিকানা (সদাসর্বদার জন্য) দোযখ । এটা নিকৃষ্ট অবশ্থানস্থল। 
যে ব্যপ্তি বিশ্বাস করে যে, যা কিছু আপনার পাজনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা সবই সত্য, সে কি এঁ ব্কিত্র মত হতে পারে, ষে (এ জান থেকে 
নিরেষ্ট) অন্ধ? (অর্থাৎ কাফির ও মু'মিন সমান নয় )। অতঞ্ব, বুদ্ধিমানরাই উপদেশ 
গ্রহণ করে (এবং) তারা (বুদ্ধিমানরা ) এমন যে, জাল্লাহ্‌র সাথে কৃত জঙ্গীকাক়্ পর্ণ করে 
এবং (এ) অঙ্গীকার তঙ্গ ক-র না এবং তারা এমন যে, আল্লাহ্‌ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে 
আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো বজায় রাখে, স্বীয় পালনকর্তাক্ষে ভয় করে এবং কঠোর শাস্তির 
আশহকা করে (যা বিশেষভাবে কাফিরদের জন্যই । তাই কুফর থেকে বেচে থাকে )। এবং 
তারা এমন যে, স্বীয় পালনকর্তার সন্তষ্টির কামনায় সেতা ধর্মে) অটল থাকে, নামাষ প্রতিভা 
করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে গোপনেও এবং প্রকাশ্যভাবেও (যখন 
যেরাপ করা সম্মীচীন হয়) ব্যয় করে এবং তঅপরে ) দুর্যবহারকে (যা তাদের সাথে করা 
হয় ) সম্ধযবহার দ্বারা এড়িয়ে যায়। (অর্থাৎ কেউ তাদের সাথে অসছঃবহার কারে তারা 
কিছু মনে করে নাঃ বরং তার সাথে সন্ধযবহার করে )। তাদের জন্য সে জগডত € অর্থাৎ 
পরকালে ) উত্তম পরিণাম রয়েছে, (অর্থাৎ সদাসর্বদা বসবাসের উদদান, ) যাতে তারাও প্রফেশ 
করবে এবং তাদের পিতামাতা স্থামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধো যারা (জান্নাতের ) যোগ্য 
€ অর্থাৎ স্রমিন ) হবে, (যদিও পৃবাজ্দের স্পর্যায়্তুত্ত না হয়) তারাও (জাঙ্গাতে তাদের 
কল্যাণে তাদেরই শ্রেণীতে ) প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক (দিকের ) 
দরজা দিয়ে আগমন করবে। (তালা বলবে $) তোখরা (প্রত্যেক থিপগ আশংকা থেকে) 
শান্তিতে থাঁকবে এ কারণে যে, (তোমরা সত্যধর্ষে) অটল ছিলে। অতঞব এ জগতে তোমা- 
দের পরিণাম খুবই ভাল। 


জানুহজিক জাতব্য বিহয় 


পূর্ববতী আয়াতসমূহে উদাহরণের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যাকে ফুটিয়ে তোঙা হয়েছিল। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের জক্ষণাদি, ওপাবলী, ভাল ও মন্দ কাজকর্ম 
এবং প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 


প্রথম আয়াতে আজাহ্‌ তাণআজার বিধানাবলী পালন ও আনুগতাকারীতদের জনা 
উত্তম প্রতিদান এবং অবাধ্যতাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ কা হয়েছে। 
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১৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ গঞ্চম খণ্ড 


দ্বিতীয় আয়াতে উভয় প্রকার লোকদের উদাহরণ “অন্ধ ও চক্ছুক্সান' দ্বারা দেওয়া হয়েছে 
এবং পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ 


পাঞজে বাহ পট টিনএজ পাবা প্ঞ 


৬১ ৮) ঠ 19) 2115 ১ 0০017 অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট ১ কিন্তু এটি 


তারাই বুঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান । পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ্‌ যাদের বিবেককে. 
অকর্মণয করে রেখেছে, তারা এতবড় তফাৎটুকুও বোঝে না। 


. তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে 
আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 
শা ৬ তঠি পাঞ প্রি 


4) 1 ১৪৭ এ 59 54 ৩% 401 অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পর্ণ 


করে। সৃষ্টিয় সুচনায় আল্লাহু তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব ওয়াদা অঙ্গীকার 
নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝান হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত 
অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সৃচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল । 


এ শী তা ঠিজতাতা 


বলা হয়েছিল ঃ (9১০) __অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই £ 


0৮ 


উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল £ 5% অর্থাৎ হ্যা, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা । 


এমনিভাবে যাবতীয় বিধি-বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরয কর্ম পালন এবং অবৈধ বিসয়াদি 
থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ খেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকা- 
রোভিৎ কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে । 


লি ছিঠিতিজপাতাতা 


দ্বিতীয় ওণ হচ্ছে ও ৩৬০)। ৩১885 _অর্থাৎ তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ 


করে না। এঁ অঙ্গীকারও এর অন্তভূত, যা আল্লাহু তা'আলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং 
পা নি চটে 


এইমান্ত &1 এ ৩3 5% বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে । এছাড়া এসব অঙ্গীকারও 


এর অন্তভূক্ত, যেগুলো উন্মমতের লোকেরা আপন. পয়গনম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং এসব 
অঙ্গীকারও বোঝান হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে । 


আব দাউদ আওফ ইবনে মালেকের রিওয়ায়েতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে 
রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে-কিরামের কাছ থেকে এ বিষয়ে অঙ্গীকার ও বায়'আত নিয়েছেন 
যে,তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, পাজেগানা নামায পাবন্দি সহকারে 
আদায় করবেন, নিজেদের মধ্যকার শাসক শ্রেণীর আনুগত্য করবেন এবং কোন মানুষের 
কাছে কোন কিছু যা, ঞা করবেন না। 


///.1091190721-0017 


সুষা সাদ ১৮১ 


যারা এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ঠার 
তুলনা ছিল না। অস্বারোহণের সময় তাঁদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তাঁরা কোন 
মানুষকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলতেন নাঃ বরং স্বক্নং নিচে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন। 


এটা ছিল সাহাবায়ে-কিরামের মনে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র ভালবাসা, মাহাত্ম্য ও 
আনুগত্য প্রসূত প্রেরণার প্রভাব। নতুবা বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের যাচ,ঞা নিষিদ্ধ করা 
উদ্দেশ্য ছিল না। উদাহরণত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রো) একবার মসজিদে 
প্রবেশ করছিলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) ভাষণ দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে 
তার মসজিদে প্রবেশ করার সময় রসূলুল্লাহ সা)-র মৃখ থেকে “বসে যাও” কথাটি, বের 
হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ জানতেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ সড়কে 
অথবা সভাস্থলের বাইরে থাকলেও সেখানেই বসে যাবে। কিন্ত আনুগত্যের প্রেরণা তাঁকে 
সামনে পা বাড়াতে দিল না। দরজার বাইরেই যেখানে এ বাক্যটি কানে এসেছিল, তিনি 
সেখানেই বসে গেলেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় শুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 


শা ও ০৩ পারার শী তা কটি তালি জ্৬৩ত 


352৩1848101 ও 9 এই 902 অর্থাৎ আজাহ্‌ ভাজা যেসব 


সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে । এ বাকাটির প্রচলিত 
তফসীর এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় বলাখতে এবং তদনুযায়ী 
কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোন কোন তফসীরবিদ 
বলেনঃ এর অর্থ এই ষে, তারা ঈমানের সাথে সৎ্কর্মকে অথবা রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি 
বিশ্বাসের সাথে পূর্ববতী পয়গন্রগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে। 


৮ ভীর্ডাণ পা ঈলানপাা 


চতুর্থ গুণ এই £ 7৪2) ৮১ 2০০85 ---অর্থাৎ তারা তাদের পাল্ননকর্তাকে তয় 
করে। এখানে ১৩১ শব্দের পরিবর্তে ১% শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত 


রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্ত অথবা ইতর মানুষের প্রাতি 
স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং উত্তাদের প্রতি শিষ্যের 
অভ্যাসগত ভয়ের মত। কম্টদানের আশংকা এ ভয়ের কারণ নয়। বরং মাহাত্ম্য ও ভাল- 
বাসার কারণে বান্দা এরাপ আশংকা করে যে, আমাদের কোন কর্ম অথবা কথা যেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় না হয়ে যায়। এ র্লারণেই যেখানে প্রশংসা স্থলে 


আল্লাহ্‌র তয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই ৯৬১. শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, 
কারণ, মাহাত্ম্য ও ভালবাসার কারণ থেকে উত্তৃত ভয়কে ৮৪ বলাহয়। এ 
কারণেই পরবর্তী বাক্যে হিসাব কিতাবের কঠোরতার ভয় বর্ণনা প্রসঙ্গে ৯৮১ এর 
পরিবর্তে (৮5৯ শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছে ঃ 


///.109119071-0017 


৯৮২ - তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


গে ৮ পা এঠপাঞটি কর্ণ 


এ আস) | ৪ 3 5 5৯ 1 অর্থাৎ তারা মন্দ হিসাবকে তয় করে। “মন্দ 


হিসাব" বলে কঠোর ও পুস্বানুপুত্থ হিসাব বোঝান হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ 
আল্লাহু তাআলা দি কৃগাবশত সংক্ষেপে ও মার্জনা সহফায়ে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই 
হানুছ মুক্তি পেতে পায়ে। নতুবা যার কা থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গণ্ডায় হিসাব 
 নেওরা হবে, তায় পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা, এমন ব্যক্তি 
কষে আছে, ঘে জীবনে কখনো কোন গোনাহ্‌ বা নটি করেন নি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল 
বান্দাদের পঞ্চম গুথ। 


চি 
জপ নপাপাশা ঠা তি 5 রটে 


হষ্ঠ ওপ এই ঃ ৪) ২৯১০ ৩195০ ৩৪ 902 অর্থাৎ ছারা 
আল্লাহ্‌র সম্ভষ্টি ল্লাড করার আশায় অক্ত্িমভাবে ধৈর্যধারণ করে । 


-». প্রচন্ঘিত কর্থায় কোন নিপাদ ও কষ্টে ধৈর্মধারথ, করাকেই সকরের অর্থ ঘনে করা হয় 
কিস্ত আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাগক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ 
বিষয়াদির কারণে অস্ছিক্ন না হওয়া । বরং দৃঢ়তা দহকারে ।নিজের কাজে 'ব্যাপূত থাকা । 


এ নারপেই এর দুটি প্রকার বর্ণনা করা হয়। এক. &৮)। 51০ )1০ অর্থাৎ আল্লাহ 


তাআলার বিধি-বিধান পালনে ঈড় থাকা এবং দুই. 8৮৩৪০) ৩০ 0৮০ অর্থাৎ গোনাহ 
থেকে আত্মরস্চার ব্যাপারে দু থাকা। 


সবয়ের সাথে ' ₹9)) ৬৭ 29 ৬৭1 কথাটি যুক্ত হয়ে বাক্ত করেছে যে, সবর 


সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠতের বিষয় নয় । কেননা, কোন না ফোন সময় বেসবর ব্ক্তিরও দীর্ঘ 
দিন পরে চুয়েও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ (কান 
্রে্টত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্‌ তা'আলা দেন না। এজন্যই 


রমূরুল্াঘ সো) বলেনঃ ৬9981 ৪০ ০০০ 1০০ )+০)1 অর্থাৎ আসল ও ধর্তবয 
সর তাই বা বিপদের প্রাথীমিক পর্যায়ে অবলছন করা হয় নতুবা পরবর্তীকালে তো কোন 
কোন সমর বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের মধ্যে সবর এসেই যায়। সুতরাং স্বেচ্ছায় স্বভাব- 
ঘ্বিরুচ্ধ বিষয়কে সহ্য করাই প্রশংসনীয় সবর । তাহোক ফোন ফরয ও ওয়াজিব পালন 
করা কিৎবা হারাম ও ঘকরহ (বধ থেকে আত্মরক। কর । 


এ কারনেই হদি কোন ব্যক্তি, চুরির নিয়তে কোন গুহে প্রবেশ করে, অতঃপর সুযোগ 
না পেয়ে সবর করে ফিরে আসে, শব এ অনিচ্ছাধীন, সবর কোন প্রশংসনীয় ও সওয়াবের 
ক্কাজ নয়। সওয়াব তখনই হবে, যখন নিহতরা আল্লাহ্‌র ভয়ে ওতার 
সন্তষ্টিয় কারণে হয়। 


///.09119021-0017 


সুরা রা'্দ ১৮৩ 


ক ০গ্ঞ ৪১ তে 


সপ্তম ওণ হচ্ছে 8 854)1 15 ১91-_'নামাহ কায়েম করার" অর্থ পূর্ণ আদব 


ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামাষ আদায় করা-_-গুধু নামাঘ পড়া নয়। এ. 
জন্যই কোরআনে নামাষের নির্দেশ সাধারপত ৪ ৮ ৪০ ও 1 শব্দ সহযোগে দেওয়া 
হল়েছে। 


কল পণ প্র 55 পনর ৪টি বাজতা তি 


অষ্টম গুণ হচ্ছে ঃ 89 8১ 0৭ ৯ ৩৩ 00 তত 1 ১85 অর্থাৎ যারা জাল্লাহ্‌ 


প্রদত রিষিক থেকে কিছু আল্লাহ্‌র নামেও বায় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা তোমাদের কাছে চান না। বরং নিজেরই দেওয়া রিথিকের কিছু জংশ 
তাও মাল শতকরা আড়াই ভাগের মত সাষানাতম পরিমাণ তোমাদের কাছে তান। টা 
দেওয়ার বনি উযারউাাদাি ছয়ে 


রতি শি 


অ্-সম্পদ আাহর গথে বা করার সাথে 8৪১ ৯০১ ০. শব্দ দু'টি যু 


হওয়ায় বুঝা যায় যে, সদকা-ছয়রাত সর্ব গোপনে করাই সুন্নত নয়। বরং মানে মাঝে 
প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যেই আলিমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা 
প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়-_যাতে অন্যরাও শিল্পা ও 
উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দেওয়াই উত্তম । ঘেসব হাদীসে গোপনে 
দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। 


পার ৯ পা &5ঠ৩খা 


নবম গুণ হচ্ছে ঃ চিনি রুপ ৩১ ১৯৫. অর্থাৎ তারা মনকে তাল 


দ্বারা, শততাকে বন্দব বারা এবং অন্যায় ও জুমুমস্ষে ক্ষমা ও মার্জনা দারা, প্রতিহত কে। 
মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ কেউ এ বাকাটির এরাপ অর্থ বর্ণনা করেন যে, 
পাপক্ষে পুণ্য দ্বারা ব্যবহাত করে। অর্থাৎ কোন সময় কোন গোনাহ্‌ হয়ে গেজে তারা 
অধিকতর ময় সহকারে অধিক পরিয়াণে ইবাদত করে। ফলে গোনাহ নিশ্চিহ ছুয়ে 
রা এক হাদীসে রস্লুজ্লাহ্‌ সে.) হধরত মু'জাঘ রো)-কে বলেন ঃ পাপের-পর পুশ্য করে 

ও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে। সমর্থ এই যে, যগ্ধন পাপের পর অনুতপ্ত হয়ে তব 
করবে এবং এর: পশ্চাতে পুণ্য কাজ করবে, তখন এ পুপ্য কাজ বিগত োনাহৃকে মিটিয়ে 
দিরেও, অনুতাগ ও তওবা ব্যতীত পাপের পয় কোন পুগা কাজ করে মেওয়া পাগনুকতির জনয 
যথেস্ট ময়. 

জাল্লাহ্‌ তা*জালার আনুগতালীয়াদের দি গণ বপনা করার পয় তাদের প্রতিদান 


জগ নি 3৮ পঞ্চ 


চর 
বরশনা প্রসঙ্গে ব্তা হয়েছে 29 এছ ০2১51725 শান -অর্থ এঞ্জানে 
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১৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৬১১৯1 )105 অর্থাৎ পরকাল । আয়াতের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যই রয়েছে পর- 
কালের সাফল্য। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে 31) বলে (৮১১ )13 অর্থাৎ ইহকাল 
বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই, সৎ লোকেরা যদি দুনিয়াতে কম্টেরও সম্মুখীন হয়, 
কিন্তু পরিণামে দুনিয়াতেও সাফল্য তাদেরই প্রাপ্য অংশ হয়ে থাকে । 


অতঃপর )1১)1 ১৪৪ অর্থাৎ পরকালের সাফল্য বণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে , 
৯০৪ টি 
৬ ৬৪ ৬ই তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে । ৬ 4 শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান 
€ . ৃ 


ও স্থায়িত্ব । উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনও তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না, 
বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেনঃ জাম্নাতের মধ্যস্থলের 
নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের ৷ 

এরপর তাদের জন্য আরও একটি পুরক্ার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এইযে, আল্লাহ্‌ 
তা“আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসন্তা পর্যস্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং তাদের 
বাপদাদা, স্ত্রী ও সস্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর 
ন্যুনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই ষে, তাদের বাপদাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব 
আমল যদিও এ স্তরে গৌছার যোগ্য নয় , কিন্ত আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে 
তাদেরকেও এ উচ্চত্তরে পৌছিয়ে দেওয়া হবে। 
. ... এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা 
তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে £ সবরের 
কারণে তোমরা যাবতীয় দুখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই 
না উত্তম পরিণাম | 


2201 4০০25 $ ০৫৮৪/৫-০% 984 
৮১55  02 6700 82620598024 285 
ভেজা ও 82653182015 
150 2556 624 5825 552 
১6420125905 552০95258 
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সুরা সাদ ১৮৫ 


শিট িটিিলিরেনেছে তা 
ই 0:০৮ 
৪০95 %৩৫) টিতিরিরারিন 


(২৫) এবং ঘারা আল্লাহ্‌র জঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকাপোন্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, 
আল্লাহ ঘে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি 
করে, ওরা এ সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন 
আহাব। (২৬) আল্লাহ্‌ যার জন্যে ইচ্ছা রুহী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা 
পাথিব জীবনের প্রতি মু্ধ। পাঁথিব জীবন পরকালের সামনে জতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়৷ 
(২৭) কাক্ষিররা বলে ঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ 
হর না? বলে দিন, জাজ্সাহ. ঘাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে 
নিজের দিকে গথগ্রদর্শন করেন। (২৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর জাল্লাহ্‌র 
থিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে । জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র ধিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পাল্প। 
(২৯) ঘারা বিশ্বা্ স্থাপন করে এবং সগ্কর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে সুদংবাদ এবং 
মনোরম প্রত্যাবর্তনন্থল। (৩০) এমনিভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মতের মধ প্রেরণ 
করেছি। তাদের পূর্বে অনেক উচ্দমত অতিক্রান্ত হয়েছে। খাতে আপনি তাদেরকে এ মির্দেশ 
শুনিষ্মে দেন, ঘা জামি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার 
করে। বলুন £ তিনিই জামার পালনকর্তা । তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা নাই। জামি 
তার উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন । 


তক্মসীযর়ের লার-সংক্ষেপ 

এবং যারা -আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে, আল্লাহ্‌ যেসব 
সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো ছিন্ন করে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে, এরাপ 
লোকদের প্রতি অভিসম্পাত হবে এবং তাদের জন্য সেই জগতে মন্দ অবস্থা হবে। (অর্থাৎ 
বাহ্যিক ধনৈঙ্বর্য দেখে এরাপ মনে করা উচিত নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র রহমত পাচ্ছে। কেননা, 
ধনৈশ্বর্য তথা রিধিকের অবস্থা এই যে ) আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা অধিক রিষিক দেন এবং (যার 
জন্য ইচ্ছা রিযিক) সংকীর্ণ করে দেন। . (রহমত ও গষবের মাপকাঠি এরাপ নয় ।) এবং 
তারা (কাফিররা) পাথিব জীবন নিয়ে এবং এর বিলাস-ব্যসন নিয়ে ) হর্যোৎফুল্ল হয়। 
(তাদের এরাপ হর্ষোৎফুল্প হওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক ও ভুল। কেননা) পাধিব জীবন (ও এর. 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)_-২৪ 
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১৮৬ তফ্সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বিলাস-ব্যসন ) পরফালের মোকাবিলায় একটি সামান্য সম্পদ বৈ কিছু নয়। কাফিররা 
(আপনার নবুয়তে দোষারোপ ও আপতি করার উদ্দেশ) বলেঃ তার (পয়গন্থরের ) প্রতি 
কোন মুর্জিযা (আমরা যা চাই সেরাপ মুজিযাসমূছের মধ্য থেকে ) তাঁর পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে কেন অবতীর্ণ করা হল নাঃ আপনি বলে দিনঃ বাস্তবিকই (তোমাদের এসব 
বাজে ফরমায়েশ থেকে পরিক্ষার বুঝা যায় যে) আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করে দেন। 
(বোঝা যাওয়ার কারণ. এই যে, কোরআনের মত সবশ্রেষ্ঠ মুজিযাসহ যথেষ্ট মুজিযা 
সত্ত্বেও ওরা অনর্থক বায়না ধরে। এতে বোঝা যায় যে, তাদের ভাগ্যেই পথভ্রষ্টতা লিখিত 
রয়েছে। ) এবং (হঠক্ষারীদের হিদায়তের জন্য সব্বত্রেষ্ঠ মু'জিযা কোরআন যথেষ্ট হয়নি 
এবং তাদের ভাগ্যে পথব্রষ্টতা ভুটেছে, তেমনি ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করে 


৫ প্িতপা আপা পাও 
৪. টি 
৩ 
পে 


| প* ৮ 
(এবং সত্য পথ অন্বেষণ করে, পরবতী ৮৭1 ৩৮ 215০1 % ০০1 আয়াতে যার 


বাস্তবরূপ ব্যজ্জ হয়েছে। তাকে নিজের দিকে পৌঁছার পথ প্রদর্শন করার জন্য) হিদায়ত 
করে দেন (এবং গথন্্রজ্উতা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন )। তাঁয়া এ সব লোক, যা বিশ্বাস স্বাপন 
করে এবং আল্লাহ্র ঘিকির দ্বারা (যার বড় অংশ হচ্ছে কোরআন ) তাদের অন্তর প্রশান্তি 
লাভ করে (যার বড় অংশ হচ্ছে ঈমান। . অর্থাৎ তারা ফোরআনের অলৌকিকতাকে নবুয়ত 
প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে করে এবং আবোজ-তাবোজ ফরমায়েশ করে না। এরপর আল্লাহ্‌র 
মিক্ষির ও ইবাদতে এত আনন্দ যে, কাফিরদের মত -পাথিব জীবনে তত আনন্দ হয় না। 
এর&) ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ্‌র যিকির (-এর এমনি দৈশিস্ট্য যে, তা ) দ্বারা শস্তর 
প্রশান্ত হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যায়ের যিকির সেই পর্যায়ের প্রশান্তি লাভহয়। সেমতে 
কোন্পআন দ্বারা ঈমান এবং সৎকর্ম দ্বারা ইবাদতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও আল্লাহ্‌র দিফে 
মনোনিবেশ অজিত হয়। মোটকথা, ) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সগ্কর্ম সম্পাদন 
করে, (যাদের কথা পুবে উল্লেখ করা হয়েছে,) তাদের জন্য (দুনিয়াতে ) সুখ-মযাচ্ছদদ্ ঞ্বং 


পাছা তি; তা ভাজ দিপা 


(পরকালে ) উত্তম পরিণতি বনয়েছে। এ বিষয়টি অন্য আয্মাতে 8৩৮ ৪ 2৬ ৯৪৪৬০ 


এ ৩ পা সেপা সঠজল কণা 


£11৯ নী (878 78593 বলে ব্য করা হয়েছে।) এমনিভাবে আমি আপনাকে 


এমন এক উন্মতের মধ্যে রস্লরাপে প্রেরণ করেছি যে, এর (অর্থাৎ এ উজ্মতের ) 
পূর্বে আরও অনেক উশমত অতিক্রান্ত হয়েছে (এবং আপনাকে এদের প্রতি রসূলরাপে প্রেরণ 
ফরার কারণ হলো ) যাতে আগনি তাদেরকে এ গ্রন্থ পাঠ করে শোনান, যা আমি আপনার 
কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি এবং (এই বিরাট নিয়ামতের কদর করা এবং মুশজিযা- 
রাপী এ গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের উচিত ছিল ॥ কিন্তু) তারা পরম দয়াশীলের 
প্রতি অক্তক্ততা প্রদর্শন করে (এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বীস স্থাপন করে না।) আপনি 
বলে দিনঃ (তোমাদের বিশ্বাস হ্থাপন না করাতে আমার ফোন ক্ষতি নেই। কেননা তোমরা 
অধিকতরভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণ ক্রবে। এ জন্য আমি ভীত নই। কারণ) তিনিই 
আমার পালনকর্তা (ও রক্ষক ।) তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। (অতএব 
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'সুল্া লান্দ ১৮৭ 


নিশ্চয়ই তিনি পূর্ণ গুণগম্পন্ন হবেন এবং হিফাষতের জন্যে যথেষ্ট হবেন। তাই) 
আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই আমাকে যেতে হবে। (মোট কথা এই 
যে, আমার হিফাষতের জন্য তো আল্লাহ্‌ তা'আলাই যথেষ্ট। তোমরা আমার বিরুদ্ধাচদ্বণ 
করে কিছুই করতে পারবে না। তবে এতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। ). 


জানুহঙিক জাতবা বিষয় 

কুকুর শুরুতে সমগ্র মানবজাতিকে দু'শ্রেণীতে ব্তিত্তৎ করে বলা হয়েছিল যে, 
তাদের একদল আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগত ও একদল অবাধ্য । অতঃপর অনুগত বাদ্দা- 
দের কতিপয় গুণ ও আলামত বণিত হয়েছে এবং পরকালে তাদের জন্যে সর্বোত্তম 
প্রতিদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। 

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে রিতীয় প্রক্কার লোকদের আলামত ও গুণাবলী এবং 
তাদের শাস্তির কথা বণিত হচ্ছে। এতে অবাধ্য বান্দাদের একটি স্বভাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ 


5 [নি ললিতা পা জর তঠিলা পা 


8 এ ৩০ 48 1০৬০৩ 88 08 38 শি জঙথাৎ তারা আল্লাহ্‌ 


তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর তঙ্গ করে। আল্লাহ্‌ তা'আলার অঙ্জীকারের 
মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তভূ সত রয়েছে, যা সৃষ্টির সৃচনাকালে আল্লাহ্‌র পালনকতুত্ব ও 
একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল । কাফির ও মুশরিকরা দুনিয়াতে 
এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য 
তৈরী করেছে। 

এছাড়া এসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভ-স্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা “লা-ইলাহা 
ইল্লাজ্াহ' চুজি'র অধীনে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, কালিমায়ে তাইয়্যেবা, 
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" প্রকৃতপক্ষে একটি. মহান চুর্জির শিল্োনাম। 
এর অধীনে আল্লাহ, ও রসূলের বণিত বিধি-বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে 
বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোন মানুষ যখন আল্লাহ্‌ অথবা রসূলের 
কোন আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের ঢুক্তিই লঙ্ঘন করে। 

অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বণিত হয়েছে ঃ 


পত। & প ৩্পা পি পালা পাত &িএতঙিক 


০১৪ ৬1 রি পা দে ৩ এর 2- অর্থাহ তারা সব সম্পর্ক ছিল করে, 


যেগুলো বজায় জী আল্লাহ, নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ ও সলুল্লাহ্‌ সো)-র সাথে 
মানুষের য়ে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও বুঝানো হয়েছে । তদের প্রদত্ত বিধি-বিধান 
অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ। এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আল্লাতের 
অন্তর্ভস্ত। কোরআন পাকের স্থানে ছ্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক-আদায় 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 


আল্লাহ্‌ তা'আলার নাফরত্সান বান্দায়া এসব হক ও সম্পর্মও ছিম করে। উদাহরপ্ত 
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১৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পিতামাতা, ভাই-বোন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য আত্মীয়ের যেসব অধিকার আল্লাহ্‌ তা'আলা ও . 
তদীয় রসূল মানুষের উপর আরোপ করেছেন, তারা এগুলো আদায় করে না। 


৬ পরজি পাঠ ও ০ 


তৃতীয় স্বভাব এই 8৬১) ৯ 1 ঠ ৬ ১ ১৯০৮৯৭% 2-অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে 


, ফাসাদ সৃচ্টি করে। এ তৃতীয় স্বভাবটি প্ররুতপক্ষে প্রথম্মৌক্ত দু'সভাবেরই ফলশ্ুণতি ৷ 
যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না এবং কারও অধিকার ও 
সম্পকের প্রতি লক্ষ্য করে না,তাদের কর্মকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ 
হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই 
পৃথিবীর সর্বরৃহৎ ফাসাদ। 


অবাধ্য বান্দাদের এই তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে 
বলা হয়েছে $ 


১৯ জঠলাপা ১৮৬ 30৩ লস 


2001০571785 85511 ৩০) 2 অগাৎ তাদের জনা লানত ও মগ 


আবাস রয়েছে । লা'নতের অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া । 
বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদের 
বড় বিপদ। 


ঘিধান ও নির্দেশ $ আলোচ্য আয্লাতসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগ 
সম্পক্ষিত বিশেষ বিশেষ বিধান ও নির্দেশ পাওয়া যায় --_কিছু স্পম্টত এবং কিছু ইঙ্গিতে। 
উদাহরণত উল্লেখ্য £ 


লি রঃ চে হর পা &ঠঠি হঠাত গত 


(১) & ৩০ ৬4858 উ 2 এ ১৪০৭৩ 95 58 ৩৫ $-- খেকে প্রগাপিত 


হয় যে, কারও সাথে কোন চুক্তি করা হবে তাগালন করা ফরয এবং লঞ্ঘন করা হারাম । 
চুক্তিটি আল্লাহ ও রস্লের সাথে হোক, যেমন ঈমানের চুক্তি ॥ কিংবা সৃষ্টজগতের মধ্যে 
কোন মুসল্লমান অথবা কাফিরের সাথে হোক--__চুক্তি লঙ্ঘন করা সর্বাবস্থায় হারাম । 


পপ ডি পা নি পাপাশাক্ষিপা পা টি কা 


5৮04 0০5 ০315 জানা যায় যে, 


ইসলাম বৈরাগ্য গ্রহণ করত জাগতিক চাহিদা ও বিষয়াদি ত্যাগ করা শিক্ষা দেয় নাঃ বরং 
সম্পক্রিতদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করাকে ইসলামে 
অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। পিতামাতার অধিক্কার, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও ভাই-বোনদের 
অধিকার এবং অন্যান্য আত্ছীয় ও প্রতিবেশীদের অধিকার পূর্ণ করা আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক 
মানুষের জন্য অপরিহার্য করেছেন । এগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে নফল ইবাদত 
অথবা কোন ধমীয় কাজে আত্মনিয়োগ করাও জায়েয নয়। এমতাবস্থায় অন্য কাজে গেলে 
এখুলো ভুলে যাওয়া কিরাপে জায়েয হবে? 
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সুজা ঘাগদ ১৮৯ 


কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আত্মীয়দেরকে 
দেখা-শোনা করা এবং তাদের অধিকার প্রদান করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 


বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস রো)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সো)-র উত্ভিৎ 
বণিত আছে যে, ষে ব্যস্তিত আল্লাহ্‌র কাছে রিষিকের প্রশস্ততা ও কাজে-কর্মে বরকত কামনা 
করে, তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা । আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ 
আত্মীয়দের দেখা-শোনা করা এবং সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা। 

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রো) বলেন £$ জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সা)-র 
গুহে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল £ আমাকে. বলুন, এ আমল কোন্টি যা আমাকে জান্নাতের 
নিকটবর্তাঁ করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে ঠেলে দিবে? রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ইবাদত কর । তীর সাথে কাউকে অংশীদার করো না, নামায কায়েম কর, ঘাকাত 
দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ ।-€ বগভী ) 


সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সা.)-র উক্তি বণিত আছে যে, আত্মীয়-স্বজনের অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করাকেই 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলে না। বরং কোন আত্মীয় ষদি তোমার অধিকার প্রদানে 
রূটি করে, তোমার সাথে সম্পর্ক না রাখে । এরপরও শ্ুধুমান্ত্র আল্লাহ্‌র সন্ভষ্টির জন্য তার 
সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করাই হচ্ছে প্রত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা । 


আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার 
উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেনঃ নিজেদের বংশ-তালিকা সংরক্ষিত রাখ। এর মাধ্যমেই 
আত্মীয়তা সংরক্ষিত থাকতে পারবে এবং তোমরা তাদের অধিকার প্রদান করতে পারবে । 
তিনি আরও বলেছেনঃ সম্পর্ক বজায় রাখার উপকারিতা এই যে, এতে পারস্পরিক ভাল- 
বাসা সৃষ্টি হয়, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আস্তে বরকত হয়। ---( তিরমিযী ) 


সহীহ্‌ মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন $ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় 
রাখার ক্ষেত্রে এটা প্রধান যে, পিতার স্ৃত্যুর পর 5045058 বজায় 
রাখবে, যেমন তাঁর জীবদ্দশায় রাখা হত। 


৪৯০ রা পারা চিলাপা তা তি 


(৩) "8৬১2০821120 31 _বক্ারআন ও হাদীসে সবরের 


অনেক ফযিলত বণিত হয়েছে। উদাহরণত সবরকারী আল্লাহ্‌ তা'আলার সঙ্গ ও সাহায্য 
লাভ করে এবং অগণন সওয়াব ও পুরস্কার পায়। উপরোস্ত, আয়াত থেকে জানা যায় যে, 
এসব ফধিলত তখনই লাভ হয় যখন আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সবর এখ- 
তিম্নার করা হয়। 


সবরের আসল অর্থ মনকে বশে রাখা এবং দৃঢ় থাকা। এর আবার শ্রেণীভেদ আছে। 
এক. কষ্ট ও বিপদে সবর অর্থাৎ অস্থির ও নিরাশ না হওয়া এবং আল্লাহ্‌র দিক্ষে দৃষ্টি 
রেখে আশাবাদী হওয়া। দুই. ইবাদতে সবর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা 
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১৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কঠিন মনে হলেও তাতে অটল থাকা। তিন. গোনাহ ও মন্দ কাজ থেকে সবর অর্থাৎ 
মন মন্দ কাজের দিকে ধাবিত হতে চাইলেও আল্লাহ্‌র ভয়ে সেদিকে ধাবিত না হওয়া । 


ভি ৮০৬ ঠে পানা ঞ্িলাজকাতা 


€৪) 875 1১৮১৯ 5১৬০1 9৮)তি ---থেকে জানা যায় যে, 


আল্লাহ্‌র পথে গোপন ও প্রকাশ্যে উতয় প্রকারে বায় করা দুরস্ত। তবে ওয়াজিব সদকা যেমন 
যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম---যাতে অন্য মুসলমানগণ তা দিতে উৎসাহিত 
হয়। পক্ষান্তরে নফল দান-খয়রাত গোপনে প্রদান করা উচিত, যাতে রিয়া ও নামযশের 
সন্দেহ থেকে মুজ্ থাকা যায় । 


চলল ৫ পক তিরনিশা 


(৫) ৪৬-8 ১০ ও ৩১2৪১ ১৪- গতোক মন্দ প্রতিহত করা একটি 


যৃজিগত ও স্বভাবগত দাবী । এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত 
করা ইসলামের নীতি নয় । বরং ইসলামের শিক্ষা এই যে, মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর । 
কেউ তোমার উপর জুলুম করলে তুমি তার সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ কর । যে তোমার 
সম্পকের হক প্রদান করেনি, তুমি তার হক প্রদান কর । কেউ রাগ করলে তুমি তার জওয়াব 
সহনশীলতার মাধ্যমে দাও । এর অনির্বা পরিণতি হবে এই যে, শঙ্গ,ও মিন্লে পরিণত হবে 
এবং দুষ্টও তোমার সামনে শিষ্ট হয়ে যাবে । 

এ বাক্যের আরও একটি অর্থ এই যে, ইবাদত দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর ৷ যদি 
কোন সময় কোন গোনাহ্‌ হয়ে যায়, তবে অনতিবিলঘে তওবা কর এবং এরপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ইবাদতে মনোনিবেশ কর। এতে তোমার বিগত গোনাহ্‌ও মাফ হয়ে যাবে । 

হযরত আব্যর গিফারীর রেওয়াম্মেতে রস্জুজাহ (সা)-র উত্জি বণিত আছে যে, 
তোমার দ্বারা যখন ক্ষোন মন্দ কাজ অথবা গোনাহ্‌ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে ফোন সৎকাজ 
করে নাও। এতে গোনাহ নিশ্চিহ্ হয়ে যাবে ।---€ আহমদ, মাযহারী ) শর্ত এই যে, বিগত 
গোনাহ্‌ থেকে তওবা করে সৎকাজ করতে হবে । 


চি জজ টিপা জিত ত৬৪ ৪ শা রারা ফিপাপা পর্ণ ৪555৬ ডি ০35০ 


7) 32 9009 178৩1 ৩ ৫০৩৩ ২25 589৬৫ ৬৯৯ 


-_এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র গ্রিন বান্দাগণ নিজেরা তো জামাতে স্থান পাবেই, তাদের 
খাতিরে তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানরাও স্থান পাবে। শর্ত এই যে, তাদেরকে যোগ্য 
অর্থাৎ হু'মিন-মুসলমান হতে হবে-_-কাফির হলে চলবে না। তাদের সৎকর্ম আল্লাহ্‌র প্রিয় 
বান্দার সমান না হলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বরকতে তাদেরকেও জান্াতে তার স্থানে গৌছিয়ে 


 ৯ঠ পো গে ছি পঙ্ছপাজিলা 
দেবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে £ ৪) ১ ৯ 357 1-_-অর্থাথ আমি সৎ 
বান্দাদের বংশধর ও সন্তান-সম্ততিকেও তাদের সাথে মিলিত করে দেব। 


এতে জানা সায় ষে, বুযুর্গদের সাথে বংশ আর্মীয়তা অথবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা 
পরকালে ঈমানের শর্তসহ উপকারী হবে । 
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স্য্লা রাশ্দ ১৯১ 


০ তা নে £2৯৫ ঠক 


€৬) ১1 এক ০55 005 এ ৮৬ ৮৮ থেকে জানা যায় 


যে, পরকালীন মুজিৎ, উচ্চ মর্তবা ইত্যাদি সব দুনিয়াতে সবর করার ফলশ্ুতি। অর্থাৎ 
দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তীর বান্দাদের হক আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্য 
থেকে বেচে থাকার জন্য মনকে বাধ্য কল্পতে হবে। 


৮০০ 
জজ ডল ঠে জ্বাল এপ এগ্ 9252 


5150 ০১০ (9)2 8) (৪ -9-)5 0 পববতী আয়াতসমূহে 


যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, 
ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নিয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের 
ফলশ্রতি । তেমমিভাবে এ আয়াতে অবাধাদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, 
তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্য 
জাহামামের আবাস অবধারিত । এতে বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয়- 
স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহাম্লামের কারণ। ৬০০ 4) 0) 554) 
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(৩১) ঘদিকোন কোরআন এমন হত,যার দাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা ঘমীন 
খণ্ডিত হয় অথবা স্থৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহর হাতে । উমান- 
দাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নম্ম যে, ঘদি আল্লাহ, চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরি- 
ঢাজিত করতেন? কাফিররা তাদের ক্কুতকর্মের কারণে সবসময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা 
তাদের গৃহের নিকটবতী স্বানে আঘাত নেমে আবে, যে পর্যস্ত আল্লাহ্‌র ওয়াদা না আসে । 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ওয়াদা খেলাপ করেন না। (৩২) আপনার পুবে কত রসূলের সাথে ঠাট্টা 
করা হয়েছে। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে 
পাকড়াও করেছি। অতএব কেমন ছিল আম্মার শাস্তি! (৩৩) ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার 
উপর স্ব স্ব রুতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত 
করে! বলুন; নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি 
জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফিরদের জনা 
তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথে থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (হে পয়গছ্ধর এবং হে মুসলমানগণ, কাফিরদের একগু'য়েমির অবস্থা এই 
যে, কোরআন যে মু'জিযা তা চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভরশীল । বর্তমান ওই অবস্থায় 
কোরআনের পরিবর্তে) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় (স্ত স্থান 
থেকে) হটিয়ে দেওয়া হত অথবা তার সাহায্যে ভূপৃষে কৃত অতিক্রম করা যেত অথবা তার 
সাহায্যে ম্বতদের সাথে কাউকে আলাপ করিয়ে দেয়া যেত (অর্থাৎ মৃত জীবিত হয়ে যেত এবং 
ক্ষেউ তার সাথে আলাপ করে নিত। কাফিররা প্রায়ই এসব মু'জিযার ফরমায়েশ করত । 
কেউ সাধারণভাবেই এবং কেউ এডাবে যে,কোরআনকে বর্তমান অবস্থায় আমরা মু'জিযা 
বলে স্বীকার করি না। তবে যদি কোরআন দ্বারা এসব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, 
তবেই আমরা একে মু'জিঘা বলে মেনে নেব। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন দ্বারা এমন সব 
মু'জিষাও প্রকাশ পেত, যাতে উভয় প্রকার লোকদের ফরমায়েশ পূর্ণ হয়ে যেত অর্থাৎ 
যারা শুধু উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাবলী দাবী করত এবং যারা কোরআনের সাহায্যে 
এগুলোর প্রন্কাশ চাইত )। তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করত না। (কেননা, এসব কারণ 
সত্যিকার ক্রিয়াশীল নয়) এবং সমগ্র ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তা*আলারই। (তিনি যাকে তও- 
ফীক দেন, সে-ই ঈমান আনয়ন করে। তার রীতি এই যে, তিনি তলবকারীকে তওফীক 
দেন এবং একগু য়েকে বঞ্চিত রাখেন । কোন কোন মুসলমান মনে মনে কামনা করত 
যে, এসব মু'জিযা প্রকাশিত হয়ে গেলে সম্ভবত তারা ঈমান আনয়ন করবে। অতঃপর 
এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে) বিশ্বাসীদের কি (এ কথা শুনে যে, 
এরা একডু য়ে , সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন করবে না, সব ক্ষমতা তো আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
এবং সব কারণ সত্যিকারভাবে ক্রিয়াশীল নয়-_) এ বিষয়ে মনস্তষ্টি হয় না যে, আল্লাহ্‌ 
যদি চাইতেন, তবে (সারা বিহের ) সব মানুষকে হিদায়ত করে দিতেন? কিন্তু কোন কোন 
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রহস্যের কারণে তিনি এরাপ চান না। অতঞ্ব সব মানুষ উর্মান আনবে না। এর বড় 
কারণ হঠকারিতা। এমতাবস্থায় হঠকারীদের ঈমানের চিন্তায় কেন পড়ে আছেন?) 
এবং যেখন ঠিক হয়ে গেল যে, এরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তখন এরাপ ধারণা হতে 
পারে যে, তবে তাঁদের কেন শাস্তি দেওয়া হয়না? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মক্কার ) 
কাফিররা তো সর্বদাই (প্রায়ই) এ অবস্থায় থাকে যে, তাদের কে) কীতির কারণে তাদের 
উপর কোন না কোন দুবিপাক আসতে থাকে (কোথাও হত্যা ॥ কোথাও বন্দীত্ব এবং কোথাও 
পরাজয় ও বিপর্যয়) অথবা ফোন কোন দুবিপাক (তাদের উপর না আসলেও) তাদের জন- 
পদের নিকটবর্তী স্থানে নাষিল হতে থাকে (উদাহরণত কোন সম্পূদায়ের উপর বিপদ 
আসল । এতে শংকিত হল ষে, আর্মাদের উপরও বিপদ না এসে যায়)। এমনকি, 
€এমতাবস্থায়ই ) আল্লাহ র ওয়াদা এসে যাবে। (অর্থাৎ তারা পরকালীন আযাবের সম্মুখীন 
হয়ে যাবে, যা মৃত্যুর পর শুরু হয়ে যাবে। এবং ) নিশ্চয়ই আল্লাহ, ওয়াদার খেলাফ করেন 
না। (অতএব আযাব যে তাদের উপর গড়বে, তা নিশ্চিত, যদিও মাঝে মাঝে কিছু দেরী 
হতে পারে।) এবং (তারা আপনার সাথেই বিশেষভাবে মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্ পের আচরণ 
করে না, এমনিভাবে আযাবে বিলম্ব হওয়াও বিশেষভাবে তাদের বেলায় নয় ॥ বরং পূর্ববর্তী 
পয়গন্থরগণ ও তাঁদের কওমের বেলায় এরাপ হয়েছে । সেমতে) আপনার পূর্ববর্তী পয়- 
গ্ছরগণের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে ) তাষ্টা-বিদ্র.প হয়েছে । অতঃপর আমি কাফির- 
দেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি। অতএব চিন্তার 
বিষয় যে) আমার আযাব কিরাপ ছিল! (অর্থাৎ খুবই কঠোর ছিল। যখন জানা গেল যে, 
আল্লাহ্‌ই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তখন তা জানা ও প্রমাণিত হওয়ার পরও )ষে আল্লাহ্‌) 
প্রত্যেক ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে জাত, সে এবং তাদের শরীকরা সমান হতে পারে কিঃ এবং 
(এতদসত্ত্বেও ) তারা আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার স্থির করেছে। আপনি বলুন ঃ তাদের 
€ অর্থাৎ শরীকদের ) নাম তো বল, (যাতে আমিও শুনি, তারা কে এবং কেমন £) তোমরা 
কি তোদেরকে সত্যিকার শরীক মনে করে দাবী কর? তাহলে তো বোঝা যায় যে, ) আল্লাহ্‌ 
তা” আলাকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছ যে, (সারা ) দুনিয়ায় তার অস্তিত্বের ) খবর আল্লাহ, 
তা*আলারই জানা ছিল না। (কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা এ বস্তকেই অস্তিত্বশীল জানেন, 
বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে এবং অনস্তিত্বশীলকে তিনি অস্তিত্বশীল জানেন না। কেননা, 
তাতে জ্ঞানের ভ্রান্তি অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে, যদিও প্রকাশ উভয়টির সমান। ল্লোটকথা, 
তাদেরকে সত্যিকার শরীক বললে এ অসম্ভব বিষয়টি জরুরী হয়ে যায়। কাজেই তাদের 
শরীক হওয়াই অসমন্ভব। অথবা (তাদেরকে সত্যিকার শরীক বল না বরং ) শুধু বাহ্যিক 
ভাষার দিক দিকে শরীক বল (বাস্তবে এর কোন প্রতীক নেই। তাহলে তারা যে শরীক নয়-_ 
একথা তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছু। সুতরাং তারা যে শরীক নয়-_একথা উভয় অবস্থা- 
তেই প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রথম অবস্থায় মুক্তির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তোমাদের 
স্বীকৃতির মাধ্যমে। এ বক্তব্যটি যদিও উচ্চতম পর্যায়ে যথেষ্ট, কিন্তু তারা তা মানবে না )। 
বরং কাফিরদের কাছে তাদের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা (যার ভিতিতে তারা শিরকে লিপ্ত 

আছে) সুন্দর মনে হয় এবং (এ কারণেই ) তারা (সৎ) পথ থেকে বঞ্চিত ব্নয়ে গেছে এবং 
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১৯৪ তফসীরে মা'অরেফুল কোরআন।। পঞ্চম খণ্ড 


শট নিপা 


(আসল কথা তাই, যা প্রবণিত $০5180 বাক্য থেকে জানা গেছে । 


অর্থাৎ) যাকে আজ্লাহ.তা“আলা পথন্রস্টতায় ব্লাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই। (তবে 
তিনি তাকেই পথভ্রষ্ট রাখেন, ষে সত্য সুস্পচ্ট হয়ে উঠার পরও এক যেমি করে )। 


জাদুষলিক জাতব্য বিষয় 

মক্কার মুশরিকদের সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি এবং রস্লুল্লাহ (সা)-র 
সঙ্যা রসূল হওয়ার নিদর্শনাবলী তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের এবং বিস্ময়কর মু'জিযার 
মাধ্যমে দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল। তাদের সর্দার আবূ জাহ্ল বলে দিয়েছিল যে, 
বনু হাশিমের সাথে আমাদের পারিবারিক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান । আমরা তাদের এ শ্রেচত্ব 
ফিরাপে স্বীকার করতে পারি যে, আল্লাহ্‌র রসূল তাদের মধ্য থেকে আগমন করেছেন ? 
তাই তিনি যাই বঝুন না কেন এবং যত নিদর্শনই প্রদর্শন করুন না কেন, আমরা কোন অব- 
স্থাতেই তাকে বিশ্বাস করব না। এজন্যই সে বাজে ধরনের জিজাসাবাদ ও অবান্তর ফর- 
মায়েশের মাধ্যমে সবন্ত এ হঠকারিতা প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াতসম্হও আব্‌ জাহল 
ও তার সাঙ্গোপাজদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাথিল হয়েছে। 


তফ্কসীর বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরিকরা পবিল্র কাবা প্রাঙ্গাণে এক সভায় 
মিলিত হল। তাদের মধ্যে আবূ জাহ্‌ল ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তাঁরা আবদু্লাহ্‌ ইবনে উমাইয়াকে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে প্রেরণ করল। 
সে বললঃ আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রস্ল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার 
অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতগুলো দাবী আছে এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে 
দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব। 

তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুদিক থেকে পাহাড়ে 
খ্েক্সা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগবাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন 
গৃষ্নণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জিযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন___ 
যাতে মক্কার জমিন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ (আ)-এর জন্য পাহাড়ও 
সাধে সাথে তসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ্‌র কাছে দাউদের 
চাইতে খাটো নন। 

.দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুষায়ী সুলায়মান আ)-এর জন্য ষেরাপ 
বাধুকে আজাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও 
আঙ্াদের জন্য তদ্রুপ করে দিন- যাতে সিরিয়া ইয়ামানের সফর আমাদের জন্য সহজ 
হয়ে যায়। 

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা আ) ম্ৃতদেরকে জীবিত করতেন । আপনি তার 
চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্য আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত 

করে দিন__যাতে আমরা তাকে জিক্তেসা করি যে, আপনার ধর্ম সত্যকি না। (মাষহারী, 
বপভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ্‌ ) 
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জুয়া জাণ্দ ১৮৫ 
আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হডক্কারিতাপ্থ দাবীর উদ্ভনো বাজা হযেছে ? 


পপ: চে পট চ্গ 0৬9 ৪৮: 


521 ১৪১৪17১০৪১1 0 অক ৪ ১০৮৩ 19 535 


রত শি জি তা 


৬৬০ ১০৪14 এ9০ 


টি *৮$৪১ 
এখানে ০ )৬৮৯১ বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান খেকে ছটা আজি 


টি পিক 


৩, বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লঙ্গা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং 20185 


বলে স্থতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বোঝানো হয়েছে । 4/- ১২১১) -র 


টি 
এপ 4৫ 


জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে । অর্থাথ 1৯০1০): যেন কোরআনের জন্য 
772 
রিবা নি শা প্রা পা রি শান কক 


৯৬ ত 


পি 


অর্থ এই ষে, যদি কোরআনের সাহায্য তাদের ওসব দাবী পূরণ কয়ে দেওয়া হয়, 
তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর পূর্বে এমন এমন মুজিষা 
প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রাঘিত মুজিযার চাইতে অনেক উধ্রবে ছিল। রস্জুজ্লাহ 
(সা)-র ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে মাওয়া এবং বাযুকে 
আক্তাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিগ্বয়কর। এমনিভাবে তার হাতে নিষ্পাধ কংকরের 
কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্জিত্র জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকি* 
তর বিরাট মুজিযা । শবে মি'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখানে থেকে নতোমগুলের 
সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বাুকে বশ করা সূলাস্মমানী তখতের আলৌকফিক্কতার 
চাইতে অনেক মহান। কিন্ত জালিমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপম কক্পেনি। অতএব 
এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা---কিছু মেনে মেওয়া ও করা নয়, তা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের এ সব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাঙের দাষী প্য়ণ 
না করা হলে তারা বলবে £ (নাউষুবিল্লাহ্‌ ) আল্লাহ্‌ তা'আলাই এ সব কাজ করার শক্তি রাখেন 
না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহ্‌র কাছে শ্রবণষোগ্য ও ইন্নিদিতে! এতে বোঝা মায় 


যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল নন। তাই অতঃপর বজা হয়েছে ্ 4০) & ৪ 
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১৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


অর্থাৎ ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ্‌ তা"আলারই ৷ উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত দাবীগুলো পূরণ না 
করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ্‌র শক্তি বছিভ্*ত; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের 
মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এ সব দাবী পূর্ণ করা উপমুত্ত 
মনে করেন নি। কারণ, দাবী উত্থাপণকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তার জানা আছে। 
তিনি জানেন যে, রন জা রন 


পপাপ পরত 2 2৫551 


২৮2০৪ এ$ 25 (1০868 


ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদের এসব দাবী স্তনে কামনা 
করতে থাকেন যে, মু"জিযা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে দিলে ভালই হয়। মন্ধার সবাই 
মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরিকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন 
পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে £ অথচ 
তারা জানে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইচ্ছা করলে স্ব মানুষকে এমন হিদায়েত দিতে পারেন যে, 
মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্ত সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য 
করা আঙ্সহ্র রহস্যের অনুকূলে নয় ॥ আল্লাহ্‌র রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা 
অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফল অবলম্বন করুক। 


ক ৯ ৪ হে প্ঠটিত তাত পতল পা 599 ক 5 বণ প ৮ আও পপ 
(৯3১ ৩৮ ৪3 ০১ 218) ও12এ০ জি [08 এএ ডা 0103 


০ 


_ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন $৪)৬ শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের 


অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও 
হঠকারিতা জানা ছিল যে. পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহ্‌র কাছে 
দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগা। যেমন মন্ধাবাসীদের উপর কখনও দুভিক্ষে র 
কখনও ইসলামী জিহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাযিল হয়েছে। 


কারও উপরও বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোন বালা-মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছে । 


পা ৯৬ বি হি 


1৯) 1) ০০ ১ ০০১1 অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের 


উপর বিপদ আসবে না॥ বরং তাদের নিকটবতাঁ জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা 
শিক্ষা লাড 4757 


পাপা ও টলতে পা তা 


১৬৫০ ০৩ ঞা এ এ ১০১ ৪ ডঃ টিবি জিরার 


বিপদের এ ধারা অব্যাহতই গারবে উতর উবার দা নি রা 
কারণ, আল্লাহ্‌র ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্সা বিজয় 
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সুরা রা'দ ১৯৭ 


বুঝানো হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে । 
এমন ফি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্য-দস্ত হয়ে যাবে। 


জি জকি ত্ঠেপজিত 


আলোচ্য আয়াতে ১15৩০ ডে সস্য বাক্য থেকে জানা যায় 


যে, কোন সম্পূদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা ঝিপদ নাঘিল হলে তাতে 
আল্লাহ, তা'আলার এ ব্লহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্খবতাঁ জনপদণ্ড লোও হুশিয়ার হয়ে হায় 
এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন রে নেয়। ফলে অন্যের 
আযাব তাদের জন্য রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আঘাবে 
পতিত হবে। 

নিত্যদিনকার অভিজতাগ্ন দেখা যায়, আমাদের আশেপাশে প্রায়ই কোন না কোন 
সম্প্রদায় ও জনপদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদ আসছে। কোথাও বন্যার ধ্বংস- 
লীলা, কোথাও ঝড় ঝঞ্চা, কোথাও ভূমিকম্প এবং কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য ফোন 
বিপদ অহরহ আপতিত হচ্ছে । কোরআন পাকের উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী---এগুলো শুধু 
সংশ্লিষ্ট সম্পূদায় ও জনপদের জন্যই শাস্তি নয়; বরং পার্বতী এলাকাবাসীদের জন্যও 
হুশিয়ারি সংকেত হয়ে থাকে । অতীতে যদিও জ্ঞান-বিজান এতটুকু উন্নত ছিল না, কিন্ত 
মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র .ভয় ছিল। কোথাও এ ধরনের দুর্ঘটনা দেখা দিলে স্থানীয় ও 
পাশ্ববর্তী এলাকার সবাই ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে যেত, আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করত তওবা 
করত এবং ইস্তেগফার ও দান-খয়রাতক্ষে মুজির উপায় মনে করত। ফলে চাক্ষ্ষ দেখা 
যৈত যে, তাদের বিপদ সহজেই দূর হয়ে গেছে। আজ আমরা এতই গাফিল হয়ে গেছি যে, 
বিপদের মুহূর্তেও আল্লাহ্‌ ফমরণে আসে না--বাকী সব কিছুই আমরা স্মরণ করি । দুনিয়ার 
তাবত অমুসলিমদের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি কেবল বস্তগত কারণাদির মধ্যেই নিবন্ধ হয়ে 
থাকে । কারণাদির উদ্ভাবক আল্লাহ্‌র দিক্ষে মনোযোগের তওফীক তখনও কম লোকেরই 
হয়। এরই ফলশ্ুতিতে বিশ্ব আজ একের পর এক উপর্য.পরি দুর্ঘটনার শিকার হতে থাকে । 


পানি ডি টের 


০০ ৯ ৯৫৪৪0 এ 140 ১৫৩ 38 ০ বারও 


মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিম প্রকার আযাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই 
থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা পৌছে নাযায়। ফেননা, আল্লাহ্‌ কখনও 
ওয়াদার খেলাফ করেন না। 


ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয় । আল্লাহ. তা'আলা এই ওয্সাদা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র 
সাথে করে রেখেছিজেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফির ও মুশরিকরা 
পর্য দত্ত হবেই; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ 
এ স্থলে কিয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। 
ওয়াদাকত সেই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফির ও অপরাধী কৃতকর্মের পুরাপুরি শাস্তি 
তোগ করবে। 
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৯৮ তফলনীরে মাআরেফুজ কোরআন ॥ পঞ্চম খণওড 


বষিত ছটনায় মুশরিকদের হঠকারিতাপূর্ প্রশ্নের কারণে রসূলুল্লাহ, সো)-র দুঃখিত 
ও ফাহিত হারা আশ্বখকা-ছিত। তাই পরবতী আয়াতে কে সান্তনা দেওয়ার জন্য বলা 
হয়েছে। 


৯ & পপ ভ্ী ও এপি এটি পাজি পা ৩ ওঠে পাল প 
(৯ ৯ ১54 ই 35 ৬০ ৪৩ ৩৩ ০৮০৭ ও ৮ ৪5 


জলি তা কী কিপিতা 


-৯৬ ৬৫ ৮১০ 


জাঙামি যে পরিস্থিতির অস্মৃঙ্ষীন হয়েছেন, তা শুধু আপনারই পরিস্থিতি নয়। আপ- 
আত খ্র্বক্ডী পল্পঙরপণও এমনি ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। অপরাধী ও 
হিহাতহীলেরক তাদের অপরাধের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ধরা হয়নি । তারা পয়গন্র- 
হানে হারার উরি প করাতে করতে যখন চরম সীমায় পৌছে যায়, তখন আল্লাহ্‌র আযাব. 
সার খরিয়েজ্জন করো একং এমনভাধে বেষ্টন করে যে, রুখে দাঁড়াবার কারও শত্তি 
হানার! 


কপ টে প্র ১ পাতা লালা 


তপস্ষ ঠ এ৫০৫ ও এ৯ ৩ [4 আয়াতে মুশরিকদের মরথতা ও নির্বদ্ধিতা 


শা বর বা হযেছে যে, এ এতই বোকা যে, নিজাঁৰ ও চেতনাহীন প্রতিমাগলোকে 
হী বাহির স্থান অনদকূলো সির করে, ছিলি প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ষক ও তার ক্রিয়া কর্মের হিসাব 
চিতা । অনাগত বঙ্গা হয়েছে £ এর আসল কারণ এই যে, শয়তান তাদের ম্র্খতাকেই 
ছার দৃত্উিজে সুশোক্তন কর বেছে । তারা একেই সাফল্যের চরম পরাকাষ্ঠা ও 
সুন্যবাররা ফান কছে। 


কী পাস ৫০০০ ॥£ ্ 1৮ পরতে ও 
28৩5 9$ 5351 ৪৯৯০১৩১৩১৪৮ 
(8422 টি ৫ ৪ 906৬5 


৪০৪৮৩ ৫8 40৮58 25 61৬ ৫১১ 


? টু € 865৫5. পা 
৮1৫5 ০৯৮5 প টু ০ 2512 55৬ ০2১89 
কা ঠীওপরা চিতা টে 


481051052 ১৩১, 4 2 8৩5৩16916% 
২191 946৩ কর ৮ সিন এত, 
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০০ 
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(৩৪) দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে জাঘাব এবং জতি জহশ্য জাখিরাতের 
জীবন কঠোরতন্ম । জাল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই । (৩৫) গর়- 
হিহগারদের জন্য প্রতিশ্ত জাল্লাতের অবস্থা এই ঘে, তার নিজে নির্করিপীসমূহ প্রবান্িত 
হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছাল্লাও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে 
এবং কাফিরদের প্রতিফল জগ্টি। (৩৬) এবং ঘাদেরকে জামি প্রস্থ দিয়েছি, তারা জাগলার 
প্রতি ঘা জবতীর্গ হয়েছে, তজ্জন্য জানন্দিত হয় এবং কোন কোন-দল এর কোন কোন ম্লিহয় 
অন্থীকার করে। বলুন, জামাকে এরাগ জাদেশই দেওয়া হয়েছে ঘে, জামি জাজাহর ইবাদত 
করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। জামি তীর দিকেই দাওয়াত দেই এবং ভয় 
কাছেই জামার প্রত্যাবর্তন । (৩৭) এমনিভাবেই -জামি এ কোরজানকে জারবী তাঙছায় 
নির্দেশরাপে জবতারণ করেছি। যদি জাপনি তাদের গ্ররতির জনুসরণ করেন জাপনার নাছ 
জান গৌছার পর, তবে জাল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার না কোন সাহাহ্যকারী জাছে এবং না 
কোন রক্ষাকারী । 





তফসীরের সায়-সংক্ষেপ 


কাফিরদের জনা পাথিব জীবনে (ও) শাস্তি রয়েছে (তা হচ্ছে হত্যা, বন্দীত্ব, অপমান 

অথবা রোগ-শোক ও বিপদাপদ )। এবং পরকালের শাস্তি এর চাইতে অনেক বেশী কোর 
€ক্ষেননা তা যেমন তীব্র, তেমনি চিরস্থায়ীও ) এবং আল্লাহ্‌র (আযাব ) থেকে তাদেয়কে 
রক্ষাক্কারী কেউ হবে না (এবং )ষে জান্নাতের ওয়াদা পরহিযগারদের সাথে (অর্থাৎ কুয়া 
ও শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীদের সাথে) করা হয়েছে, তার অবস্থা, এই যে, তার (দাল্সান- 
কোঠা ও বৃক্ষাদির ) তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্ররাহিত হবে গিবং. ফল ও ছায়া সাদা" 
সর্বদা থাকবে। এটা তো পরহিষগারদের পরিণাম এবং কাফিরদের পরিপাম হ্যব দোস়জ। 
'আর যাদেরকে আমি (এঁশী ) প্রস্থ (অর্থাৎ তওরাত ও ইন্জীল ) দিয়েছি (এবং তারা তা 
পুরোপুরি মেনে চলত ) তারা এ গ্রন্থের কারণে আনন্দিত হয়েছে, যা আপনার প্রতি অরস্রীর্ণ 

করা হয়েছে। (কেননা তারা তাদের প্রস্থে এর খবর গায়। তারা আনন্দিত হয়ে এছে 
মেনে নেয় এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে । যেমন ইহুদীদের মধ্যে আবদুজাহ্‌ ইন্ছনে 
সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা এবং খৃষ্টানদের মধ্যে নাজ্জাশী ও তীর প্রেরিত লোকগণ। অনাম্য 
আয়াতেও তাদের কথা উল্লিখিত আছে )। এবং তাদের দলের মধ্যেই ফেউ কেউ এমন যে, 
এর (অর্থাৎ এ গ্রন্থের) কোন কোন অংশ (যাতে তাদের প্রন্থের বিরুদ্ধে বিধানাবলী আছে) 
অস্বীকার করে (এবং কুফরী করে)। আপনি (তাদেরকে) বলুন £ (বিধানাবলী দু'প্র্কার 
' মৌঙ্সিক ও শার্াগত। তোমরা যদি মৌলিক বিধানাবলীতে বিরুদ্ধাচরণ বদ, তবে সে্ডলো 
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০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোর আন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


সব শরীয়তে অভিন্ন । সেমতে ) আমি (তওহীদ সম্পর্কে) আদিম্ট হয়েছি যে, আমি 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং কাউকে তাঁর অংশীদার না করি (এবং নবুয়তের সম্পর্কে এই 
যে) আমি (মানুষকে) আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেই (অর্থাৎ নবুয়তের সারমর্ম এই যে, 
আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী ) এবং (পরকাল সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই যে) 
তার দিকেই আমাকে (দুনিয়া থেকে ফিরে ) যেতে হবে। (অর্থাৎ এ তিনটি হচ্ছে মৃলনীতি। 
এদের একটিও অস্বীকারোপযোগী ০ জের কাছে স্বীক্রত। অন্য আয়াতে 


পা পজিণত ৪৮০০৪ 


এ বিষয়বন্তটিই  £)1 রা ৮1১০ ৪4 ৩১1 19১০] বাজ 


করা হয়েছে । ভারা ভিডি দিন অর্থকড়ি ও নামঘশ চাই না, 
যদ্দরুূন অস্বীকারের অবকাশ হবে- শুধু আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই। পূর্বেই এরূপ 
ব্যক্তি আবির্ভ.ত হয়েছেন, সিডির রাজ হরর হর এ. বিষয়বন্তটিই অন্যন্ত 


০০ ক পট ও 


£0 ৮৩01 455 15৪৩ ৪তে আয়াতে বিধৃত হয়েছে । এমনি- 


ভাবে পরকালের বিশ্বাস অতিন্ন, স্বীরুত ও অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে যদি তোমরা শাখাগত 
বিধানে বিরোধী হও, তবে এর জওয়াব আল্লাহ. তা'আলা দেন যে, আমি যেভাবে অন্যান্য 
পয়গন্ধরকে বিশেষ বিশেষ ভাষায় বিধান দান করেছি) এমনিতাবে আমি এ (কোরআন) 
কে এভাবে নাধিল করেছি যে, এটা আরবী ভাষায় বিশেষ বিধান। (আরবী বলাক্ম অন্যান্য 
পল্মগন্ঘরের অন্যান্য ভাষার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে এবং ভাষার পার্থক্য দ্বারা উদ্মতের পার্থক্যের 
প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। অতএব জওয়াবের সারমর্ম এই যে, শাখাগত বিধানে পার্থক্য 
উদ্ম্মতের পার্থক্যের কারণ হয়েছে। কেননা, প্রতি যুগের উম্মতের উপযোগিতা ছিল 
বিভিন্নরূপ। সুতরাং শরীয়তসমূহের পার্থক্য বিরুদ্ধাচরণের কারণ হতে পারে না। 
স্বয়ং তোমাদের সর্বজনস্ীর্কত শরীয়তসমূহেও শাখাগত পার্থক্য হয়েছে । এমতাবস্থায় 
তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অস্বীকারের কি অবকাশ আছে? ) এবং [ হে মুহাম্মদ (সো)] যদি 
আগনি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) তাদের মানসিক প্ররত্তি (অর্থাৎ রহিত বিধানা- 
বলী অথবা পরিবতিত বিধানাবলী ) অনুসরণ করেন আপনার কাছে (উদ্দিষ্ট বিধানা- 
বলীর বিশুদ্ধ) জান পৌছার পর, তবে, আল্লাহর কবর থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী 
হবে এবং'না কোন উদ্ধারকারী হবে। (যেখন পয়গম্থরকে এমন সদ্দোধন করা হচ্ছে, তখন 
অন্য লোকেরা অস্বীকার করে কৌথায় যাবে? এতে গ্রস্থধারীদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
সুতরাং উভয় অবস্থাতেই অস্বীকারকারীও বিরুদ্ধাচরণকারীদের জওয়াব হয়ে গেছে। ) 


258556 ৬8/8৬5)5545 অঃ 
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(৩৮) আপনার পূবে আমি অনেক রসল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্ধী ও 
সন্তান-সন্ততি দিয়েছি । কোন রসুলের এমন সাধ্য ছিল না ঘে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোন 
নিদশন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। (৩৯) আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা, মিটিয়ে 
দেন এবং বহাল রাখেন এবং মৃলপ্রস্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। (৪০) জমি তাদের সাথে যে 
ওয়াদা করেছি, তার কোন একটি ঘদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিষ্পে নেই, 
তাতে কি---আপনার দায্িত্ব তো পৌছে দেওয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেওয়া । (৪১) 
তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুদিক থেকে সমানে সংকুচিত করে আনছি ? 
আল্লাহ নির্দেশ দেন। তীর নির্দেশকে পশ্চাতে নিচ্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রত হিসাব 
গ্রহণ করেন। (৪২) তাদের পূর্বে খারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে । আর সকল চক্রান্ত 
তো আল্লাহ্‌র হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি ঘা কিছু করে। কাফিররা জেনে 
নেবে থে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে। (৪৩) কাফিররা বলে ঃ আপনি 
প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন, জাঙার ও তোমাদের অধা প্রকাষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন জাজাহ, 
এবং গ্রঁ বাক্তি, যার কাছে প্রস্থের জান আছে। 7 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
এবং গ্রেন্থধারীদের মধ্যে কেউ কেউ যে পয়গন্বরের প্রতি দোষারোপ করে তার অনেক 
্ রয়েছে, এর জওয়াব এই যে) আমি নিশ্চিতই আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি 
বং তাদেরকে পত্বী ও সন্তান-সন্ততিও দিয়েছি (এটা পয়গস্বরীর সিরিয়ার জারা 


জ.০:8৯১2৯০8০ 
এমন বিষয়বস্ত অন্য একটি আয়াতেও এভাবে উ্লিখিত হয়েছে $./ 0 এ১১০। 1. 
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২০২ তক্ষসীরে ম'আরেফুল-কফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


$- 
এটি টি পা তা 


৪) ক ৩:০৩ ) এবং (শরীয়তসমূহের পার্থক্যের সন্দেহটি অন্যান্য সন্দেহের 
চাইতে ছিল অধিক আলোচিত এবং পূর্বে খুব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই 
পরবতী আয়াতে একে পুনর্বারও বিস্তারিত উল্লেখ করা হচ্ছে যে, যে ব্যত্তি' নবীর বিরুদ্ধে 
শরীয়তসমূহের পার্থক্যের প্রশ্ন তোলে, সে পরোক্ষভাবে নবীকে বিধানের মালিক মনে করে । 
অথচ কোন পয়গম্থরের ক্ষমতা নেই যে, একটি আয়াত (অর্থাৎ একটি বিধান ) আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ ছাড়া (নিজের পক্ষ থেকে ) উপস্থিত করতে পারে । (বরং বিধানাবলী নির্ধারিত হওয়া 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র রহস্য ও উপযোগিতার দিক দিয়ে 
এরূপ রীতি আছে যে ) প্রত্যেক যুগের উপযোগী বিশেষ বিশেষ বিধান হয় (এরপর অন্য যুগে 
কোন কোন ব্যাপারে অন্য বিধান আসে এবং পূর্ববর্তী বিধান মওকুফ হয়ে যায় । অবশ্য 
কোন কোন বিধান হবহু বহাল থাকে। সুতরাং) আল্লাহ্‌ তা“আলা (-ই) যে বিধানকে ইচ্ছা 
মওকুফ করে দেন এবং যে বিধানকে ইচ্ছা বহাল রাখেন এবং মূল গ্রন্থ (অর্থাৎ লওহে 
মাহফুয ) তাঁর কাছেই রয়েছে । (সব মওকুফকারী, মওকুফ ও প্রচলিত বিধান তাতে 
লিপিবদ্ধ আছে। সেটি সর্বাত্মক এবং যেন মূল ভাণ্ডার । অর্থাৎ যে স্থান থেকে এসব বিধান 
আসে, সে আল্লাহ্‌ তা'আলারই অধিক্ষারভূক্র । কাজেই সাবেক বিধানের অনুকূল কিংবা 
প্রতিকল বিধান আনার ক্ষমতাও অবশ্যই কারও হতে পারে না।) এবং (তারা যে এ 
কারণে নবুয়ত অস্বীকার করে যে, আপনি নবী হলে নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে যে 
আযাবের ওয়াদা করা হয্প, তা নাধিল হয় না কেন? চে সম্পর্কে শুনে নিন) যে বিষয়ের 
(অর্থাৎ আযাবের ) ওয়াদা আমি তাদের সাথে (নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে ) করেছি, 
যদি তার কিয়দংশ আমি আপনাকে দেখাই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় কোন আযাব 
তাদের উপর নাষিল হয়ে যায় ) কিংবা (আযাব নাযিল হওয়ার আগে) আমি আপনাকে 
ওক্ষাত দান করি (এবং পরে আযাব নাধিল হয়--_দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে, উভয় 
অবস্থাতেই আপনি চিন্তিত হবেন না। কেননা ) আপনার দায়িত্ব শুধ (বিধানাবলী ) পৌছে 
দেওয়া এবং হিসাব নেওয়া আমার কাজ। আপনি ফেন চিন্তিত হবেন যে, আযাব এসে গেলে 
সম্ভবত বিশ্বাস স্থাপন করত। আশ্চর্যের বিষয়, তারাও কুফরীর কারণে আযাব আসার 
কথা কিরাপে সোজাসুজি অস্বীকার করছে! তারা কি আযাবের প্রথমাংশের মধ্য থেকে ) 
এ বিষয়টি দেখছে না যে, আমি ( ইসলামের বিজয়ের 'মাধ্যমে তাদের ) “দেশকে চতুদিক 
থেকে সমানে হাস করে আসছি (অর্থাৎ ইসলামী বিজয়ের অগ্রগতির কারণে তাদের শাসনা- 
ধীন এলাকা দিন দিনই কমে আসছে । এটাও তো এক প্রকার আযাব--যা আসল আযা- 


পাপী পা ঠা সিডি তত 2 পা 


বের প্রথমাংশ ॥ যেমন অন্য আয়াতে আছে ৩ ডি আই কি 


॥ 
পর্ণ ॥ পাজি 


রি 15385): ) এবং আল্লাহ্‌ যা চান, আদেশ করেন। তাঁর আদেশকে রদ 
করার কেউ নেই। (সুতরাং ছোট কিংবা বড়, যে আখাবই হোক, তাকে তাদের শরীক কিংবা 
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অন্য কেউ খণ্ডন করতে পারে না) এবং যেদি তারা কিছু সময়ও পায়, তাতে কি) তিনি 
খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী । (সময় আসার অপেক্ষা মাত্ত। এরপর তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুত 
সাজা শুরু হয়ে যাবে) এবং (এরা যে রস্ল-পীড়ন কিংবা ইসলামকে হেয় প্রতিপল্প করার 
কাজে নানা রকম কলাকৌশল অবলম্বন করছে, এতে কিছু আসে যায় না। সেমতে তাদের ) 
পূর্বে যারা (কাফির ) ছিল, তারা (ও এসব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য) বড় বড় চক্রান্ত করেছে। 
অতঞব (কিছুই হয়নি। কেননা ) আসল কলাকৌশল তো আল্লাহ্‌ তা'আলারই। (তাঁর 
সামনে কারও কলাকৌশল চলে না। তাই আল্লাহ্‌ তাদের কলাকৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ) 
এবং প্রত্যেক ব্যকি যা কিছু করে, তিনি সব জানেন। (এরপর সময়মত তাকে শান্তি দেন) 
এবং (এমনিভাবে কাফিরদের কাজ-কর্মও তিনি সব জানেন। অতএব) কাফিররা সত্বরই 
জানতে পারবে যে, এ জগতে সুপরিণাম কার ভাগে রয়েছে £ (তাদের না মুসলমানদের ? 
অর্থাৎ সত্বরই তারা স্বীয় মন্দ পরিণাম ও কর্মের শাস্তি জানতে পারবে।) এবং কাফিররা 
(এসব শাস্তি বিস্মৃত হয়ে) বলে £ (নাউযুবিল্লাহ) আপনি পয়গম্র নন। আপনি বলে দিন ঃ 
(তোমাদের অর্থহীন অস্বীকারে কি হয়) আমার ও তোমাদের মধ্যে (আমার নবুয়ত সম্পকে) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং এঁ ব্যক্তি, যার কাছে (এরঁশী ) গ্রন্থের জান আছে (যাতে আমার নবুয়তের 
সত্যায়ন আছে) প্রকৃষ্ট সাক্ষী। (অর্থাৎ কিতাবী সম্পূদায়ের এসব আলিম, যারা ন্যায়- 
পরায়ণ ছিলেন এবং নবুয়তের ভবিষ্যদ্বাণী দেখে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই 
যে, আমার নবুয়তের দুটি প্রমাণ আছে $ যুকিগত ও ইতিহাসগত। হুক্তিগত প্রমাণ এই 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে নবুয়তের প্রয়াণ হিসাবে মু'জিষা দান করেছেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাক্ষী হওয়ার অর্থ তাই। ইতিহাসগত প্রমাণ এই যে, পূর্ববতী এঁশী গ্রন্থসমূহে 
এর সংবাদ বিদামান রয়েছে । বিশ্বাস না হলে ন্যায়পরায়ণ আলিমদের কাছে জিজেস কর। 
তারা প্রকাশ করে দেবেন । অতএব, যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি সম্ত্বেও নবুয়ত 
অস্বীকার করা দুর্ভাগ্য বৈ কিছু নয়। কোন বুদ্ধিমানের এ ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া উচিত নয় । ) 


জান্যজিক জাতব্য বিষয় 


নরী-রস্ল সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই ষে, 
তাদের মানুষ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টজীব যেমন ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে সাধারণ 
মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের উধ্বে থাকবে । ফোরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত 
ধারণার জওয়াব একাধিক জায়াতে দিয়ে বলেছে যে, তোমরা নবুয়ত-রিসালতের স্বরাপ 
ও রহস্যই বোঝনি । ফলে এ ধরনের কল্জনায় মেতে উঠে । র্নসূলকে আল্লাহ্‌ তা“আলা 
একটি আদর্শ হসাবে প্রেরণ করেন, যাতে উদ্মমতের সবাই তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর 
মতই কাজকর্ম ও চরিল্ত্ শিক্ষা করে। বলা বাহুজ্য, মান্ষ তার স্বজাতীয় মানুষেরই অনুসরণ 
করতে পারে। স্বজাতীয় নয়__এরাপ কোন অমানবের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্তব- 
পর নয়। উদাহরণত ফেরেশতার ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই এবং মানগিক প্রবৃত্তির 
সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই। তার নিদ্রা আসে না এবং গুহেরও প্রয়োজন নেই। 
এমতাবস্থায় মানুষকে তার অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হলে তা সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ হয়ে 
যেত। এখানেও মুশরিকদের পক্ষ থেকে এ জাগত্তিই উত্থাপিত হল। বিশেষ করে রস্জুজাহ্‌ 
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২০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(সা)-র বহু বিবাহ থেকে তাদের এ সন্দেহে আরও বেড়ে গেল। এর জওয়াব প্রথম 
আয়াতের বাক্যগুলোতে দেওয়া হয়েছে যে, এক অথবা একাধিক বিবাহ করা এবং স্ত্রী-পুন্ত 
পরিজন বিশিষ্ট হওয়াক্ষে তোমরা কোন্‌ প্রমাণের ভিত্তিতে নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী 
মনে করে নিয়েছ £ সুন্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরস্তন রীতি এই 
যে, তিনি পয়গম্রদেরকে পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট করেছেন । অনেক পয়গন্ধর অতিক্রান্ত 
হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকের নবুয়তের প্রবস্তণ তোমরাও। তাদের সবাই একাধিক 
পত্ধীর অধিকারী ছিলেন এবং তাদের সন্তানাদিও ছিল । অতএব একে নবুয়ত, রিসালাত 
অথবা সাধুতা ও ওলী হওয়ার খেলাফ মনে করা মূর্খতা বৈ নয়। 


সহীহ্‌ বৃখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাস্লুল্লাহ্‌ সা) বলেন ঃ আমি তো রোযাও রাখি 
এবং রোযা ছাড়াও থাকি ॥ (অর্থাৎ আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোযা রাখব )। তিনি 
আরও বলেন ঃ আমি রান্তিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাযের জন্য দণ্ডায়মানও হই। (অর্থাৎ 
এমন নই যে, সারা রাত কেবল নামাযই পড়ব)। এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে 
বিবাহও করি । যেব্যক্তি আমার এসুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়। 


&1 ও 3051 82৩  0 ৩1৮৮১) ৩৪ ৩-থাৎ কোন রসুলের এ 


ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারে । 


কাফির ও মুশরিকরা সদাসবদা যেসব দাবী পয়গম্রদের সামনে করে এসেছে 
এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যে সব দাবী করেছে, তল্মধ্যে 
দুটি দাবী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এক. আল্লাহ্‌র কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী 
বিধি-বিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন স্রা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লিখিত আছে যে, 
৫, জণাজ পাতা না [2 
৮১21 [১৪ ১৯ ৩ 19 ০৫ 1-_অর্থাৎ আপনি বর্তমান কোরআনের পরিবর্তে 
চি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন নান আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় 
অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিন---আযাবের জায়গায় 
রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন। 


দুই. পয়গম্বরদের সুস্পচ্ট মু'জিযা দেখা সান্তবেও নতুন নতুন মুণজিষা দাবী করে 
বলা যে, অমুক ধরনের মুশজহা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কোরআন পাকের 
'উপরোজ বাক্যে 1: ' "শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কোরআনের 
পরিভাষায় কোরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জিযাকেও । এ কারণেই 
“এ আয়াত" রন্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ কোরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য 
এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোন পয়গন্ধরের এরাপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে 
কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মুণজিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন 
যে, ফোন রসুল ও নবীকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরাপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের 
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সূরা রাণ্দ ২০৫ 


ইচ্ছা মু'জিযা প্রকাশ করেন। তফসীর রুহুল মা*আনীতে বলা হয়েছে, 11 (১০ 
এর ফায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে। 


এদিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয্পবস্ত এই যে, আমার রসূলের কাছে 
কোরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায় ও ভ্রান্ত । আমি ফোন রস্লকে এবসপ 
ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোন বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবী করাও নবুয়তের স্বরূপ 
সম্পকে অক্ততার পরিচায়ক । কেননা, কোন নবী ও রসূলের এরাপ ক্ষমতা থাকে না যে, 
লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মু'জিযা প্রদর্শন করবেন । 


শত জনে 


পা ₹ 

৮১৩৬ ০৯1 ৭ এখানে ০1 শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, 
পাটি পচ ক 

৬১ ৬$ শব্দটি এখানে ধাতু । এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই ষে, প্রত্যেক বস্তর মেয়াদ 

ও পরিমাণ আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সষ্টির স্চনালগ্নে লিখে দিয়েছেন 

যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে । কোথায় 

কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে। 


এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গন্বরের প্রতি কি ওহী 
এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী 
বিধি-বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ । আরও লিখিত আছে যে, অমুক 
পয়গছ্র দ্বারা অমুক সময়ে এই এই মুখজিষা প্রকাশ পাবে । 

তাই রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছ্ছে এরাপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের বিধি-বিধান 
পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মুণজিযা দেখান-_-এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত 
দাবী, যা রিসালত ও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজতার ওপর ভিত্তিশীল। 

পঞে জঠতণা্ পপ ঠিলি ওর ঠপ্ পঞ সঞণ 

০591 শিত০১০ ০২০ পঞ এ টিস্ঞ এখানে ও ৩০। 01 
এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রস্থ । এতে লওহে মাহক্ুষ বোঝানো হয়েছে, যাতে ক্ষোনরাপ পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন হতে পারে না। 

আয্নাতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জান দ্বারা 
যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন । 
এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত থাকে । এর উপর কারও কোন ক্ষমতা 
চলে না এবং তাতে হ্রাসরদ্ধিও হতে পারে না। 


তফসীরবিদদের মধ্যে সায়ীদ ইবনে জারীর, কাতাদাহ প্রমুখ এ আয়াতটিকেও 
আহকাম ও বিধি-বিধানের নসখ্‌ তথা রহিতকরণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুত্ত সাব্যস্ত 
করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক যুগ ও প্রতোক 
জাতির জন্য বিভিন্ন পয়গন্রের মাধ্যমে স্থীয় গ্রন্থ নািল করেন । এসব গ্রন্থে যেসব বিধি- 
বিধান ও ফরায়েষ বণিত হয়, সেগুলো চিরস্থায়ী ও সর্বকালে প্রযোজ্য থাকা জরুরী নয় । 
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২০৬ তফসীন্ে মা'আরেফুল-কফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বরং জাতিসমূহের অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে রহস্যকানের মাধ্যমে তিনি 
যেসব বিধান মিটিয়ে দিতে চান, সেগুলো মিটিয়ে দেন এবং যেগুলো বাকী রাখতে চান সেগুলো 
বাকী রাখেন। এবং মূল গ্রন্থ সর্বাবস্থায় তার কাছে সংরক্ষিত থাকে । তাতে পুবেই লিখিত 
আছে যে, অমুক জাতির জন্য নামিলকৃত অমুক বিধানটি একটি বিশেষ মেয়াদের জন্য অথবা 
বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধার্যরুত হয়েছে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কিংবা অবস্থা 
পরিবর্তিত হয়ে গেলে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে । মৃলগ্রম্থে এর মেয়াদ নির্ধারণের 
সাথে সাথে একথাও লিপিবদ্ধ আছে যে, এ বিধানটি পরিবর্তন করে তার স্থলে কোন্‌ বিধান 
আনয়ন করা হবে । ৃ | 


এ থেকে এ সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌র বিধান কোন সময়ই রহিত না 
হওয়া উচিত। কারণ, কোন বিধান জারি করার পর তা রহিত করে দিলে বোঝা যায় যে, 
বিধানদাতা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জাত ছিলেন না। তাই পরিস্থিতি দেখার পর বিধানটি 
পরিবর্তন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র শান এর অনেক উধ্র্বে। কোন বিষয় তার 
জ্ঞানের বাইরে নেই। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, যে নির্দেশটি রহিত করা হয়, 
সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ বিধান মান্ত্র এতদিনের জন্য জারি করা হয়েছে ॥ 
এরপর পরিবর্তন করা হবে । উদাহরণত রোগীর অবস্থা দেখে ডাস্তণর অথবা হাকীম 
তখনকার অবস্থার উপযোগী কোন ওষুধ মনোনীত করেন এবং তিনি জানেন যে, এ ওষুধের 
এই ক্রিয়া হবে। এরপর এই ওষুধ পরিবর্তন করে অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। মোটকথা, এই 
তফসীর অনুযায়ী আয়াতে “মিটানো' ও “বাকী রাখার' অর্থ বিধানাবলীকে রহিত করা ও 
অব্যাহত রাখা । 


সুফীয়ান সওরী, ওয়াকী প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 

এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণন৷ করেছেন । তাতে আয়াতের বিধয়বন্তক্ষে ভাগ্যলিপির 

সাথে সম্পর্কযুত্তঃ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরাপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন 

ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃঙ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের 

রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌ তা'আলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির 

পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও 

লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশ- 
তাদেরকে সোপর্দ করা হয়। ূ 

মোট কথা এই ষে, প্রতোক সৃষ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নিরধারিত 

ও লিপিবদ্ধ । কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা নিশ্চিহদ করে দেন 


শান ঠাপা তা ূ 
এবং যতট্টুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন । ০৮০01 [15 ৬৬ 2 অর্থাৎ মিটালো 
শি রঙা লগ 


ও বহাল রাখার পর যে মৃ্গ্রস্থ অবশেষে-কার্যকর হয়, তা আল্লাহর কাছে রয়েছে। এতে 
কোন পরিবর্তন হতে পারে না। 


বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ । অনেক সহীহ হাদীস থেক্কে জানা যায় যে, কোন কোন 
কর্মের দরুন মানুষের বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন কর্মের দরুন হ্রাস পায়। 
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সরা রা'দ ২০৭ 


সহীহ বুখারীতে আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বয়স রদ্ধির কারণ হয়ে থাকে । 
মসনদ-আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, মানুষ মাঝে মাঝে এমন গোনাহ করে, যার কারণে 
তাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। পিতামাতার সেবা-যত্র ও আনুগত্যের কারণে 
বয়স বৃদ্ধি পায়। দোয়া ব্যতীত কোন বন্ত তকদীর খণ্ডন করতে পারে না। 


এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় ষে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কারও ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, 
রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে 
এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবতিত হতে পারে । 


আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তটিই এভাবে বণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয্পস, রিঘিফ, 
বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তাএঁ ভাগ্- 
লিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জানে থাকে । এতে কোন সময় কোন নির্দেশ 
বিশেষ শর্তের সাথে সংহুজ্ঞ থাকে । শর্তাটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকী থাকে না। এ 
শতাটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত 
আকারে শুধু আল্লাহ্‌ তা“আলার জানে থাকে । ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন 
সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় । এ ভাগ্যকে “মুআল্লাক' ( ঝুলত্ত ) বলা হয়। আলোচা 


-আফ্লাতের বণনা অনুযায়ী এতে “মিট্টানো" ও “বাকী রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে । কিন্ত 
ি ৪5৫০৭ রর 


আয়াতে শেষ বাক্য ৩০০ 11১5১. ব্যক্ত করেছে যে, “মুআল্লাক ভাগ্য ছাড়া একাটি 


“মুবরাম' চ্ড়ান্ত ) ভাগ্য আছে, যা মূল গ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে রয়েছে। 
তা একমায় আল্লাহ্‌ তা"আলার জানার জন্যই। এতে এসব বিধান লিখিত হয়, যে-গুলো 
কর্ম ও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে । এ জন্যই এটা মিষ্টানো ও বহাল 
রাখা এবং হ্রাস-রদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুস্ত ৷ --€( ইবনে কাসীর ) 


পা সপে পণাণা জে পালিত ৩৬ পঞ্তণ কল টে গ্এ পা 


০০৯৮0511৯১০ এ & ৩ ০৪১৩ ৩ 15 এ আয়াতে 


রস্লুজাহ্‌ সো)কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার সাথে 
ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফিররা অপমানিত ও 
লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরাপ চিন্তা করবেন 
না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবত আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাও সম্তব যে, 
আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি 
অহরহ দেখছেন, আমি কাফিরদের ভূখণ্ড চতুদিক থেকে সংকুচিত করে দিচ্ছি অর্থাৎ 
এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভূত্ত' হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিরুত এলাকা হ্াস 
পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহ্‌র হাতেই। তার 
নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই । তিনি দ্রুত হিসাব প্রহণকারী । 
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পরম করুণাময় ও দগ্লাল৷ জাল্লাহ্‌র নামে শুরু । 
(১) আলিফ-লায-রা ; এটি একাটি প্রস্থ, যা আম্মি আপনার প্রতি নাযিল করেছি--- 
' ঘাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে জানেন---পরাক্রাস্ত, প্রশংসার 
যোগ্য পালনকতার নির্দেশে তারই পথের দিকে । (২) তিনি আল্লাহ্‌; যিনি নভোমগুল ও 
ভূ-মরগুলের সব কিছুর মালিক । কাফিরদের জন্য বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব: (৩) 
ঘারা পরকালের চাইতে পাথিব জীবনকে পছন্দ করেঃ আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করে এবং 
তাতে বক্তা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভূলে দূরে পড়ে আছে। 





2 ঠাপ 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 

আলিফ-লাম-রা; (এর অর্থতো আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন), এটি (কোরআন) 
একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি (এর সাহায্যে) সব মানুষকে 
তাদের পালনকর্তার নির্দেশে প্রেচার পর্যায়ে ফুফরের ) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান ও 
হিদায়তের ) আলোর দিকে (অর্থাৎ ) পরাক্রান্ত, প্রশংসিত সতার পথের দিকে আনয়ন করেন 
(আলোর দিকে আনার অর্থ হচ্ছে আলোর পথ বলে দেওয়া)। যিনি এমন আল্লাহ্‌ যে, 
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সূরা ইবরাহীম ২০৯ 


নতোমগ্ডলে যা আছে এবং ভ্মগুলে যা আছে, তিনি সেসবের মালিক এবং (যখন এ গ্রন্থ 
আল্লাহ্‌র পথ বলে দেয়, তখন ) বড় পরিতাপ অর্থাৎ কঠোর শাস্তি কাফিরদের জন্য, যারা 
(এ পথ নিজেরা তো কবুল করেই নাঃ বরং) পাখিৰ জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার 
দেয়, (ফলে ধর্মের অন্বেষণ করে না) এবং (অন্যদেরকেও এ পথ অবলম্বন করতে দেয় নাঃ 
বরং) আল্লাহ্‌র এ (উল্লিখিত ) পথে বাধাদান করে এবং তাতে বক্রতা € অর্থাৎ নানাবিধ 
সন্দেহ ) অন্বেষণ করে € যদ্দ্বারা অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে )। তারা খুব দুরবতী 
পথন্রষ্টতায় পতিত আছে। (অর্থাৎ এ পথভ্রষ্টতা সত্য থেকে অনেক দূরবর্তী:)। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

সূরা ও তার বিষয়বন্ত £ এটা কোরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা- “সূরা ইবরাহীম? 
এটা মন্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিগয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, 
মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ । 

এ সুরার শুরুতে রিসালাত, নবুম্নত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে । 
এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই 
সুরার নাম “সূরা ইবরাহীম" রাখা হয়েছে । 


প এ ৮৬৭ ঠত 
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| ৮৯৮৮৮ ॥ 

)-১ 1 এগুলো খণ্ড ক্ষর। এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে বারবার বলা 
হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববতী মনীষীদের অনুস্থত গম্থাই হচ্ছে সব চাইতে নিম ল ও স্বচ্ছ 
অর্থাৎ এক্াপ বিশ্বাস রাখা যে, এ সবের যা অর্থ, তা সত্য। এগুলোর অর্থ ফি, সে ব্যাপারে 
জানু তান সয়। 


এ না টি ান 


49150371৮৫০ বাকরণের দিক দিয়ে একে 13৪ এয )৯৯ সাব্যস্ত 


করে এরাপ অর্থ নেওয়াই অধিক স্পম্ট যে, এটা গ্রগ্রস্থ, যাআমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-র দিকে করার মধ্যে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইজিত পাওয়া যায় । এক. এ গ্রন্থটি অত্যন্ত 
মহান। কারণ একে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা নাযিল করেছেন। দুই, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) উচ্চ 
মর্যাদার অধিকারী ।.. ক্ষারণ তিনি এ শ্্থের প্রথম সছোধিত ব্যকি। . 


জপ দে লি চা শঠজ পা শা নত চে রে 
9১৩১৭১১১11৩ ৬1 ভাত ৩1 ১ এখানে ০ ও 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__২৭ 
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২১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শব্দের জর্থ সাধারণ মানুষ । এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝান 
হয়েছে । ৩১৬ শব্দটি &৬) এর বহুবচন । এর অর্থ অন্ধকার | এখানে 
৩৮৬ বলে কুফর শিরক্ষ ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং 4) $ বলে মানের 
আলো যোঝান হয়েছে। এজন্যই ১৬ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা 


কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক । এমনিভাবে মন্দ কর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষা- 
স্তরে )% শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক্ষ। আয়াতের 
অর্থ এই ষে, আমি এ গ্রন্থ এজন্য আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, ষাতে আপনি এর সাহায্যে 
বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার 


আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিফে আনয়ন করেন । প্রথানে ৬৯) শব্দটি 


প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রস্থ ও পয়গন্থরের সাহায্যে স্ব স্তরের মানুষকে 
অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া- আল্লাহ্‌ তা'আলার এ অনুগ্রহের একমান্্ কারণ হচ্ছে এ রুপা 
ও মেহেরবাপী, যা মানব জাতির ম্রষ্টা ও প্রভূ প্রতিপালকত্বের কারণে মানবজাতির প্রতি 
নিয়োজিত করে রেখেছেন। নতুবা আল্লাহ্‌ তা'আলার যিম্মায় না কারও কোন পাওনা আছে 
এবং না কারও জোর তাঁর উপর চলে। 


হিদাক্সত শুধু আল্লাহ্‌র কাজ ঃ আলোচ্য আস্াতে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে 
আলোর দিকে আনয়ন করাকে রসূলুল্লাহ সো)-র কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ 
হিদায়ত দান করা প্ররুতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা“আলারই কাজ॥ যেমন অন্য আয্াতে বলা হয়েছে ঃ 


পাকা শা এরা পা পর 


শটিপডি দি পাও জপ 


5৬৫ ০ ৮5 ৩৪ & ০০১, ৬০৭৭৩ 1 ৩ ১৪৪ ০917 অব্থা 
আপনি নিজ ক্ষমতাবলে কোন প্রিয়জনকে হিদাম্মত দিতে পারেন নাঃ বরং আল্লাহ্‌ তা'আলাই 


৪ জর এ 


যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে ০৪) 5১৬ কথাটি যুক্ত 


করে এ সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এতে আয্মাতের অর্থ এই হয়েছে যে, 
কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও সৎকর্মের আলোর মধ্যে আনয়ন 
করার ক্ষমতা যদিও মূলত আপনার হাতে নেই, কিন্ত আল্লাহ্‌র আদেশ ও অনুমতিক্রমে 
আর্গনি তা করতে পারেন । 


বিধান ও নির্দেশ £ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মানবজাতিক্ষে মন্দ কর্মের 
অন্ধকার থেকে বের করা এবং আলোর মধ্যে আনয়ন করার একমান্্র উপায় এবং মানব ও 
মানবতাকে ইহকাল ও পরকালে ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার একমান্ত্র পথ হচ্ছে 
কোরআন পাফ। মানুষ যতই এর নিকউবতাঁ হবে, ততই তারা ইহকালেও সুখ-শান্তি নিরা- 
পত্তা ও মনন্তষ্টি লাভ করবে এবং পরকালেও সাফল্য ও কামিয়াবি অর্জন করবে। পক্ষান্তরে 
তারা যতই এ থেকে দূরে সরে পড়বে, ততই উত্তয় জাহানের দুঃখ ক্ষতি, আপদ-বিপদ ও 
অস্থিরতার গহবরে পতিত হবে। 
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স্রা ইবরাহীম ২১১ 


আয়াতের তাষার এ-কথা ব্যক্ত করা হয়নি যে, রস্লুল্লাহ সো) কোরআনের সাহ্ছায্যে 
কিতাবে মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর মধ্যে আনয্পন করবেন । কিন্ত 
এতটুকু অজানা নয় ষে, ক্ষোন গ্রন্থের সাহায্যে কোন জাতিক্ষে সংশোধন করার উপায় 
হচ্ছে গ্রন্থের শিক্ষা ও নির্দেশসম্হকে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে এর 
অনুসারী করা। 

ফোরজান পাকের তিলাওল্লাত একটি স্বতন্ঞ লক্ষ্য $ কিন্তু কোরআন পাকের আরও 
একাটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর তিলাওয়াত অর্থাৎ অর্থ হাদন্ঙ্গম না করে স্ধু শব্দাবলী 
পাঠ করাও মানুষের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত 
থাকতে সাহায্য করে। কমপক্ষে কুফর ও শিরকের যত যনোমু*্ধকর জাই হোক, কোর- 
আন তিলাওয়াতন্চারী অর্থ না বুঝলেও এ জালে আবদ্ধ হতে পাল্পে না। হিন্দুদের শুদ্ধি 
সংগঠন আন্দোলনের সময় এটা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তাঙের জালে এমন কিছু 
সংখ্যক মুসলমানই মান্র আবদ্ধ হয়েছিল, যারা কোরআন তিজাওয়াতেও অন্ত ছিজ। 
আজকাল থুস্টান মিশনারীরা প্রত্যেকটি মুসজিম অধ্যষিত এলাকায় নানা ধরনের প্রলোগন 
ও সেবা প্রদানের জাল নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কিন্ত ওদের প্রভাব শুধুমান্র এমন পরিবারের 
উপরই পড়ে যারা মৃর্খতার কারণে অথবা নব্যশিক্ষার কুপ্রভাবে কোরআন তিলাওয়াত 
থেকেও গাফিল। 

সম্ভবত এই তাত্বিক প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ফোরআন পাকে যেখানে 
রসূলুল্লাহ (সা) কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে অর্থ শিক্ষাদানের 
পূর্বে তিলাওয়াতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । বলা হয়েছে ঃ 


২৯০১15০৩০05 ক 955৩1 ০ চি অ্ৎ 


রসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনটি কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এক. কোরান পাকের 
তিলাওয়াত। বলা বাল্য, তিলাওয়াত শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ বোঝা হর-_-তিলাগয়াত 
করা হয় না। দুই. মানুষকে মন্দ কাজকর্ম থেকে পবিত্র করা । তিন. কোরআন পাক ও 
হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহ্‌র শিক্ষা দান করা । 


মোট কথা, কোরআন এমন একটি হিদায়তনামা, যার অর্থ বুঝে তদনুষাক়ী কাজ 
করার মুল লক্ষ্য ছাড়াও মানব জীবনের সংশোধনে এর ক্রিল্লাশীল হওয়াও সুস্পঙ্ষ্ট ॥ এতদ- 
সংগে এর শব্দাবলী তিলাওয়াত করাতেও অক্াততাবে মানব মনের সংশোধনে প্রভাব 
বিস্তার করে । 


এ আঙাতে জাজাহ্‌র নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার 
কাজকে রসূলুজাহ্‌ সো)-র সাথে সন্বন্ধযুক্ত করে একখাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও 
হিদায়ত সৃষ্টি করা প্রর্ুতপক্ষে আজাহ্‌ তা'আলার কাজ । কিন্ত রস্লুজাহ্‌ (সা)-র নধ্যস্থতা 
ব্যতিরেকে এটা অর্থন করা যায় না। কোরআনের অর্থ ও ব্যাথ্যাও তাই প্রহণযোগা, যা 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বীয্প উক্তি ও কর্ম দ্বারা ব্যন্তত করেছেন। এরর বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। 


///.09119021-0017 


২১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
₹ পা পক শক্ত পরাতে 5 ০ 8 প৪& ক পা শা 
৩১) ৪ ৩5 ৩15 ৬. ০৪ ৩২ 30 ॥ ০০0 050৮ 75 এ) 1 


__এ আয়াতের শ্তরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলা বাহল্য, তা 
এ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য 
এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, এ আলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে 
চর্লাচলকারীর অনুরূপ পথস্দান্ত হয় না, হোঁচট খায় না এবং গন্ভব্যস্থলে পৌছতে বিফল মনো- 
রথ হয় না। আল্লাহ্‌র পথ বলে এঁ পথ বোঝান হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ্‌ পর্যন্ত 
পৌছতে পারে এবং তাঁর সন্তষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে । 

এ স্থলে আল্লাহ্‌ শব্দটি পরে এবং তার আগে তাঁর দু'টি গণবাচক নাম 0) 
৩১৬৯ উল্লেখ করা হয়েছে। 18)” শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং ১৬৩০৮ 
শব্দের অর্থ এঁ সত্তা, ধিনি প্রশংসার যোগ্য । এ দু"টি গুণবাচক্ষ শব্দকে আসল নামের পূর্বে 
উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিকক্ষে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরা- 
ক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্যও। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার 
প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না। বরং তাঁর গন্ভবাস্থলে পৌছা সুনিশ্চিত । শর্ত এই যে, এ পথ 
ছাড়তে পারবে না। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার এ দু'টি শুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ ] 5১ &1 1 


নাজ 


৬ ৪ ৩515 জা এত অর্থাৎ তিনি এ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল 


হউন হজ্রি বর জারা হাটা মার এতে কোন অংশীদার নেই। 


পর্ণ & পন তিন ত পা 


-28১৬ কু ৩০ ৩১১০ ০852083জদর অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয় । 


অর্থ রা যে, যারা কোরআনরাপী নিয়ামত অস্থীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ 
করে, তাদের জন্য রয়েছে ধংস ও বরবাদী, এ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর 
আপতিত হবে। 

সারকথা £ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে 
আল্লাহ্‌র পথের আলোতে আনার জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে । কিন্তু যে হতভাগা 
ফোরআনকফেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আযাবে নিক্ষেপ করে । কোরআন যে 
আল্লাহ্‌র কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরোক্ত সাব- 
ধান বাণীর লক্ষ্য, কিন্ত যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কোরআনকে 
ত্যাগ করে বসেছে -_-তিলাওয়াতের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে 
চলার প্রতিও ভ্রক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধান বাণীর আওতা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত নয় । 


//4.09119021-0017 


সূরা ইবরাহীম ২১৩ 
না. 2 পাপা চে পাঞপলার 


৬০১১৪০৪১৯৪০ $ ১০18৯ 5০ ০১৬০ 


পা £ ঠ ০ পা কঠে এল 


০৯০48515585 16718525 4198 


এ আয্মাতে কোরআনে অবিশ্বাসী কাফিরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এক. 
তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয় । 
এজন্যই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয় । এতে 
তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত ফরা হয়েছে যে, তারা কেন কোরআনের সুস্পঙ্ট মু'জিযা 

দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে £ কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালবাসা 
তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে । তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে 
'প্ুবং আলোর দিকে আসার কোন আগ্রহ রাখে না। 


দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাক্কা পছন্দ করেই । তদুপরি 
সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেওয়ার জন্য অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দান করে। 


কোরআন বোঝার ব্যাপারে কোন কোন ভ্রান্তির প্রাতি অঙ্গুলি নির্দেশ £$ তৃতীয় অবস্থা 


% পে পলক এঠকত 


"০ (& 9৮8 বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। এক. তারা 


স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আল্লাহ্‌র উজ্ভ্ল ও সরল 
পথে কোন বক্তা ও দোষ দৃম্টিগোচর হলেই তারা আপত্তি ও ভৎসনা করার সুযোগ 
পাবে। ইবনে কাসীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন । 


দুই. তারা এরাপ খোঁজাখু'জিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ কোরআন ও 
হাদীসের কোন বিষয়বস্ত তাদের চিন্তাধারা ও মনোরত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কিনা, পাওয়া 
গেলে সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারবে, তফসীরে-কুর- 
তুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত 
আছে। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা কখনও ভ্রান্তিবশত এবং কখনও বিজাতীয় প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কোরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। 
কোথাও কোন শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই এক্ষে নিজেদের পক্ষে 
কোরআনী প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপস্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, 
মুমিনের কাজ হল নিজস্থ চিন্তাধারা ও মনোরত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কোরআন ও হাদীসকে 
দেখা । এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ 
সাব্যস্ত করা । 


পাপী এ 


মিলি 
৬৪৭ 8১4১ 44821 উপর হেসব কাফিরের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, 


পা 
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২১৪ তফসীরে সা'আরেফুল-কফোরআান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এ বাক্যে তাদেরই অন্তত পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে । এর সারমর্ম এই যে, তারা পঞ্থ- 
্রস্টতায় এত দূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কতিন। 


বিধান ও ক্ষাস'জালা £$ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতে যদিও কাফির- 
দের এ তিনটি জবস্থা পর্ধিক্ষারভাচে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদেরই এ পরিণাম উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, তারা পথভ্রষ্টতায় অনেক দরে চলে গেছে, কিন্ত নীতির দিক দিয়ে যে মুসল- 
মালের মধ্যে এ তিনটি অবস্থা বিদ্যঙ্মান থাকে, সেও এ সাবধান বাণীর যোগ্য। অবস্থান্রয়ের 
সায়র্ম এই £ 

(১) দুনিয়ার মহব্ঘতকে পরকালের উপর প্রবল রাখা এমনকি ধর্মপথে না আসা। 

(২) অন্যদেরকেও নিজের সাথে শরীক রাখার জন্য আজ্াহ্‌র পথে চলতে না দেওয়া। 


(৩) কোরআন ও ছালীসের অর্থ পরিবর্তন করে নিজস্ব চিন্তাধারার সাথে খাপ খাও- 
যানোর চেষ্টা করা। 


১৮৮45444554, 8৮৪১/৬০ 
১9৫১1255545 24 ০22 
(8) জারি সব পদ্ষপন্থরূকেই তাদের স্বজাতিন় ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, 


হাতে তাঁলেযাকে পার্িক্কার ফোক্কান্তে পারে । জতঃগর জাবাহ্‌ যাকে ইচ্ছা, পঞজজ্ট করেন 
এবং হাক ইজ্ছা সঙ্থগঙ্খ প্রঙর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞা । 





তখসীয়ের সাবা-সংক্ষেপ 

এবং (এ গ্রন্থটি আজাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন কোন কাফির 
সন্দেহ কল্পে ঘে, আরবী ভাষায় কেন? এতে তো সম্ভাবনা বোঝা যায় যে, স্বম্নং পয়গন্গর তা 
রচনা করে থাকবে । জলারৰ ভাষায় অবতীর্ণ হলে এরূপ সম্ভাবনাই থাকত না এবং অনারব 
হওয়াক্স ক্ষেব্রে অন্যান্য এশী গ্রন্থের জনুরূপও হত । তাদের এ সন্দেহ নিরর্থক। স্েননা ) 
আনি সব (পূর্ববর্তী) পয়পন্থরক্ষে (ও) তাদেরই সম্পৃদায়ের ভাঙ্গায় পয়পন্ধর করে প্রেরণ করেছি 
যাতে (তাদের ভাঙায় ) তাদের কাছে (আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ ) বর্ণনা করে। (কারণ, আসল 
লক্ষ্য হচ্ছে সুস্পষ্ট বর্ণনা । সব গ্রচ্ছেরই এক ভামায্স হওয়া কোন লক্ষ্য নয়)। অতঃপর 
(বর্গনা করার পর ) ষাকে ইচ্ছা, আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেন ( অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবল 
করে না) এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবুল করে নেয় )। 
এবং তিলিই (সব কিছুর উপর ) পরাক্রমশালী (এবং) প্রকাময় (সুতরাং পরাক্র মশালী 
হওয়ার ব্যাক্পণে সবাইক্ষে পথগ্রদর্শন করতে পারতেন ; কিন্তু প্রক্তাময় হওয়ার কারণে 
ভা কফেন নি)। 
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সূয়া ইবরাহীম ২১৫ 


জানুষঙজিক ভাতব্য বিষয় 

প্রধম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি নিয়ামত ও স্বিধার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, তিনি যখনই ফোন রসূল ফোন জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন, তখনই সেই 
জাতির ভাষাভাষী রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ তাদেরই ভাষায় 
তাদেরই বোধগম্য আঙ্গিকে ব্যক্ত করে এবং তাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ হয়। রসূলের ভাষা 
উম্মতের ভাষা থেকে ভিন্ন হলে বিধি-বিধান বোঝার ব্যাপারে উম্মতক্ষে অনুবাদের ঝু'কি 
গ্রহণ করতে হত। এরপরও বিধি-বিধানকে বিশ্ুদ্ধরাপে বোঝার ব্যাপারষ্টিতে.সন্দেহ থেফে 
যেত। তাই হিব্রুভাষীদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করা হলে তাঁর ভাষাও হিব্ই হত, 
পারস্যবাসীদের প্রতি প্রেরিত রস্লের ভাষা ফারসী এবং বার্বারদের প্রতি প্রেরিত রসূলের 
ভাষা বার্বারী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। যাকে রস্লরূপে প্রেরণ করা হত, ক্ষোন সময় তিনি 
এঁ জাতিরই একজন হতেন এবং জাতির ভাষাই তাঁর মাতৃভাষা হত। আবার কোন সময় 
এমনও হয়েছে যে, রসূলের মাতৃভাষা ভিন্ন হলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করেছেন যে, তিনি এঁ জাতির ভাষা শিখে নিয়েছেন। উদাহরণত হযরত লুত জো) জন্ম- 
গতভাবে ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। ইরাকের ভাষা ছিল ফারসী । কিন্ত সিপ্লিয়ায় 
হিজরত করে তিনি সেখানেই বিবাহ-শাদী করেন এবং তাদের ভাষা শিখে নেন। তখন 
জাল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে সিরিয়ার এক অংশের রস্ল নিযুক্ত কষরেন। 


আমাদের রসূল (সা) স্থানের দিক দিয়ে সারা বিশ্বের জন্য এবং কালের দিক 
দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। জগতের কোন জাতি, কোন 
দেশের অধিবাসী এবং ফোন ভাষাভাষী তাঁদের রিসালাত ও নবুয়তের আওতাবহিতূ'ত 
নয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘত নতুন জাতি ও নতুন ভাষার উত্তব হবে, তারা সবাই 
রসূলুল্লাহ সো)-র সম্োধিত উচ্মতের অন্ততু হবে। কোরআন পাকে বলা হয়েছেঃ 


কটি লাজ নল তত পা ভিত 


৪০টি শি &1 07301 ১৬0৫ [৮৮ হে লোকসকল ! 


আমি আল্লাহ্‌র রসূল, তোমাদের সবার প্রতি। সহী বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের 
রো)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ঘে, রসূল্জ্লাহু (সা) সব পয়গন্ঘরের মধ্যে নিজের পাঁচটি 
আ্রাতল্ত্যমূলক্ষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন 8 আমার পূর্বে প্রত্যেক রস্জ ও নবী বিশেষভাবে 
নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা*আলা আমাকেই সমগ্র মানব 
জাতির জন্য রস্জ' মনোনীত কয়ে প্রেরণ করেছেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন 
এবং তাঁকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গন্র মনোনীত করেন। এরপর 
পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি গেয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গন্ধরের 
মাধ্যমে হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও 
প্রত্যেক জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত 


' মানব জগতের ক্রমবিকাশ যখন পূর্ণদ্বের স্বরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়েদুল 
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২১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আওয়ালীন ওয়াল-আখেরীন ইমামুল-আছিয়া মৃহাশ্মদ মুস্তফা (সা)কে সমগ্র বিশ্বের 
জন্য রসূলরাপে প্রেরণ করা হয়েছে । তাঁক্ষে যে গ্রন্থ ও শরীয়ত দান করা হয়েছে, তাকে 
সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ্‌ 
বলেন ঃ | 


পন এ টিএপাশ ঠ নিক পারা ২এঠেপও ৪ টিপা ডি বাল লান্পাঞতা 


৩২০৬ (০ ৩০০15 (৮০০৯১ ১৮০১ ০০4৩1 73৬) 1 অর্থাৎ 


আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের 
জন্য নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি । 


পূর্ববর্তী পয়গ্বরগণের শরীয়ত ও নিজ নিজ সময় এরং ভূখণ্ডের দিক দিয়ে স্থয়ং- 
সম্পূর্ণ ছিল। সেগুলোকেও অসম্পূর্ণ বলা যায় না।..কিন্ত্র মুহাম্মদী শরীয়তের সম্পূর্ণতা 
কোন কোন বিশেষ সময় ও বিশেষ ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ সম্পূর্ণতা সর্বকালীন ও 
সার্বন্রিক। এ দিক দিয়ে দীনের স্বয়ংসম্পূর্ণ তা এই শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য এবং এ কারণেই 
রস্লুল্লাহ্‌ (সা) পর্যন্ত নবুয্নতের পরম্পরা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। 
কোরআন জারবী ভাষায় কেন? এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববতী উদ্মতদের প্রতি 
প্রেরিত রসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিল্লেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার 
করতে হয়নি। শেষ পয়গম্বরের বেলায় এরূপ হল না কেন? রসূলুল্লাহ সো)-কে শুধু 
আরবেই কেন আরবী ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হল এবং তীর গ্রশ্থ কোরআনও আরবী 
ভাষায়ই কেন নাযিল হল £ একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিক্ষার হবে। বিশ্বের 
জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে । এমতাবস্থায় সবাইকে হিদায়ত করার 
দু'টি মান্ত উপায় সম্ভবপর ছিল। এক. প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কোরআন 
অবতীর্ণ হওয়া এবং রস্লুল্লাহ (সা)-র শিক্ষাও তত্র.প প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন 
হওয়া। আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না কিন্তু 
সশ্মগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক রসূল, এক গ্রন্থ, এক শ্বীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের 
মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক এঁক্য ও সংহতি স্থাপনের 
যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল,. এমতারস্থায় তা অর্জিত হত না। 


এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের ক্কোরআন ও হাদীস তিম্ন ভিন ভাষায় 
থাকলে কোরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কোরআন যে একটি সং- 
রক্ষিত কালাম, যা বিজাতি এবং কোরআন অবিশ্বাসীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, 
এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও 
এর অনুসারীরা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে একের কোন কেন্দ্রবিন্দুই 
অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়া সন্তেও এর ব্যাথা ও 
তফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে! 'অবৈধ পন্থায় যেসব মতবিরোধ, 
হয়েছে, সেগুলোর. তো ইয়ত্তাই নেই। এ থেকেই উপরোক্ত বস্তব্োর সত্যতা সম্যক 
অনুমান কর যায়। কিন্ত এতদসন্তেও যারা কোন না কোন স্তরে কোরআনের বিধি-বিধান 
পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় এঁক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। 


///.109119021-0017 


সূরা ইবরাহীম ২১৭ 


মোটকথা এই যে, রসূলে করীম সো)-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক হওয়ার 
প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও 
হিদার়তের পন্থাকে কোন স্থুলবৃদ্ধিসম্পক্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। 
তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এইযে, কোরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ 
হবে এবং রসূলের ভাষাও কোরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক 
ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রসূল আলিমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক 
দেশে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নির্দেশাবলী তাদের ভাষাক্স বুঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এর জন্য বিশ্বের ভাষাসম্হের মধ্য থেকে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেছেন । 
এন অনেক কারণ রয়েছে । 

আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট) £ প্রথমত আরবী ভাষা উধ্ব জগতের সরকারী 
ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবী, লওহে মাহ্ফুষের ভাষা আরবী ॥ যেমন আয়াত $ 


ছিটে ৯2 কর্ণ ৮ ৪ সি 51 50 পঞ্চ ০ 


5০ ০:৯০ ১৪ক০ ও 135 3৯ ০৪-থেকে জানা যায়। : জাকাত মানুষের 


আসল দেশ। সেখানে তাকে ফিকে যেতে হবে। সেখানকার ভাষাও আরবী । তাবারান, 
মৃস্তাদরাক, হাক্ষিম ও শোয়াবুল ঈমান বায়হাকীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের 
রেওয়ায়েতে রস্লুজাহ সো) বলেন £ ৮5১ ১ ৩৪) ০১৮1 19৯1 

৬৪১০ 82০) ০৯ 10 852 0০ ৬৪ 1)8)15  _এরেওয়ায়েতকে হাকিম 
বিশুদ্ধ বলেছেন। জামে সগীরেও বিশুদ্ধ হওয়ার আলামত বাক্ত কর! হয়েছে । কোন কোন 
মুহাদ্দিস একে দুর্বল বলেছেন। হাদীস শাস্্রক্ত ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ এ হাদীসের বিষয়- 
বস্তও প্রমাণিত-_হাসান'-এর নিশ্গেন নয়।-- ( ফয়ধুল-কাদীর, শরহে জামে সগীর, ১ম 
খণ্ড ১৭৯ পৃঃ) 

হাদীসের অর্থ এই যে, তোমরা তিনটি কারণে আরবকে ভালবাস ঃ ১) আমি 
আরবীয়, ২) কোরআন আরবী ভাষায় এবং (৩) জান্নাতীদের ভাষা আরবা। 

তফসীয়ে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরও বণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ)-এর 
ভাষা ছিল আরবী । পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবী ভাষাই কিছু 
পরিবর্তিত হয্ম সুরইয়ানী ভাষার রাপ পরিগ্রহ করে । 


এথেকে এ রেওয়ায়েতেরও সমর্থন পাওয়া যায়, যা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
রো) প্রমূখ থেকে বণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা গঞ্পগন্থরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ 
করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবী। জিবরাঈল (আ) সংঘিঢট পয়গম্রের 
ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় 
ভাষায় তা উচ্মমতের কাছে পৌছে দিয়েছেন। এই রেওয়ায়েতটি আল্লামা সুয়ূতী ইতক্কান 
গ্রন্থে এবং অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন । 
এর সার বিষয়বন্ত- এই যে, সব এঁশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবী । কিন্ত কোরআন ব্যতীত 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)_২৮ 
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২১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কো রআন | পঞ্চম খণ্ড 


অন্যান্য প্রচ্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। 
তাই সেগুলোর অর্থসম্ভার তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিন্ত ভাষা ও শব্দ পরিবতিত। 
এটা একমান্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্ভারের মত শব্দাবলীও আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবত এ কারণেই কোরআন দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জিন্‌ 
ও মানব একগ্রিত হয়েও কোরআনের একটি ছোট স্রা-_-বরং আয়াতের অনুরাপ তুল্য 
রচনা করতে পারবে না। কেননা, এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম 
এবং আল্লাহ্‌র গুপ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে 
তো অন্যান্য এশীপ্রস্থ আল্লাহ্‌র কালাম; কিন্ত সেগুলোতে সম্ভবত আসল আরবী ভাষার 
পরিবর্তে অন্দিত ভাষায় হওয়ার কারণে এই দাবী অন্য কোন এঁশাগ্রন্থ করেনি। নতুবা 
কোরআনের মত আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রচ্থের অদ্বিতীয় ও অনুপম 
হওয়া নিশ্চিত ছিল। 


আরবী ভাষার নিজস্ব শুণাবলীও এ ভাষাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ । এ 
ভাষায় একটি উদ্দেশ্কে প্রকাশ করার জনা অসংখ্য উপায় ও পথ বিদামান রয়েছে । 


আরও একটি কারণ এই ঘে, মুসলমানক্কে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রকুতগতভাবেই আরবী 
ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন । ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে আরবী 
ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। একারণেই সাহাবায়ে-কিরাম যে 
দেশেই পৌছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনরূপ জোর জবরদস্তি ব্তিরেকেই সে দেশের 
ভাষা আরবী হয়ে গেছে। মিসর, সিরিয়া, ইরাক-_-এ সব দেশের কোনটিরই ভাষা 
আরবী ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো আর্বদেশ বলে কথিত হয়। 


আরও একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম-পূর্বকালে যদিও জঘন্য সব মন্দ 
কর্মে লিপ্তি ছিল, কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল 
অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা সবপ্রথম ও সবশেষ পয়গম্বরকে তাদের 
মধ্য থেকে উদ্ভতৃত করেন, তাদের ভাষাকে ক্কোরআনের জন্য পছন্দ করেন এবং রজ্ল সো)- 


পাক পান কক পাতা গাজী তাক &পাতা 


কে সবপ্রথম তাদের হিদায়ত ও শিক্ষার আদেশ দেন । 2875 & 1৮55০) 4 15 


আল্লাহু তা'আলা সবপ্রথম স্বীয় রসূলের চারপাশে তাদেরই এমন ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত 
করেন, যারা রসূলুল্লাহ সো)-র জন্য নিজেদের জানমাল, সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসর্গ 
করে দেন এবং তাঁর শিক্ষা্ষে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের 
উপর তার সংসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি 
আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে, যার নজির ইতিপূর্বে জ্বাসমান ও জমিন প্রত্যক্ষ করেনি। 
রসূজুজাহ, (সা) এই নজিরবিহীন দলটিকে কোরআনী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য নিযুক্ত 
করেন এবং বলেন £ 21 92 ৬৮19৭ অর্থাৎ তোমরা আমার কাছ 
থেকে শ্ুত প্রতোকটি কথা উচ্মতের কাছে পৌছিয়ে দাও। সাহাবায়ে কিরাম এই নির্দেশিটি 
অলঙ্ঘনীয্ বলে প্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোপাল্স কোণায় পৌছে গিয়ে কোরআনের 
শিক্ষাকে সবন্র ছড়িয়ে দেন। রস্লুজ্লাহ্‌ (সো)-র ওফাতের পর পঁচিশ বৎসরও অতিক্রান্ত , 
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স্রা ইবরাহীম ২১৯ 


হয়নি, কোরআনের আওয়াষ প্রাচ্য-প্রতীচ্য নিবিশেষে তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্ব 
অনুরণিত হতে থাকে । 

অপরদিকে আল্লাহ্‌ তা“আলা তক্কদীরগত ও সৃচ্টিগতভাবে রসূলুল্লাহ সো)-র দাও- 
রাত পর্যায়ে উম্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং প্রস্থধারী ইহুদী ও খৃস্টান যাদের অন্ত- 
ভূ )-এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্ধের এমন 
অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজির জগতের অতীত ইতিহাসে ঘজে পাওয়া যায় না। 
এর ফলশ্ুণতিতে অনারৰ জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কোরআন ও হাদীসের জান অর্জনের অদম্য 
স্প্হাই জাগ্রত হয়নি, বরং আরবী ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান 
আরবদের চাইতেও কোন অংশে কম নয় । 


বর্তমানে আরবী ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও. অলংকার শান্মের যতশুলো 
গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত ৷ এটি 
এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কোরআন ও হাদীসের সংকলন, তফ্ষসীর ও ব্যাথ্যার ক্ষেপ্্েও 
অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয় । 


এভাবে রসূলুল্লাহ (সো)-র ভাষা এবং তার গ্রন্থ আরবী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বক্ষে 
তা বেষ্টন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলিম সৃষ্টি 
হয়েছে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজ- 
ভাবে পৌছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গঞ্ঘর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি হতে পারতো, তা অজিত হয়ে গেছে। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি মানুষের সুবিধার জন্য পয়গম্বরগণকে তাদের 
ভাষা প্রেরণ করেছি-_যাতে পয়গন্ঘরপণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। 
কিন্তু হিদায়ত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নগ্ন । আল্লাহ্‌ তা'আলাই স্বীয় 
শল্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। তিনিই পরা- 
ক্রুমশালী, প্রক্তাবান। 
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২২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


রত 5৫ /5 


9 বি 8845657:2125551858585555 88 
পারতে ৫ 95 পৃ পিতা ১৯১৫ 2. পি রি *র্পে 25৯5৫ পি 
0৬5 6৫৮৬৫ 31৬ ৬1751 ৩৮১১ ৬০০ 
পি রি গ রা 
206$2-০4। ৮ ৬৪৩ ১8৬৮ 


চক 


£ ৪ পুত 
০9৬৩৮৯৬৯ 


(৫) আমি মুদাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্থজাতিকে অন্ধকার 
থেকে আলোকের দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় 
এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ক্তজ্ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে । : (৬) যখন মুসা স্বজাতিকে 
বললেন £ তোমাদের প্রতি জাল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর-_যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরা- 
উনের সম্প্দায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অতান্ত নিরুজ্ট ধরনের 
শান্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। 
এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল । (৭) যখন 
তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি রুতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে 
আরও দেব এবং যদি অর্ুতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শান্তি হবে কঠোর । (৮) 
এবং মুসা বললেন ঃ তোগরা এবং পৃথিবীস্থ সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্‌ 
জমুখাপেক্ষী, যাবতীয় পের আধার । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি মৃসা (আ)-ক্ষে স্বীয় নিদর্শনাবলী দিয়ে প্রেরণ করেছি যে,স্বজাতিকে (কুফরী 
ও গোনাহর ) অন্ধকার থেকে (বের করে ঈমান ও আনুগত্যের ) আলোর দিকে আনয়ন 
করুন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও আযাবের ) ব্যাপারাদি স্মরণ করান। নিশ্চয় 
এসব ব্যাপারের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে প্রত্যেক সবরকারী, শোকরকারীর জন্য। (কেননা, 
নিয়ামত. স্মরণ করে শোকর করবে এবং শাস্তি ও তার অবসান স্মরণ করে ভবিষ্যত বিপ- 
দাপদে সবর করবে ।) এবং স্মরণ করুন, যখন (আমার উপরোজ্ঞ আদেশ অনুযায়ী ) মৃসা 
(আট) (স্বজাতিকে) বললেন £ তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ কর, যখন 
তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দেন- যারা তোমাদেরকে অমান্ষিক 
. কষ্ট দিত এবং তোমাদের ছেলেসন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে 
€ অর্থাৎ কন্যাদেরকে, যারা বড় হয়ে বয়স্কা স্রীলোফে পরিণত হয়ে যেত) ছেড়ে দিত 
(যাতে তাদেরকে শ্রমে নিষুত্ত' করে। অতএব, এটাও হত্যার ন্যায় এক প্রকার শাস্তি ছিল।) 
এবং এতে (অর্থাৎ বিপদ ও মুক্তি উভয্মের মধ্যে ) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি 
বিরাট পরীক্ষা আছে। [ অর্থাৎ মুসিবতে বালা এবং মুক্তিতে নিয়ামত ছিল। বালা ও নিয়া- 
মত উততয়টি বান্দার জন্য পরীক্ষা । সুতরাং একথা বলে মুসা (আ)নিয়ামত ও শাস্তি উভয়টিই 
কমরণ রুরিয়েছেন।] এবং (মুসা আরও বললেন যে, হে আমার সম্প্রদায় ) মরণ কর, 
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সূয়্া ইবরাহীম ২২১ 


যখন তোমাদের পালনকর্তা আমার মাধ্যমে) ঘোষণা করে দেন যে, যদি (আমার নিয়ামত- 
সমূহ শুনে) তোমরা কৃতজ হও, তবে তোমাদেরকে (হয় দুনিয়াতেও, না হয় পরকালে তো 
অবশ্যই ) অধিক্ক নিয়ামত দেব এবং ষদি তোমরা (এসব নিয়ামত শুনে ) অকৃতজ্ঞ হও, 
তবে (মনে রেখ, ) আমার শাস্তি খুবই ভয়ঙ্কর। (অকৃতজতা করলে এর সম্ভাবনা আছে। ) 
এবং মুসা (আরও ) বলেন $ যদি তোমরা এবং সারা বিশ্বের সব মানুষ একদ্রিত হয়েও 
অক্তজ্ততা কর, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা €-র কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তিনি ) সম্পূর্ণ 
অমুখাপেক্ষী (এবং স্বীয় সভায় ) প্রশংসার যোগ্য। (সেখানে অপরের দ্বায়া পূর্ণতা অর্জনের 
সম্ভাবনাই নেই। তাই আল্লাহ্‌র ক্ষতি কল্পনাই করা যায় না। পক্ষান্তরে তোমরা তো 


ও ৪ ও লা ডে 


এ নি 
১৪ ১০০ ০9 1৬০1 বাক্যে নিজেদের ক্ষতির কথা শুনলে । তাই কুতজ্ হও-_ 
অক্তজ হয়ো না।) 


জানুষঞ্জিক ভাতব্য বিষয় 
প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ৪ আমি মুসা আ)-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে 
সে স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহ্‌র অন্ধকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে। 


পর 
৩১2 1 আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়্াতও হতে পারে ॥ কারণ, সেগুলো 


নাধষিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো । আয়াতের অন্য অর্থ মু'জিযাও হয়। 
এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মূসা আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা নটি মু'জিযা 
বিশেষভাবে দান করেছিলেন। তন্মধ্যে লাঠির সর্প হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হয়ে যাও- 
স্নায় কথা কোরআনের একাধিক জায়গাক্ন উল্লিখিত আছে । এ অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, মূসা 
(আ)-কে সুষ্পঙ্ট মু'জিযা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেওলো দেখার পর কোন ভদ্র ও.সমঝদার 
ব্যক্তি অস্বীকার ও অবাধ্যতায় কায়েম থাকতে পারে না। 


একটি স্ক্ষতত্্ব এ আয়াতে “কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার 
থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে! কিন্ত এ বিষয়বন্তটিই যখন আলেচ্য সুরার 
প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে “কওম' 


শব্দের পরিবর্তে ৬৪৬ (মানবমণ্ডলী ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 
মে পা পাট শা পা তা এও 
3540 1901 ৩১০১৪ ৬৪৮ ৮/ ১০ 1 € 350 এতে ইঙ্গিত আছে যে, মুসা 
(আ) শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিক্ষে 
রসূলুল্লাহ্‌ সা)-র নবুয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য৷ 
০ ৭ ঠেঈমত তা 


এরপর বলা হয়েছে £ 4078৩ ০৯১$১১- অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃসা 
(আ)-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে “আইয়্যামুল্লাহ” ফমরণ করান। 
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২২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন।॥ পঞ্চম খণ্ড 


জাইয়াগু্লাহ £ (1 শব্দটি [১এ-এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। 
1701 শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহাত হয়। এক, যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন 


বদর, ওহদ, আহষাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলী অথবা পূর্ববী উশ্মমতের উপর 
আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী। এসব ঘটনায় বিরাট বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট পালট 
হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ হয়ে গেছে । এমতাবস্থায় “আইয়্যা মুল্লাভ' 
মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এই সব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা 
এবং হুশিয়ার করা । 

আইয়্যামুল্লাহ্‌র অপর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো 
ক₹্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ 
করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লঙ্জাবোধ করে । 

কোরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণত এই যে, কোন কাজের নির্দেশ দিলে 
সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে মূসা (আ )-কে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াত শুনিয়ে অথবা! মু*জিযা প্রদর্শন করে স্থজাতিকে 
কুফরের অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর 
কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সৎপথে আনা যায়। এক. শাস্তির 
ভয় প্রদর্শন করা এবং দুই. নিয়ামত ও অনুগ্রহ ষ্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহবান 


তি প এ নত 


করা। 413৩ 2513 বাক্যে এ দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ 


পূর্ববর্তী উচ্মমতের অবাধ্যদের অস্তভ পরিণাম, তাদের আযাব, জিহাদে তাদের নিহত অথবা 
লান্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করান যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে জাত্মরক্ষা করে। এমনি- 
ভাবে এ জাতির উপর আল্লাহ্‌র যেসব নিয়ামত দিবারাদ্র বষিত হয় এবং যেসব বিশেষ 
নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও 
তওহীদের দিকে আহবান করুন॥ উদাহরণত তীহ্‌ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর 
মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর 
থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। 
৪এী তা ৮ ৩০ পাতা শা ও 


355 ৫০ 09 ৩৪৮ ০9) ৩ ও এখানে ৩৪1 -এর অর্থ নিদর্শন 
চল লা পি শি 


পল এপি পল 


ও প্রমাণাদি । 9৬০ শব্দটি 3৫৩ থেকে ৪53 ৬*-এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবর- 


কারী। ১9৯৯ শব্দটি 7৮ থেকে ভ&১ ৭*-৮এর পদ । এর অর্থ অধিক ক্ৃতজ । 
বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পকিত হোক অথবা আল্লাহ্‌র নিয়ামত 
ও অনুগ্রহ সম্পকিত হোক, উভয় অবস্থাতেই অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও 
অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান আছে ওঁ বাক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং 
অধিক শোকরকারী। 


//4.09119021-0017 


স্রা ইবরাহীম ২২৩ 


উদ্দেশ্য এই যে, এ সকল সুল্পঙ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি ধদিও প্রত্যেক চিন্তাশীল 
ব্যততিত্র হিদান্সতৈর জন্য কিন্ত হতভাগ্য কাফিররা চিস্তাই করে না, তারা এগুলো থেকে 
কোন উপকারই লাভ করে না। উপকার তারাই লাভ করে, যারা সবর ও শোকর উভয় 
গুণে ওণাচ্বিত অর্থাৎ মুশমিন। কেননা, বায়হাকী হযরত আনাস রো)-এর রেওয়াম্মেতে 
রূস্জুঙ্লাহ্‌ (সো)-র উত্তিৎ বর্ণনা করেন যে, ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত। এর অর্ধাংশ সবর 
এবং অর্ধাংশ শোকর ।-_-€ মাষহারী ) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রো) বলেন, সবর ঈমানের অর্ধেক। সহীহ্‌ 
মুসজিম ও মসনদে আহ্‌্মদে হযরত সোহায়ব (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূনুল্লাহ্‌ (সা)-র 
উত্তিঃ বণিত আছে যে, মু”মিনের প্রত্যেক অবস্থাই সবৌভম ও মহত্তম। এ বিষক়্টি মুমিন 
ছাড়া আর কারও ভাগ্যে জোটেনি। কারণ, মু'মিন ক্ষোন সুখ, নিয়ামত অথ্বী সম্মান পেলে 
তঙ্জন্য আল্লাহু তা'আলার রুতজতা প্রকাশ করে । এটা তার জন্য ইহকাল ও পরকালে 
মঙ্গল ও সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায় । (ইহকালে তো আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী নিয়ামত 
আন্মও বেড়ে যায় এবং অব্যাহত থাকে, পরকালে সে এ ক্লৃতজতার বিরাট প্রতিদান পায়। ) 
পক্ষান্তরে মুমিনের কম্ট অথবা বিপদ হলে সে তজ্জন্য সবর করে । সবরের কারণে তার 
বিপাদও তার জন্য নিয়ামত ও সুখ হয়ে যায়। ( ইহকাজে এভাবে যে, সবরকারীরা আল্লাহ্‌ 


শালী 


তা'জালার সঙ্গলাভে সমর্থ হয়। কোরআন বলে ঃ ০:০৪ ০7451 আজাহ, 


তাআলা যার সঙ্গে থাকেন, পরিণামে তার মুছিবত আরামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 
পরকালে এভাবে যে, আল্লাহ্‌র কাছে সবরের বিরাট প্রতিদান অগণিত রয়েছে। কোরআন 


বলে $ 
রা ৯ ঈিটপঈিত ৯০2 রা জজ ৮৮৮৬ 


ও ০১ :৯১৯৯৭ লি) 248০1 ০৪ ৮ 


মোটকথা, মুমিনের কোন অবস্থা মন্দ হয় না --সবোৌতম হয়ে থাকে। সে পতিত 
হয়েও উদিত হয় এবং নম্ট হয়েও গঠিত হয়। 


২৫ ৩৫০ ১৬৭ জমি একি শনি 58 ৬০ 
৩ এ ০৪) ও ৩৮৪০৭ 


মান এমন একটি অনন্য সম্পদ যা বিপদ ও কম্টফেও নিয়ামত ও সুখে 
রূপান্তরিত করে দেয়। হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেনঃ আমি রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র কাছে, 
শুনেছি, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ঈসা আ)-কে বললেন, আমি আপনার পন এমন একটি 
উম্মত স্থম্টি করব, যদি তাদের মনোবাশ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তাঁরা ক্লৃতজতা প্রকাশ করবে। 
পক্ষান্তরে যদ্গি তাদের ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় পরিস্থিতির উত্তব হয়, তবে তারা 
একে সওয়াবেয়স উপায় মনে করে সবর করবে। এ বিজতা ও দূরদর্শিতা তাদের ব্যক্তিগত 
জানবুদ্ধি ও সহ্যগুণের ফলশ্রতি নয় বরং আমি তাদেরকে স্বীয় ড্ভান ও সহনশীলতার 
গ্রকটি অংশ দান করব ।-_-( মাষহারী ) 


ড//4.09119021-0017 


২২৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। পঞ্চম খণ্ড 


সংক্ষেপে শোকর ও রুতক্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা 
এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজতা প্রকাশ কলা 
এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা । 

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে 
অকৃতক্ততার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহ্‌র রহমত আশা করা ও 
পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা । | 

দ্বিতীয় আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে 
নিশ্নলিখিত বিশেষ নিয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য মৃসা (আ)-কে আদেশ দেওয়া 
হয়ঃ 

& মূসা আ)-এর পূর্বে ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে 

রেখেছিল । এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হত না। তাদের 
ছেলে-সন্তানক্কে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যা-সন্তানদেরকে খিদমতের 
জন্য লালন-পালন করা হত। মৃসা আ)-কে প্রেরণের পর তার বরকতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তিদান করেন । 


ক্কতজতা ও জকতজতার পরিপাম £ 
পপ ৪১ ৪৫৪, পাপা ঠতেতদ পণ টি দলা 2) ৭521 


০৯৪১ এ ০০176365026 08 09 ০১৭) ৬১১ ১1 


১ --শব্দটির অর্থ সংবাদ দেওয়া ও ঘোষণা করা। আয্লাতের উদ্দেশ্য এই£ 


এ কথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামত 
সমূহের কুতজতা প্রকাশ কর অর্থাৎ সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায়-ও অবৈধ ক্াজে বায় না 
কর এবং নিজেদের ক্রিয়া কর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেস্টা কর, তবে আমি এসব 
নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নিয়ামতের্‌ পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও 
হতে পারে। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি কৃতজতা প্রকাশের তওফীক প্রাপ্ত হয়, 
যে কোন সময় নিয়ামতেক বরকত ও রদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। --(মাযহারী) 


আল্লাহ আরও বলেন £ যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, 
তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে তার 
অবাধ্যতার এবং অবধ কাজে বায় করা অথবা তার ফরয ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা 
করা। অরুতজতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতেও নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে 
অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যে, যেন নিয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং 
পরকালেও আযাবে গ্রেফতার: হতে পারে! 


এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে, আয়াতে সানাই ভিনজা রটনা প্রতিদান, 


তে শাছি পাক, 


সওয়াব ও নিয়ামত রছ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন 5 4 08. কিন্ত এর 
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' সুরা ইবরাহীম ২২৫ 
এগ ০৬৫ কর্তিত 


বিপরীতে অরুতজদের জন্য তাকিদ সহকারে (4২ ১- আমি অবশ্যই তোমাকে 


শান্তি দেব )। বলেননি । বরং সধু “আমার শাস্তিও কঠোর" বলেছেন এতে ঈঙ্গিত আছে 
যে, প্রত্যেক অকৃতক আযাবে পতিত হবে---এটা জরুরী নয়॥ঃ বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা 
আছে । 
লে 1 পু রি শি ৪৪ ১ & ৮৬ এঠত্রশ হও ঠঞিল « 
41৩6 ৯ ১১৪1০১০০০৫৪ 05 এ৮৮৩৬- 
ও ৮ ত্র ০০ 


০১৩৯ ০৭ অর্থাৎ মূসা আ) সজাতিকে বললেন £ যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে 


যারা বসবাস করে তারা সবাই আল্লাহ্‌ তাঁআলার নিপ্নামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে 
স্মরণ রেখ, এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, 
ক্লৃতক্ততা ও অক্তজ্তার উধ্বে। তিনি আপন সত্তার প্রশংসনীয় তোমরা তীর প্রশংসা না 
করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রশংসায় মুখর। 
ক্কৃতজতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেক্ষে কৃতজতার 
জন্যযে তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্য নয়॥ বরং দয়াবশত তোমাদেরই উপকার করার 





রে 
টিটি ০০৮৮ 2 এ 95515 % 
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৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নূহ, আদ ও সাুদের এবং 
ডাদের গরবতীদের খবর গৌছেনি ? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জানে না ॥ 
'্াদের কাছে তাদের পয়গদ্ছর প্রমাণাদি নিয্লে আগমন করেন । অতঃপর তারা নিজেদের 
হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে $ ঘা কিছু সহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা 
হয়েছে, আমরা তা বানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা জামাদেরকে দাওয়াত দাও, সে 
গল্পে আমাদের মনে দন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উদ্ককষ্ঠায় ফেলে রেখেছে । €১০) 
তাদের পয়পন্ররণণ বলেছিলেন $ আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কি সন্দেহ জাছে, ধিনি নন্োমগুল ও 
মলের ভ্রষ্টা £ তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন ঘাতে তোমাদের কিছু গোনাহ, ক্ষমা 
করেন এবং নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলত $ তোমরা তো জাখাদের 
তই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে এ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, ঘার ইবাদত আমা- 
দের পিতৃপুরুষপণ করত । অতএব তোমরা কোন সুষ্পন্ট প্রমাণ আনয়ন কর । (১১) 
তাঙ্গের পয়পগদ্ধর তাদেরকে বলেন £ আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্ত আল্লাহ্‌ বান্দাদের 
মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা, জনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত. তোমাদের কাছে প্রমাণ 
নিষ্পে আসা আমাদের কাজ নয় ॥ ঈমানদারদের জাল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা চাই। (১২) 
আমাদের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি জামাদেরকে 
পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে ঘে পীড়ন করেছ, তজান্য জামরা সবর করব। 
ভরসাকারিগপের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। (১৩) কাফিররা পল্পগদ্থরগপকে 
বলেছিলঃ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্ম 
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সুরা ইবরাহীম ২২৭, 


ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন ঘে, জামি জালিম- 
দেরকে জবশ্যই ধংস করে দেব। (১৪) তাদের গর তোমাদেরকে দেশে আঘাদ করব। 
এটা এ ব্যক্তি পায়, ঘে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওযাকে এবং আহা জাঘাবের ওয়াদাকে 
ভয় করে। (১৫) পয্মগঘ্রগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক জবাধ্য, হঠকারী 
ব্যর্থ কাম হল। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(হে মন্ধার কাফিররা ) তোমাদের কাছে কি এসব লোফের (ঘটনাবলীর ) 
খবর (সংক্ষেপে হলেও) পৌছেনি, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল? অর্থাৎ কওমে-ন্হ, আদ, 
(কওমে হুদ, ) সামুদ, (কওমে সালেহ ) এবং যারা তাদের পরে হয়েছে, যাদের (বিস্তা- 
র্রিত অবস্থা ) আল্লাহ্‌ ছাড়াকেউ জানে নাঃ (কারণ, তাদের তথ্যাদি ও বিবরণ লিপিবদ্ধ 
ও বর্ণিত হয়নি। তাদের ঘটনাবলী এই £) তাদের পয়পদ্থর তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে 
আগমন করেন। অতঃপর তারা €কাফিররা ) আপন হাত গয়গন্থরগণেয় মূখে দিয়েছিল 
(অর্থাৎ মেনে নেওয়া দূরের কথা, তারা চেষ্টা করত, যাতে পয়গন্থরগণ কথা পর্যন্ত বলতে 
না পারে)। এবং বলল £ যে নির্দেশ দিয়ে তোমাদেরকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ) 
প্রেরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ তওহীদ ও ঈমান), আমরা তা মানি না এবং যে বিষয়ের দিকে 
তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও (অর্থাৎ সেই তওহীদ ও ঈমান, আমপ্লা সে বিষয়ে 
বিরাট সন্দেহে আছি, যা (আমাদেরকে ) উৎকষ্ঠায় ফেলে রেখেছে । (এর উদ্দেশা তওহীদ 
ও রিসালত উভয় অস্থী-্কার করা। তওহীদের অস্থীকার বর্ণনা সাপেক্ষ নয় এবং রিসালতের 


পি হট জীপ 

অস্বীকার ১১১১ শব্দের মধ্যে নিহিত আছে। এর সারমর্ম এই ঘে, তোমরা নিজস্ব 
মতামতের ভিত্তিতে তওহীদের দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও প্রেরিত 
নও)। তাদের পয়গন্ঘর (এর উত্তরে ) বললেন £ ( তোমরা ) ফি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে (অর্থাৎ 
তার তওহীদ সম্পর্কে) সন্দেহ €ও অস্বীকার) করছ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভ্মণ্ডলের 
সৃষ্টিকর্তা? (অর্থাৎ এগুলো সুষ্টি করা স্বয়ং তাঁর অস্তিত্ব ও একের প্রমাণ। এহেন প্রমাণের 
উপস্থিতিতে সন্দেহ করা আশ্চর্ষের বিষয় বটে! তোমরা সে তওহীদের দাওয়াতক্ষে পৃথকভাবে 
আমাদের সাথে সম্পকযুক্ত করছ, এটাও নিতান্ত ভূল । যদিও তওহীদের বিষয়বন্তটি ন্যায়ানুগ 
হওয়ার কারণে কেউ যদি নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে এর দাওয়াত দেয়, তবুও শোভনীয়। 
কিন্ত বিতকিত ক্ষেত্রে তো আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশে দাওয়াত দিচ্ছি। অতএব ) 
তিনি (ই) তোমাদেরকে (তওহীদের দিকে ) দাওয়াত দিচ্ছেন, যাতে (তা কবল করার 
বরকতে) তোমাদের (অতীত) গোনাহ্সম্হ মাফ করে দেন এবং (তোমাদের বয়সের ) 
নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে (সুষ্ঠুভাবে ) আয়াত দান করেন । (উদ্দেশ্য এই যে, 
তওহীদ সবতত্ দৃষ্টিতে সত্য হওয়া ছাড়াও তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে উপক্ষারীও। 


এই জওয়াবে উউয় বিষয়ের জওয়াব হয়ে গেছে। ৪4 | 1 এ তওহীদ সম্পর্কে 


//4.109119021-0017 
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৩7452 বা 


এবং 5৮০8 এ র্িসালত সম্পককেও ।) তারা (অতঃপর উভয় বিষয় সম্পর্কে 


আলোচন। শুরু করল এবং ) বলল ঃ তোমরা (পয্নগম্থর নও ॥ বরং) নিহুক মানব, যেমন 
আমরা । (মানবতা রিসালতের পরিপন্থী। তোমরা যা বল, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়, 
বরং) তোমরা (নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতেই) চাও যে, আমাদের পিতৃপুরুষ যে বস্তর 
ইবাদত করত, (অর্থাৎ প্রতিমা ) তা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখ। অতএব (যদি রিসা- 
লতের দাবীদার হও, তবে উল্লিখিত প্রমাণাদি ছাড়া অন্য ) কোন সুস্পম্ট মু'জিযা দেখাও 


পা ঠি লাকি এপ 


(যা অধিকতর সুস্প্ট। এতে নবুয়তের তর্ক বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। আর ৩৪ ৪1 ১৪: 


বাক্যে তওহীদের তর্কের দিকে ইঙ্গিত আছে। যার সারমর্ম এই যে, শিরক যে সত্য, তার 
প্রমাণ ইহা আমাদের, বাপদাদার কাজ) তাদের পয়গন্ধর (এর উত্তরে) বললেন £ 
(তোমাদের বক্তব্য কয়েক ভাগে বিভক্ত $ তওহীদ অস্বীকার , প্রমাণ- _বাপদাদার কাজ । 
নবুয়ত অস্বীকার, পূর্ববর্তী প্রমাণাদি ছাড়া সুস্পষ্ট মু'জিযার দাবী। প্রথমোক্ত বিষগ্ন 
॥পাজ তা পা পঙ্ রা 
সম্পকে ০১)১ ৩০৭ 227 এ উত্তর হয়ে গেছে। কেননা, 
যুজির. সামনে প্রথা ও প্রচলন কোন কিছু নয়। দ্বিতীয় ব্যাপারে আমরা নিতজেদের মানবত্ব 
স্বীকার করি যে, বাস্তবিকই ) আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্ত (মানুষ হওয়া ও নবী 
হওয়ার মধ্যে বৈরিতা নেই। কেননা, নবুয়ত হচ্ছে একটি উচ্চস্তরের আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ 
এবং ) আল্লাহ্‌ (স্থেচ্ছাধীন ) বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা, (এ) অনুগ্রহ করবেন 
€ অনুগ্রহ বিশেষ করে অমানবের প্রতি হবে-_এর কোন প্রমাণ নেই।) এবং (তৃতীয় বিষয় 
সম্পর্কে কথা এই যে, নবুয়তের দাবীসহ যেকোন দাবীর জন্য যে কোন যুক্তি এবং 
নবুয়তের দাবী হলে যে কোন প্রমাণ অবশ্যই দরকার । এগুলো পেশ করা হয়ে গেছে। 
এখন রইল বিশেষ যুক্তি ও বিশেষ মু'জিযার কথা, যাকে তোমরা সুলতানে-মুবীন অর্থাৎ 
সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে ব্যক্ত করছ। এ সম্পর্কে কথা এইযে, প্রথমত এটা তর্কশাস্ত্রের নীতি 
অনুযায়ী জরুরী নয়। দ্বিতীয়ত ) এটা আমাদের আয়ত্তাধীন বিষয় নয় যে, আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ ছাড়া আমরা তোমাদেরকে কোন মু'জিযা দেখাই। (সুতরাং তোমাদের সব সন্দেহের 
জওয়াব হয়ে গেছে। এরপরও যদি তোমরা না মান এবং বিরোধিতা করে যাও, তবে কর। 
আমরা তোমাদের বিরোধিতাকে ভয় করি নাঃ বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি। ) এবং 
আল্লাহ্‌র উপরই সব মুমিনের ভরসা করি উচিত। (আমরাও ঈমানদার। ঈমানের দাবী 
হচ্ছে ভরসা করা । তাই আমরাও ভরসা করি।) এবং আম্বাদের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
না করার কি কারণ থাকতে পারে? অথচ তিনি (আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করেছেন 
যে) আমাদেরকে আমাদের (ইহ-পরকালের লাভের ) পথ বলে দিয়েছেন। (যার এত 
বড় মেহেরবানী, তার উপর তো অবশ্যই ভরসা করা উচিত।) এবং বোইরের ক্ষতি থেকে 
তো আমরা এভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি, এখন রইল আভ্যন্তরীণ ক্ষতি অর্থাৎ তোমাদের 
বিরোধিতার চিস্তা-ভাবনা । অতএব) তোমরা (হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করে) 
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আমাদেরছে যেসব পীড়ন করেছ, আমরা তজ্জন্য সব করব। (সুতরাং এর কারণেও 
আমাদের ক্ষতি রইল না। এ সবরের সারমর্ষও সেই ভরসা ।) এবং ভরসাকারীদের 
আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। এবং (এসব প্রমাণাদি সম্পন্ন করার. পরও কাফিররা 
নরম হল না । বরং) কাফিররা পল়গন্বরগণকে বলল £ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বের করে দেব, না হয় তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। (ফিরে আসা বলার কারণ এই 
যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে চুপ থাকার কারণে তারাও বুঝতো যে, তাদের ধর্মবিহ্বাসও আমাদের 
মতই হবে।) তখন গয়গম্বরগণের প্রতি তাদের পালনকর্তা (সান্ত্বনার জন্য ) ওহী প্রেরণ 
করলেন যে, (এ বেচারীরা তোমাদেরকে কি বের করবে ) আমি (ই) জালিমদেরকে অবশ্যই 
ধ্বংস করে দেব এবং তাদের (ধ্বংস করার ) পর তোমাদেরকে এ দেশে আবাদ করব । 
€এবং) এটা (অর্থাৎ আবাদ করার ওয়াদা বিশেষ করে তোমাদের জন্যই নয়) বরং) 
প্রত্যেক এঁ ব্যক্তির জন্য (ব্যাপক ), যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং 
আমার শাস্তির সতকবাণীকে ভয় করে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমান। এর আলামত হচ্ছে 
ক্িয়ামতকে ও শাস্তির সতর্কবাণীকে ভয় করা। শাস্তির কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার এ ওয়াদা 
সবার জন্য ব্যাপক ।) এবং ( পয়গন্বরগণ এ বিষয়বস্ত কাফিরদেরকফে শোনালেন যে, 
তোমরা যুজিদ্র মীমাংসা অমান্য করেছ। এখন আযাবের মীমাংসা আগত প্রায় অর্থাৎ 
আযাব আসবে। তখন ) কাফিররা (যেহেতু চরম মৃর্থতা ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত ছিল, 
তাই এতেও ভয় পেল না । বরং পুরাপুরি নির্ভয়ে সেই ) মীমাংসা চাইতে লাগল (যেমন 


পিটিঙা তাতে 


১৯৩৪১ ও ইত্যাকার আয়াত থেকে জানা যায় । ) এবং (যেমন সেই 


মীমাংসা আসল, তখন) যত অবাধ্য ও হঠকারী ছিল, সবাই (এ মীমাংসায় ) বিফল 
মনোরথ হল (অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে গেল। তারা নিজেদেরকে সত্যপস্থী মনে করে বিজয় ও 
সাফল্য কামনা করত। তাতে এ মনক্ষাম অপূর্ণ রয়ে গেল। ) 
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(১৬) তার পেছনে দোষ রয়েছে। তাতে গজ মিশানো পানি পান করানো হবে। 
(১৭) ডোক গিলে তা গান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক 
থেকে তার কাছে স্থত্যু আমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর 
আঘাব। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
€যে অবাধ্য. হঠকারীর কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, পার্থিব শাস্তি ছাড়া) তার সামলে 
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দোষখ ( এর শাস্তি) রয়েছে। এবং তাকে ( দোষখে ) এমন পানি পান করতে দেওয়া হবে, 
যা গ্জরত্ত (এর অনুরূপ) হবে-_যা (দারুণ পিপাসার কারণে ) ভোক গিলে গিলে 
পান করবে এবং (অত্যন্ত গরম ও বিস্বাদ হওয়ার কারণে ) গলার ভিতরে সহজে প্রবেশ 
ফরার উপায় থাকবে না এবং প্রতি দিক থেক তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে 
কিছুতেই যরবে লা; (এবং এমনিভাবে কাতরাতে থাকবে ।) এবং (এ শাস্তি পক অবস্থা- 
তেই থাকবে না। ধরং) তাকে আরও (অধিক) কঠোর আযাবের সম্মুখীন (সব সময়) 
হতে হবে। (ফলে অতাত্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যেমন আল্লাহ,বল্পেন $ 


৪83১১ কা জল ৪০ 229 পাতা পাঠ 
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(১৮) হারা স্থীক্স পালনকর্তার সম্তাশ্ম অবিশ্বাসী, তাদের অবন্থা এই যে, তাদের 
, কর্মসমূহ ছাইসফ্মের মত হার উপর দিয়ে প্রধল বাতাস বড়ে যার ধুলিঝড়ের দিন। তাদের 
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উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবতী গথগ্্ষ্টতা। (২৯) 
তুমি কি দেখনি যে, জাল্লাহ্‌ নভোমগুল ও ভূমগুল যথাবিধি সুজ করেছেন? যদি হিসি 
ইচ্ছা করেন, তবে তোখাদেরকে বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সুষ্ি জানগ্পন করবেন। 
(২০) এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই রূঠিন নয় । (২১) সবাই আজ্গাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান 
হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে £ জামরা তো তোমাদের জনুসারী ছিলাম---জত এব 
তোমরা আল্লাহ্‌র জাঘাব থেকে জামাদেরকে কিছুার রক্ষা করবে কি? তারা বলবে । 
হদি জাল্লাহ্‌ জামাদেরকে সঙ্গ দেখাতেন, তবে জামরা জবশ্যই তোমাদেরকে সথখখ 
দেখাতাম্। এখন তো আন্মরা ধৈর্ঘচ্যুত হই কিংবা সবর করি-_-সবই জাম্মাদের জন্য সন্মান 
--জামাদের রেহাই নেই। যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শন্মতান বলবে 
নিশ্চক্স আল্লাহ্‌ তোমাদৈরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং জামি তোমাদের সাথে ওয়াদা 
করেছি, অতঃগর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আম্মার কোন ক্ষন্মতা ছিহা মা, 
কিন্ত এতটুকু ঘে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা স্েমে 
নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভগ'সনা করোনা এবং নিজেদেরকেই তৎ'সনা কর । 
জামি তোমাদের উদ্ধারে সাঁহাধ্যকারী নই এবং তোমরাও জামার উদ্ধারে সাহায্যকারী 
নও । ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে ঘে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে, জমি তা অস্বীকার 
করি। নিশ্চয় হারা জালিম তাদের জন, রয়েছে হত্্রপাদায়ক শাস্তি ৷ 
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(যদি কাফিরদের ধারণা হয় যে, তাদের ক্রিয়াকর্ম তাদের জন্য উপকারী হবে, 
তবে এ সম্পর্কে সামগ্রিক নীতি শুনে নাও ষে)যারা পালনকর্তার সাথে কুফরী করে, 
কর্মের দিক দিয়ে তাদের অবস্থা এই, ( অর্থাৎ তাদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত এমন ) যে 
ছাই তক্ষম, (উড়ে যাওয়ার ক্ষেপে গুবই হালকা) যাকে ধূলিঝড়ের দিন প্রবল বাতাস উজ 
নিয়ে যায়। (এমতাবস্থায় ছাই তক্ষেমের চিহচ্মান্ত্র অবশিষ্ট থাকবে না, এমনিভাবে ) 
তারা যা কিছু কর্ম করে, তার কোন অংশ € অর্থা প্রতিক্রিপ্তাও উপকারের দিক থেকে) 
তাদের অজিত হবেনা । ছাইভস্গের মত বিফলে ঘাবে। ) এটাও অনেক দূরবর্তী পথশ্রষ্টতা। 
(ধারণা তো এরূপ যে, আমাদের ক্রিয্লাকর্ম সৎ ও উপকারী কিন্ত কার্ষক্ষে্দে প্রকাশ পাড়া 
অসৎ ও ক্ষতিকর- যেমন, মৃতিপূজা অথবা অনুপকারী, যেমন £ ক্রীতদাস মু কলা 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। যেহেতু তাদের কর্ম সত্য থেকে অনেক দূরে, 
তাই একে দূরবর্তী 'পথন্রষ্টতা বা ঘোরতর বিভ্রান্তি বলা হয়েছে। সুতরাং এপথে মুষ্টি 
পাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই। গক্ষান্তরে যদি তাদের ধারণা হয় যে, কিয়ামতের 
অস্তিত্ই অসম্ভব বলে আযাবের সম্ভাবনা নেই। তবে এর জওয়াব এই ষে,) তুমি ক্ধি 
€হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) এ কথা জান না যে, আল্লাহ্‌ তা*আলা নভোমণুল ও ভূমগুলকে যখা- 
বিধি (অর্থাৎ উপকারিতা ও উপযোগিতার সমন্বয়ে) সৃষ্টি করেছেন (এবং এতে বোবা হাল 
যে, তিনি সর্বশকিমান। সুতরাং) তিনি যদি চান, তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেদ 
এবং অন্য নতুন সৃঙ্টজীব আনয়ন করবেন এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। 
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২৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন। পঞ্চ ম খণ্ড 


(সুতরাং নতুন স্ষ্টজীব আনয়ন করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করা 
কঠিন হবে কেনঠ) এবং যেদি এরূপ ধারণা হয় যে, তোমাদের বড়রা তোমাদেরকে বাচিয়ে 
নেবে, তবে এর স্বরূপ শুনে নাও যে, ক্রিয়ামতের দিন ) আল্লাহ্‌র সামনে সবাই উপস্থাপিত 
হবে। অতঃপর নিম্নস্তরের লোক্ষ (অর্থাৎ জনসাধারণ তথা অনুসারীরা ) উচ্চস্তরের 
লোকদেরকে (অর্থাৎ বিশিষ্ট ও অনুস্তদেরক্ষে তিরস্কার ও ভৎ সনার ছলে ) বলবে £ আমতা 
(পৃথিবীতে ) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এমনকি ধর্মের ষে পথ তোমরা আমাদেরকে বলে- 
ছিলে, আমরা সে পথেরই অনুগামী হয়েছিলাম । € আজ আমরা বিপদে আছি ।) অতএব 
তোমরা কি আল্লাহ্‌র আযাবের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পার? (অর্থাৎ 
সম্পূর্ণ বাচাতে না পারলেও কিয়ৎ পরিমাণেও বাঁচাতে পার ক্কি£ ) তারা (উত্তরে ) বলবে £ 
(আমরা তোমাদেরকে বাঁচাব কি, স্বয়ং নিজেরাই তো বাঁচতে পারি না। তবে) যদি আল্লাহ্‌ 
আমাদেরকে (কোন ) পথ (আত্মরক্ষার্থে) বলতেন, তবে আমরা তোমাদেরকেও (সেই) 
পথ বলে দিতাম (এবং) এখন তো আমাদের সবার পক্ষে সমান-_আমরা অস্থির হই 


(যেমন তোমাদের অস্থিরতা ১ (৮9148 থেকে প্রকাশ পাচ্ছে এবং 
আমাদের অস্থিরতা 411) | ১০5) থেকে বোঝাই যাচ্ছে।) অথবা আত্মসংবরণ 


করি। (উভয় অবস্থাতেই ) আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। (সুতরাং এই প্রশ্নোত্তর 
থেকে জানা গেল যে, কুফরের পথের বড়রাও তাদের অনুসারীদের কোন কাজে আসবে না। 
মুক্তির এ সন্তাব্য পথটিও ভগুল হয়ে গেল। এবং যদি এরূপ ভরসা হয় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য উপাস্যেরা উপকার করবে, তবে এর অবস্থা এই ক্কাহিনী থেকে জানা যাবে যে,) যখন 
€(ক্িয়ামতে ) সব মোকদ্দমার ফয়সালা সমাপ্ত হবে (অর্থাৎ ঈমানদাররা জালাতে এবং 
কাফিররা দোযখে প্রেরিত হবে তখন দোষখীরা সবাই সেখানে অবস্থানকারী শয়তানের 
কাছে গিয়ে তিরস্কার করবে যে, হতভাগা, তুমি তো ডুবলেই, আমাদেরক্েও নিজের সাথে 
ভুবালে। ) তখন শয়তান (উত্তরে) বলবে £ (তোমরা আমাকে অন্যায় তিরস্কার করছ। 
কেননা,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সাথে (যত ওয়াদা করেছিলেন, সব) জত্য ওয়াদা 
করেছিলেন (যে, কিয়ামত হবে, কুফুরীর কারণে ধ্বংস অনিবার্য এবং ঈমানের দ্বারা মুক্তি 
পাওয়া বাবে) এবং আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম (যে, কিয়ামত হবে না 
এবং তোমাদের কুফরীর পথও মুক্তির পথ ) অতএব আমি সেসব ভুয়া ওয়াদা তোমাদের 
সাথে করেছিলাম । (এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা ষে সত্য এ্রবং আমার ওয়াদা যে মিথ্যা---এর 
ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্েও তোমরা আমার্‌ ওয়াদাকে সত্য এবং 
আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করেছ। অতএব তোমরা নিজে নিজেই ভূবেছ। “এবং যদি 
তোমরা বল যে, সত্য ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করা এবং মিথ্যা ওয়াদাক্ষে সত্য মনে করার 
কারণও তো আমিই ছিলাম, তবে কথা এই যে, বাস্তবিকই আমি কুমন্ত্রণাদানের পর্যায়ে কারণ 
ছিলাম, কিন্তু এটাও তো দেখবে যে, আমার কুমন্ত্রণা দানের পর তোমরা স্বেঙ্ছাধীন ছিলে, না 
অক্ষম ও অপারক £ অতএব বলাই বাহুল্য যে,) তোমাদের উপর আমার এ ছাড়া অন্য ক্ষোন 
জোর ছিল না যে, আমি তোমাদেরকে (পথভ্ত্রষ্টতার দিকে ) ডেকেছিলাম, অতঃপর তোমরা 
(স্বেচ্ছায়) আমার কথা মেনে নিয়েছিলে। যেদি না মানতে, তবে আমি বলপূর্বক তোমাদেরকে 
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সূরা ইবরাহীম ২৩৩. 
পথভ্রষ্ট করতে পারতাম না। যখন এটা প্রমাণিত) অতএব আমাকে (সম্পূর্ণ) ভৎসনা 
কর না (অর্থাৎ নিজেদেরকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত মনে করে আমাকে সামগ্রিক পর্যায়ে দোষী মনে 
করো না।) এবং (বেশী) ভৎসনা নিজেদেরকেই কর। কারণ আযাবের আসল হোতা 
তোমরাই । আমার কাজ তো নিরেট কারণ, যা দূরবর্তী এবং তোমাদের পথগ্রষ্টতাকে 
অপরিহার্য করে না। এ হচ্ছে ভৎসনার জওয়াব । পক্ষান্তরে তোমাদের কথার উদ্দেশ্য 
যদি সাহাহ্য প্রার্থনা হয় ॥ তবে আমি অন্যের সাহায্য কিভাবে করতে পারি, যখন নিজেই 
বিপদগ্রস্ত এবং সাহায্য প্রত্যাশী হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি জানি যে, ক্ষেউ আমাকে সাহায্য 
করবে না। নতুবা আমিও তোমাদের কাছে নিজের জন্য সাহায্য প্রত্যাশা করতাম । কেননা, 
তোমাদের সাথেই আমার সম্পর্ক বেশী। সুতরাং এখন তো) না আমি তোমাদের উদ্ধারে 
সাহায্যকারী (হতে পারি) এবং না তোমরা আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী হেতে পার। তবে 
আমি যদি তোমাদের শির ককে সত্য মনে করতাম, তবুও এ সম্পর্কের কারণে সাহায্য প্রার্থনার 
অবকাশ থাকত, কিন্ত) আমি স্বয়ং তোমাদের এ কর্মে অবিশ্বাসী (এবং একে মিথ্যা মনে করি) 
যে, তোমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে ) আমাকে (আল্লাহ্‌র ) শরীক সাব্যস্ত করতে । (অর্থাৎ 
মৃতি ইত্যাদির পূজার ব্যাপারে আমার এমন আনুগত্য করতে, যে আনুগত্য বিশেষভাবে 
আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। সুতরাং মৃতিদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা এর অর্থ শয়তানকে শরীক 
সাব্যস্ত করা। অতএব আমাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তোমাদের সাহায্য 
প্রার্থনা করারও কোন অধিকার নেই।) নিশ্চয় জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধা- 
রিত) রয়েছে। (অতএব আযাবে পড়ে থাক। আমাকে ভত্সনা করে এবং আমার কাছে 
সাহায্য চেয়ে কোন উপকারের আশা করো না। তোমরা যে জুলুম করেছ, তা তোমরাই 
ভোগ কর। আমি যা করেছি, তা আমি ভোগ করব । তাই এসব কথাবার্তার এখন আর 
কোন অর্থ হয় না। এ হচ্ছে ইবলীসের উত্তরের সারমর্ম । এতে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য উপাস্য 
দের ভরসাও ছিন্ন হয়েছে। কেননা, ইবলীসই হচ্ছে অন্য উপাস্যদের উপাসনার আঙল 
প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোস্তণ এবং প্রকৃতপক্ষে এ উপাসনা দ্বারা সে-ই অধিক সন্তষ্ট হয়। 
এ কারণেই কিম্মামতের দিন দোষখীরা তার সাথেই কথাবার্তা বলবে এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য কোন উপাস্যকে কিছুই বলবে না। যখন সে পরিক্ষার জওয়াব দিয়ে দিল, তখন অন্য- 
দের কাছ থেকে আর ফি আশা করা যায়। সুতরাং কাফিরদের মুক্তির সব পথই রুদ্ধ 
হয়ে গেল। এ বিষয়বন্তটিই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল । ) 
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(২৩) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং স€ কর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন 
উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, ঘার পাদদেশ দিয়ে নির্বরিপীসমূহ প্রবাহিত হবে! তারা তাতে 
পালনকর্তার. নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। যেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম । 





মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__৩০ 
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২৩৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তঙ্কসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তারা এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট 
হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে (এবং) তারা তাতে পালনকর্তার 
নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে । সেখানে তাদেরকে (আস্সালামূ আলাইকুম বলে ) সালাম 
করা হবে। € অর্থাৎ পরস্পরেও এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও । যেমন।আলাহ্‌ বলেন $ 


লরি ডু ৯5০ এপ তল পাতা পা 
০০৪৪৪৪০ আরও বলেনঃ ৬৩০ &-$ ৪০15 


এ 


&হঠ৯পাত ০ ৪টি জিপা্ণা পি পাকা ৮ 
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(২৪) তৃথি কি লক্ষ্য কর না, জাল্লাহ্‌ তা'জালা কেন ক করেছেন ? 
-সপবিদ্র বাক্য হলো পবিভ্র রক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাথা জাকাশে উদ্িত। 
(২৫) সে পালনকর্তার নির্দেশে জহরহ ফল দান করে । জাল্লাহ্‌ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত 
বর্গনা করেন---যাতে তারা চিন্তাত।বনা করে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনার কি জানা নেই (অর্থাৎ এখন জানা হয়েছে ) যে, আল্লাহ, তা'আলা কেমন 
(উত্তম ও স্থানোপযোগী ) উপমা বর্ণনা করেছেন কালেমায়ে তাইয়্যেবার ৷ (অর্থাৎ কালেমায়ে 
তওহীদ ও ঈমানের |) এটা একটা পবিস্র রক্ষসদৃশ (অর্থাৎ খেতুর বৃক্ষের মত ) যার 
শিকড় দৃঢ়ভাবে (মাটির অত্যন্তরে ) প্রোথিত এবং এ শাখাসমূহ সুউচ্চে উদ্থিত। (এবং) 
সে (অর্থাৎ রক্ষ ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রতি ঞতুতে (অর্থাৎ যখন তার ফলনের ধতু আসে ) 
ফল দান করে (অর্থাৎ যথেস্ট ফলন হয়, কোন খতু মার যায় না। এমনিতাবে ফলেমায়ে 
তওহীদ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লা্লাহ্‌র একটি শিকড় আছে অর্থাৎ বিশ্বাস যা মুপমিনের অন্তরে 
শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এর ক্রিছু ডালপালা রয়েছে অর্থাৎ সৎকমসম্হ। ঈমানের 
পর এগুলো ফলদায়ন্ষ হয়। এগুলোকে আকাশপানে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। 
এরপর এগুলোর ভিকিতে আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী সন্তষ্টির ফল অজিত হয়।) এবং আল্লাহ্‌ 
তা*আলা (এধরনের ) স্টান্ত লোকদের বেলার ) জন্য এ কারণে বর্ণনা করেন-__-যাতে তারা 
(এর উদ্দেশ্যকে ) ভালো'হ্াবে বুঝে নেয়। (কেননা, দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য চমৎকার ফুটে 
উঠে।) 
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5. পাতি 


29 08,5% রি পর রি $)120/5 


(২৬) এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা রুক্ষ । একে মাটির উপর থেকে 
উপড়ে মেওযা হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। (২৭) আল্লাহ্‌ তা'আলা মুপমিনদেরকে মজবুত 
ব্বাক্য দ্বারা মজবৃত করেন। পাধিবজীবনে এবং পরকালে । এবং জাল্লাহ জালিমদেরকে 
পথন্্জ্ট করেন। জাল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা, তাকরেন। (২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, হারা 
আল্লাহ্‌র নিক্নামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং ছুজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংন্সের 

আলয়ে (২৯) দোষখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না ন্দ আবাস। 





শু 









তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

এবং নোংরা কালেমার (অর্থাৎ কালেমায়ে কুফর ও শিরকের ) দৃষ্টান্ত এমন, যেমন 
একটি খারাপ রক্ষ (অর্থাৎ হান্যল রক্ষ), যাকে মাটির উপর থেক্ষেই উৎপাটিত করে নেওয়া 
হয় (এবং) তার (মাটিতে) কোন স্থায়িত্ব নেই। ("খারাপ বলা হয়েছে এর গন্ধ, স্বাদ ও 
রং-এর দিক দিয়ে অথবা এর ফলের গন্ধ, স্বাদ ও রং-এর দিক দিয়ে। এ হচ্ছে 848৮ 
পবিজ্র বিশেষণের বিপরীত । উপর থেকে 5 উদ্দেশ্য এই যে, এর শিকড় দূর গর্যস্ত 


হি ছা ৬৩ 


যায় না, উপরে-উপরেই থাকে । এ হচ্ছে ২৩ ৪০ 1 "শিকড় গভীরে প্রোথিত? 


এর বিপরীত এবং 91) ৬০) ৩ বাক্যটি এর তাকিদ। এর শাখার 


উধের্ব নাষাওয়া এবং এর ফলের খাওয়ার বস্ত্র হিসাবে কাম্য না হওয়া বর্ণনাসাপেক্ষ নয়৷ 
কাজেমায়ে কুফরের অবস্থা তদ্রপই । যদিও কাফিরের অন্তরে এর শিকড় আছে; কিন্ত 
সত্যের সামনে এর ক্ষয়প্রাপ্তি ও ৮১ হয়ে যাওয়া এ অবস্থারই সমতুল্য, যেন এর 
শে 85 ৩5 পলা রাও 
শিকত্ুই নেই। আল্লাহ্‌ বলেন 8 8০ 3 পক৯লমতবত) 105 ৩০ ৩৪৬ 
বলে কুফরের এই ক্ষয়প্রাগ্িতি ও পরাজয় ব্য করা উদ্দেশ্য। কাফিরের সৎকর্ম - 
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২৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র কাছে কব্ল হয় না। তাই এ রক্ষের যেন শাখাও ছড়ায় না। যেহেতু 
এ সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি অজিত হয় না, ফল ষে হয় না--একথাও স্পঙ্টত 
বোঝা যায়। যেহেতু কাফিরের মধ্যে কবূল ও সন্তষ্টির মোটেই সম্ভাবনা নেই, তাই 
খারাপ রক্ষের শাখা ও ফলের উল্লেখ নিশ্চিতরূপেই পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে কুফরের 
উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, এর অস্তিত্ব অনুভবও করা যায় এবং জিহাদ ইত্যাদির 
বিধি-বিধানে ধর্তব্যও। এ হচ্ছে উভয়ের দৃষ্টান্ত। অতঃপর প্রতিক্রিয়া বণিত হচ্ছে 8) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মু'মিনদেরক্ে মজবুত কথা দ্বারা (অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যেবার বরকত দ্বারা ) 
পাখিব জীবনে ও পরকালে (উভয় জায়গায় ধর্মে ও পরীক্ষায় ) মজবুত রাখেন এবং (নোংরা 
কালেমার অশুভ প্রভাবে ) জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদের উদয় জায়গায়-_-ধর্মে ও 
পরীক্ষায়) পথভ্রষ্ট করে দেন এবং কোট্টকে মজবুর্ত রাখা ও কাউকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়ার 
মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে। ) আল্লাহ্‌ তা'আলা (স্বীয় রহস্যের কারণে ) যা ইচ্ছা তা করেন। 
আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি (অর্থাৎ তাদের অবস্থা আশ্চর্যজনক ), যারা নিয়ামতের 
€শোকরের ) পরিবর্তে কুফরী করেছে £ (উদ্দেশ্য মন্ধার কাফির সম্পূদায়- দুররে মন- 
সুর) এবং যারা স্থজাতিকে ধ্বংসের গৃহ অর্থাৎ জাহান্নামে পৌছে দিয়েছে ? (অর্থাৎ তাদের- 
কেও কুফর শিক্ষা দিয়েছে । ফলে ) তারা তাতে (অর্থাৎ জাহান্নামে ) প্রবেশ করবে। সেটা 
মন্দ বাসস্থান। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে ঘে, তাদের প্রবেশ করা স্থায়ী ও চিরকালীন হবে। ) 


জানুষঙ্জিক জাতবা বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা*আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন 
যে, কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভফ্মমের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে 
যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ হয়ে যায় । এরপর কেউ 
87555787857 


পা পারা ৯ পিঠ পাটি প ৬৩ * ঠাপ পাস 5৪ টি 


হিট ডি উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম বাহাত সৎ হলেও তা 


টি প 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো । 


এরপর উল্লিখিত আযমাতসমূহে প্রথমে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কাফির ও মুমিনদের ক্রিক্াকর্মের দৃষ্টান্ত বণিত হয়েছে। 
প্রথম আয়াতে মুগমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি রক্ষের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরনা 
থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে রক্ষটচি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে 
ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা 
' থেকে মুক্ত। এ রক্ষের দ্বিতীয় গণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশপানে ধাবমান। তৃতীয় 
গণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। 
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সুরা ইবরাহীম ২৩৭ 


এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের ধিভিম উত্তি বর্ণিত আছে। 
সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেভুর রক্ষ | এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং 
চাক্ষ্ষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায় । খেডুর রক্ষের কাণ্ড যে 
উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয় __-সবাই জানে । এর শিকড়সমূহের মাটির গভীর 
অভ্যন্তরে পৌছাও সুবিদিত। এর ফলও সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। রৃক্ষে ফল দেখা 
দেওয়ার পর থেকে পরিপক্ু হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায় চাট্নী, আচার ইত্যাদি বিভিন্ন পম্থায় এ 
ফল খাওয়া যায়। ফল পেকে গেলে এর ভাগারও সারা বছর অবশিষ্ট থাকে। সকাল- 
বিকাল, দিবা-রাল্প, শীত-প্রীষ্স--মোটকথা সব সময় ও সব ধতুতে এটি কাজে আসে। এ রক্ষের 
শাসও খাওয়া হয়, এ রুক্ষ থেকে মিষ্ট রসও বের করা হয়। এর পাতা দ্বারা অনেক উপকারী 
বন্তসামগ্রী চাটাই ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এর আটি জন্ত-জানোয়াপ্পের খাদ্য । অন্যান্য 
বৃক্ষের ফল এরাপ নয়। অন্যান্য বক্ষ বিশেষ খতুতে ফলবান হয় এবং ফল নিঃশেষ হয়ে 
যায়-_সঞ্চয় করে রাখা হয় না এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। 


তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকিম হযরত আনাস রো)-এর রেওয়ায়েতে 
বর্ণনা করেন যে, রস্লুজ্লাহ্‌ (সা) বলেছেন £ কোরআনে উল্লিখিত পবিজ্ত রুক্ষ হচ্ছে খেজুর 
বক্ষ এবং অপবিভ্র রক্ষ হচ্ছে হান্যল (মাক্াল ) রক্ষ। --(মাযহারী ) 


মসনদ আহ্মদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা) 
বলেন £ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ সা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম । জনৈক ব্য্তির 
তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শীস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে একটি প্রশ্ন 
করলেন £ বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে-মু'মিনের দৃষ্টান্ত । (বুখারীর 
রেওয়ায়েত মতে এছ্থলে তিনি আরও বললেন যে, কোন খতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) 
বল, এ ক্ষোন্‌ বৃক্ষ £ ইবনে ওমর বলেন ঃ$ আমার মনে চাইল যে, বলে দিই-_-খেডুর রক্ষ। 
কিন্ত মজলিসে আবূ বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন 
তাদেরকে নিশ্দুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্থয়ং রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন £ এ হচ্ছে খেড়ুর রুক্ষ । ৃ 

এ রুক্ষ দ্বারা মু'মিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয্ম্যেবার মধ্যে 
ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। 
কামেল মুমিন সাহাবী ও তাবেয়ী। বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল 
নয়, যারা ঈমানের মুকাবিলায় জানমান ও কৌন কিছুর পরওয়া করেন নি। দ্বিতীয় কারণ 
তাঁদের পবিন্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা দুনিয়ার নোংরামি থেকে-সব সময় দূরে সরে থাকেন 
৮০৪ -পৃজ্তের ময়লা আবর্জনা উচু রুক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি শুণ হচ্ছে 


টি শট & 


০১০ ৩০1. --এর দৃষ্টান্ত । তৃতীয় কারণ এই ঘে, খেভুর রক্ষের শাখা যেমন 
আকাশের দিকে উচ্চ ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফল্লাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আক্ষা- 


টঞ্জা এ ০৪ পাজি 


শের দিকে উ্থিত হয় । কোরআন বলে $ ০০) ০1 ১৯৫৫ 4) _অরথা 
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২৩৮ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
পবিন্র বাক্াবলী আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে উঠানো হয় । উদ্দেশ্য এই খে, মু'মিন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার যেসব যিকির, তসবীহ-তাহ্লীল, তিলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো 
সকাল বিকাল আল্লাহ্‌র দরবারে পৌছতে থাকে । 

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর রক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব খতুতে 
দিবারান্র খাওয়া হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব খতুতে 
অক্াহত রয়েছে এবং খেডুর রক্ষের প্রত্যেকটি বন্ত যেমন উপকারী, তেমনি মুগমিনের প্রতোক 
কথা ও কাজ, ওঠা-বসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক । 
তবে শর্ত এই যে, কামিল মানুষ এবং আল্লাহ্‌, ও রসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে। 

বু জি ০৩৭ 

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, ১৬ //68517 বাকো 95 
শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্ত এবং ১৬১. শব্দের অর্থ প্রতি মুহ্ত। অধিকাংশ 
তফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন । কারও কাযপও অন্য উক্তিও রয়েছে । 

কাফিরদের দৃষ্টান্ত 8 এর বিপরীতে কাফিরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে 
খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ অর্থাৎ ঈমান, 
তেমনি কালেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম । পূর্বোন্লিথিত হাদীসে 

৪:১+৯ ৪ 025 -অর্থাৎ খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা 

হয়েছে। কেউ ফেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন। 

কোরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরাপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় তূগর্ভের 
অভ্যন্তরে বেশী যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ রক্ষকে সমূলে উৎপার্টিত করতে 


€প& ন্ট & ৮2585 

পারে। ৮১) ঠা 95০ ৬০] বাকোর অর্থ তাই। কেননা, এর আসল অর্থ 
কোন বন্তর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন কষা । 

কাফিরের কাজকমকে এ রক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। এক. কাফিরের 
ধর্মবিশ্থাসের ক্ষোন শিকড় ও ভিতি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। দুই. দুনিয়ার 
আবর্জনা দ্বারা প্রভাবাচ্িবিত হয়। তিন. বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ কাফিরের ক্রিয়াকর্ম 
আল্লাহ্‌র দরবারে ফলদায়ক নয় । 

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঃ এরপর মুমিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়যেবার একটি 
বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আমাতে বণিত হয়েছে £ 


টে & পা কেপ 1 পি 5 পা 

2১ কি, ০০১৮৪] এ এ ৮৩ 1 ডা এবি 

মগ & গে চি 

ইসি । ৪১ --অর্থাৎ মুমিনের কালেমায়ে তাইয়োবা মজবুত ও অনড় রক্ষের মত একটি 


//4.109119021-0017 


সূরা ইবরাহীম ২৩৯ 


প্রতিজ্ঠিত উত্ভি । একে আল্লাহ্‌ তা'আলা চিরকাল কায়েম_ও প্রতিজ্ঠিত রাখেন---দুনিয়াতেও 
এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্‌র মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে । 

উদ্দেশ্য এই যে, এ ফালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকে, যদিও 
এর মুকাবিলায় অনেক ধিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত 
রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আয্লাতে 
পরকাল বলে বরষখ অর্থাৎ “কবর জগণ্' বোঝানো হয়েছে। 


কবরের শাস্তি ও শান্তি কোরজান ও হাদীসের বারা প্রমাগিতঃ রস্লুল্লাহ্‌ (সো) 
বলেনঃ কবরে মুমিনকে প্রঙ্গ করার ভয়ংকর মুহ্র্তেও সে আল্লাহ্‌র সমর্থনের বলে এই 


কালেমার উপর কায়েম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইললারাহ নুহাস্মাদুর রাসূতুল্াহ্র সাক্ষ্য 
নপা1প৯ 


দেবে। এরপর বলেন £ আল্লাহ্‌র বাপী৩-3010 58 1১৩৭, 53] 4৮০44 


18 পণ্ড 8৮5 ণ 

॥/৮1.5 2 ৬) ১ ৪231 ০৪ ওর উদ্দেশ্য তা-ই । এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে 
আযেব রো) বর্ণনা ক্করেছেন। এছাড়া আরও প্রায় চক্লিশজন সাহাবী থেকে একই বিষয়- 
বন্তর হাদীস বণিত আছে। ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর প্রস্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। 
শায়খ জালালুদদীন সূমূতী স্বীয় কাব্যপুস্তিক্ষা ৩৬%+)] ১৬৫ ৬০৯৫9 1এবং 
95 এ € 7৯ এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির 


বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আম্মাতে আখিরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে 
কবরের আধাব ও সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। 


স্থত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
এবং এ পরীক্ষায় সাফল্য ও অরুতকার্যতার ভিভিতে সওয়াব অথবা আযাব হওয়ার বিষয়টি 
কোরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র সত্তরটি মুতাওয়াতির 
হাদীসে সুস্প্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে । ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার 
অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই সওয়াব ও আযাব 
দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু 
বুঝে নেওয়া যথেস্ট যে, কোন বন্ত দৃষ্টিগোচর না হওয়া সেই বন্তটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার 
প্রমাণ নয় । জীন ও ফেরেশতারাও দুষ্টিগোচর হয় না, কিন্ত তারা বিদ্যমান রয়েছে । 
বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশুন্য জগ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারও 
দৃষ্টিগোচর হত না।.কিন্ত অস্তিত্ব ছিল। হুমস্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে বিষম 
কম্টে অস্থির হতে থাকে ॥ কিন্ত নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তাটের পায় না। 


নীতির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা 


///.1091190721-0017 


২৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নিতান্তই ভূল। সৃষ্টিকর্তা যখন রসূলের মাধ্যমে পর জগতে পৌছার পর এ আষাব ও সও- 
স্লাবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য । 


পি পে ি রা 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে $ ৩) ৬0141 ০ ১-_অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 


তা'আলা মুমিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফজে কবর থেকেই 
তাদের শাস্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জাজিম অর্থাৎ অস্বীকারকারী কাফির 
ও মুশরিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে 
না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আযাবে জড়িত হয়ে পড়ে । 


টি পালা পাঠ টিপারিতরী পা 


প 692 ৩4) ৫০২ ১-- অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যা চান তাই করেন । তাঁর 


ইচ্ছাকে রুখে দীড়ায় এরাপ কোন শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ, হুযায়ফা ইবনে এয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেন $ মু'মিনের এরাপ বিশ্বাস রাখা 
অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অজিত হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা 
অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্ত অর্জিত হয়নি, তা অজিত হওয়া 
সম্ভবপর ছিল না। তীরা আরও বলেন $ যদি তুমি এরাপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার 
আবাস হবে জাহান্নাম। 
গর শা চিঠি পাছত 
)1১7৪০ 5 15517 18 &1 ৪ ২০১ 194 ডি 
পাব হি প পা পাশা উতর তা পতল ও 
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চারি ন বরন 
কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে 
পৌছিয়ে দিয়েছে? তারা জাহাল্মামে প্রস্লিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস। 


এখানে “আল্লাহ্‌র নিয়ামত" বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক 
উপকার সম্পর্কিত নিয়ামত. বোঝান যেতে পারে । যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, 
জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত 
বিশেষ নিয়ামতসম্হও। যেমন শী গ্রন্থ এবং আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনা- 
বলী। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রন্থিতে, ভ্মণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগ্যত 
মানবজাতির হিদায়তের সামগ্রীরূপে বিদ্যমান রয়েছে ৷ 

এই উভয় প্রকার নিয়ামতের দাবী ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও শক্তি 
সামর্থ্য সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর নিয়ামতের কৃতজতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যে 
আত্মনিয়োগ করুক । কিন্ত কাফির ও মুশরিকরা নিয়ামতের রুতক্ততা প্রচাশূ- করার 
পরিবর্তে অক্ুকতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে । এর ফলশ্তিতে: তারা সমগ্র 
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সুরা ইবরাহীম ২৪১ 
মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে । 


বিধান ও নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয্াতন্রয়ে তওহীদ ও কলিমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা 
ইঙ্লাল্লাহ্‌র মহাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও ফলাফল এবং একে অস্থীকারের অমঙ্গল ও মন্দ 
পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ এমন অক্ষয় ধন যার বরকতে ইহকালে, পরকালে এবং 
কবরেও- আল্লাহ্‌র সমর্থন অর্জিত হয়। একে অস্বীকার করা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহেকে 

আযাবে রূপান্তরিত করারই নামান্তর | 
৮ পাপাপা 
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(৩০) এবং তারা জালাহ্‌র জন্য সম্মকক্ষ স্থির করেছে, ঘাতে তারা তার গথ 
থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বঙ্গুনঃ মজা উপভোগ করে নাও। জতঃগর তোমাদেরকে জঙ্গির 
দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৩১) জামার বান্দাদেরকে বাজ দিন ঘারা বিশ্নাস স্থাপন করেছে, 
তারা নামাষ কায়েম রাখুক এবং আমার দেওয়া রিঘিক থেকে লোপনে ও প্রকাশ্যে বয় করুক 
গ্দিন আসার জাগে, যেদিন কোন বেচা -কেনা নাই এবং বন্ধুত্ব ও নাই। (৩২) তিনিই 
জাল্লাহ্‌ ঘিনি নন্োমগুল ও ভূমগ্ুল সৃজন করেছেন এবং জাকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে জতঃ 
পর তাদ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিঘিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের 
জাজাবহ করেছেন, ঘাতে তাঁর জাদেশে সমুত্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের 
সেবাম্ম নিয়োজিত করেছেন । (৩৩) এবং তোমাদের সেবায় নিয্লোজিত করেছেন সূর্যকে এবং 
চন্্রকে সর্যদা এক নিয়মে এবং রান্ত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন । (৩৪) 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-৩৯ 
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২৪২ তফসীর়ে মা'আয়েফুজ-২কংরজন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যে অক বন্ত োমায়া চেয়েছ, ভায প্রভোকটি থেকেই কিনি তোমাদেরকে জিলেছেহ। হাজি 
জাজাহ্‌র নিয্লামত গলনা কর, তবে ওলে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ জনা 
জন্যায়কারী জরুতক্ঞ ৷ 





তফসীযের আযা-হংেগ ৪ 

এবং (উপয্ে বলা হয়েছে যে, তারা নিয়ামতের শোকর করার পরিবতে কুসুরী 
করেছে এবং নিজ জাতিকে জাহান্ামে পৌক্ছিয়েছে। এই কুফরীও পৌছানোর বিবরণ 
এই ঘে) তায়্া আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, যাতে (অন্যান্মকেও ) তাঁর দীনের 
এথ থেকে বিচ্যুত করে দে়। (সুতয়াং অংশীর্গার সায্ত্ত করা হচ্ছে কুফর এবং 
জন্ডান্যফে গ্রুত্ত করা হচ্ছে জাহানাছে পৌছানো )। জাপনি (তাদের সবাইফে ) বলে 
দিম £ কিছুদিন মজা? উপতোগ্গ কয়ে নাও। কেননা, গরিপরমে তোমাদেরকে ছোষছে 
যেতে হযে। . (নল্জা উপভোগের অর্থ কৃক্ষুকী অবস্থায় খাসা । কেননা গ্রতোক ব্যক্তি নিজের 
ধর্মহতেয় হঙ্ে এক ধরানেরা ভূস্তি হনুক্তব করে। অর্থাৎ আরাও কিছু দিন কুফরী করে 
নাঁও। এক্ট' ভীতি প্রদর্শন। ফেলনা উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু তোমাদের জ্বাছাম্ামে যাওযা 
অবশ্যসাষী, তাই ভোমাদের কুসুন্টী ছেফে বিরত হওয়া হঠিন। যাক, আরও কিন্ছু ঙিন 
এপ্ডাবেই অতিবাহিত করে নাও । এরগকা ভো এ বিপদের সজ্মৃখখীন হতেই হবে। এবং) 
আফা যেসব ঈয়াননাবা বান্ছা, আছে (ভাদেরাকে এ অকুত্তক্ততার়া শাস্তি সম্বর্কে ছ শিকার 
করে ভা থেকে যুক্ত রাখার জন্য ) তাদেরকে বজে ছিন £ ভাবা (এক্ডাবে নিয়ামতের শোকর 
আনায় কক যে) নাষাষ প্রতিষ্ঠিত ককক এবং আমি হা কিছু ভাঙেরকে দিয়েছি, তা 
খেকে (শড়ীয়াতেয় নিয়ায জনুষাযাই ) গোপনে ও প্রকাস্যে (হঙ্ছন যেজপ আফোগ হয) ব্যয় 
কক্ুক্ষ, এজন দিন আসা গবে যেলিন ক্রয়-বিক্রয় হবে লা এবং বন্ধুক্ হবে না। (উদ্দেশ্য 
এই হে, বাসসিক ও জাখিক ইফাজতে আব্মনিয়েগ কক । এটাই নিজাহতের শেন )। 
ভিজ্িই আন, ফিনি নন্ভোহতুজ ও ভক্ষণ কৃষ্টি কয়েছেন এবং আফাশ ছেকে পানি 
বর্ষ কর্োছেন। জভ্তঃগর এ গনি ছায়া ভোমাদের জন্য ফজ জান্তীয় রিখিক সৃষ্টি করেছেন 
এফং তোমাদের উদ্বকারাহঙ্থে নৌকা (ও জংহন্থ ) কে (স্বীয় শক্তিয ) জনুবর্তী কক্পেছেন, 
হাতে জঙ্গাক্য নিঙ্গেশে (ও কুদ্দরাতে ) সস্ু্ে চজধতআ করে (এবং তোমদেত ব্যবসা-বানিজ্য 
ও স্্রষদের উদ্দেন্য হাজত হয়) একং তোাজের উদ্দক্ণরার্থে নদ-নদীকে (স্বীয় শশ্তিঝা) 
অনুবত্তী কাযোছেন (হতে ভা খেকে গনি খুন কল । জজ ষেতন কর এবং নৌ চাও ) 
এবং ভোহাদের উপ্কারদির্থে সূর্থ ও চকে (স্বীয় শক) জনুঙ্ধষী করেছেন, হারা সঙ্গা- 
অর্থ চন্জস্খই থরকে, (যাত্তে তোষাদেয় আব উত্তাপ ইত্যাদির উপকফাস ছয়) এবং 
ভোবানেড উদ্কংকাছে জাত ও দিকে (সবই শক্তিন্য ) জন্ঙ্বযী করেছেন (তে তোদের 
জছিকা ও যুহ-সহহ্ছাত্দের হ্ডবস্থা হয় )। এবং যেষে বস্ত জোফর তেয়েছ (এফং যা তো 
দে উফোস্ী হয়েছে ) ভায়া প্রতেরহটি ভোযাদেবফে দিয়েছেন । ( শুখু উত্জিদ্থিত্ত সন্ত 
_ হস্ৃহই কেন) আজাহ্‌ জাজ নিয়ামত (ততো এত জঙ্গগিত হে) হি ( এগুজেহক ) গঙ্থনা 
কর, তবে শুণতিতভেও শেষ করতে পারবে লা। (কিন্তু) সত্য এই ষে, মানুষ খুব অন্যায়কায়ী 
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পুরা ইবরাহীম ২৪৩ 


'তাহ অক । (তাঁরা জাজাহ্র নিক্লাঅতসস্হের কদর ও শোসছা করে না। বরং উল্টা 
কুকুর পাপ কাজ (রিপ্ত ছল ॥ খ্েমন পুর্বে বজা হয়েছে । 


5 & পর্তান 85৮ ৮5 শিপলু 


1) এ ৪০58 এ ৩৪ 0 51580 


জানুহাজক জাতব্য বিহয় 


সূরা ইবরাহীমের শুরুতে রিসালত, নবুয়ত ও পরকাল সম্পর্কিত ঘিষয়বস্ত ছিল। 
প্রয়পর তওযটিদের ফষীরত, কলোয়ে কুক্ষর ও শিরকের নিন্দা দৃশ্টান্ডের আধ্যমে বর্ণিত 
হয়েছে। অতঃপর এ ব্যপারে মুশরিকদের নিন্দা কয়া হয়েছে যে, তারা আজাহ্‌র নিগ্ামতের 
শোকর করার পরিবর্তে অরুতজ্তা ও কুফরী পথ বেছে মিয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের নিন্দা এরং তাঁদের 
অঞুভ পরিণান্গ উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর 
আদায় করার জন্য কতিপন্ন বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে 
আল্লাহ্‌র মহান নিয্ামতসম্হ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নিল্পোজিত না 
করতে উন্থদ্ধ করা হয়েছে । 


শব্দার্থ ও ভীক্া ও 41১4 শন্দটি ১১.-এর খহবতন। এর জার্থ সমলুষ্ষয, 
সঙ্গান। প্রতিমাসমূহকে 91১৮ বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে 
আল্লাহ্‌র সমচুর্য সাবাত্ত করে রেখেছিজ। ৫2৮) শব্দের অর্থ ফোন বন্ত দ্বারা 
সা্সক্লিক ভাবে কয়েকদিন উপরুূত হওয়া । আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতরাদের নিদ্দা 
করে বলা হয়েছে ঘে, তারা প্রতিম্াসমূহাকে আল্াহ্‌র সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার আব্যান্ত 
করেছে। রস্লুজানু সো)কে আদেশ দেওয়া হযেছে £ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা 
দুনিল্লার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক । তোমাদের শেষ পরিপতি জাহাল্লামের 
অগ্রি। ৮ 

স্বিতীপ্ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হয়েছে £ ( মক্কার কাঁফিররা তো আল্লহ 
নিরামতকে কুক্ুরী দ্বায়া পরিবর্তন করে নিল্পেছে ) আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে 
স্বপুন ষে, তারা নাহাস কায়েম করুক এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে গিয়েছি, তা খেকে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে আজাহ্‌র পথে ব্যয় করুক । এ আয়াতে সুপন্মিন বান্দাদের জন্য বিকাট 
সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে । প্রথমে আজাহ্‌ তাআলা তাদেরকে নিজেদের বাদ্দা লেছেন, 
এরপর ঈমান-ওণে শুপাস্বিত করেছেনে, অতঃপর তাদেরক্ষে চিন্থারী সুখ ও সম্প্যানদানের 
পন্ধতি লে দিয়েছেন ঘে, ভারা নামায কাম্মেম করুক । নাম্নাফের সময়ে অর্লাসতা এরং 
নামামের সুষ্ঠ নিক্মযাররীতে জুটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ্‌ প্রদত রিথিক খেকে কিছু 
তার পথেও স্বায় করুক। ব্যয় করার উদ্ধয় পদ্ধতি বৈধ রাখা হয়েছে----গোপনে অথবা 
পকালো। চোষে ক্লোন আরিম সক্সেন 2 আরম আাকাত ফিতরা ইত্যাদি প্ররাণ্্যে হওয়া উচিত 
স্প্মাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আল নকল সদকা-খয়রাত গোপনে দান করা উচিত 
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২৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যাতে প্রিয়া ও নাম-যশ অর্জনের মতো মনোতঙ্গি সৃষ্টির আশংকা না থাকে। ব্যাপারটি 
আসলে নিয়াতের উপর নির্ভরশীল | যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিপ্না ও নাম যশের 
নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযিলত খতম হয়ে যায়_ ফরয হোক কিংবা নফল। পক্ছান্তরে 
যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয়ক্ষেন্ত্রে প্রকাশ্যে দান 
করা বৈধ । 

ঠি শত পর ৮ ঠক তত ৪ ঈত রি নি হি 
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&/১. এর বহুবচন হতে পারে । এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ৃহ্ব। একে 815 (১০ ৮১3 । 

এর ধাতৃও বলা যায় , যেমন ৭৩৩ ইত্যাদি। এমতাবছ্থায় এর অর্থ 
দু'ব্যক্তি পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধৃত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামায ও সদকার নির্দেশের 
সাথে সম্পকর্যুক্ত। 

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ্‌ তা'আলা নামায গড়ার এবং গাফিলতিবশত বিগত 
যমানার না গড়া নামাযের কাযা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ 
টাকা-পয়সা ও অর্থসম্পদ তোমার করায়ন্ত রয়েছে । একে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে 
চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার । কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যখন এ দু*টি 
শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার দেহও নামায পড়ার যোগ্য 
থাকবে না এবং তোমার মালিকানায় ও কোন টাকা-পয়সা থাকবে না, যদ্দ্বারা কারও পাওনা 
পরিশোধ করতে পার । সেদিন ক্ষোন কেনাবেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্বীয় জুটি ও 
গোনাহের কাফ্ফারার জন্য কোন কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং 
সম্পর্কও কোন কাজে আসবে না। ক্ষোন প্রিয়জন কারও পাপের বোঝা বহন করতে ' 
পারবে না এবং তার আযাব ক্কোনরাপে হটাতে পারবে না। 

এ দিন” বলে বাহ্যত হাশর ও কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও 
হতে পারে । কেননা, এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারও 
দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারও মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাক্ষে না। 


বিধান ও নির্দেশ $ এ আয়াতে বলা হয়েছে £ কিয়ামতের দিন কারও বন্ধুত্ব কারও 
কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধূত্বই সেদিন কাজে আসবে না। কিন্তু 
যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সন্তষ্টির ভিতিতে এবং তাঁর দীনের 
কাজের জন্য হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনও উপকারে আসবে । সেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহ্‌ হাদীসে এ 
85274 ৩৪৯৫৩ ৯৩ 


বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে । কোরআন পাকে বলা হয়েছে £ (৮82৯ ১৫০ তত 2৯৮1. 
কটি রী 


পাঞ 582 তিউল ৮ পা টা - 
৩৯৪৫৬) £ 12 ১৭ ০১) “অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা গরস্পরে বন্ধু ছিল, সেদিন - 
৪ ্ ৮. 


লগ 
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পরস্পরে শঙ্প হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ঞ হয়ে যেতে 
চাইবে। কিন্ত যারা আল্লাহ্‌্ভীরু, তাদের কথা ভিম্ন। আল্লাহ্‌ভীরুরা সেখানেও সুপারিশের 
মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন। 


তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনেকগুলো নিপ্নামত স্মরণ 
করিয়ে মানুষকে ইবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সম্তাই হল যিনি আসমান ও জমিন সৃঙ্টি করেছেন, যাদের ওপর মানুষের অস্তি- 
ত্বের সুচনা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল । এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, 
যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলো তোমাদের রিষিক হতে 


পারে। ৩১1) শব্দটি ৪)৯-. এর বহবচন। প্রত্যেক বন্ত থেকে অজিত ফলা- 
ফলকে ৪০ বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্ত, পরিধেয় বন্ত এবং বস” 
বাসের গৃহ--সবই ৩১1০ শব্দের অন্তভূ্ । কেননা, আয়াতে ব্যবহাত 
ও) শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে। . ৮ মাষহারী,) 


অতঃপর বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তাঁআলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে 
বিলেত জান এক আল্লাহ্র নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত 
03 শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব জিনিষের ব্যবহার তোমাদের জন্য 
সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা-লক্কড়, নৌকা তৈরীর হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ 
ব্যবহারের জান-বুদ্ধি--সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবি্ষ্তার 
গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে । কেননা, নৌকা ও 
জাহাজে যেসব বন্ত ব্যবহাত হয়, সেগুলোর কোনটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। 
আল্লাহ্‌র সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিক্ষারের 
মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্থক্নং তার অস্তিত্ব, 
হাত-পা, মস্তি্ষ এবং বৃদ্ধিও তার নিজের তৈরী নয়। 

এরপর বলা হয়েছেঃ আমি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দরকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। 


পাল তা 


এরা উভয়ে সর্বদা একই গতিতে চলাচল করে । ৬5$%০ 1১ শব্দটি ৬15 থেকে 


উত্তৃত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই ঘে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে 
পরিণত করে দেওয়া হয়েছে । এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরাপ নয়. যে, তারা 
তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে । কেননা, সূর্য ও চন্দ্রক্ষে মানুষের আাধীন চলার অর্থে 
বাজিগত নির্দেশের অনুবতাঁ করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত । 
কেউ বলত, আজ দু'ঘন্ঠা পর সূর্যোদয় হোক্ষ। কারণ, রাতের কাজ বেশী । কেউ বলত, 
দু'ঘণ্টা আগে সূর্যোদয় হোক ।.. কারণ, দিনের কাজ বেশী । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান 
ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবতী করেছেন ঠিকই । কিন্ত এরাপ অর্থে করেছেন যে, ওগুলো 
সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার অপা'র রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে 
এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মজীর অধীন। 


ড///.0910190721-0017 


হত তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরজান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


.. এমনিভাবে রাত ও দিদকে মানুষের অনুবতা করে দেওয়ার অর্থও এরাপ যে, এগ্ডজেটকে 
মানুষের সেবা ও সুখ বিষানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে । 


88558 ০৩ পড28৩82৫0৩ 


৪ 5৬১ ৬০ ৬০ 05 ৬৮০ (৮6 2---অর্থানৎ আল্াহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে এ 


সসুদয় বন্ত গিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আজাহ্‌র দান ও পুরস্কার কারও চাওয়ার ওপর 
নির্ভরশীল নয় । আমরা নিজেদের অভিত্বও তাঁর কাছে চাইনি । তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া 
ক্যতীতই দিয়েছেন --_ 

৭976 ৬০ ৮০ 888৫6 ও 22 ৮৯০) 


--জামি ছিজাম না এবং আমার তরফ থেকে কোন তাকিদও ছিল না। তোমার 
অনুগ্রহই আমার না বঙ্সা আকাংখা শ্রবণ করেছে ।” 


আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো 
চাওয়া ছান্বাই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাষী বায়ষান্তী এ বাক্যের 
জর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোম্/দেরকে প্রত্যেক এঁ বন্ত দিয়েছেন, যা 
চাওঞনর যোগ্য, যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই। 
কারণ, যানুঘ সাধারণত যা ফা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেওয়া হয়। যেখানে 
বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখ্খানে সংশ্লিষ্ট ব্যন্তিৎর জন্য অথবা সারা বিশ্বের 
জন্য কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্ত সর্বজ আল্লাহ্‌ জানেন 
যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য অথবা সমগ্র 
বিশ্ষের জন্য বিপদের কারণ হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নিয়ামত। 
কিন্ত জানের জ.টির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়। 

পি জী তা পাপ ৯৬5৫ 8৫ 


৬ 9০3 8 41 8৮3 0১ 5 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'জালার নিয়ামত এত 
অধিফ যে, সব মানুষ একক্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইজে গণে শেষ করতে পারবে না। 
মানুষের নিজের অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগঞ্চ। চক্চু, কপ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি 
প্রশ্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্‌ তা“আলার অন্তহীন নিয়ামত নিহিত রয়েছে। শতশত 
সক, নাভুল ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাট্টি সর্বদাই কাজে মশগুল 
রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমষগল, ভূমন্ডজ ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃল্টবন্ত, সমুদ্র ও পাহাড়ে 
জবন্ছিত সৃস্টব্য ৷ জাধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষ ও 
এলো কুজ-ফিনাল্পা-করতে পারেনি । এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে 
নিয়ামত এনে করা হয়, নিয়ামত সেওলোতেই সীমাবদ্ধ নয় £ বরং প্রতোক রোগ প্রত্যেক 
কষ্ট, প্রত্যক্ষ বিপদ ও প্রত্যেক শোক ও দুঃখ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা ম্বতন্ত 
নিয়াঙ্গত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত 


//4.09119021-0017 


অন্ধা ইবক্লাহীন ২৪৭ 


হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এখেফে অনুমান করা যায় যে, আজ্াহ্‌ 
তাশআজার সন্পূর্শ দান ও নিয্ামতের গণনা কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়। 

অসংখ্য নিয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোক জরুয়ী হওয়াই ছিজ 
ইনসাফের দাবী । কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'জালা দুর্বজমতি মানুষের প্রতি জমেক জনুষ্রহ করেছেম। 
মানুষ যখন সতোর খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করায় সাধ্য তায় 
নেই, তখন আল্লাহ্‌ তা'জাজা ও স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থজাভিখিত্ করে নেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা দাউদ (আ)-এর এ ধরনের স্বীকারোজিত্র ভিত্তিতেই বলেছিজেন $ 

১511১ ৩১) এ এ ৪1 অর্থাৎ ্বীকাঃরাক্তি করাই শোকর আদায়ের 
জনা ষথেষ্ট। 


চি জিলঠজিউপ্ ০৪ 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 3৯5 ৮ 5445) ৩১ 25)11 -অর্থাৎ মানুষ 


খুবই জালিম এবং অত্যধিক অক্কৃতজ । উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে 
অভিষোগ থেকে পবিস্র রাখা, একজন রহসাবিগের পক্ষ খেকে এসেছে বিধায় ধিপগফে 
নিয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সথ ও শান্তিতে সর্বাস্তঃকর়লে আল্লাহ্ম্ প্রতি কৃতক্ত হওয়াই 
ছিল ইনসাফের তাকিদ। কিন্ত সাধারণত মানুষেয় অভ্যাস এ খেকে তি্। সামাম্য 
কস্ট ও বিপদ দেখা দিজেই তারা অধৈর্য হয়ে গড়ে এবং ফাতরকণ্ঠে তা বাত কয়াতে গুয় 
করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি াত করলে ভাতে মত হয়ে আল্লাহকে ভে যায়। এ ফায়ণেই 


ঠ ৪০৮ ৬৪০ 


গর্ববতী জায়াতে খাটি মুমিনের গুণ 9০ ও 08৯৯ (অধিক্ষ সরকারী, 
অধিক শোকরকায়ী ) ব্যক্ত হয়েছে! 

ভিজ তাএ25 ৮5৪০১ 
টি তে ডে 0 $2& 
৮৪% । 8555225১০৮9, 25) 25) 
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২৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


২6578055446 04৬2) ৮৮০০০। 
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৮৬ শা 
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পাতি তা পাঠ পা ণ ৫ 526 $ (8 
28 905 $৩)1%+ 2-১৯। ৬5৪ ও ১০৫ 
১০৪ 


(৩৫) যখন ইবরাহীম্ম বললেন £ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন 
এনং আমাকে ও আমার সন্তান-সম্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দুরে রাখুন। (৩৬) হে পালন- 
কর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, দে 
আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরয় দয়ালু । (৩৭) 
হে জামাদের পালনকর্তী, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সম্পিকটে ঢাষা- 
বাদহীন উপতাকায় আবাদ করেছি হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম 
রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকুষ্ট করুন এবং তাদেরকে 
্ষল্লাদি দ্বারা রূযী দান করুন, সম্ভবত তারা কুতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের 
গালনকতাঁ, জাগনিতো জানেন আমরা যা কিছু গোগনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। 
আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয় । (৩৯) সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহরই, যিনি আম্মাকে এই বার্ধক্য ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার 
পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামাষ কাল্পেমকারী 
করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও । হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবৃল 
করুন আগার দোয়া। (৪১) হে আমাদের গালনকর্তী, আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং 
৪ ক্ষমা করুন, ঘেদিন হিসাব কাসেম হবে। 


উদার 

এবং (এ সময়টিও স্মরণয্ষোগ ) যখন ইরা বের হানা 
হাজেরাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কার প্রান্তরে এনে রাখার সময় দোয়া করে ) বললেন £ হে 
আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা )-কে শান্তির জায়গা করে দিন ( অর্থাৎ এর অধিবাসীরা 
শান্তিতে থাকুক। উদ্দেশ্য, একে হরম করে দিন ) এবং আমাকে ও আমার বিশেষ সম্তান- 
দেরকে অতি উপাসনা থেকে (যা এখন মূর্থদের মধ্যে প্রচলিত আছে ) দূরে রাখুন (যেমন 
এ যাবত দুরে রেখেছেন )। হে আমার পালনকর্তা, (আমি মৃতিদের উপাসনা থেকে দূরে 
থাকার দৌঁয়া এ জন্য করছি যে) এসব স্মৃতি অনেক মানুষকে পথঘ্রষ্ট করেচ্ছ। 
অের্থাৎ তাদের গথন্ষ্টতার কারণ হয়েছে। এজন্য ভীত হয়ে আপনার আত্রয় প্রার্থনা করছি। 
আমি যেমনি: সন্তানদেরকে দুরে রাখার দোয়া করি, তেমনি তাদেরকেও উপদেশ দান করতে 
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সূরা ইবরাহীম ২৪৯ 


থাকব।) অতঃপর (আমার উপদেশ দানের পর ) যে আমার পথে চলবে, সে আমার (এবং 
তার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা আছেই) এবং যে (এ ব্যাপারে) আমার কথা মানবে 
না, (তাকে আপনি হিদায়ত করুন। কেননা ) আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। 
(হিদায়ত দিয়ে তাদের ক্ষমা ও দয়ার ব্যবস্থাও করতে পারেন। এ দোয়ার উদ্দেশ্য মুমিনদের 
জন্য সুপারিশ এবং অমু*মিনদের জন্য হিদায়্ত প্রার্থনা । ) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি 
নিজ সন্তানদেরকে (অর্থাৎ ইসমাঈল ও তার মাধ্যমে তার ভাবী বংশধরকে ) আপনার 
পবিভ্র গৃহের (অর্থাৎ খানায়ে কা'বার ) নিকটে (যা পূর্ব থেকে নির্মিত ছিল এবং মানুষ 
সর্বদা যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আসছিল ) একটি ( অপরিসর ) প্রান্তরে (যা কংকর- 
ময় হওয়ার কারণে ) চাষাবাদযোগ্য (-ও ) নয়, আবাদ করছি। হে আমাদের পালনকর্তা, 
(পবিজ্ত গুহের নিকটে এজন্য আবাদ করছি ) যাতে তারা নামাযের (বিশেষ ) বন্দোবস্ত 
করে। (এবং যেহেত্‌ এখন এটা একটা অপরিসর প্রান্তর) অতএব আপনি কিছু লোকের 
অন্তর এদিকে আক্কষ্ট করে দিন (যেন তারা এখানে এসে বসবাস করে এবং এটি 
ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যায় ।) এবং (যেহেতু এখানে চাষাবাদ দেই । তাই) তাদেরকে (স্বীয় 
কুদরত বলে) ফল-মূল আহার্য দান করুন---যাতে তারা (এসব নিয়ামতের ) শোকর 
আদায় করে। হে আমাদের পালনকর্তা, (এসব দোয়া একমান্ নিজের দাসত্ব ও অভাব 
প্রকাশের জন্য-_-আপনাকে. অভাব সম্পর্কে জাত করার জন্য নয়। কেননা) আপনি 
তো সবকিছু সম্পর্কে জাত, যা আমরা গোপন রাখি এবং যা প্রকাশ করি এবং (আমাদের 
প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ই বলব কেন) আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে (তো ) নভোমণ্ডল ও ভু- 
মণ্ডলের কোন কিছুই অপ্রককাশ্য নয়। (আরও কিছু দোয়া পরে উল্লিখিত হবে। মাঝখানে 
কিছু সংখ্যক সাবেক নিয়ামতের কারণে প্রশংসা ও কতজতা প্রকাশ করেছেন, যাতে 
ক্কতজতার বরকতে এসব দোয়া কবল হওয়ার সম্ভাবনা রদ্ধি পায়। তাই বলেছেন $ ) সব 
প্রশংসা (ও গুণ বর্ণনা) আল্লাহ্‌র জন্য (শোভা গায় ) যিনি আমাকে রুদ্ধ বয়সে ইসমাঈল 
ও ইসহাক ( দু"পুন্ধ ) দান করেছেন । চিনির আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী । 


্ি ঙ চিপ ও 


তের্থাৎ কবুলকারী। সেমতে সন্তান দান সম্পকিত আমার দোয়া ৩ শি আট ৪০০ 


লন ৪ 
৬৮৯১ ৮৬০01 কবুল করেছেন। অতঃপর এই নিয়ামতের শোকর আদায় করে অবিশিষ্ট 


দৌয়া-পেশ করছেন $) হে আমার পালনকর্তা, (আপনার পবিন্ত গৃহের কাছে আমি আমার 
সন্তানদেরকে আবাদ করেছি। উদ্দেশ্য, তারা নামায কায়েম করুক। আপনি আমার এ 
উদ্দেশ্য পূর্ণ কক্ষন। তাদের জন্য নামাযের বন্দোবস্ত করা যেমন আমার কাম্য, তেমনিভাবে 
নিজের জন্যও কাম্য । তাই নিজের ও তাদের উভয় পক্ষের জন্য দোয়া করছি । যেহেতু 
আমি. ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক্ক অবিহ্বাসীও হবে, তাই 
দোয়া সবার জন্য করতে পারি না। সুতরাং এস্ব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে দোয়া করছি 
যে) আমাকেও নামায কায়েমকারী রাখুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও কিছু সংখ্যককে, 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)_-৩২ 
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২৫০ তঞফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


(নামাষ কায়েমকারী করুন )। হে আমাদের পালনকর্তা এবং আমার (এই) দোয়া কবজ 
করুন । হে আমাদের পালনকর্তা, ক্ষমা করুন আমাক্ষে, আমার পিতামাতাকে এবং সব 
মু'মিনক্ষে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন। ( অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উল্লিখিত সবাইকে ক্ষমা 
করুন। ) 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

পূর্ববততী আয়়াতসমূহে তওহীদ-বিশ্বাসের যৌক্িকতা, গুরুত্ব এবং শিরক সংক্রান্ত 
মৃর্থতা ও নিন্দাবাদ বণিত হয়েছে। তওহীদের ব্যাপারে পয়গন্ছরপণের মধ্যে সবচাইতে 
অধিক সফল জিহাদ হযরত ইবরাহীম (আট) করেছিলেন। এ জন্যই ইবরাহীম (আ)-এর 
দীনকে বিশেষভাবে 'দীনে-হানীফ' বলা হয়। 


এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আঁয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এরর কাহিনী. বিরত 


&5 ৮ ০৪ 


হয়েছে। আরও একটি কারণ এই যে, পূর্ববর্তী ৫41 ৪355০: ৪1 


আয়াতে মন্ধার এসব কাফিরের নিন্দা করা হয়েছে, যারা পিতৃপুরুষের অনুসরণে ঈমানক্ষে 
কুফনে এবং তওহীদকে শিরকে রূপান্তরিত করেছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে 
তাদের উর্ধ্বতন পিত্পুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর আকীদা ও আমল সম্পর্কে অবহিত করা 
হয়েছে, যাতে পিত্‌ অনুসরণে অভ্যস্ত কাফিররা এদিকে লক্ষ্য করে কুফর থেকে বিরত 
হয়। _7(বাহ্‌রে মুহীত ) 

বলা বাহুল্য, শ্তধু ইতিহাস বর্ণনা করার লক্ষ্যেই কোরআন পাকে' পয়গম্বরগণের 
কাহিনী ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি, বরং এসব কাহিনীতে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ 
সম্পর্কে ষেসব মৌলিক দিকনির্দেশ থাকে, সেগুলোকে ভাস্বর রাখার জন্য এসব ঘটনা 
বারবার কোরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এখানে প্রথম আয়াতে হযরত ইবরাহীম আ)-এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। 


পাক [পিক তত 


সির টি ১ 9$9৯ ০1) অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, 


সি 


এসে) নগরীকে শাত্তির আর করে দাও। সরা বাকারা়ও এ দোয়া উ্োখ করা হয়ছে। 


সেখানে ১ শব্দটি (0 ও 501 ব্যভীত 1544 বলা হয়েছে । এর অর্থ অনিদিষ্ট 
নগরী । কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি 
রর হারার রহিজিিন এ জাস্মগাকে একটি শাস্তির নগরীতে 
পরিণত করে দিন। 

এরপর মঙ্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বণিত দোয়াটি 
করেন। এক্ষেত্রে মন্কাকে নিদিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে 
দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্ধান-সন্ততিকে মৃতিপূজা থেকে বাঁচিয়ে 
রাখুন । 
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পয়পন্থরঙ্গণ নিষ্পাপ তাঁরা শিরক, মৃতিপূজা এমনকি ক্কোন গোনাহও করতে 
পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভস্তু 
করেন। এর কারণ এই ষে, স্বতাবজাত ভীতির প্রভাবে পয়গন্ঘরপণ সর্বদা শংকা অনুতব 
করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিক্ষে মৃতিপৃজা থেকে বাঁচানোর দোয্মা 
করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় দোস্তের দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা 
শিরক ও মৃতিপৃজা থেকে নিরাপদ থাক্ষে। প্রন্প উঠতে পারে ষে, মন্কাবাসীরা তো সাধা- 
রণভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এরই বংশধর ৷ পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মৃতিপৃজা 
বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার বরাত দিয়ে ইসমাঈল 
আ)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইসমাঈল আ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে 
মৃতিপূজা করেন নি। বরং যে সময় ভুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সস্তান- 
দেরকে হরম থেক্ষে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের 
কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহ্‌র 
স্মারক হিসাবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ € তাওয়াফ )'করত। 
এতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না। বরং বায়তুল্লাহ্‌র দিকে 
সুখ করে নার্মাষ গড়া এবং বাস্সতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা যেমন আজাহ. তা*আলারই ইবাদত, 
তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তাওয়াফ করাকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের 
পরিপন্থী মনে করত না। এরপর এ কর্মপদ্ধাই মৃতিপূজার কারণ হয়ে যায়। 


দ্বিতীয় আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মৃতিপূজা থেকে 
আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মৃতি অনেক মানুষকে পথন্রচ্টতায় লিপ্ত 
করেছে। ইবরাহীম (আ) স্বীয্ পিতা ও জাতির অভিকততা থেকে একথা বলেছিলেন। মৃতি- 
পূজা তাদেরক্ষে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 


£৪ জ ৮৯৯ পপ ০ পাতা এ পালা এ 2 পর ৩ বে 
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মধ্যে ষে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনক্ান্নী হবে, সে তো 
আমারই ৷ উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও রুপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষ মাশীল, দয়ালু । এখানে অবাধ্যতার অর্থ 
যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দ কর্ম নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার 
কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেওয়া 
হয়, তবে কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ 
না করার নির্দেশ ইবরাহীম (আ)-কে পূর্বেই দেওয়া হল্মেছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার 
আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই কাহরে মৃহীত গ্রন্থে বর্জা হয়েছেঃ এখানে 
হযরত ইবরাহীম (আ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেন নি। একথা 
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২৫২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বলেন নি ষে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ 
করেছেন ।- "প্রত্যেক পয়গঞ্ছরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোন কাফিরও যেন 
আযাবে পতিত না হয়। “আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু”-_একথা বলে তিনি এই 
স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মান্ত্র । একথা বলেন নি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও 
দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আ)-ও স্বীয় উম্মতের কাফিরদের সম্পকে এরূপ 
বলেছিলেন $ 
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৮০)1)87শ ০১1 ০9 ৬ টি৮৯৩ ৩ 15 অর্থাৎ আপনি যদি 


ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরার মশালী, প্রজাবান, সবই করতে পারেন। আপনার 
কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই। 


আল্লাহ্‌ তা*আলার এ দু'জন মনোনীত পয়্গ্ধর কাফিরদের ব্যাপারে সুপারিশ 
করেন নি। কারণ এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী । কিন্ত একথাও বলেন নি যে, 
কাফিরদের উপর আমাব নাযিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ ভংগিতে তাদের 
ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মান্ু। 


বিধান ও নিদেশ ৪ দোয়া প্রতোকেই করে কিন্তুদোয়ার সঠিক ডও সবার জানা 
থাকে না। পল্লগম্থরগণের দোয়া শিক্ষাপ্রদ হয়ে থাকে । দোয়ায় কি জিনিস চাওয়া বিধেয় 
পয়গনম্থরগণের দোয়া থেকে তা অনুমান করা যায়। হযরত ইবরাহীম আ)-এর আলোচ্য 
দোয়ায় দু'টি অংশ রয়েছে। এক. মক্কা শহরকে ভয় ও আশংকামুত্ত শান্তির আবাসম্থান 
করা। দুই, স্বীয় সন্তান-সম্ততিকে মৃতিপূজা থেকে চিরতরে মুক্তি দান করানো । 


চিন্তা করলে দেখা যায়, এ দু'টি বিষয়ই হচ্ছে মানুষের সাবিক কল্যাণের মৌলিক 
ধারা। কেননা মানুষ. যদি বসবাসের জায়গায় ভয়, আশংকা ও শশুর আক্রমণ থেকে 
দুর্ভাবনানুক্ত হতে না পারে, তবে জাগতিক্ক ও বৈষয়িক এবং ধীয় ও আস্তিক কোন দিক 
দিয়েই তার জীবন সুখী হতে পারে না। জগতের যাবতীয় কর্ম ও সূখ যে শান্তি ও মানসিক 
স্থিরতার উপর নির্ভরশীল, একথা বলাই বাহুল্য। যে ব্যক্তি' শন্তুর হামলা ও বিভিন্ন প্রক্কার 
বিপদাশংকায় পরিবেষ্টিত থাকে, তার কাছে জগতের রহত্তম নিয়ামত, পানাহার ও নিদ্রা- 
জাগরণের সর্বোস্তম সুযোগ-সুবিধা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দালান-কোঠা ও বাংলো এবং অর্থ 
সম্পদের প্রাচুর্য-_সবই তিক্ত বিস্বাদ মনে হতে থাকে । 


ধর্মীয় দিক দিয়েও প্রত্যেক ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা তখনই সম্ভবপর, 
যখন মানসিক স্থিরতা ও প্রশান্তির পরিবেশ বিরাজমান থাকে। 


-তাই. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম দোয়ায় মানসিক কল্যাণের, অতি: 
সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌফ্িক সব প্রয়োজন বোঝান হয়েছে । এই একটি. মাজ 
বাক্য দ্বারা তিনি সম্তান-সন্ততির জন্য দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রার্থনা করেছেন। 

এ দোয়া থেকে আরও জানা গেল যে, সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের 
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স্রা ইবরাহীম ২৫৩ 


অর্থনৈতিক সুথস্থাচ্ছন্দ্যের সাধ্যানৃযায়ী ব্যবস্থা করাও পিতার অন্যতম কর্তব্য । এর 
চেস্টা যুহ্দ তথা দুনিয়ার ভালবাসা বর্জনের পরিপন্থী নয় । 

দ্বিতীয় দোয়ায়ও অনেক ব্যাপকতা আছে। কেননা, যে পাপের ক্ষমা নেই তা হচ্ছে 
শিরক ও মৃতিপূজা। তিনি এ পাপ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া করেছেন। এর পর কোন 
পাপ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ অন্যান্য আমল দ্বারাও হতে পারে এবং কারও সুপারিশ 
দ্বারাও মাফ হয়ে যেতে পারে । যদি মৃতিপূজা শব্দটিকে সূফী বুষুর্গদের ভাষ্য অনুযায়ী 
ব্যাপকতর অর্থে ধরা হয়, তবে যে বন্ত মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফিল কষে দেয়, তাই তার 
জন্য মৃতি বিশেষ এবং এর প্রতি আন্তরিক আক্ষর্ষণে পরাভূত হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার অবাধ্য- 
তায় লিপ্ত হওয়া তার জন্য পূজা সমতুল্য । অতএব মৃতিপৃজা থেকে মুক্ত রাখার দোয়ার 
মধ্যে সর্বপ্রকার পাপ থেকে হিফাযত করার বিষয়বন্ত এসে গেছে। ফোন কোন সৃফী বুষুগ 
এ অর্থেই নিজের মনকে সম্বোধন করে গোনাহ্‌ ও গাফিলতির প্রতি ভৎ'সনা করেছেন $ 


শক ৩২ ০৬৪ ৮) 6০৫০0 1 ০৫5 ১১৮ 
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সাধক রামী বলেন £ ৬০০০ লতি 599 ৩ এ ১৯ এ ৮৮৯0৩ 
তৃতীয় আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আরও একটি বিজসুলভ দোয়া বণিত 
হয়েছে ঃ 8 ০১০11 0) /-হে আমার পালনকর্তা আমি কিছু সংখ্যক 


পরিবার-পরিজনকে পাহাড়ের এমন এক পাদদেশে আবাদ করেছি, যেখানে চাষাবাদের 
জন্তাবনা নেই (এবং বাহ্যত জীবনধারণের কোন উপকরণ নেই)। পাহাড়ের এ পাদদেশটি 
আপনার সম্মানিত গুহের নিকটে অবস্থিত। এখানে আবাদ করার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা 
নামায কায়েম করে। এজন্য আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে আক্কষ্ট করে দিন, 
যাতে তাদের সম্প্ীতি ও বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তাদেরকে ফল দান করুন, যাতে 
তারা কৃতজ হয়। 

ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়ার একটি পটভূমি আছে । তা এই যে, নূহ (আ)-এর 
আমলে মহা প্লাবনে কা”বা গৃহের প্রাচীর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা যখন 
তাঁর এ পবিন্ু ঘর পুননির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন ইবরাহীম আ)-কে এ কাজের জন্য 
মনোনীত করেন, এবং তাকে স্ত্রী হাজেরা ও পুন্ব ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে সিরিয়া থেকে 
হিজরত করে এই শুক্ষ ও অনুর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপন করার আদেশ দেন। 

সহীহ্‌ বুখারীতে বণিত আছে, ইসমাঈল (আ) তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। 
ইবরাহীম আ) আদেশ অনুযায়ী তাঁফে ও তাঁর জননী হাজেরাকে বর্তমান কবাগুহ ও 
যমযম কৃপের অদূরে স্লেখে দিলেন । তখন এ স্থানটি পাহাড় বেষ্টিত জনশূন্য প্রান্তর 
ছিল। দৃর-দৃরান্ত পর্যন্ত পানি ও জনবসতির ক্ষোন চিহ, ছিল না। ইবরাহীম (আ) তাঁদের 
জন্য একটি পান্রে কিছু খাদ্য এবং মশকে পানি রেখে দিলেন। 
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২৫৪ তফসীরে মা'আরেকফুল-কোরজআান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এরপর ইবরাহীম (আ) সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের আদেশ পান । যে জায়গায় আদেশডি 
লাত করেন, সেখান থেকেই আদেশ পালন করত রওনা হয়ে ষান। আ্রী ও দুস্ধপোষ্য 
সস্তানকে জনমানবহীন প্রান্তরে ছেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে ছকে মানসিক প্রতিক্রিয়ার 
স্থজ্টি হয়েছিল তা তার মুখ থেকে উচ্চারিত পরবর্তী দোয়ার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু 
আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্ব করাও সমীচীন মলে করেন নি. ষে, হাজেরা- 
কে সংবাদ দেবেন এবং কিছু সাস্নার বাক্য বলে যাবেন। 


ফলে হযরত হাজেরা যখন তাঁকে যেতে দেখলেন, তখন বারবার ভেকে বজঞেন, 
আপনি আমাদেরকে কোথায় ছেড়ে ষাচ্ছেন? এখানে না আছে কোন মানুষ এবং লা অছে 
জীবনধারপের কোন উপকরণ। কিন্ত হবরত ইবরাহীম (আ) পেছনে ফিরে দেখলেন না। 
সম্ভবত তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলারই আদেশ পেয়েছেন। তাই পুনরাম্প ভেকে জিক্তেস করেন £ 


আল্লাহ্‌ কি আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন 2 তন ইবরাহী €আ) 
৮ ঠেজ পটেল 2 
পেছনে তাকিয়ে উত্তর দিলেন $ হ্যা। হযরত হাজেরা একথা শুনে বজলেন £ ৮৮৪৪1 


অর্থাৎ তবে আর কোন চিন্তা নেই। যে মালিক আপনাকে এখান গেছে ওয়ার 
আদেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বিনষ্ট হতে দেবেন না। 


হযরত ইবরাহীম (আ) সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন একটি পাহাড়ের 
পশ্চাতে পৌঁছলেন এবং হাজেরা ও ইসমাউল দৃষ্টি থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন, তগ্ধন বায়- 
তুজ্লাহ্‌র দিকে মুখ করে আয়াতে বণিত দোয়াটি করলেন । 

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই দোয়া থেকে অনেক দিক নির্দেশ ও মাসআলা জানা 
যায়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। 


দোয়ায়ে ইবরাহীন্সীর রহস্যাবলী £ (১) ইবরাহীম আ) একদিকে আল্লাহ্‌র দোস্ত 
হিসেবে তাঁর যা করণীয় ছিল, তা করেছেন। যখন ও যে স্থানে তিনি সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার 
আদেশ পান, সেই মুহূর্তে সেই স্থান থেকে শুধ্ধ জনমানবহীন প্রান্তরে ভ্রী -পুরন্ছে রেখে চলে 
যাওয়ার ব্যাপারে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তিনি বিন্দুমান্তরও দ্বিধাবোধ করেননি। এ আদেশ 
পালনে তিনি এতটুকু বিলম্বও সহ্য করেননি ষে,জীর কাছে গিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশের কথা 
বলবেন এবং তাঁক্ষে দুণকথা বলে সান্মনা দেবেন। বরং আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি 
সেখান থেকেই সিরিয়াভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান । 

অপরদিকে পরিবার-পরিজন ও তাদের মহববতের হক এভাবে পরিশোধ করেছেন 
ষে, পাহাড়ের পশ্চাতে তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়েই আল্লাহ্‌র দরবায়ে তালের হিচ্ষা- 
যত ও সুরে-শান্তিতে বাস করার জন্য দোয়া করেছেন। কারণ তার ছিরে বিশ্বাস চিক যে, 
নির্দেশ পালনের সাথে সাথে ছে দোয়া করা হবে, তা দয়াময়ের দরবারে অবশ্যই কবুল হবে, 
হয়েছেও তাই । এই সহায়হীনা ও অবলা মহিলা এবং তর শিগুপ্র শুধু নিজেরাই পুবর্বগঙ্গিত 
হল নিঃ বরং তীঙগের উছিগ্রায় একটি শহর স্থাপিন হয়ে গেছে এব: শুধু তারাই জিবন 
ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপন্ছ পাননি, তদের বরকতে আনম পর্যন্ত রাবাসীদের উপর 
সর্বপ্রকার নিয়ামতের দ্বার অবারিত রয়েছে! 
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স্রা ইবরাহীম ২৫৫ 


এ হচ্ছে পল়গন্থরসূলভ দৃচতা ও সুব্যবস্থা । এখানে এক দিকে লক্ষ্য দেওয়ার সময় 
জন্যদিক উপেক্ষিত হতো না। পয়গম্থরপণ সাধায়ণ সফী-বুষ্্গদের মত ভাবাবেগে হারিয়ে 
ফেতেন না। এ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ যথার্থ পূর্ণতা লাভ করতে পারে । 

(২) হযব্ধত ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধপোষ্য 
শিশু ও তাঁর জননীকে শুষ্ধ প্রান্তরে ছেড়ে আপনি সিরিয়া চলে যান, তখন তাঁর মনে এতট্টুকু 
বিশ্বাস জ্েছিল ষে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। তাঁদের জন্য পানি অবশাই 


সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ার & 5 ১ 72 ১1 51 (জলহীন প্রান্তরে ) বলেন নি । 
নে তত ৮১7 
পা) 


2) 53১৮ €চাষাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাদেরকে ফজমুল দান 


করুন, হনি্ড তা জন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মন্ধা মুকাররমায় আজ পথন্ত 
চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে 
পৌছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দু্ষর ।-_(বাহ্রে-মুহীত ) 


(৩) "১স্পা ০9 ১০ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে. বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের 


ভিড রর পূব স্থারিত হয়েছিজ। ইমাম কুরতুবী সূরা বাক্কারার 
তফসীয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) 
বায়তুজ্াহ্‌ নির্মাণ ক্রেন । তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মুপজিষা হিসেবে 
সযল্ত্রীপ পাহাড় খেকে এখানে পৌছানো হয় এবং জিবরায়ীল বায়তুক্লাহ্‌র জায়গা চিহি্তও 
করে দেন।. আদম (আ) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চতুজ্পার্শ প্রদক্ষিণ করতেন । শেষ 
পর্যত্ত নৃহের় যহাগ্লাবনেয় সময় বায়তুজাহ্‌ উঠিয়ে নেওয়া হয় কিন্ত তার ভিত্তি সেখানেই 
খেকে যায়। হযরত ইবরাহীয (আ)-ক্ে এই ভিত্তির উপরই বায়তুক্লাহ্‌ পুননির্যাণের আদেশ 
দেওয়া হয়। হৃষরত জিবরায়ী প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম (আ) নিমিত এই 
প্রাচীন য্্খতা-সুগে বিধ্বস্ত হয়ে পেলে কুরায়শরা তা নতুনভাবে নির্মাণ করে। এ নির্মাণ- 
ফাজে আব ভাজিবের সাথে রস্ল্জাহ্‌ (সা)ও নবুয়তের পূবে অংশগ্রহণ করেন। 

এতে বায়তুজ্লাহ্‌্র বিশেষণ (০৮4 ১ উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও 
হতে পান্পে এবং সুরক্ষিতও। বারতুজাহ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণ বিদ্যমান আছে। 
এটি যেমন টিরকাজ সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শঙ্গুর কবল থেকে সুরক্ষিত । 


পপি জজ চি 
(8) ৪ %৮০) 11 38৪৬)-- হযরত ইবরাহীম জো) দোয়ার প্রারন্তে পুর ও 


তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নাষাষ কায়েষকারী 
করায় দোয়া করেন । কেননা, নামাষ দ্বারা ইহকাল ও পরকাজের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত 
হজ়। এ থেকে বোকা গেজ যে, পিতা হলি সন্তানকে নামাষেযর় জনুবতী করে দেয় তবে এটাই. 
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২৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্বরহৎ সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্ক্ষা হবে । ইবরাহীম (আ) যদিও 
সেখানে মান একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়ে ছিলেন কিন্ত দোয়ায় বহুবচন বাবহার করে- 
ছেন। এতে বোঝা যায় ষে, ইবরাহীম (আট) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের 
বংশ র্্ধি পাবে । তাই দোয়ায় সবাইকে শামিল রেখেছেন । 


(৫) ১, ৬7 ৪817 ১৫। শট ১1% এর বহবচন। এর অর্থ 
অন্তর। এখানে ৪ ১431 শব্দটি ৮) এবং তার সাথে ৮/* অবায় ব্যবহার করা 
হয়েছে, যা ৮১০4) ও 0845) এর অর্থে আসে । তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক 
লোকের অন্তর তাদের দিকে আকুষ্ট করে দিন। তক্সীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ যদি এ 
দোয়ায় “কিছু সংখ্যক” অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত। (৩31 85৫51 
বলা হত, তবে সারা বিশ্বের সুসলিষ, অমুসলিম, ইহুদী, খুস্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
সব মানুষ অক্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দীড়াত। এ তথ্যের 


পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) দোয়ায় বলেছেন £ কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের 
দিকে আকৃষ্ট করে দিন। 
পল পাজ চিঠি ঠেঈপণ 

৬) ৩ ৩1১৯)। ৩০ (৪১3315৩১13০) শব্দটি ৪১০), এর বহবচন। 
দি রত স্বভাবত খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে 
খাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ফল দান করুন| | 

৪1/ শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহাত হয়, ঘা 

খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত উপন্চারী বস্তুর ফলাফলে তার ৮:১০) 
বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ৮ বলতে তার উত্পাদিত দ্রবাসামশ্রীকে বোঝায়। 
চাকুরী ও মজুরির ফলশুনতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর & 7৮ 


৪ পাঠ টি তি 


কোরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় রে 45 ৩1) বলা হয়েছে। এতে 


ছি শব্দ ব্যবহার না করে 66৬ (বের? শব্দ ব্যবহার কয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত 
হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি। বরং 
প্রত্যেক বস্তর অজিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন! সম্ভবত এ দোয়ার প্রভাবেই মস্কা 
মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের 
দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন রৃহতম 
শহরেও পাওয়া যায় না। 

€৭) হযরত ইবরাহীম (আট) তাঁর সন্তানদের জন্য এরূপ দোয়া করেন নি যে, মক্কার 
ভূমিকে চাষাবাদযোগ্য করে দিন। এরূপ করলে মক্কার উপত্যকাকে শস্া-শ্যামলা করে 
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স্রা ইবরাহীম ২৫৭ 


দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্ত তিনি সন্তানদের জন্য কৃষির্তি পছন্দ করেন নি। 
তাই কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আক্কৃষ্ট করে দেওয়ার জন্য দোয়া করেছেন যাতে 
তারা প্ব-পশ্চিম ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আগমন করে এবং তাদের এ 
সমাবেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য হিদায়েত ও অক্কাবাসীদের জন্য সুখ-স্থাচ্ছন্দ্যের উপায় হয়। 
জাল্লাহ্‌ তা'আলা এই দোয়া কবৃল করেছেন। ফলে মক্কার অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত চাষাবাদ 
ও ক্ুষিকাজের মৃখাপেক্ষী না হয়েও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব আসবাবগঞ্জের অধিকারী 
হয়ে সৃথী ও স্থাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করছে। 
শে ঈিটিটেছিলজঠেজগশা 


(৮) 572০088৪1৯১ এতে ইঙ্গিত: করেছেন ফে, সন্তানদের জন্য আথিক 


স্খ-ন্াচ্ছন্দ্যের দোয়া একারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ হয়ে রুতভতার সওয়াবও 
আর্জম করে। এভাবে নার্খাঘের অনুবতিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কুতজতার কথা উল্লেখ 
করে শেষ করা হয়েছে । মাঝখানে আথিক স্খ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে । এতে শিক্ষা 
রয়েছে যে, মুদলমানের এরাপই হওয়া উচিত। তার ক্রিগ্লাকর্ম, ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারার 
ওপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততঙ্টুকুই করা 
উচিত, তটুরু নেহায়েত প্রয়োজন । 


এ &) পাপা (দি পতি 79 কা ৪৪৩ তা ঠক সি ৮৩ এ 
০০০০০ 
এ 


* ৬) ৪2 এ) এ: ্ 
এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'্জালার সর্বব্যাপী জানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত “করা 
হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে ৫) শব্দটি বারবার উল্লেখ করা 
হয়েছে। অর্থ এইষে, জাপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন 
নর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। 
পজন্তকূপত:-অবস্থা” বলে এ দুঃখ, 'মনোবেদনা ও টিস্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, মা 
একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উল্মৃজ্ঞ' প্রান্তরে নিঃসছ্ছল, ফরিয়াদরত্ত* অবস্থায় 
সছড়ে আর্সা "এবং তাদের “বিচ্ছেদের কারপ্লে স্বাভাবিকভাবে: দেখা দিলকীন-.পবাহিক 
আবেদন-নিবেদন' বলে ইবরাহীম (আ)-এয় গোয়া এবং হাজেরায় সক বাকা বোঝানো 
হয়েছে, ফেগুলো- আল্লাহ্‌র জাদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন আর্থাৎথ আন্কাহ যখন 
. নির্দেশ দিয়েছেন, তঙ্খন তিনি” জামাদের জন্য ষথেস্ট | "ভিনি- আমাদেরকে বিনষ্ট 
'কন্পবেন নান ন্দায়াতের শেষে আল্লাহ্‌ তা'আলার জানের নিস্মৃতি আরও বর্ণনা-করে, বলা 
হয়েছে ঘষে, আমাদের বাহ্যিক 9. অন্করগত অবস্থাই কেন: লি, সমস্ত ভূমণ্ডজ ও নভো- 
অগডলে কোন: ই তার অজাত নয় ॥  ₹ 


রঙ : ্ বিডি জিত ঙ 28 ১ শেছ 


তিনি ী (৫ম খও)__-৩৩ 
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২৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৪৪লি- ৫৮৮1 ১) ৬০ এ) পি ৩৩ ৯ ১০৯ 


কঞপপানজত 


শা ০, ৩1৪ জাযাতের বিষয়বন্তও প্ববতী দোয়ার পরিশিষ্ট । 


০ 


কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আর্জাহ তা'আলার প্রশংসা 
ও গুণ বর্ণনা করা । ইবরাহীম আ) ও স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌ তা'আজার একটি নিয়া- 
মনের শোকর আদায় করেছেন। নিয়্ামতটি এই যে, ঘে'র বার্ধকোর বয়সে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাঁর দৌঁয়া কবুল করে তাঁকে সৃসন্তান হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে 
দাম করেছেন। 

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসজ ও নিঃসহায় অবস্থায় 
জনন্ন্য প্রান্তরে রে শিশুষ্টি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাযত করুন । 


৫ লাজ জপাশ 


জবশেষে গ 5 ধা 6৪৬৯) ৬) ৬ বলে প্রশংসা-বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ 
মির আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবপকারী অর্থাৎ কবুলকারী । 


টা ৩ 
প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে ধান £ ৬৪০ ০৫ নিত 


ক টি ঈগল পাঞ্জা 5 জও 


০৩ ১0553 2 6147) 3:০2 8 5401- এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের 


জন্য নামাষ কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে জাবেদন 


করেন ষে, হে আমার পালনকর্তা, আমার দোয়া কবুল করুন। 
8৯৪ জজ 


সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন. ঃ ৬৪) 3৯৪ 1 ৬ ১ 


ঠা ঠঞি টিপ পণ 8 ঞ্ঠঞাছিত 


| (০ 8813০৮৮৭324 2০2) হে আমার পাজনকা 


ক নী চিল এবং দক রি রি দিন, হাশরের 

“হয়বানে, আরা, জীবনের "কাজকর্মের হিসাৰ. নেওয়। হবে। 
এঁতি ভিনি' মাতাণিতার জনাও মাগফ্িরাতের দোয়া কলেছেন। “জথচ . পিতা 
অর্থাৎ জষর যে কাফির ছিল, তা কোরআন পাকেই বউউজিখিত আছে। : সম্ভবত; এ 
দোয়াটি তখন করেছেন,্ন ইবরাহীম (আ)-কে কাফিরদের জন্য দোয়া করতে নিছেধ 
করা হয়নি। জন্য এক. আঁয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে £ ৃ 
বিল (2 ছি লা 8৪৩ 


০৮৮১1 ০:০৫ ৯1477512 
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জরা ইবনাহীম ২৫৯. 


বিধান ও নির্দেশ £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে দোয়ার যথাবিহ্িতত গন্ধতি জানা 
গেল যে, বারবার কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দন সহঙ্চারে পৌঁয়া করা চাই এবং সাথ্থে সাথে আল্লাহ্‌ 
তা*আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা চাই। এভাবে প্রবল আশা করা মাঝ যে, দোয়া হধ্ূল 
হবে। 


শত 222৬ 


দিতেন ১৩৪) 4555 58৬1৬ 
৮4820০5 ১১০ %৮৪৮১৩৪১১০০৯৬৩০৩১০ ১14০৫ 
৪৯0৩ 25 ০০৬০ 82৯ ৮৪3১1 5. ১৯ 
এ ১৪৬ ডি 9505 ০ $এ 
8 17354, 
ভি 5১524 
৩522 
কি রিল £1৩5৫1 রা 
রতি 
ৰ ৪১৩০ 2 ০৮৪০ 2০৮১০ 4555 5১1 
291 2১418. 503 টি ্ ৯৬০৪ 91558 ৩% ১$ ০৪৮: 
| 2৩1৯০ ৬০৮৮৪৭৮৯৫ 2819৮ % নি 
নু 1 


করিত প্রা তে হি টু 12 কটি শা রি 
52553341341) নিও তার ০৮০) 
















৬ পা 




















হি 






ক. র্‌ 
তত পপ এ 
ডি 


'হাদরকে তো'এ দিন % বাদল ঞ্চ্সঙগৃহ হিল্কারিত হে 
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(8৩) তারা মস্তক উপরে তৃলে ভীতি-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের 
দৃষ্টি ফিরে জাসবে না এবং তাদের. অন্তর উড়ে ধাবে। (88) মানুষকে এঁ দিনের তল প্রদর্শন 
করুন, ঘেদিন তাদের কাছে জানাব আসবে । তখন জালিমরা বলবে £ হে আমাদের পালন- 
কর্তা, আমাদেরকে সাখান্য মেয়াদ পর্যন্ত সমক্প দিন, যাতে আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া 
দিতে এবং পয়পন্ররগপের অনুসরণ করতে পারি । তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, 
তোষাদেরকে দুনিম্না খেকে যেতে হবে না? (8৫) তোমরা তাদের বাসভ্যিতেই বসবাস 
করতে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, জানি 
তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং জামি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা 
করেছি। (৪৬) তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সামনে 
রক্ষিত জাছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কুটকৌশল পাহাড় উলিয়ে দেওয়ার মত হবে না। 
(8৭) জতএব আজাহ্‌র প্রতি ধারণা করোনা ঘে, তিনি রস্লগণের সাথে রুত ওয়াদা ভঙ্গ 
করবেন। নিশ্চয় আজাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ প্রহণকারী। (৪৮) যেদিন পরিবতিত করা 
হবে এ পৃথিবীকে জন্য পৃথিবীতে এবং পরিবতিত করা হবে জাকাশসম্ূহকে এবং লোকেরা 
পরাক্রমশালী এক জাল্লাহ্‌র সাধনে পেশ হবে। (৪৯) তুমি এদিন পাপীদেরকে পরষ্পরে 
শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাদের জাম্মা হবে দাহ্য জালকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে 
জগ্লিতে ডেকে নিবে । (৫১) যাতে আল্লাহ, প্রত্যেককে তার রুতকর্ষের প্রতিদান দেন । 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দন্ত হিসাব গ্রহণকারী । (৫২) এটা মানুষের একটি সংবাদনাহ্মা এবং 
ঘাতে এতন্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেম ঘে, উপাস্য. তিনিই---একক। এবং ঘাতে 
বৃদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) জালিমরা (অর্থাৎ কাফির রা ) যা কিছু করছে, সে 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা*আলাকে (দ্রত আযাব না দেওয়ার কারণে ) বেখবর মনে করো না। 
কেননা, তাদেরকে শুধু এঁদিন পর্যন্ত সময় দিয়ে রেখেছেন, যেদিন তাদের নেন্রসমূহ (বিস্ময় 
ও তল্পের আতিশয্যে ) বিস্ফারিত হয়ে যাবে (এবং তারা হিসাবের ময়দানের দিকে তলব 
অনুায়ী ) উর্ধ্বস্থাসে দৌড়াতে থাকবে (এবং) তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না 
অর্থাৎ অনিমেষ লেঙ্জে সামনে তাকিয়ে থাকবে )-এবং তাদের অন্তরসমূহ ভীষণ আতংকে) 
অত্যন্ত ব্যাকুল হবে এবং (সেদিন এসে গেলে কাউকে সময় দেওয়া হবে না। অতএব ) 
'জীপনি তাদেরকে এদিনের (আগমনের ) ভয় প্রদর্শন করুন যেদিন. তাদের উপর আযাব 
এসে যাবে । অতঃপর জালিমকা বলবে ঃ$ হছে. আমাদের পালনকর্তা, সামান্য মেয়াদ 
পর্যস্ত- আমাদেরকে (আরও ) সময় দিন (এবং দুনিয়াতে, পুনরায় প্রেরণ করুম) আমরা 
(এই সময়ের মধ্যে) আপনার সব কথা মেনে নেব এবং পয়গন্থরগণের অনুসরণ করব। 
(উত্তরে বলা হবে ঃ আমি কি দুনিয়াতে তোমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী সময় দেইনি এবং ) 
তোমরা কি (এ দীর্ঘ সময়ের কারণেই) ইতিপ্যন নিয়তে ঠুকস্ম নিযে. তোমাদেরকে 
গ্রেনিয়া থেকে) কোথাও যেতে হবে না? ে্থারতঅরা কিয়ামতে,িঙ্াসী ছিলে এবং 
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৩১০২ ৩০ এ ৬০৫: অথচ ) অবিশ্বাস থেকে বিরত হওয়ার যাবতীয় 


কারণ উপস্থিত ছিল। সেমতে তোমরা এ (পূর্ববতী) লোকদের বাসস্থানে বাস করতে, যারা 
(কুফর ও কিয়ামত অস্বীকার করে) নিজেদের ক্ষতি করেছিল এবং তোমরা (সংবাদ পর- 
ম্পরার মাধ্যমে ) একথাও জানতে যে, আমি তাদের সাথে কিরাপ ব্যবহার করেছিলাম । 
(অর্থাৎ কুফরী ও অস্বীকারের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। এ থেকে তোমরা 
জানতে পারতে যে, অস্বীকার করা গযবের কারণ। সুতরাং স্বীকার করে নেওয়া অপরিহার্ষ। 
তাদের বাসন্কানে বাস করা সর্বদা তাদের এসব অবস্থা স্মরণ করানোর কারণ হতে পারত । 
সুতরাং অস্বীকারের অবকাশ মোটেই ছিল না।) এবং এসব ঘটনা শোনা ছাড়াও সেগুলো 
(শিক্ষার জন্য যথেন্ট ছিল) আমি (ও) তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। ( অর্থাৎ 
এঁশী গ্রস্থসমূহে আমিও এসব ঘটনাকে দৃষ্টাত্তস্বরাপ বর্ণনা করেছি যে, যদি তোমরা 
এরাপ কর তবে তোমরাও গষবে পতিত ও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। অতএব প্রথমে 
সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে ঘটনাবলী শোনা, অতঃপর আমার বর্ণনা, অতঃপর দৃষ্টাত্ত, 
অতঃপর হুশিয়ার করা---এত সব কারণের উপস্থিতিতে তোমরা কিরূপে কিয়ামত 
অস্বীকার করলে?) এবং (আমি পূর্ববর্তী যেসব লোককে কুফরী ও অস্বীকারের 
কারণে শাস্তি দিয়েছি,) তারা (সত্যধর্ম বিলোপ করার কাজে) নিজেদের সাধ্যানুযায্ী 
বড় বড় কৃটকৌশল অবলম্বন করেছিল এবং তাদের (এসব) কুটকৌশল আল্লাহ্‌র সামনে 
ছিল। [তাঁর জানের পরিধির বাইরে ছিল না---থাকতে পারত না।) এবং বাস্তবিকই 
তাদের কূটফৌশল এমন ছিল যে, তদ্দ্বারা পাহাড়ও [স্বস্থান থেকে) হটে যায়। (কিন্ত 
এতদসত্বেও সত্যের জয় হয়েছে এবং তাদের সব কুটকৌশল ব্যর্থ হয়েছে৷ তারা নিপাত 
হয়েছে ।. এ থেকেও জানা গেল যে, পয়গম্বর যা বলেন তাই সত্য এবং তা অস্বীকার করা 
আযাব ও গযবের কারণ। যখন কিয়ামতে তাদের পযু'দস্ত হওয়া জানা গেল,) অতএব 
(হে সম্োধিত ব্যক্তি ) আল্লাহ্‌ তা*'আলাকে পয়গম্ধরগণের সাথে ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে 
করো না। (সেমতে কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে ওয়াদা ছিল 
তা পূর্ণ হবে; যেমন উপরে বলা হয়েছে) নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, (এবং) 
প্রতিশোধ গ্রহণকারী । (প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁকন্ষে কেউ বিরত করতে পারে না। সুতরাং 
শক্তিও অপার, এরপর ইচ্ছার সম্পর্ক উপরে জানা গেল। এমতাবস্থায় ওয়াদা ভঙ্গ করার 
আশংকা কোথায় £ এ প্রতিশোধ এঁ দিন নেবেন,) যেদিন পৃথিবী পরিবতিত হবে এই 
পৃথিবী ছাড়া এবং আকাশও (পরিবতিত হয়ে অন্য আকাশ হবে এসব আকাশ ছাড়া। 
কেননা, প্রথমবার শিঙ্গা ফু'কার কারণে সব ভ্বমণ্ডল ও নভোমণগুল ভেঙ্গেচুরে খান খান 
হয়ে যাবে। এরপর পুনর্বার নতৃনভাবে ভূমণ্ডল ও নডোমগুল স্থজিত হবে ) এবং 
সবাই এক (ও) পরাক্রমশীল আল্লাহ্‌র সামনে পেশ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন । 
এই দিন প্রতিশোধ নেওয়া হবে। ) এবং (এঁদিন হে সম্রোধিত ব্যন্তি, ) তুমি অপরাধীদেরকে . 
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(অর্থাৎ কাফিরদেরকে ) শুঙ্খলাবদ্ধ দেখবে (এবং) তাদের জামা কাতেরানের হবে। 
(অর্থাৎ সারা দেহ কফাতেরান জড়ানো থাকবে, ষাতে দ্চিত আগুন লাগে । “কাতেরান' 
এক প্রকার বৃক্ষ নিসৃত তৈল। মতান্তরে আলকাতরা বা গন্ধক। ) এবং আগুন তাদের 
মুখমণ্ডলকে (ও) আর্ত করবে; (এসব এজন্য হবে) যাতে আল্লাহ্‌ তা"আলা প্রত্যেক 
(অপরাধী ) ব্যক্তিক্কে তার কৃতকর্মের শাস্তি দেন। (এরাপ অপরাধী অগণিত হবে, কিন্তু) 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ (-র জন্য তাদের হিসাব-কিতাব নেওয়া মোটেই কঠিন নয় ॥ কেননা তিনি ) 
শ্চত হিসাব গ্রহণকারী । (সবার বিচার আরম্ভ করে তথক্ষণাৎ শেষ করে দেবেন ।) এটা 
(কোরআন ) মানুষের জন্য বিধি-বিধানের সংবাদনামা (যাতে প্রচারক অর্থাৎ রস্লকে 
স্বীকার করে) এবং যাতে এর সাহায্যে (শাস্তির ) ভয় প্রদর্শন করা হয় এবং যাতে বিশ্বাস 
করে যে,তিনিই এক উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধি মানরা উপদেশ গ্রহণ করে। 


জানুষজিক জাতব্য বিষয় 

স্রা ইবরাহীমে পয়গম্বর ও তাঁদের সম্পূদায়ের কিছু কিছু অবস্থার বিবরণ, 
আল্লাহ্‌র বিধানের রিরুদ্ধাচরণকারীদের অশুভ পরিণাম এবং সবশেষে হযরত ইবরাহীম 
আ)-এপ আলোচনা ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ্‌ পুননির্মাণ করেন, তার সন্তানদের জন্য আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মন্কা যুকাররমায় জনবসতি স্থাপন করেন এবং এর অধিবাসীদের সবপ্রক্কার সখ, 
শাস্তি ও অসাধারণ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন । তাঁরই সন্তান-সন্ততি বনী- 
ইসরাইল পবিস্ব কোরআন ও রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র সর্ব প্রথম সম্বোধিত সম্পুদায়। 

সৃর। ইবরাহীমের আলোচ্য এ সর্বশেষ রুকুতে সার-সংক্ষেপ হিসেবে মক্কাবাসী- 
দেয়ফেই পূর্ববর্তী সন্দ্দায়সমূহের ইতিরত্ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে 
এখং এঙনও চৈতন্যোদয্স না হওয়ার অবস্থায় কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন 
ফলা হয়েছে। 

প্রথম আল্মাতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) ও প্রত্যেক উৎ্পীড়িত ব্যক্তিকে সাহ্দ্বনা দেওয়া হয়েছে 
আহং জালিমকে কঠোর আযাবের সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে । বলা হয়েছে; আল্লাহ্‌ 
তাপ্আলা অবকাশ দিয়েছেন দেখে জালিম ও অপরাধীদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় এবং 
একাপ মনে করা উচিত নম যে, তাদের অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা জ্ঞাত ননঃ বরং 
তায়া যা ফিছু কল্পছে, সব আল্লাহ্‌ তা'আলার দৃষ্টিতে আছে। কিন্ত তিলি দয়া ও রহসোর 
তাগিদে অবকাশ দিচ্ছেন । 


৮৮৪০০ 


কি পাত 
৪5481 ৬৭০০০ -_ অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহকে গাফিজ 


মনে করো না। এখানে বাহ্াত প্রত্যেক এ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার 
গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে । পক্ষান্তরে যদি রসূলুল্লাহ (সা)-কে 
সম্োধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য «মতের গাফিলদেরকে শোনানো এবং হুশিয়ার করা । 
কারণ রসূলুল্লাহ সো)-র পক্ষ থেকে এরূগ সম্ভাবনাই নেই ষে, তিনি আল্লাহু তা'আলাকে 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফিল মনে করতে পারেন। 
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 সুল্লা ইবক্জাহীম ২৬৩ 


দ্বিতীয় আয্মাতে বলা হয়েছে যে, জাজিমদের উপর তাত্ক্ষণিক আযার না-আসা তাদের 
জন্য তেমন সতত নয়। কারণ, এর পরিণতি এই যে, তারা হঠাৎ কিয়ামত ও পরকালের 
আাবে ধৃত হয়ে যাবে । অতঃপর স্রায় শেষ পর্যন্ত পরকালের আযাবের বিবরণ নং 
ভয়াবহ দৃশ্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। 


এট পা পানি ৪. 


বে ৭5০৭ ৪ পাও নি 


থাকবে। ₹৪৮১4 ৩০ ৬০৮৪৭ -_ অর্থাৎ তয় ও বিস্ময়ের কারণে মত্তাক 


তে জপ নেপ তে 


উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে ধাকবে ৷ (৪7৮ (8৪91 ১১7 -_ অর্থাৎ অপলক 


ঠ পাতা কঠিন কা স্পাণা 


নেনে চেয়ে থাকবে ০ [3৯ (8১ 1 ১--তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে। 


এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রস্জুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলা হয়েছে যে. আপনি জানায় 
জাতিকে এ দিনের শাস্তিদ্ৰ ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালিম ও অপরাধীরা অপায়ক হায় 
বলবে $ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে 
কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমন্লা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এন্ং 
আপনার প্রেরিত পয়গম্ঘরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে বলা হবে £ এখন তোমরা একথা বলছ 
কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের 
পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-বযসনে মস্ত থাকবে £ 
তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে । 


৪ শপ শা পরাতে নে ন্পা ৯১৪৩ তত 


পাল লা শি টি পীর এটি পি রি শা ঞলা 


জা ০ 


এতে বাহ্াত আরবের মুশরিকদেরকফে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে তয় প্রদর্শন 


&তপ 


করার জন্য রসূলুল্লাহ সো)-কে ১৫ ১৯১15 বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে 


তাদেরকে ছ"শিয়ার করা হয়েছে যে, অভীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উন্থা-পতন তোমামেয 
জন্য সর্বোন্তম উপদেশদাতা । আন্চর্ষের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা প্রহণ কর চা। 
অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসম্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু 
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২৬৪ তফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধামে তোমরা এঞ্কখাও জান যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরাপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন । এছাড়া 
আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এরপরও 
তোমাদের চৈতন্যোদয় হল না। 


টে ঠক পান ক ঞঠ্ঠওজেণ পজ পাজুটাপঞ্জত ই ঠিণত ৪৫৩ 
৮৯১০০ ৩৬৩2 ৯৩ 41১5 (৯১০০ 12) ৯১১ 


& 25 পঠিত 


ঠ ০ 
0 2১1 ৪০ ০ 2)-- অর্থাৎ তারা সত্যধর্মক্ষে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে 


এবং সত্যের দাওয়াত কবৃলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্য সাধ্যমত কুটকৌশল 
করেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কুটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। 
তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম যদিও তাদের 
কৃটক্ৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মুকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপ- 
সত হবে কিন্ত আল্লাহ্‌র অপার শল্তিদ্র সামনে এসব কৃটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে। 


আয়াতে বণিত শল্রুতামূলক্ষ কূটফৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের 

কৃটকৌশলও হতে পারে। উদ্দাহরণত নমরুদ, ফেরাউন, কওমে-আদ, কওমে-সামুদ 

ইত্যাদি । এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে 

ঘে, তারা রলস্লঙ্লাহ্‌ সা)-র যুকাবিলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কুটকৌশল 
করেছে। কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা সব ব্র্থ করে দিয়েছেন । 
28৮ পণ ৯৩ 


অধিকাংশ তফসীরবিদ চে 02০ ৬৬ ৬15 বাকের ৬১1 শব্দটি নেতি- 


বাচক অব্যয় সাবাস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কুটকৌশল ও চালবাজি 
করেছে; কিন্ত তাতে পাহাড়ের স্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। “পাহাড়' বলে 
রস্লুল্লাহ্‌ সো) ও তার সুদৃ় মনোবলকে বুঝানো হয়েছে। কাফিরদের কোন চালবাঁজি এ 
মনোবলক্ষে বিন্দুমান্্রও টলাতে পারেনি । 

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রসূলুল্লাহ (সা)-কে অথবা প্রত্যেক সম্ধোধন- 


ূ 8 ৮ রর & ঠ৮ পি নেনে 
যোগ্য ব্য্তিকে হা'শিয়ার করে বলা হয়েছে ৮ & ১০5 ৮৯/3৮ 40 ভতস) ত১ 


॥ রঙা চে 


শী, এ 58৩৩ ৫ ০0 
1 ও )8)০ 4801 ৬১ 1 ৪৯০ ১৮--অর্থাৎ কেউ যেন এরূপ মনে নাকরেষে, 


আল্লাহ্‌ তা'আলা রূস্লগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার 
খিলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী । 
তিনি পয়গন্থরগণের শন্ত্রদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা 
পূর্ণ করবেন। 
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স্রা ইবরাহীম ২৬৫ 


অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ॥ 
বলা হয়েছে ঃ 


8১ ও রা েজ ৯৮ 2৬৩ 32825 2 কঠিপ৮৮ 


৯ 2) 8153015৩15৬ 12 53814%8 ০১১21 এ 43 58 


০ 
4 0$8)1----অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাক্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও। 


সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবে। 


পৃথিবী ও আকাশ পাজ্টে দেওয়ার এবূাপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও 
আকুতি পাক্টে দেওয়া হবে যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, 
সমগ্র ভূপুষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও রৃক্ষের 
আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা গর থাকবে না। এ অবস্থার 


লতা শা লালা তি 


বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ (1 ৪১ ৬ ৬১ ১৪1 অর্থাৎ 


গুহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও 
উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। - কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না; বরং 
সব পরিক্ষার ময়দান হয়ে যাবে। 

দ্বিতীয় অর্থ এরাপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণত এই পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী 
এবং এই আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বণিত কিছুসংখ্যক 
হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখাক হাদীস দ্ব।রা সত্তাগত পরিবর্তনের 
কথা জানা যায়। 

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (ো)- 
এর রেওয়ায়েতে রস্নুল্লাহ্‌ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক 
নতুন পৃথিবী । তার রং হবে রৌপোর মত সাদা । এর উপর কোন গোনাহ্‌ বা অন্যায় খুনের 
দাগ থাকবে না। মসনদে-আহুমদে ও তফসীরে ইবনে জরীরে উল্লিখিত হাদীসে এই 
বিষয়বন্তরটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বণিত আছে । ---€ মাযহারী ) 

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানব- 
জাতিকে পুনরুথ্িত করা হবে। এতে কোন বস্তর চিহ্ু (গুহ, উদ্যান, বক্ষ, পাহাড়, টিলা 
ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। 

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ সো)-র 
উজ্জি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াক্ষে যেভাবে টান দেওয়া হয়, 
কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেইভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান 
'হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এই পৃথিবীতে জমায়েত 


মা'আরেফুল কুরআন €ম খণ্ড)- -৩৪ 
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হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তার দীঁড়ানোর জায়গাুকুই পড়বে । এরপর 
সর্বপ্রথম আমাক্ষে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সিজদায় নত হব। অতঃপর 
আমাকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন 
তাদের হিসাব-কিতাব চ্চত নিজ্পম হয় । 

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন 
হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিম্ট থাকবে। 
পক্ষান্তরে প্রথমোজ রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান 
স্থলে অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সম্ভার পরিবর্তনই বোঝানো হয়েছে। 

বয়ানুল-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রেহ) বলেন ঃ এতদুভয়ের 
মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফু'কার পর পৃথিবীর 
শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-ক্ষিতাবের জন্য মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত 
করা হবে। 

তফসীর মাযহারীতে মসনদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত ইকরামার উক্তি 
বণিত আছে, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বস্তব্য সমথিত হয়। উক্তিটি এই ঃ এ পৃথিবী কু'চকে 
যাবে এবং এর পার্থে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্য 
দাড় করানো হরে । 

মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়ায়েতে বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সো)-র 
নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল ঃ যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ 
কোথায় থাকবে? তিনি বললেন £ পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে । 

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে 
অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এমর্মে একাধিক 
সাহাবীও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে 
পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি ঘেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব 
অবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন । এ ছাড়া বান্দার উপায় নাই যে, ' 
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শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে। 
অর্থাৎ প্রতোক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একব্র করে. এক সাথে 
বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশাক হবে আলকাতরার । এটি একটি শত 
অগ্নিগ্রাহী পদার্থ । 

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে £ কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে মানুষকে হা'শিয়ার করা, যাতে তারা এখনও বুঝে নেয় যে, উপাসনার যোগ্য সস্তা 
হচ্ছে, এরমান্্র আল্লাহ, তা'আলার সম্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্প ব্যক্তি 
শিরক থেকে বিরত হয়। 
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পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামেত্তর 


(১) আলিফ-লাক্স-রা ; এগুলো কিতাব ও সুস্পচ্ট কোরআনের আয্মাত। (২) 
কোন সময় কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমণ্কার হত, যদি তারা মুসলমান হত! 
(৩) জাপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, থেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাগৃত 
থাকুক । অতি সত্বর তারা জেনে নেবে । (8) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি কিন্ত 
তার নিদিষ্ট সময় লিখিত ছিল। (৫) কোন সম্পূদায় তার নিদিষ্ট সময়ের অগ্রে ঘায় না 
এবং পশ্চাতে থাকে না । 





























তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আলিফ-লাম-রা (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন।) এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ 
ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত (অর্থাৎ এর দুই-ই গুণ রয়েছে---পরিপূর্ণ গ্রন্থ হওয়াও 
এবং সুস্পষ্ট কোরআন হওয়াও । এ বাক্য দ্বারা কোরআন যে সত্য কালাম, তা প্রকাশ 
করার পর তাদের আক্ষেপ ও আযাব বণিত হয়েছে, যারা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 


ভী ৮ পাত এ 


করে না অর্থবা এর নির্দেশাবলী পালন করে না। বলা হয়েছে ১98 ৬.) অর্থাৎ 
কিয়ামতের ময়দানে যখন নানা রকম আষাবে পতিত হবে, তন) কাফিররা বারবার 
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আকাঙ্ক্ষা করবে যে, ক্কি চমৎক্কার হত, যদি তারা (দুনিয়াতে ) মুসলমান হত! (বারবার 
এরজন্য যে, যখনই কোন নতুন বিপদ দেখবে, তখনই মুসলমান না হওয়ার আক্ষেপ নতুন 
হতে থাকবে ।) আপনি (দুনিয়াতে তাদের কুফরীর কারণে দুঃখ করবেন না এবং) তাদেরকে 
তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন---তারা খুব খেয়ে নিক, ডোগ করে নিক এবং কল্িত, আশা 
তাদেরকে গাফিল করে রাখুক । তারা অতি সত্বর (মৃত্যুর সাথে সাথেই ) প্ররুত সত্য জেনে 
নিবে। (দুনিয়াতে তারা যে কুফর ও কুকর্মের তাৎক্ষণিক শাস্তি পায় না, এর কারণ এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের শাস্তির সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। সে সময় এখনও আসেনি) 
এবং আমি যতগুলো জনপদ (কুফরীর কারণে ) ধ্বংস করেছি, তাদের সবার জন্য একটি 
নিদিষ্ট সময় লিখিত থাকত এবং (আমার নীতি এই যে,) কোন উশ্মত তার নিদিষ্ট সময়ের 
পূর্বে ধ্বংস হয়নি এবং পেছনে থাকেনি । (বরং নিদিষ্ট সময় ধ্বংস হয়েছে। এমনিভাবে 
তাদের সময় যখন এসে যাবে, তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হবে।) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
দি 


%5 হু (১) ১-থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে 


নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভূলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা 
প্রণয়নে মেতে থাকা কাফিরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে 
এবং পুরস্কার ও শান্তিতে বিশ্বাস করে না। মুগমনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনা- 
নুখায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে ॥ কিন্ত স্বৃত্যু 
ও পরকালকে ভূলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে 
এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে ব্ুত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ 
চারটি বস্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ৪ চক্ষু থেকে অশ্নু প্রবাহিত না হওয়া (অর্থাৎ গোনাহ্‌র কারণে 
অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা ), কঠোর প্রাণ হওয়া, দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের 
প্রতি আসক হওয়া ।---( কুরতুবী ) 

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পর- 
কাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। --কেরিতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য 
অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো 
এর অন্তভূস্ত নয়। কেননা, এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ। 


রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার 
নিলিপ্ততার কারণে হবে এবং সবশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পোষণের 
কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । | 

হযরত আবুদ্দারদা থেকে বণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের 
মিরে দীড়িয়ে বললেন £ দামেশকবাসিগণ ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল হিতা- 
কাওক্ষী ভাইয়ের কথা শুনবে £ শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত 
হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্র করেছিল। সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল 


///.109119071-0017 
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এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল । আজ তারা সবাই নিশ্চিহ হয়ে গেছে । 
তাদের পৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত 
হয়েছে। আদি জাতি:তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্শস্ত ও অস্বাদি দ্বারা 
দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার 
কাছ থেকে দু"দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হয় £ 

হযরত হাসান বসপ্বী রে) বলেন £ ষে ব্যক্তি জীবদ্দশান্স দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরী 
করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায় ।--€ ক ) 


(9৩ ৮ ৮ 0% 69 86155 
2-0565৩5 বিন ইলগর্রি তত 
ূ ০০৯১১156৪১৩) 


0৬) তারা বলল £ হে এ্রব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাধিল হয়েছে, জাপনি তো 
একজন উন্মাদ, (৭) যদি জাগনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে 
আনেন মা কেন? (৮) আমি ফেরেশতাদেরকে একমান্ত ফয়সাললার জন্যই নাধিল করি। 
তখন তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হযে না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
2৮৯ 


(লি ১3৮--4 ৩৯ বলে আযাবের ফয়সালা হানা মজা বাধার 


অ্্ষদীরবিদের টি, কোরআন অথবা রিসালাত বুঝানো হয়েছে। বয়ানুল' কোরআনে 
প্রথম অর্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ অর্থ হযরত হাসান্‌বসরী থেকে বাঁধত আছে। 
আয়াতের তফসীর এই 8)... .. 85:75 23. 
এবং (মর). কাফিররা ক্যুুাহ[স-কে) বজর£ এন ব্যর়িন্যায় উঠার 
(তার দাবী অনুষায়ী ) কোরআন নাযিল, করা হয়েছে, আর্গনি (নাউুবিষ্কাহ ) একজন 
উন্মাদ (এবং নবুয়তের মিথ্যা দাবী করেন। নতুবা) যদি আপনি (এ দাবীতে সত্যবাদী 
হন, তবে তরি রকি নিনহিদাির বিন (যারা আমাদের সামনে 


(৫. ১1 8০ রগ ছি ঠতজিত 
আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, 2 


চা পর ৫৯১০৫ 


08 5 ৪৬৮৬ 2১৯ কাজাহ্‌ তা'আলা উত্তর দেন £) আমি ফেরেশতাদেরকে 
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২২৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(যেভাবে তারা চায়, ) একমাস ফয়সালার জন্যই নাধিল করি এবং (ষদি এমন হত ) 
তখন তাদেরকে সময়ও দেওয়া হত না। বরং যখন তাদের আগমনের পরও বিশ্বাস স্থাপন 
করত না, যেমন তাদের অবস্থাদৃষ্টে এটা নিশ্চিত, তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে ধ্বংস 
করে দেওয়া হত। যেমন স্রা আন'আমের প্রথম রুকুর শেষ আয্লাতগুল্লোতে এর কারণ 
বণিত হয়েছে। 


ে বরো মিনারে ৩০৪ ৬ 


€৯) জমি ্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজই এর সংরক্ষক। 





তফসীযের সার-সংক্ষেপ ৃ 
আমি কোরআন অবতারণ করেছি এবং (এটা প্রমাণহীন দাবী নয় । বরং এর 
অলৌকিকত্ব এর প্রমাণ। কোরআনের একটি অলৌকিকত্বের বর্ণনা অন্যান্য সূরায় দেওয়া 
হয়েছে যে, কোন মানুষ এর একটি সূরার অনুরূপ রচনা করতে পারে না। দ্বিতীয় 
অলৌকিকত্ব এই যে, ) আমি এর (কোরআনের ) সংরক্ষক (ও পরিদর্শক। এতে কেউ 
বেশ-কম করতে পারে না, যেমন অন্যান্য গ্রন্থে করা হয়েছে। এটা এমন একটি সুস্পজ্ট 
মু'জিযা যা সাধারণ ও বিশেষ নিবিশেষে সবাই বুঝতে পারে। মু'জিঘা এই ষে, কোরআনের 
বিশুদ্ধতা, ভাষালংকার ও সর্বব্যাপকতার মুকার্বিলা কেউ করতে পারে না। এ মু'জিখাটি 
একমান্ জানী ও বিদ্বান্রাই বুঝতে পারে। কিন্তু কমবেশী না হওয়ার ব্যাপারটিকে তো 
একজন অশিক্ষিত মৃর্খও দেখতে পারে। ) 3 
-জানুঘজিক 'জাতব্য বিষ । চে 
.. আমুনের দরবারের একটি ঘটনা £ ইমাম কুরতুবী ও ও স্থলে মুন্তাসিল সনদ দ্বারা 
খলীফা সামুনূর রশীদের 'দরবারের একটি ঘটনা 'বর্ণনা করেছেন। "মামুনের দরবারে 
মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পকিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাসভা অনুষ্গিঠত 
হত। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগপের জন্য অংশগ্রহণের অনুমতি 
গছ । এমি এক আহলীটনা সভায় জনৈক ইঞ্ছপাঁ পণ্ডিত আগিমনধীয়ল। গে. আকার- 
“আকুতি: পোশাক ইতাদির দিক দিয়েও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছি । তদুপরি তার 
আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাজল, অলংকারপূর্ণ এবং বিক্তসুলভ। সভাশেষে মামুন তাকে 
ডেকে জিজ্তেস করলেন £ আপনি কি' ইহুদী £ সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে 
বললেনঃ আপনি যদি. সুসলমান হয়ে যান, তবে আপনার সাথে চমৎকার ব্যবহার করব। 
সে উত্তরে বললঃ আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। হৃথাবার্তা এখানেই 
শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্ত এক বছর পর সে. মুসলমান হস্তে আবার 
দরবান্ধে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকা সম্পর্ক -সাঁরগার্ক বক্ততা 
ও যুক্তিপুণ তথ্যাদি উপস্থাপন করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন £ আপনি 
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সূরা হিজর ' ২৭১ 


কি এ ব্যক্তিই, যেবিগত বছর এসেছিল? সে বললঃ হ্যা, আমি এ বাত্তিই। মামুন 
জিজেস করলেন £ তখন তো আপনি ইসা গ্রহণ করতে অক্বীনুত ছিযোন । এরপর 
এখন মুসলমান হওয়ার ক্কি কারণ ঘটল ? 

সে বললঃ এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম 
সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হত্তলেখাবিশারদ। হতে প্রস্থাদি 
লিখে উচু দামে বিক্রয় করি। আমি পনীক্ষা্ন.উদ্দেশো তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ 
করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজেরু পক্ষ থেকে রেশকম: করে লিখলাম । 
কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ 
সহকারে কপিগুলো কিনে মিল। অতঃপর এমনিভাবে .ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ 
করে লিখে খুস্টানদের উপাসন/লয়ে নিয়ে গেল্াম। সেখানেও খ্রস্টানরা খুব খাতির-যত 
কয়ে ষপিগুলো আমার ক্ষাছ থেকে কিনে মিল। এরপর কোরআনের বেলায় আমি তাই 
করলাম । এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম । এবং নিজের পক্ষ থেকে 
কম-বেশ করে দিলাম | এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যেই দেখল, সেই 
প্রথমে আমার লেখা কপিটি নিভূ'ল কিনা, যাচাই করে দেখল । অতঃপর বেশকম দেখে 
কপিগলো ফেরত দিয়ে দিল । 

. এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হরছ সংরক্ষিত আছে এবং 
আল্লাহ, তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম | 
এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাষী ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম বলেন £ ঘটনাক্রমে সে বছরই 
আমার হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয় ।. সেখানে প্রখ্যাত আলিম সুফিয়ান ইবনে 
ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যস্ত করলাম। তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে 
এরাপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহ্‌- 
ইয়া ইবনে আক্ষতাম জিক্তেস করলেন £ কোরআনের কোন আয়াতে আছে ঃ সুফিয়ান 
নহি চনেরারারে সারির তাত দিযের রাজারা করতে সেখানে বলেছে ঃ 


2৮৮৯৮ ই 


1৩০ ৮:198821 তেহহদ ও ঘুস্টানদেরকে ,. আল্লাহ্‌র 


প্রস্থ তওরাত উইিলের হিফাষতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । এ কারণেই যখন ইহুদী ও 
খস্টানরা য় কর্তব্য পাপন করেননি, (তখন এ রথ বিকৃত ও পরিবরভিত হয়ে 


বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ঃ ৪1 





টি পাশা 


এস ৩০ অর্থাৎ আমিই এর সংরক্ষক্ষা। আল্লাহ তা'আজা স্বন্ং এয হিফাঘত 


করার+ম্দরণে শন্জরা হাজারো চেস্টা'জন্বেও এর একটি হণ এবং ফের ও জবরে পার্থক্য 
আনতে পারেনি । 'রিসালতের আমলের পর. আজ চৌন্দ'শ বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় 
ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে সুজমানগের রটি:ও অননৌধকাধিতা সত্তেও ফোরজান পাক 
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২৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোয়আন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের পূর্বে ও পশ্চিমে পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে 
ঘরং কোটি ক্ষোটি মুসলমান হুবক-রদ্ধ এবং বালক ও. বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের 

বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে । কোন বড় থেকে বড় আলিয়েরও 
সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভূল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-রদ্ধ নিবিশেষে অনেক লোক 
তার ভূল ধরে ফেলবে । 


হাঙীস সংরক্ষণ ও' কোরজান সংরক্ষণের ওয়াদার জন্তভুক্ত $ বিদ্বান মাপ্রেই 
এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন শুধু'ক্োোরআনী শব্দাৰলীর নাম নয় এবং শুধু অর্থসম্ভারও 
কোরআন নয়) বরং শব্দার্যলী ও অর্থসম্ভার উভয়ের. সমস্টিকে কোরআন বলা হয়। 
'ককারণ এই যে, কোরআনেক্স  অর্থসন্তার এবং বিষয়বন্ত তো 'অন্যান্য গ্রস্থেও বিদ্যমান আছে। 
বলতে কি, ইসলামী গ্রস্থাবলীতে সাধারণত কফোরআনী বিষয়বস্তই থাকে। তাই বলে 
এগুলোকে কোরআন বর্লী হয় না। কেননা, এগুলোতে কোরআনের শব্দাবলী থাকে না। 
এমনিভাবে যদি কেউ কোরআনের বিচ্ছিম্ন শব্দ ও বাক্যাবলী নিয়ে একটি রচনা অথবা 
পুস্তিকা লিখে দেয়, তবে একেও কোরআন বলা হবে নাঃ ধদি এতে একটি শব্দও কোরআনের 
বাইরের না থাকে । এ থেক্ষে জানা গেল ঘে, কোরআন শুধুমান্ত এঁ আল্লাহ্‌র মসহাফ তথা 
্স্থকেই বলা হয়, যার শব্দাবলী ও অর্থ সম্ভার একসাথে সংরক্ষিত রয়েছে। 


এ থেকে এ মাস'আলাটিও জানা গেল যে, উদ্দু, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় কোরআনের 
শুধু অনুবাদ প্রক্ষাশ করে তাকে উর্দু অথবা ইংরেজি কোরআন নাম দেওয়ার ষে প্রবণতা 
প্রচলিত রয়েছে, এটা কিছুতেই জায়েয নয়। কেননা এটা কোরআন নয়। যখন প্রমাণ 

' হয়ে গেল যে, কোরআন শুধু শব্দাবলীর নাম নয় বরং অর্থসম্তারও এর একটি অংশ, তখন 

আলোচ্য আয়াতে কোরআন সংরক্ষণের অনুরূপ অর্থসম্ভার সংরক্ষণ তথা. কোরআনকে 
সাবতীয় জর্থগত পরিবর্তন, থেকে সংরক্ষিত রাখার দমন আল্লাহ্‌ তা'আলাই গ্রহণ 
করেছেন । 


বলা বাহুল্য, কোরআনের অর্থসস্ভার ভাই, যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রস্জুজাহ সো) 


8. ৪৪ পাজও ৫ পাজতন 


হরি হজহ কোরআনে বলা হয়েছে ঃ ঠা এ) ০০৩৩ ৩৪৩ অর্থাৎ 


আপনারে জন প্রেরণ করা হয়েছ, যাতে আপনি জোবনরকে & কের মন বে দেন, 
্ 552৬5 


ষা তাদের জন্য নাধিল করা হয়েছে। নিশ্নোজ্ত আয়াতের অর্থও তাই ঃ  (8৬-১%8 


পি ডি [০ পা 


৪৬০০ 9 ১১৫1একারপেই গ্রস্লুজহু-€সা) নিজে কালছেন 2৮৮১০ ০৮এএএক 1 


সমর্থাৎ রি শিক্ষকরূপে প্রেজিত চুয়েছি। রসুলুল্লাহ্‌..(সা)-কে যখন, কোরআনের অর্থ 
নর্দন্যা করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ.করা হয়েছে,.তখ্খন তিনি উম্মতকে ফেসম্থ উক্তি 
ও কর্সের মাধামে শিক্ষা দিলেন, সেগক্টদ্ঠি,ও কর্মের নাস্তই হাদীস ।. 
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: নজুয়া হিজয়ং. ২৭৩ 


যে ব্যকি রঙ্গুলের হাদীসকে ঢালাওভাবে জরজিত বলে, প্রকৃতপক্ষে সে কোলাজানকেই 
জরক্সিত বলে; আজক্ষাল হিছুসংখ্যকফ লোক সাধারণ মানুষের মধ্যে এধরনের একটা 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট যে, নির্তয়যোগ্য প্রস্থাদিতে বিদ্যমান হাদীসের বিরাট ভাগায় 
গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এগুলো রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র সময়কালের অনেক পরে সংগৃহীত 
ও সংকলিত হয়েছে। 

প্রথমত তাদের এরাপ বলাও শুদ্ধ নয়। ফেননা হাদীসের সংরক্ষণ ও সংকলন 
রস্জুল্লাহু (সা)-র আমলদারীতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল । পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা লাভ 
করেছে মানত । এছাড়া হাদীস প্রকৃতপক্ষে কোরআনের তফসীর ও যথার্থ মর্ম । এর 
সংরক্ষণ আল্লাহ্‌ তা*আলা নিজ দায়িত্ে গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে 
সম্ভব যে, কোরআনের শুধু শব্দাবলী সংরক্ষিত থাকবে আর অর্থসন্ভার ( অর্থাৎ হাদীস ) 
বিনষ্ট হয়ে যাবে ? 


৬ ৮৫৩ রি লানিরেলরত ঘি 
ও পাঠ 25209256৮৫৮ রে ৬ 907১825 2৫5৫ 


৩০:৮৭৮১০৮৪৫ )৪০1880১৮ 
শি না রত 78053 
/৮%০ ৩ তি ৩ ৫৮24 %825 
ঠা ৬৯০০ ৬০ 


৫০) আমি জাপনার পূ পূর্ববতীসম্পূদায়ের মধ্য রসূল প্রেরণ করেছি। ৯৯) 
ওদের কাছে এমন কোন রঙগুল জাঙ্গেন নি, যাদের সাথে ওরা ঠা্টটাবি্রপ করতে থাকেনি। 
(১২) এমনিভাবে জামি এ ধরনের জাচরণ গাপীদের জন্তরে বল্ধম্ুল করে দেই। (১৩) 
ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে মা। পূর্ববরতীদের এমন রীতি চলে আসছে। (১৪) যদি আমি 
জের সামলে জাকষাশের কোন দরজাও খলে দেই 'জার তাতে ওললা.দিনতর জাল্লোহপও 
করতে থাকে (১৫) তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃঙ্টিবিস্াট ঘটানো হয়েছে 
'না--বরং আমরা জাদুপ্রস্ড হয়ে গড়েছি। 








চিত 

শব্দার্থ $ ৪ শব্দটি £%%--এর বহুবচন । এর অর্থ কারও অনুঙ্গারী শ 
সাহাহ্যক্কারী। বিশেষ বিশ্বাস ও মতবাদে একমত গোষণকারী িটদায়কেও-80 বলা 
ছু! উদ্দেশ এই যে, আমি রত সম্পুদায় ও জনগোষ্ঠীর মধোই রসুল প্রেরণ করেছি। 


শন ঈউ ৯৮: 


অ ০০ অরযের. পরিবর্তে 2 তে এ বলে 'ইলিত: রুল্লা হয়েছে. সে 
মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খত) ৩৫ রঃ 
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২৭৪ তফসীরে মাআরেকুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


প্রত্যেক সন্দৃদায়ের রসূল তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তাঁর ওপর আস্ছা 
রাধা লোকদের পক্ষে সহজ হয় এবং রসূল ও তাদের ভাব ও মেজাষ সম্পর্কে ওয়াকিফ- 
হাজ হয়ে তাদের সংলোধনের যথোপথুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করতে গায়েন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং €হে মুহাম্মদ, আপনি তাদের মিথ্যারোপের কারণে দুঃখিত হবেন না । ফেলনা 
পয়গ্ঘরগপের সাথে এরাগ আচরণ চিরকাল থেকেই হয়ে আসছে। সেমতে ) আমি আপনার 
পূর্বেও পয়গন্বরগণকে পূর্ববর্তী লোকদের অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রেরণ করেছিলাম 
এবং গুদের অবস্থা ছিল এই যে) ওদের কাছে এরাপ ফোন রসূল আগমন করেন নি সার সাথে 
ওয়া ঠাট্টাবিদ্র.প করেনি । (এটা যিথ্যারোপের জঘন্যতম রাপ। সূত্াং তাদের অন্তরে 
যেমন ঠাষ্টাবিদ্র.প সৃষ্টি হয়েছিল) এমনিভাবে আমি এ ঠাট্টাবিদ্র পের প্রেরণা এই 
অপগ্লাধীদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের ) অস্তরেও সৃষ্টি করে দিয়েছি, (যদ্দরুন ) ওরা 
কোরানে বিশ্বাস স্থাপন করে না'আর এ রীতি (নতুন নয় ) পূর্ববর্তীদের থেকেই চলে 
আসছে (ষে, তারা পয়গন্থরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করে এসেছে। অতএব আপনি দুঃখিত 
হবেন না।) এবং (ওদের হগ্রকারিতা এরূপ যে, আকাশ থেফে ফেরেশতাদের আগমন 
তো দুয়ের কথা, এ থেকে আরও এক ধাপ এপিয়ে ) যদি (স্বয়ং ওদেরকে আকাশে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়, এভাবে যে ) জামি ওদেয় জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দেই।অতঃপয় ওরা 
দিনভর (যখন তল্জা ইত্যাদির সম্ভাবনা থাক্ষে না) তা দিয়ে (অর্থাৎ দরজ্বা দিয়ে ) আকাশে 
আল্মোহপ করে, তবুও যবে -ষে, আমাদের দৃষ্টিষিত্রম ঘটানো হয়েছে। €ফলে আমরা 
নিজেদেরকে আকাশে আয়োহপকত দেখতে পাচ্ছি। কিন্ত বাস্তষে আরোহণ করছি না। 
পযন্ত দুষ্টিবিদ্রম ঘর্টানোকা ব্যাপার শুধু এ ঘটনার কথাই বলি কেন) বরং আমাদেরকে 
তো পুরোপুরি জাদু করা হয়েছে ।. (ষদি এর চাইতেও বড় কোন মু'জিষা আমাদেরকে 
দেখানো হয়, তাও বাস্তবে _মু'জিষা হবে না।) 


১৩ ৫৮৪ ৫5৩ 2 20554 ূ 


১৯) নিশ্চয় আমি জাকাল শির সহি এ তাকে দর্শকদের জনয 
সুশোভিত করে দিয়েছি । 





তীরের সার-সংক্ষেগ 

€গ্ববতী আফ়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের হঠফারিতা ও বিছেষের উল্লেখ -ছিল। 
আলোচ্য আয়াত.ও পরবতী আয়াতসমুহে আল্লাহ, তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জান, 
শতিন্র সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, নভো-মণডল ও ভ্মগ্ুল এবং এতদুভয়ের 'মধ্যে অবস্থিত সৃষ্উ- 
বন্তরচাক্ষুঘ জনস্থা জিত হয়েছে। এগুলো সম্পর্ষে সামান্য তিত্তা কাল কোন বুদ্ধিত্যান 
ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার কল্পার উপায় থাকে না। বলা হয়েছে $) নিশ্চয় আকাশে বড় বড় 


///.09119021-0017 


সরা হিয়ার ২৭৫ 


মক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জনা আকাশকে (নক্ষত্পু্জের ছায়া) সুশোক্তিত 
করে দিয়েছি? 


€5.74 শব্দটি €.১+ এর বহবতন। এটি রৃহৎ প্রাসাদ, দুর্থ ইত্যাদি অর্থে বাব- 
হাত হয়। সুন্থাহিদ, কাতাদাহ্‌, আবু সালেহ্‌ প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে €.2 5 এর 


ফসীরে 'রুহৎ নক্ষর' উল্লেখ করেছেন । 'আরাতে বলা হযেছে মে, আমি আকাশে রহ 
নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। একানে “আকাশ বলে আকাশের শুন্য পর্িষ্জজকে বোঝানো হক্মেছে, 
সকে সাম্পুতিক কাজের পরিভাষা সহাশন্য রঙা হয । আ্যাকাশগ্েত্র এরং আকাশের 
আনেক মিতে অবস্থিত শূন্য পরামণ্ডল-_-এই উচ্ভন্ অন্মে ৬০ শব্দের প্রয়োগ সুর্থিদিত । 
কোরআন প্রাকে শোম়্োজ অর্থে শ্ানে সমানে ০ ২৩৯ সনদের ব্যবহার কযা রৃক্েছে। 
গ্রহ ও নক্ষআ্রসসূহ যে জাকাশের অক্সাতরের নয় ১ বরং শুন্য পরিমগ্ডরো অবস্থিত এর হৃড়াত 
আয়োতরা কোরআন পঃকের জায়ঃতের আক্োে এবং প্ুচীন ও আধুনিক রসীরাফিজানের 


পালার্পা এই শা পা পার্টি 


আলোকে ইনশাজা্াহ সুর কোরকানের আয়াত রি 3৯ ৬৪ 155১5 


৪55 


রং ১32 এর তফসীরে করা হবে। 


0 55585425 48 
3৫৭ 


৮০ € শগ 








০৮) কিন্ত ছে চুরি করে কনে গাজায় তার গশ্চাজঞানন করে টন উতর 4 





ক 
আমি আকাশকে ( নক্ষত্রপুজের সাহায্যে ) প্রতোক বিতাড়িত শয়তান খেকে নিয়াপদ 
কারে দিয়েছিস থা ও গা লাকান গত গেছ পারে না ) কি ঘে কোট (১ধেরোেশতাদের ) 
কোর কথা চুরি করে হানে গাজার; ভাট গম্চেররন গায়ে একটি জজ উলবগপিত। এবং 
গ্রয় এনে হার্যস্তিতে জিদ্ত উদ্িক্িত শান আরস প্রাপ্ত ছয়ে ফিজহা িশেজ্জায়া 
হায়ে যায় )। 
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২৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
জানুবঙ্গিক জাতব্য বিঘয় 


উল্কাপিশুড £ আলোচ্য আয্মাতসম্হ থেকে প্রথমত প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা 
আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের আকাশে অবস্থান এবং 
আদ ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের পৃথিবীতে অবতরণের - পূর্বেষগর ঘটনা । 
তখন পর্যন্ত জিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও 
ইবলীসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। স্রা জিনের আয়াতে 
বলা হয়েছে £ 


রলজ ৫ কত 8 ক পা ৪৪ পড় জককি ৪ পাটি 2 পা 


1০১৪ এ ১৪৭ ৩ 2 ৫৮২ ৩৯ পে) ৬০৩০ ০ ৬৪) ৩৬৩1 


এ থেকে জানা যায় যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের 
সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এতদ্বারা এটা জরুরী 
গুল ঠ টিটি রত 


হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত। ১০৩০ ৬ 9585) 


বাক্য থেকেও বোঝা যায় যে, এরা চোরের মত শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে 

ংবাদ স্তনে নিত। এবাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রস্ল্ল্লাহ্‌ সো)-র আবির্ভাবের 
পূর্বেও জিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শুন্য পর্যন্ত পৌছে 
তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রস্লুজ্লাহ্‌ সা)-র আবির্ভাবের পর ওহীর হিফা- 
যতের উদ্দেশ্যে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উক্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তান- 
দেরকে এ চুরি থেকে নির্ত রাখা হয়। 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে 
থেকে শয়তানরা কিতাবে শুনতে পারত ? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়।: খুব সম্ভব 
আকাশগান্র শব্দ শ্রবলের অসম্ভব প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও নয় যে, ফেরেশতাগণ 
কোন সময় আকাশ থেক্ষে নিচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়্তানরা তা 
স্তনে পালাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা রো)-র এক হাদীস থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া 
যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নিচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত 
এবং আকাশের সংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে 
এসব সংবাদ শুনত।: পরে উহ্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সুরা জিনের 


পুল এছ 2586 5 
০৮০০৬ ৪ 1৪০ 88 084 1 আয়াতের তফসীয়ে ইন্শাআল্লাহ্‌ এর পূর্ণ 
বিবরণ আসবে। 


আলোচ্য আয়মাতসমূহেয্র দ্বিতীয় বিষয়বন্ত হচ্ছে উককাপিশু । ফোরজান পাকের 
বজ্ব্য থেকে জানা যায় ষে, ওহীর হিফাষতের উদ্দেশ্যে শয়্তানদেরকে মারায় জন্য উক্ক্া- 
পিগের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরক্কে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়, যাতে তায়া 
ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না-পারে। 


///.09119021-0017 


জরা হিজর ২৭৭ 


এঞ্খানে প্রশ্ন হয় ষে, শূন্য পরিমণ্ডলে উত্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রস্লজুজ্সাহ্‌ 
(সা)-র আবিষ্ভাযের পূর্বেও তারকা-খনে গড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হত এবং পরেও এ ধারা 
অব্যাহত রয়েছে | এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র 
নবুয়তের বৈশিষ্ট্য হিসাবে শয়তানদেরক্ষে" ধিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই উককার সৃষ্টি ? 
এতে ষে প্রকারাত্তরে দার্শনিকদের ধারণাই.সমঘিত হয়। তারা বলেন £ সূর্যের খরতাপে যেসব 
বাজ্প মাটি থেকে উদ্থিত হয়, তচমধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থ ও বিদ্যমান থাকে । ওপরে পৌছার 
পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোন কারণে অতিরিস্ঞ উত্তাপ পতিত হলে এগুলো 
প্রত্জলিত হয়ে ওঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোন তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা 
আসলে তারকা নয়--উজ্কা। সাধারণের পরিভাষায় এক্ষে “তারকা খসে যাওয়া” বলেই 
ব্যস্ত করা হয়। আরবী তামায়ও এর জন্য “৮৮$ 565 652) 1 (তারকা খসে-আআওয়া ) 
শব্দ ব্যবহার কয়া হয়:। ও 

উত্তর এই যে, উভয় বক্তবোযোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মাটি থেকে উদিত বাষ্প 
প্রস্কলিত হওয়া এবং ফোন তারকা কিংবা গ্রহ থেকে ত্বলত্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই 
সম্ভবপর। এমনটা সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরাপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত 
রয়েছে। কিন্ত রসূজুল্লাহ্‌ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে এসব স্বলত্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোন 
কাজ নেওয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান ঢুরি-চামারি করে ফেরেশ- 
তাদের কথাবার্তা শুনতে মায় ওদেরকে বিতাড়িত করায় কাত এসব বা অঙ্গার ব্যবহার 
করা হয়।' 


আল্লামা আলুসী রে) তাঁর রাহুল মা'আনী গ্রদ্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা 
করেন, হাদীসবিদ যুহুরীকে কেউ জিক্তেস করল ঃ রসূলুল্লাহ সো)-র আবির্ভাবের পূর্বেও 
কি তারকা খসত £ তিনি বললেন ঃ হ্যা। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জিনের উল্লিখিত আয়াতটি 
এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন $ উল্কা আগেও ছিল, কিন্ত রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র 
আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হল, তখন থেকে উদ্কা 
ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহাত হয়ে আসছে। 


সহীহ্‌ মুসলিমে আবদুজাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ, 
(সা) সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল । 
তিনি সাহাবীদেরকে জিডেস করলেন ঃ জাহেলিয়াহ যুগে অর্থাৎ ইসলাম পূরবকালে তোমরা 
তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে £ তারা বললেন £ আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে 
কোন ধরনের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। 
তিনি বললেন £ এটা অর্থহীন ধারণা । কারও জন্মস্ত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। 
এসব স্বলস্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়। 

মোটকথা, উক্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কোরআনের পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে 
এটাও অসন্ভব নয় যে, এসব স্বলস্ত অঙ্গার সরাসরি কোন তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয় । 
উভয় অবস্থাতে কোরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পন্ট। 
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২৮ তফসীরে মাণ্আেকুজ-কোরআন ।॥ পঞ্চম খণ্ড 


৮৮ 06855 বি 292 350585 5৫25 পে৫ 
ক ৮5 কানে ক 
নি রে ১ 0 টানে 
2 এ ৫০৫ 6১5৩ ০১১৯ 225 মে 
2-505347 ০2 ৫6752 
2417৮4% ৫/$,০০৮৯৩০। ৫ পর 


€ ৪? 


৯৮৮ 


(৬৯) আনি ভূনুষ্ঠক্ষে ভূত করেছি এ ভারা ওপর পরথক্সাবর সপন করেছি 
এবং তাতে প্রত্যেক বন্ত স্পরিষিতভাবে উত্গল্প করেছি। (২০) জামি তোমাদের জন্য 
তাতে জীবিকার উপকরণ সুষ্টি করেছি এবং তাদের জনাও যাদের জঙ্গদাতা। তোক্গরা নও। 
(২১) জাঙার কাছে প্রতোোক বন্তর ভাগারা রয়েছে। আমি নিদিষ্ট পরিমালেই তা জব- 
তার করি। (২২) জানি রম্টিপত বায়ু পরিতাজনা করি জতঠ১পন় জাকাশ থেকে পানি 
বর্থল করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বন্তত তোমাদের কাছে এর ভাতার 
নেই। বে৩) আমিই জীফনদান করি, স্বতযসান করি এবং জামিই চূড়ান্ত আাজিকানার 
জধিকারী । (২৪) জামি জেনে রেছেছি তোমাদের অগ্রগার্মীদেরকে এবং জাঙ্গি জেনে 
রেখেছি গণ্চাঙগা্মীদেরাক । (২৫) জাপনার পাজনকর্তাই তাদেরকে একত্র করে 
জানবেন । নিশ্চয় প্রজ্ঞাবান, ভান । 





তফসীয়োর সর-সংক্েগ 

এবং আমি ভূ-পৃষ্ভকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে (ভ্-গৃষ্ঠে ) ভারী ভারী পাহাড় 
স্থাপন করে দিয্েছি, বং তাতে সবগ্রকার (প্রয়োজনীয় ফজ-ফসল ) একটি নিদিষ্ট পরি- 
আলে উৎপন্প করেছি। এবং আমি তোমাদের জন্য ভাতে (ভূ-পৃষ্ঠে ) জীবিকার উপকরণ 
সৃষ্টি করেছি, ( জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব উপকরপই এর অন্তর্ভ স্ত। অর্থাৎ যেগুলো 
পানাহার, পরিধান ও বসবাসের সাথে সম্পক রাখে । ভীবিক্ষায এসব উপকরণ ও জীবন- 
ধারণে প্রয়োজনীয় বন্তসা্্রী শধ্‌ ভোমালেরফেই দেইমি ৪ বরং ) তাদেরকেও দিয়েছি, 
যাদেরকে তোমরা রুষী দাও না তের্থাৎ এসব সৃস্টজীব, হারা বাহাতও তোমাদের হাত 
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; সুরা হিজন হ৭৯ 


থেকে পানাহার ও জীবনধারণের উপকরণ পায় না। *বাহাত” বলার কারণ এই যে, 
ছাগল-তেড়া, গরু-মহিষ, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি প্রহপালিত পণ্ড যদিও প্রকৃতপক্ষে রুযী ও 
জীবিকার জরুরী উপকরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই পায়, কিন্তু বাহ্যত তাদের পানাহার ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা মানুষের হাতে রয়েছে । এগুলো ছাড়া বিশ্বের যাবতীয় স্থলজ ও জলজ 
জীব-জন্ত এবং পশু-গক্ষী ও হিংন্র জানোয়ার এমন যে, এদের জীবিকার ফোন মানুষের 
কর্ম-ইচ্ছার কোন দখল নেই। এগুলো এত অসংখ্য ও অগণিত ষে, মানুষ সবগুলোকে তেমেও 
না এবং গণনাও করতে পারে না।) আর (জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যত বন্ত রয়েছে) আমার 
কাছে সবগুলোর বিরাট ভাণ্ডার (পরিপূর্ণ ) রয়েছে এবং আমি (ক্বীয় বিশেষ রহস্য অনুযায়ী 
সেগুলোকে) একটি নিদিষ্ট পরিমাণে অবতারণ করতে থাকি। আমি বাতাস প্রেরণ করি, 
যা মেঘমালাকে জলগূর্ণ করে দেয় । অতঃগর্ আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। 
অতঃপর তা তোমাদেরকে পান করতে দেই। তোমরা তা সঞ্চিত করে রাখতে পারতে না (ঘষে, 
পরবর্তী বৃষ্টি পর্যন্ত ব্যবহার করবে ) এবং আমিই জীবিত করি এবং স্ত্যুদান করি এবং 
(সবার মৃত্যুর পর ) আমিই অবশিষ্ট থাকব । আমিই জানি তোমাদের অগ্রগামীদেরক্ে 
এবং আমিই জানি তোরাদের পাশ্চাঙপামীদেরকে । নিশ্চয় আপনার পাজনকর্তাই তাঙগের 
সবাইকে €কিয়ামতে ):এরকপপ করবেন। €একখা,বলার কারণ এই যে, ওপরে তওয়ীদ 
শ্রমাজিত হয়েছে । এতে তওহীদ অবিশ্বাসীদের শাস্তিক় গ্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) নিশ্চয় 
ভিনি প্রজ্ঞাবান (প্রত্যোেকফে তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন ), সুবিজ । (কেক করো ভিমি 
পুরোপুরি জানেন। ) 


ন চিত জত জি 
আজাহ্‌র রহসা, জীবিকার প্রশ্লোজনাদিতে সমস্য ও সামজস্যতা $ ০৮১ ৬ 


&:085 এ 

১১) এর এক অর্থ অনুবাদে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাফিদ অনুযায়ী 
প্রত্যেক উ্গন্প বন্তর একটি নিদিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম হলে জীবন- 
ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশী হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। মানবিক প্রয়োজ- 
নের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎরুষ্টতর ফলমূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হচ্স, 
যা মানুষ ও জন্তদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে তা পচা. ছাড়া উপায় ফি? 
এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেওয়ারও জায়গা থাকবে না। 

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফলমূলের উপর মানুষের জীবন. নির্তর- 
শীল সেগুলোফে, এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শ্তিও আল্লাহ্‌ তা'আলার ছিল 
হে, প্রত্যেকেই সর্বন্ন সেগুলো বিনামুল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যরহার. করার পরও 
বিরাষ্ট. উ্ভস্ত ভাণ্ডার পড়ে খাকত। কিন্ত এট্টা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত। 
তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাঘিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মৃল্ল্য বজ্ঞায় 
থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্ধত লা হয়। 
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২৮০ তফসীরে মা'আম্মেফুল-কফোরআন।॥ পঞ্চম খণ্ড 


য়া ৬০ স্ভ্ঠি চি 
৯১১) 88 ৫5 ও এক অথ রগ হতে গার মে, সব উৎপ্ ব্ক 


আজ্জাহ্‌ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে 
তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সুষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও 
ফলকে বিভিন্ন আকার, রিভিন্স রঙ ও স্থাদ. দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমক্বয় ও 
সুদ্দর দৃশ্য যানুষ উপভোগ করে বটে) ক্রিন্ত এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হাদয়ঙগম করা 
তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। 


২১ » পাশ পানির ০ পবা 
সব সুষ্টজীবকে পানি সরবরাহ্‌ করার জভিনব ব্যবস্থা, ঃ. ০5)1 ০)19 


পাপী ৯2৪ তা শা 


থেকে ৬) ভি৮ (1৬ র্যত্ত আল্লাহ্‌র কুদরতের এ বিজ্ঞানভিত্তিক 


্যসথার প্রতি ইলিত রয়েছে, যার সাহায্য তু-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব- 
জন্ত, পশ্ুগক্ষী ও হিত্শ্র জন্তর জন্য প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহেয় নিশ্চয়তা বিধান 
করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যন্তি সবন্ন, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল 
ঘৌতক্ষরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি ..পেয়ে যায়। - কূপ খর্মম 
ও পাইপ সংযোজনে কারও কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ-নয়। এক 
ফোটা পানির মৃল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারও নেই এবং কারও কাছে তা দাবীও 
করা হয় না। 4, 


আলোচ্য আনাতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কুদরত কিভাবে বে 
ভূ-পৃষ্ঠের সর্ব পৌছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাচ্গ সুঙ্টি 
করেছেন। বাজ্গ থেকে বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু 
প্রবাহিত কয়ে একে পাহাড়সম মেঘক্মালার পানিভতি জাহাজে পরিণত করেছেন। অতঃ- 
পর এসব পানিভর্তি উড়োজাহাজকে পৃথিবীর সর্বন্্ যেখানে দরকার পৌছে দিয়েছেন। 
এরপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেওয়ার আদেশ হয়েছে, এই বয়ংক্রিয় 
উত্বত্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে। 


এভাবে সমুদ্রের পানি পুথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীবজন্ত 
ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও অন্যান্য গুণাগুপের মধ্যে অভিনব 
পরিবর্তন সুষ্টি করা হয়। কেননা. সমুদ্রের পানিক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন লবণাততৎ 
করেছেন যে, তা থেক্ষে হাজার হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথি- 
বীর বিরাট জলতাগ্গে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্ত বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং 
পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলতাপের ময়লা ও আবর্জনাযুন্তত পানি অবশেষে 
সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই 
পচে যেত--এর উৎকট দুগন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্থাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুর হয়ে 
যেত। তাই আল্লাহ্‌ তা"আলা এই পানিকে এমন এসিভযুজ লোনা করে দিয়েছেন যে, 
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স্রা হিজর ২৮১ 


সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌচ্ছেব্ডস্ম ও নিশ্চিহ, হয়ে যায়। মোট কথা, বগিত রহসোোর 
ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যাঁ পানও করা যায় না এবং 
পান করলেও পিপাসা নিবৃভ হয় না। আল্লাহ্র ব্যরস্থাধীনে মেঘমালার আকারে পানির 
য়েসব উড়োজাহাজ তৈরী- হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভাণডারই নয়, বরং মৌসুমী 
বাসু উত্থিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভ্-পৃষ্ঠে বষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে 
বাহ্যিক ষন্তপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে 
ডা র্যানানিত, রূপান্তরিত হয়ে যায় । সুরা মুরসাঘোতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে। 


পর্ণ প্র এ পা পঞজণত 


০ $০০৮% (8০ 5-খানে ৩1) শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি, যদ্ছারা 


পিপাসানিবৃভ হয়। অর্থ এইযে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে 

সমুত্রের লোনা -ও ক্ষারযুজ্ পানিকে তোমাদের পান করার জন্য মিঠা করে দিয়েছি। 
সূরা ওুয়াকেআয় বলা হয়েছে £ | 

ঠি জিলা নপা ৯৯ লা ঠক ঠঠিক পাঠ তত ত৯ পা পল ক্টিপনপা পাঠ ওটি রাত পালীা 
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দশে, সাপের ক টিঠে পাঞতাপীপা ঠ পা ধক 
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পানিকে দেখ, যা তোমরা পান কর। একে তোমরা মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছ, 
না আমি বর্ষপক্ষারী? আমি ইচ্ছা করলে একে লোনা করে দিতে পারি। তথাপি তোমরা 
অনুগ্রহ স্বীকার কর না কেন £ 

 পর্যস্তঃআমরা আল্লাহ্‌র কুদরতের লীলা দেখলাম যে, সমুদ্রের পানিকে মিঠা 
পানিতে পরিখত করে সমগ্র ভূপুষ্ঠে মঘমালার সাহায্যে ফি চমৎকারভাবে পৌছিয়ে দিয়ে- 
ছেন! ফলে প্রত্যেক ভ্-খণ্ডের শুধু মানুষই নয়, অগণিত জীব-জন্তও ঘরে বসে পানি 
পেক্সেছে এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এমনকি অলংঘনীয় প্রারুতিক কারণে অবধারিতভাবেই 
তাঁদের কাছে পানি পৌছে গেছে। 

কিন্ত মানুষ ও জীব-জন্তর সমস্যার সমাধান এতটুকুতেই হয়ে যায় না। কারণ 
পানি তাদের এমন একটি প্রয়োজন, যার চাহিদা প্রত্যহ ও প্রতিনিয়ত। তাই তাদের 
প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি ছিল এই যে, সবন্ত প্রত্যেক্ষ মাসে 
প্রত্যেক দি্যন বৃষ্টিপাত হত। এমতাবস্থায় তাদের পানির প্রয়োজন তো মিটে যেত কিন্ত 
জীবিকা নির্বাহের অপরাপর প্রয়োজনাদিতে যেকি পরিমাপ ভ্ুটি দেখা দিত, তা অনুমান 
করা অভিজজনের পক্ষে কঠিন নয়। বছরের, প্রত্যেক দিন বৃষ্টিপাতের ফলে জবাস্ছ্যের 
অপরিসীম ক্ষতি হত এবং কাজ-কারবার ও চলা-ফেরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হত। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল এই যে, বছরের বিশেষ বিশেষ মাসে এ পরিমাণ বুঙ্টিপাত হত 
যে, পানি তার অবশিষ্ট মাসগুলজোর জনা যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্ত এর জন্য প্রয়োজন 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_৩৬ 
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২৮২ তক্সীরে মা*আরেফুজ-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


হৃত প্রত্যেকের জন্য একটি চাটা নিদিষ্ট করে দেওয়া এবং তার অংশের পানির হিফ্কা- 
যত তার দায়িত্বে সমর্পণ করা। 

চিন্তা করুন, এরাগ করা হজে প্রত্যেকেই এতগুলো তৌবাচ্চা অথবা পাল্র কোথা 
থেকে যোগাড় করত, যে গুলোর মধ্যে তিন অথবা ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি জন্মা 
করে রাখা যায়! যদি কোনরাপ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করেও নেওয়া 
হতো, তবুও দেখা যেত যে, কয্েকদিন অতিবাহিত হলেই এই পানি দুগন্ধাযুত্ত হয়ে 
পান করার উপযুক্ত থাকত না। তাই আল্লাহ্‌র কুদরত পানিকে ধরে রাখার এবং 
প্রয়োজনের মৃহ্র্তে সর্বন্্ সুলভ করার অপর একটি অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তা 
এই যে, আফ্াশ থেক্ষে ষে পানি বর্ষণ করা হয়, তার কিছু অংশ তো তাৎক্ষণিকভাবেই 
গাছপালা, ক্ষেত-খামাব মানুষ ।ও জীব-জন্তকে সিত্ত করার কাজে লেগে য়, কিছু পানি 
উন্মুক্ত পুকুর, বিল-ঝিল ও -নিশ্নভুমিতে সংরক্ষিত. হয়ে যায় এবং অতঃগয়- একটি 
বৃহৎ অংশকে বরফের সপে পরিণত করে পাহাড়-পর্বতের শৃঙ্গে সঞ্চিত রাধা হয়। সেখানে 
ধূলাবাজি আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই পৌছতে পারে না। যদি তা পানির মত তরল অবস্থায় 
থাকত তবে বাতাসের সাহায্যে কিছু ধুলাবালি অথবা অন্য কোন দূষিত বন্ত সেখানে 
পৌছে যাওয়ার আশংকা থাকত। তাতে পশু-পক্ষাদের পতিত হওয়া ও মরে যাওয়ার 
আশংকা থাকত। ফলে পানি দূষিত হয়ে যেত। কিন্ত প্রকৃতি এ পানিকে জমাট বরফে 
পরিণত করে পাহাড়ের শ্'্জ উঠিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে অক্ধ পরিমাণে ঢুইয়ে-চুইয়ে 
পাহাড়ের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে এবং ঝরনার আকারে সর্বন্ত পৌছে যায়। যেখানে 
ঝরনা নেই সেখানে মুত্তিকার স্তরে মানুষের ধমনীর ন্যায় সরশ্ প্রবাহিত. হয় এবং কূপ 
খনন করলে পানি বের হয়ে আসে। 


মোট কথা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে হাজারো 
নিম্ামত লুক্ধাসিত রয়েছে। প্রথমত পানি সুষ্টি করাই একটি বড় নিয়ামত ।. অতঃপর 
মেঘমালার সাহায্যে একে ভূ-পুষ্ঠের সবন্ত পৌঁছানো দ্বিতীয় নিয়ামত। এরপর এস 
মানুষের পানের উপযোগী করা তৃতীয় নিয়ামত। এরপর মানুষকে তা পান করার 
সুযোগ দেওয়া চতুর্থ নিয়ামত। অতঃপর এ পানিকে প্রয়োজনানুষায়ী সংরক্ষিত রাখার 
অটল ব্যবস্থা পঞ্চম নিয়ামত। এরপর তা থেকে মানুষকে পান ও সিক্ত হওয়ার সুযোগ 
দান করা ষষ্ঠ নিয়ামত। কেননা পানি. বিদ্যমান থাকা সন্ত্েও এমন আপদরিপদ দেখা 
রলোর যদ্দরূন মানুষ পানি পান করতে সক্ষম না হয়। ফোরআন পাকের 


পা ₹৫৯৪প পপ চিজ পতি প শশা 


ই ধারা হযেছে। ৪) ৩) ৯৯ 1401 55) তি 
সৎকাজে এগিয়ে ঘাওয়া ও পিছিয়ে থাকার মধ্য মর্বার পার্থক্য 
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পা ও কট 


সাহাবী ও তাবেরী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে ৩৮০৯০ (অগ্রগামী দল) ও 


পরি চে 


৩ তি (পেশ্চাঙ্গামী দল )-এর তফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বলিত রয়েছে। 


কাতাদাহ্‌ ও ইকরিযা বলেন ঃ যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ কল্পেনি তারা পশ্চাৎগামী। হয- 
রত ইবনে আব্যাস ও যাহ্‌হাক বলেন £ যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা 
জীবিত আছে. তারা পম্চাৎগামী। মুজছিদ'ঘলেন $ পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অপ্রপামী 
এবং . উশ্মতে মুহাশ্মদী পশ্চাগামী। হাষ়ান ও কাতাদাহ্‌ বলেন॥ ইবাদতকারী 
ও. অৎ্কর্মশীজরা অগ্রগামী, গোনাহ্‌গাররা গণ্চাৎগামী । : হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে 
মুসাইস্িব, কুরতুবী, শাবী প্রমুখ তফসীরবিদের মতে যাঁরা নামাযের কাতারে -অথবা 
জিহীজার সারিতে এবং অনলগন্য সৎকাজে' এগিয়ে ধাকে, তারা অগ্রগামী এবং খারা এসব 
কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাৎগামী। বলা বাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে 
মৌজিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমক্বয়-সাধন করা সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ্‌ 
জিরার চালানোর নিত সবপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাুগামীতে গরিব্যাপ্ত। 


কুরতুষী শ্বীয় তফসীর প্রচ্থে বলেন £ এ আল্াত থেকে দামাষের- গ্রধম কাতারে 
কামানোর কাবালি রসলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন $। যদি 
লোকেরা জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাষের প্রথম কাতারে দীড়ানোর ফযীলত কতটুকু, 
তবে সবাই প্রথম কাতারে দাড়াতে সচেষ্ট হত এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুঁ- 
লান না হলে লট্টারী যোগে স্থান নির্ধারণ. করতে হত। 


“কুরতুবী এতদসঙগে হযরত কা'বের উত্তিও বর্ণনা করেছেন. যে, এ উচ্মমতের মধ্যে 
এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সিজদায় গেলে পেছনের সবার গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। 
এ জন্যই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, জগ্তবত প্রথম 
কাতারসমূহে আজাহ্‌র কোন এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরক্ষতে আমার 
মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। 

'ষাহ্যত প্রথম কাতারেই ফযীলত নিহিত, যেমন ক্ষোরআন ও হাদীস থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু ষে ব্যক্তি কোন কারণে প্রথম কাতারে স্থান না গায়, সেও এদিক 
দিয়ে এক প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্ভন করবে ঘে, প্রথম কাতারের কোন নেক বান্গার বরকতে 
তারও মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে যেমন নামাষের প্রথম কাতা- 
রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি জিহাদের প্রথম কাতায়ের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়েছে। 


২ 
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(২৬) আম মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুক্ষ ঠনঠনে মাট্টি দ্বারা সু্টি 
করেছি। (২৭) এবং জিনকে এর আগে লু-এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি। (২৮) 
জার আপনার পালনকর্তা খন ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী 
বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সুষ্ট একটি মানব জাতির পতন করব। (২৯) অতঃপর হন 
তাকে ঠিকঠাক করে নেৰ এবং তাতে আম্মার রূহ থেকে ফু'ক দেব, তখন তোমরা তার 
জানে সিজদায় পড়ে যেয়ো । (৩০) তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল । (৩১) 
কিন্ত ইবলীস--সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভত্ত হতে স্বীক্কৃত হল না। €৩২) জাজ্সাহ, 
বললেন £ হে ইবলীস, তোমার কি হলো যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভক্ত হলে না? 
(৩৩) বললঃ জাম এমন নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি 
পচা কর্দম থেকে তৈরী তনঠনে বিশুদ্ধ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (৩৪) আল্লাহ্‌ 
বললেন $ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে ঘাও। তুমি বিতাড়িত (৩৫) এবং তোমার 
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স্রা হিজ য় ২৮৫ 


:গ্রাতি ন্যার বিচারের দিন গর্গ্ত জভিসম্পাত। (৩৬) জে বলল £ হে জামার পাজনকর্তা, 
জাগনি জামমাকে পুনরুগ্জান দিবস পর্যহ-জবকাশ দিন। (৩৭) জাল্লাহ বললেন $ তোমাকে 
জবকাশ দেওয়া হল, (৩৮) সেই অবধারিত সমর উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যস্ত। (৩৯) 
চে বললঃ হে জানার পালনকর্তা, জাপনি যেক্ন আত্মাকে পথন্ত্রচ্ট করেছেন, আমিও তাদের 
সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে জরুষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে গথন্্রষ্ট করে দেব। 
(৪০) জাপনার খনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৪১) জাল্লোহ বললেন £ এটা আমা পর্যন্ত 
সোজা পথ। (৪২) ঘারা জামার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোন ক্ষত্মতা নেই। কিন্তু 
পথধ্রান্তদের মধ্য থেকে হ্বারা তোমার পথে চলে । (৪৩) তাদের সবার নির্ধারিত স্থান 
হচ্ছে জাহান্নাম। (88) এর সাতটি দরজা জাছে। প্রতোক দরজার জনা এক-একটি 
গৃধক দল জাছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 


এবং আমি মানবক্ষে (অর্থাৎ মানবজাতির আদি পিতা আদমকে) পচা কর্দম 
থেকে তৈরী বিশুক্ষ ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সুষ্টি করেছি। (অর্থাৎ প্রথমে কর্দমধ্কে খুব 
গাজ করেছি ফলে তা থেকে গন্ধ আসতে থাকে। অতঃপর তা শুক্ষ হয়েছে । শুষ্ক হওয়ার 
কারণে তা থেছে খন খন শব্দ হতে থাক্ষে॥ যেমন মুৎপান্লকে আঙুল দ্বারা টোক্ষা দিলে 
শব্দ হয়। অতঃগর এই বিশুক্ষ কর্দম দ্বারা আদমের পৃতুল তৈরী করেছি। এটা অত্যন্ত 
ক্ষমতার পরিচায়ক ।) এধং জিন্কে (অর্থাৎ জিন জাতির আদি পিতাকে) এর আগে 
(অর্থাৎ আদমের আগে) অগ্সি ছারা-_( অত্যধিক সুক্ষ হওয়ার কারণে সেটা ছিল তপ্ত 
বাতাস-_) স্গ্টি করেছিলাম। (উদ্দেশ্য এই যে, এ অগ্নিতে ধোঁয়ার মিশ্রণ ছিল না। তাই 
লিটানাভানের রত্না িলাড্র হ! ক্ষেনমা, গাড় অংশের খিতগেয কলে অসি দলের 


9 দিও ০ ০৪ কারক 


পু ৮. ০ 
হয়। অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হযেছে 41১ ৬" ভ্ শত জট ৬১৯১, 


সে সময়টি মরণযোগা, যখন আপনার পাল্গনকর্তা ফেরেশতাদের বললেন £ আমি এক 
মানবকে (অর্থাৎ তার পুতুলকে) পচা কর্দম থেফে তৈরী বিশুক্ষ ঠনঠনে মুত্তিকা দারা 
সষ্টি কয়ব। অতএব যখন আমি একে (অর্থাৎ এর দেহাবয়বকে ) সম্পূর্ণ বানিয়ে নেই 
এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ ঢেলে দেই, তখন তোঙযা সবাই তার সাঙ্ছনে 
সিজদায় পড়ে যাবে। অতঃপর (যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বানিয়ে নিলেন, তখন) সব 
ফেরেশতাই (আদমকে ) সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সৈ সিজদার রীদের অন্যভূ 
হতে স্বীরুত হল-না (অর্থাৎ সিজদা করল না)। আল্লাহ্‌ বললেন $ হে ইবলীস, তোমার 
কি ব্যাপার যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তু হলে না? সে বলল 8 আমি এরুপ নই 
ঘে মানব্কে সিজদা করব, যাকে আপনি পা কর্দম থেকে তৈরী বিশ্তক্ক ঠনতনে 
মুন্ধিকা দ্বারা সুচ্টি করেছেন। (অর্থাৎ সে অধম, ও নিরুষ্ট উপকরণ . দ্বারা তৈরী । 
জার আমি- জ্যোতির্ময় উপক্ষারণ অগ্সি দ্বারা সৃজিত হয়েছি । অতএব জ্যোতির্ময় হয়ে 
অন্ধকারময়কে কিরাপে সিজদা করি ।) আল্লাহ্‌ বললেন £ (আচ্ছা, তাহলে আসমান 
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থেকে) বের হয়ে যাও। কেননা নিশ্চয় তুমি এ ক্ষাণ্ড করে) বিতাড়িত হয়ে গেছো 
এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি (আমার ) অভিসম্পাত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে । (যেষন, 
নি ৮8 জকি ৪ 


অন্য আয়াতে আছে, ৮০৩১৯ ০ অর্থাৎ কিয় ত পর্যন্ত তৃঙ্গি জামার রহষত 


থেকে দূরে ধাকবে-_-তওবার তওর্ীক হবে না এবং প্রিয় ও দয়াপ্রাপ্ত হবে না। বলা 
বাছল্য যে কিয়ামত পর্যন্ত দয়া পাবে না. তার কিয়ামতে দয়াপ্রাপ্ত হওয়ার. সম্ভাবনাই 
নেই। এখানে যে পর্যন্ত দয়াপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই পর্যন্ত দয়া নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। স্তরাং এরাপ সন্দেহ অম্লক্ক যে, এতে তো সময় চাওয়ার পৃবেই সময় দেওয়ার 
ওয়াদা করা হয়েছে। আসল ব্যাপার এই যে, কিম্সামত পর্যন্ত জীবন দান করা উদ্দেশ্য 
নয় বরং অর্থ এই যে, পাথিব জীবনে তুমি অভিশপ্ত, যদিও তা কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘা- 
যিত হয়।) ইবলীস বলতে লাগল £ (আদমের কারণে যখন আমাকে বিতাড়িতই করেছেন ) 
তাহলে আমাকে (মুত্যর কবল থেছে) কিয়ামতের দিন পর্যন্ত জবসর দিন (যাতে তার 
কাছ থেকে এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যথেচ্ছ প্রতিশোধ প্রহণ করি।) আল্লাহ্‌ 
বললেন £ . (যখন অবসরই চাইলে ) তবে (যাও) তোমাকে নিদিষ্ট স্য়সীথা পর্যন্ত 
অবসর দেওয়া হল। সে বলতে লাগল ঃ হে আমার গান্রনকর্তা, যেহেতু আগনি আমাকে 
(সৃষ্টিগত বিধান অনুযায়ী ) পথগ্রষ্ট করেছেন তাই আমি কসম খাচ্ছি যে, দুনিআাতে 
তাদের (অর্থাৎ আদম ও তার সন্তানদের ) দৃষ্টিতে গ্রোনাহ্‌কে সুশোভিত করে দেখাব 
এবং সবাইকে গথস্্ষ্ট করব আপনার মনোনীত বান্দাদেরকে ছাড়া (অর্থাৎ আপনি 
তো তাদেরকে আমার প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছেন ।) আল্লাহ্‌ বললেন 2 হ্যা ) এটা (অর্থাৎ 
মনোনীত হওয়া যার উপায় হচ্ছে পণ আনুগত্য ও সৎকর্ম সম্পাদন করা ) একটা সরল 
পথ যা আমা পর্যন্ত গৌছে। (অর্থাত এ গথে চলে জ্যমার নৈকষ্যশীজ হওয়া যায় ।) 
নিশ্চয় আমার (উল্লিখিত) বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না কিন্ত পর্ঘ- 
মচ্টঙদর হধ্ো যারা তোমাদের: পথে চলে (তোক্পা চজনে)। প্রবং (খারা ভোবাযা গঙ্যে 
চলবে) তাদের সবার ঠিকানা জাহাল্লায। এর সাতটি দরজ্ঞা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার 
জন্য (অর্থাৎ দরজ্জা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য) তাদের পৃথক পুর্ঘক জংশ আছে। (অর্মাৎ 
কেউ এক দরজা দিয়ে এবং কেউ অন্য. দরজা দিয়ে যাবে) | 
আম্হদিক ভাতব্য বিশ্ব 

মানবদেহে জাঙ্মা সঙ্চাফিত খয়া এবং তাকে ফেয়েশতাদের দিকাদাযোঙা করা সম্পকে 
সংক্ষিপ্ত জালোতনা £ রাহ (আত্মী ) ফোন যৌগিক, না সৌলিক গদার্থ-_-এ সম্পর্কে গভিত 
ও 'দার্শনিকদের মধ্যে প্রাীনকাল- থেকেই মততেদ চলে আছে । শায়খ আবদুর রউফ 
মামান্ভী বলেন £ এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিডির উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পেঁবিছেছে, 
কিন্ত এওলোর সবই অন্যান ভিন্ি্ক, ফোনটিকেই নিশ্চিত বলা-্যায় নী। ইনাম গাষযাজী, 
ইমামপ্সার্থী এবং অধিক সংখ্যক সূক্কী ও দার্শনিকের' উক্তি এই সে, রাহ্‌ ফেনি খৌ্িক 
পদার্থ ময়, বরং একটি স্নর মৌলিক পদার্থ। রাষী এমতের পক্ষ বাটি প্রমাণ উপছ্থিত 
কনোছেম। ৃ 


চন 
হ 


///.09119021-0017 


”.. সুরা হিজ্য় ২৮৭ 


কিন্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলিমের মতে রাহ্‌ একটি সুক্ষ দেহবিশিষ্ট 
বন্ত। ৯) শব্দের অর্থ ফুক মারা অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী 
রূহ যদি দেহবিশিষ্ট কোন বন্ত হয়ে থাকে, তবে সেটা ফু'ঁকে দেওয়ার অনুকূল। তাই 
যদি রাহকে জন্ম পদার্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে রাহ্‌ ফ্'কার অর্থ হবে দেহের সাথে তার 
সম্পর্ক স্থাপন করা ।-_-বেয়ানুল-কোরআন) 

রূহ ও নস সম্পর্কে কাষী সানাউল্লাহ, (রহ )- তথ্যানুসন্ধান ঃ. এখানে দীর্ঘ 
আলোচনা ছেড়ে একটি বিশেষ তথ্যের উপর আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে। এটি কাষী 
সানাউল্লাহ পানিপথী তফসীরে মযহারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। 

কাষী সাহেব বজেন £ রাহ্‌ দুই প্রকার £ স্বর্গজাত ও মর্তাজাত। স্বর্গজাত রাহ 
আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি একক সৃজ্টি। এর স্থরাপ দুর্জেয়। অন্তজ্টিসম্পল্প মনীষিগণ 
এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সুক্ম। 
সব্গজাত রাহ অন্তর্দুষ্টিতে উপর-নিচে পাটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই $ 


কল্ব, রূহ, সির, রাত রাজা জে! এ আদেশ জগতের 
8৬ ৪৮৪ 5৪ 


প্রতি কোরআনে 53271৮62914 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


অনযজাত রুহ হচ্ছে এ সম বঙ্গ, যা মানবদেহের চার উপাদান অশ্রি, পানি, মৃতিক্ষা 
ও বাছু থেকে উৎপন্ন হয়। এই মর্তাজাত রাহকেই নফস বলা হয়। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা মর্তাজাত রাহকে যাকে নফস বলা হয় উপক্লোক্ত স্তর্গজাত রাহের 
আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয্মনাকে সূর্যের বিপরীতে প্লাখলে যেমন অনেক 
দূরে অবস্থিত .থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্য কিরণে আম্রলাও উজ্জ্বল 
হয়,এবং তাতে সূর্ষের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে স্বালিয়ে দিতে পারে ॥ তেমনি- 
ভাবে স্বর্গজাত ল্লহের ছবি মর্তাজাত রাহের আয়নায় প্রতিফলিত হয় ॥ লিও তা. যৌজি- 
কমের কারণে অনেক উধ্রে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে । প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রাহের 
গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রাহের মধ্যে স্কানাস্তরিত করে দেয়। মঙ্ষুসে সৃষ্ট এসব 
প্রতিক্রিয়াফেই আংশিক আত্মা বলা হয়। ৃ 
ূ মত্যজাত, রূহ তথা নঙ্স স্ব্গজজাত রূহ্‌ থেকে প্রাপ্ত গুপাকডপু 9 প্রতিক্রিরাসহ 
সর্বপ্রথম মানবদেহের হাৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্প্কেরই নাম হায়াত ও 
জীবন।' মণ্যজাত রাহের সম্পর্কের ফরে সর্বপ্রথম মান্াষর হাৎপিণ্ডে, জীবন ও জ সব 
বোধশত্তি' সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নঙ্চস স্বর্গজাত রূহ থেক্কে লাভ করে। মর্তযজাত রাহ্‌ 
ই রাও জি জনি সরি তো পাট হত ন্হ চিট 
অংশে ছড়িয়ে পড়ে 

মানবদেহের মর্তযজাত রূহের সংক্রমিত হওয়াক্ষেই € 2) ৮৯১-তথা আব্মা কুফা 
ৰা-আত্মা সক্ষাপিত করা বজে বান ব্রা হায়েছে। ক্ষেনা, সিসি লি 
ফঁক-তরার সাঞ্ছষে খুবই সাম সানী 1 .. 
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২৮৮ তফসীযর়ে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা রাহকে নিজের সাথে সন্থন্ধযৃততৎ করে ৬ 


& ৯ 


৮৬৮৯ 5) বলেছেন, যাতে সমগ্র স্ষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ 


মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমান় আল্লাহ্‌র আদেশই সৃষ্ট হয়েছে । এছাড়া তার মধ্যে 
আল্লাহ্‌র নূর করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার 
মধ্যে নেই। 


মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যই কোরআন পাকে মানব- 
সুষ্টিকে মৃত্িকার সাথে সম্পকযুস্ত' করা হয়েছে। কিন্তু প্ররুতগক্ষে মানব সূষ্টির উপক্ষরণ 
দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি স্জ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ 
জগতের। স্জ্টিজগতের চার উপাদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে 
এ চার থেকে সৃষ্ট স্কম বাজ যাক্ষে মর্তাজাত রাহ্‌ বা নফ্স বলা হয়। আদেশজগতের 
পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কল্ব, রাহ্‌, সির, ফী ও আখ্ফা। 


এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং 
মা'রিফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্যপান্্র বিবেচিত হয়েছে। এর 
ফলম্চৃতি হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলায় আকুতিমুস্ত সঙ্গ লাত। রস্ল্ল্লাহ: (সা) বলেন £ 
সি 1 ৬শ 6০০1] অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত 
করে। | 


আল্লাই র দির প্রহণ ক্ষমতা এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গ লাতের কারণেই আল্লাহ্‌র রহস্য 

| ₹১০০ 

দাবী-করেছে যে, যানুষকে ফেরেশতাগণ সিজদা, করুক আল্লাহ্‌ বজেন:৪, 1০০ 
ঞ্ চি | 


৩৪৯৯৩ এ তোরা সবাই তার প্রতি সিজদায় অবনত হলো): 


ফেরেশতাগণ সিজদা করতে জাদিষ্ট হয়েছিল, ইবলীসকে প্রসঙ্গত অন্তভূ-্ত ধরা 


পঠিত & ৪ তত ৩ 


হয়েছেঃ সূরা আ'রাফে ইবলীসকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ ০০৬) ৬1 ৮9৩ ৬০ 


৮৪ 8০৮৪ 
৮০ 1151 -এ থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদের সাথে ইবলীসকেও, সিজার 


আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ সূরার আয়াত থেকে বাহাত ধোর্ধা যায় যে; ফেয়েলভাঁদেরকে 
বিশেষভাবে সিজন্দা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর আর্থ এরাপ হতে পার ফেদজিজ- 
দার আদেশ মূলত ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল কিম্ত ইবলীসও হেচ্হতু ফেয়েশতাদের 


///.091190781-0017 


সূরা হিজর ২৮৯ 


মধ্যে বিদামান ছিল, তাই প্রসঙ্গত দে-ও আদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কেননা আদমের 
সম্মানার্ধে যখন আল্লাহ. তা*আলার শ্রেষ্ঠতম সূচ্টি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, 
তখন অন্যান্য সুষ্টি যে প্রসঙ্গত এ আদেশের অন্তভূস্ত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এ 
কারণেই ইবলীস উত্তরে একথা বলেনি যে, আমাকে যখন সিজদা করার আদেশ দেওয়াই 


হয়নি, তখন পালন না করার অপরাধও আমার প্রতি আরোপিত হয় না। কোরআন 
শঠিডিটে ছিল | 


পাকে ১০৯৮৪ ৬ 1 1 দে সিজদা করতে অস্বীকুত হল) বলার পরিবর্তে 


পা লতি ডে কত 


৩৪ ৬০ ৫০ ৩274 1 .91(সে সিজদাকারীদের সাথে শামিল হতে অস্ীরুত হল) 


বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মূল সিজদাকফারী তো ফেরেশতারাই ছিল, কিন্ত ইবলীস 
যেহেতু তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই যুজিদগতভাবে তারও সিজদাকারী ফেরেশতাদের 
সাথে শামিল হওয়া অপরিহার্য ছিল। শামিল না হওয়ার কারণে তার প্রতি ক্রোধ বষিত 
হয়েছে। 

জাল্লাহ্‌ তা'জালার বিশেষ বা্দাগণ শগ্মতানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ £ 


পাজওটে » জর পাত 


৩০ (৫৫০ ০০ ০০৪ এ ০৩ 17 থকে জানা মায় যে আল্লাহ্‌ তান্ালার 


করার পানের উপর এরভারী ভািসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদম 


কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত 
টি99 প পলি 


সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে-কিরাম সম্পর্কে কোরআন বলে $ (৪১ ):*1 ২৬1 


8৪2 ত ঈল ঠিপঠচিও 


[515 ৩ ০৮৭ ৩৬৪ পিশ আলে-এমরান )। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে 


কিরামের উপরও শয়তানের ধোকা এক্ষেন্ত্রে কার্ষকর হয়েছে। 

তাই আলোচ্য. আয্মাতে আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য না 
হওয়ার অর্থ এইযে, তাদের মন-মস্তিক্ষ ও জান-বৃদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য 
হয় না যে, তারা নিজ ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি 
হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ, করে ফেলেন। 

উল্লিখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা 
করেছিলেন এবং তা কবৃলও হয়েছিল। সাহাবায়ে-কিরামও তওবা করেছিলেন এবং 
শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল। 


পারছি গা টিক তা শাক 


জাহাল্গামের সাত দরজা £ ৬১141 1 ৫৮ ১ ইমাম আহ্‌মদ, ইবনে জরীর, 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__৩৭ 


//4.09119021-0017 


২৯০ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তীবারী ও বায়হাকী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর নিচের স্তরের দিক 
গিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ এগুলোকে সাধারণ দরজার মত সাব্যস্ত 
করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদেয়্ জন্য নিদিষ্ট থাকবে ।--(কুর- 
কাঠি 


560 ০ (৮29 9৮552 9414 


৭5 ঠা 


্্ 

ুজ্ ১০১৪৬1৪১,০৯০৪১৩৬ &৩ 

"চর দিতে চলা দহ ল্দা্ল 

-৯শ00 ৬১ ৪০৫৪৪ ১৬৪১৩৬০৩ 
৪4৯ ০৩) 9৯ 01656 রর 


(8৫) নিশ্চয় জাজাহ্‌ ভীরুরা বাগান ও নিক রিপীসম্হে থাকবে। (৪৬) বলা হবে ঃ 
এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, 
জামি তাদুর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মতো সামনা-সামনি আসনে বসবে। (৪৮) 
সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিচ্ছত হবে না। (৪৯) 
জাগনি জামার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, জামি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয্লাল। (৫০) এবং 
ইহাও যে, জামার শান্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় আল্লাহ্ডীরুর। (অর্থাৎ ঈমানদার়রা ) উদ্যান ও নির্খরিণীবহল চ্ছানসমূহে 
€(বঙ্গবাস করতে ) থাকবে । (যদি গোনাহ না থাকে অথবা ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তবে 
প্রথম থেকেই এবং গোনাহ্‌ থাকলে শান্তি ভোগের পর থেকে । তাদেরকে বলা হবে £) 
তোরা এগুলোতে € অর্থাৎ উদ্যান ও নির্বপিপীবহুল স্থানসমূহে )নিরাগন্ডা ও শাস্তি সহকারে 
প্রধেশ কর। (অর্থাৎ বর্তমানেও প্রত্যেক অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে নিরাপত্তা আছে এবং 
ভবিষ্যতেও কোন অনিষ্টের আশংকা নেই।) এবং (দুনিয়াতে হুভাবগত তাগিদে) তাদের 
অন্তরে যে ঈর্ধা-দ্বেষ ছিল আমি তা (তাদের অন্তর থেকে) জামাতে প্রবেশের পূর্বেই দূর 
করে দেব। তারা ভাই-ভাইয়ের মতো (ভালবাসা ও সম্পীতির সাথে ) থাকবে, সিংহাসনে 
সামমা-সামনি বসবে। সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তার সেখান থেকে 
বহিচ্ছত হবে না। (হে মুহাম্মদ ) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি 
অত্যন্ত ক্ষ মাশীল, দয্লাল। এবং আরও) এই ষে, আমার শাস্তি ও) যন্তণাদায়ক শাস্তি 
€ষাতে একথা জেনে তাদের মনে ঈমান ও আল্লাহভীতির প্রতি উৎসাহ এবং কুফর ও 
গোনাহর প্রতি ভয় জন্মে)। 


//4.09119021-0017 


স্রা হিজ্র ২৯১ 
জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন £ জানম্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ 
করবে, তখন সবপ্রথম তাদের পানির দু'টি নির্ঝরিণী পেশ করা হবে। প্রথম নির্ঝরিণী 
থেকে পানি পান করতেই তাদের অন্তর থেকে এসব পারস্পরিক শন্্তা বিধৌত হয়ে 
যাবে যা ক্ষোন সমস্ত দুনিয়াতে জন্মেছিল এবং স্বডাবগতভাবে তার প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত 
বিদ্যমান ছিল । অতঃপর সবার অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে 
যাবে। কেননা, পারস্পরিক শগ্ুতাও এক প্রকার কম্ট এবং জান্নাত প্রত্যেক কষ্ট 
থেকেই পবিভ্র। 

সহীহ্‌ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি বিন্দু পরি- 
নাণও ঈর্যা ও শন্ত্ুতা থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এর অর্থ এঁ হিংসা ও 
শন্্র তা, যা জাগতিক স্বার্থের অধীনে এবং নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে হয় এবং এর কারণে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে । মানব- 
সুলভ স্বাভাবিক মন কষাকষি আনকটা অনিক্ারুত ব্যাপার ॥ এটা এ সাবধান বাণীর 
অন্তর নয়! এমনিভাবে এ শম্ত্রতাও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, ষা কোন শরীয়ত সম্মত 
ক্কারণের উপর ভিড্ডিশীল। আয়াতে এ ধরনের হিংসা ও শন্তুতার কথাই বলা হয়েছে 
যে, জান্নাতীদের মন থেকে সর্ব প্রকার হিংসা ও শঙ্জুতা দূর করে দেওয়া হবে। 


এ জম্পকেই হযরত আলী রো) বলেন £ আমি আশা করি, আমি তালহা ও সুবা- 
য়ের এ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হব, যাদের মনোমালিন্য জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর 
করে দেওয়! হবে । এতে এ মতবিরোধ ও বিবাদের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যা হযরত 
আলী এবং তালহা ও যুবায়েরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল । ও 

পাঠ পাতি পি ৯ র ্রতির ৯ ৯এজপণাত 


৪ ৬৭০০০: (৬০০ দে ৬০2 আও ৬১ ০১ 9-এ আয়াত খেকে জান্মাতের 


দুটি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। এক. সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও দু'বলতা অনুভব করবে না। 
দুনিম্নার অবস্থা এর বিপরীত । এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই 
বিশেষ আরাম এমনকি চিস্তবিনোদনেও মনুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং 
দুর্বলতা অনুবভ করে, তা যতই সুখক্ষর কাজ ও রূত্তি হোক না কেন । 

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নিম্ামত কেউ পেলে তা চিরস্থাী 
হবে। এগুলো কোন সময্ন হ্রাস পাবে না এবং রি থেকে কাউকে বহিচ্কৃতও করা হবে 


শপে 15 
না। সূরা! সাদ-এ বলা হয়েছে £ 3৬ ০" 8৪). 35379155 ৩1 __ অর্থাৎ 
ম্িজতি ররর দারা পার জালোচ্য আম্মাতে বলা হয়েছে £ 


চা পতি প্ ছা নটি লি শা 


৩টি ১৯৭ ৩৩ পিচ ০ 5- অর্থাৎ তাদেরকে কোন সময় এসব নিয়ামত ও সৃ্ধ 
থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এন বিপরীত । এখানে যদি ক্ষেউ 
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২৯২ তফসীরে যা'আরেঞুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কাউকে কোন বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তবুও সদাসর্বদা এ জাশংকা লেগেই থাকে 
ষে,দাতা কোন সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয় । 


একটি তৃরতীয্স সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নিয়ামত শেষ হবে না এবং জাম্া- 
তীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্ত সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি 
অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায় ! কোরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি 


ক পানির পা রটিজলা 


বাক্যে নাচক করে দিয়েছে £ ৯ এ এ দক -অর্থাৎ তারাও সেখান থেকে 


ফিরে আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না। 

নাক হর, দি 25 ল হি হজে 
৫0৬৮9 4061444 20৫,2৯৮,০8505 28 
বর তক্দবীতর্র তর ক 2 


রঃ ৪৪৬৯৬৭ 190142৮596৩ পিন রর 


125 ৩ কেদে দে 
ট্রি 20, টো 8 জনি 
9 28 60525 2০১৫৬ 
5৮৬ ৩ ০৬০০ রঃ ৬1৫৮6 25 রা 22 
1৯ রি রর 22501 05222) 09229 
285 2699০৬42 
96255 2৪০০ ১৮০৫০ ০০৯০০$%৮5 
ও ১১০ 2 205 ৩৪১৫০ $০৪ ১86) 


৫ ০১4: £50৬০94 ]. ১০৫৬ 22119 
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27০) 446 2 ঠিপাঠিতঠ 


9৫) ক 2765 72১08 17১2)% 


€ গীর্র্ট 


৬ টি পাত 2৮৫৬ গ 
85274456555 505 
১৫০ 2৮৫0৮75298০ 
& রি 25084 ত্য 9 5 ৪ 


৮৯ ০ 


(৫১) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের জবন্থা শুনিয়ে দিন। (৫২) 
যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং বলল $ সালাম । তিনি বললেন £ আমরা তোমাদের 
ব্যাপারে ভীত। (৫৩) তারা বলল ঃ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জান- 
বান ছেলেসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। (৫৪) তিনি বললেন £ তোমরা কি আমাকে এমতা- 
বন্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, ঘখন জামি বার্ধক্যে পৌছে গেছি? এখন কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ ? 
(৫৫) তারা বললঃ আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ 
হবেন না। (৫৬) তিনি বললেন ঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথন্ষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ 
হয়? (৫৭) তিনি বললেন, অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ ? 
(৫৮) তারা বলল ঃ জামরা একটি জপরাধী সম্পূদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কিন্তু 
লূতের পরিবার-পরিজন । আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাচিয়ে নেব। (৬০) তবে 
তার স্ত্রী। জামরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলভূত্ত হবে। (৬১) অতঃপর 
যখন প্রেরিতরা জ্তের গ্রহে পৌছল। (৬২) তিনি বললেন £ তোমরা তো অপরিচিত জোক। 
(৬৩) তারা বলল ঃ না, বরং আমরা আপনার কাছে এ বন্ত নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে 
তারা বিবাদ করত। (৬৪) এবং জামরা জাপনার কাছে সত্য বিষয় নিল্পে এসেছি এবং 
আমরা সতাবাদী। (৬৫) অতএব আপনি শেষ রাকে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান 
এবং জাপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন এবং জাপনাদের মধ্যে কেউ ষেন পিছন ফিরে 
নাদেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে ঘান। (৬৬) আমি লূতকে 
এ বিষয় পরিজাত করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া হবে। 
(৬৭) শহরবাসীরা আনন্দ-উল্্রাদ করতে করতে পৌঁছল । (৬৮) ল্ত বললেন £ তারা 
আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্চিত করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর এবং আমার ইম্যত নঙ্ট কল্পো না। (৭০) তারা বলল £ জামরা কি আপনাকে জগ- 
ছ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি । (৭১) তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা একান্ত কিছু 
করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে । (৭২) আপনার প্রাণের কসম, 
তারা আপন নেশাম্স প্রত্ত ছিল। (৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সম্যয় তাদেরকে প্রচণ্ড 
একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (৭৪) অতঃপর আম্মি জনপদাষ্টিকে উজ্টে দিলাম এবং 
তাদের উপর কংকরের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) নিশ্চয় এতে চিস্তাশীলদর জন্য 


///.09119021-0017 


২৯৪ তফসীরে মা'আরেক্ুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নিদর্শনাবলী রয্লেছে। (৭৬) জনগদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে । (৭৭) নিশ্চয় 
এতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন আছে । 


০০ ৩৮৭৮৮৯০-ি লশ েপী্পি্িশা শশী ্স্ 


তফসীয়ের সার-সংক্ষেপ 


এবং (হে মুহাম্মদ ) আপনি তাদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদের (কাহি- 
নীর)-ও সংবাদ দিন। (ঘটনাটি তখন ঘটেছিল ) যখন তারা [ মেহমানরা-_যারা বাশুবে 
ফেরেশতা ছিল এবং মানবাকৃতিতে আসার কারণে হযরত ইবরাহীম তাদেরকে মেহমান 
মনে করেন। তার অর্থাৎ ইবরাহীম আ)-এর ] কাছে আগমন করল। অতঃপর (এসে) 
তারা আসসালাগ্‌ আলাইকুম বলল । [ ইবরাহীম (আ) তাদেরকে মেহমান মনে করে 
তৎক্ষণাত আহাম্ব প্রস্তত করে আনলেন। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল ফেরেশতা, তাই তারা 
আহার করল না । তখন] ইবরাহীম আ) মনে মনে ভয় পেলেন যে, তারা আহার করে 
না কেন £ তাল্লা মানবারুতিতে ফেরেশতা ছিল বলে তিনি তাদেরকে মানবই মনে করলেন 
এষং আহাকস না করায় সন্দেহ করলেন যে তারা শল্্ না হয়ে এবং") বলতে লাগলেন $ 
আমরা আপনাদের ব্যাপারে ভীত | তারা বলল $ আপনি ভয় করবেন না। কেননা, 
আমরা (ফেরেশতা । আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেছি এবং ) 
আপনাকে একটি পুন্ন সন্তানের স্সংবাদ দিচ্ছি। সে অত্যন্ত ক্তানী হবে। [অর্থাৎ নবী 
হবে। কেননা, মানব জাতির মধ্যে পদ্পগন্ঘরগণই সর্বাধিক জানপ্রাপ্ত হন। "পুর সন্তান 
বলে হযরত ইসহাক আ) কে বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে হযরত ইসহাকের 
সাথে ইয়াকুবের সুসংবাদও বর্ণিত রয়েছে। ] ইবরাহীম আ) বলতে লাগলেন £ আপনারা 
কি এমতাবস্থায় (পুনমের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি ? অতএব 
€( এমতাবস্থায় আমাকে ) কিসের সুসংবাদ দিচ্ছেন? (উদ্দেশ্য এইযে, ব্যাপারটি স্বতন্ত্র 
দৃষ্টিতে বিস্মম্পক্কর। এ অর্থ নয় যে, কুদরতের- বাইরে। ) তারা (ফেরেশতাগণ) বজল £ 
আমরা আপনাযক বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি (অর্থাৎ সন্তানের জল্মগ্রহণ নিশ্চিতই 
হবে)।. অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (অর্থাৎ নিজের বার্ধক্োের প্রতি দৃষ্টি দেবেন 
না। কারণ, প্রচলিত কার্ষ-কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নৈরাশ্যের চিহ, প্রবল হতে 
থাকে। ) ইবক্সাহীম (আট) বললেন £ পালনকর্তার রহমত থেকে কে নিরাশ হয় পথভ্রষ্ট 
লোকদের ছাড়া? (অর্থাৎ আমি নবী হয়ে পথভ্রষ্টদের বিশেষণে কিরাগে বিশেষিত হতে 
পারি ? ব্যাপার ষে বিচিন্ন, আমার এ বক্তব্যের শুধু তাই উদ্দেশ্য । আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত 
এবং আমি এ বিষয়ে আশাতীত বিশ্বাসী। এরপর নবুয়তের অন্তদৃ'ক্টি দ্বারা তিনি জানতে 
পারলেন যে, ফেরেশতাদের আগমনের উদ্দেশ্য আরও কোন গুরুতর ব্যাপার হবে। তাই) 
বলতে লাগলেন$ (যখন ইজিত দ্বারা আমি জানতে গেরেছি যে, আপনাদের আগমনের 
আরও উদ্দেশ্য রয়েছে, তখন বলুন) এখন আপনাদের সামনে কি গুরুদাক়িত্ব আছে হে 
ফেরেশতাগণ! ফেরেশতাগপ বলল £ আমরা একটি অপরাধী সম্প্দায়ের প্রতি (তাদেরকে 
শান্তি দেওয়ার জন্য) গ্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ লুতের সম্প্দায় ) কিন্ত লূত (আ)-এর 
গয়িবার-পরিজন ছাড়া। আমরা তাদের সবাইকে (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে রাখব 


ড//৬1091079091.00]া) 
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€অর্থাৎ তাদেরকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি বলে দেব যে, অপরাধীদের কাছ থেকে পৃথক হায় 
যাও) তার (অর্থাৎ লৃতের) স্ত্রীকে ছাড়া। তার সম্পর্কে আমরা নির্ধারিত করে রেখেছি 
যে, সে অবশ্যই অপরাধী জম্প্দায়ের মধ্যে থেকে যাবে (এবং তাদের সাথে আযাবে 
পতিত হবে )। অতঃপর যখন ফেরেশতারা লূত আ)-এর পরিবারের কাছে আগয়ন 
করল, (তখন যেহেতু তারা মানবাকৃতিতে ছিল, তাই লৃত) বলতে লাগলেন £ (ম্যন 
হয়) আপনারা অপরিচিত লোক (দেখুন, শহরবাসীরা আপনাদের সাথে কি ব্যবহায় 
করে! কারণ, তারা অপরিচিতদেরকে উত্ত্যক্ত করে থাকে ।) তারা বলল ঃ না (আমরা 
মানুষ নই); বরং আমরা (ফেরেশতা) আপনার কাছে গ্র বন্ত (অর্থাৎ এ আযাব ) লিয়ে 
এসেছি, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করত আর আমরা আপনার কাছে অকাট্য বিষয় (অর্থাৎ 
আযাব) নিয়ে এসেছি এবং আমরা (এ সংবাদ প্রদানে ) সম্পূর্ণ সত্যবাদী। অতএব আপনি 
রান্ত্রির কোন অংশে পরিবারের সকলকে নিয়ে খান থেকে ) চলে যান এবং আপনি সবার 
পেছনে চলুন (যাতে কেউ থেকে না যায় অথবা ফিরে না যায় এবং আপনার ভয়ে কেউ পি্ুন 
ফিরে না তাকায়। কারণ পিছন ফিরে তাকানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।) এবং আপনাদের 
মধ্যে থেকেও কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায় (অর্থাৎ সবাই চিত প্রস্থান করবে ) এন্বং 
যেখানে যাওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হন, সেখানে যাবেন। ( তফসীর দুররে-মনসূরে সুদ্দীর বরাত 
দিয়ে বণিত রয়েছে যে, তাদেরকে সিরিয়ার দিকে হিজরত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিফ্া। 
আমি (এই ফেরেশতাদের মাধ্যমে ) লূত আ) এর কাছে নির্দেশ পাঠাই যে, ভোর হওয়া 
মান্রই তাদের সম্পূর্ণরাপে নির্মূল করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। 
ফেরেশতাদের এই কথাবার্তা এ ঘটনার পরে হয়েছে, যা পরে বণিত হচ্ছে। কিন্তু আগ্রে উদ্নেখ 
করার কারণ এই যে, ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য যাতে পূর্বেই গুরুত্ব সহকারে জানা হয়ে 
যায়। ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল অবাধ্যদের আযাব ও অনুগ্তদের মুক্তি ও সাফল্লা 
ফুটিয়ে তোলা । পরবতী ঘটনা এই ) এবং শহরবাসীরা ( লৃতের গৃহে সুদর্শন কয়েকজন 
কিশোরের আগমনের সংবাদ শুনে ) আনন্দ উল্লাস করতে করতে মেন্দ নিয়ত ও কু-ইচ্ছা 
সহকারে লৃতের গৃহে) পৌছল। লুত[ (আ) এখন পর্যস্ত তাদেরকে মানব সন্তান ও মোহ" 
মানই মনে করছিলেন । তিনি শহরবাসীদের কু-মতলব টের পেয়ে ] বললেন $ তারা আমার 
মেহমান। (তাদেরকে উত্তাক্ত করে) আমাকে (সাধারণের মধ্যে ) লাঞ্ছিত করো না। 
(কেননা, মেহমানকে অপমান করলে মেজবানের অপমান হয়। যদি এই বিদেশীদের 
প্রতি তোমাদের করুণা নাও হয়, তবে কমপক্ষে আমার কথা চিন্তা কর। আমি তোমায়ের 
এ জনপদেরই অধিবাসী । এছাড়া তোমরা ষে মতলব নিয়ে এসেছো, তা আল্লাহ্‌র ব্রোধ 
ও গযবের কারণ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে (মেহমানদের দৃষ্টিতে ) 
হেয় করো না। (কারণ মেহমানরা মনে করবে ষে, নিজের জনপদের লোকদের মধোও 
তার কোন মানমর্যাদা নেই। ) তারা বলতে লাগল ঃ (এ অপমান আমাদের পক্ষ থেকে নয়। 
আপনি নিজেই তা উপার্জন করেছেন যে, তাদেরকে মেহমান করেছেন।) টব 
আপনাকে সারা দুনিয়ার মানুষকে মেহমান করা থেকে (বার বার ) নিষেধ ? 
(আপনি তাদেরকে মেহমান না করলে. এ অপমানের মুখ দেখতে হতো না।) লূত জো) 
বললেন ঃ (আচ্ছা বল তো) এই নাক্কারজনক কাও করার কি প্রয়োজন, ঘে কারণে আমার 
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২৯৬ তফচসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পক্ষে কাউকে মেহমান করারও অনুমতি দেওয়া হয় নাঃ স্বভাবগত কামপ্ররত্তি চরিতার্থ 
করার জন্য আমার এই (বউ) কন্যারা যারা তোমাদের গুহে আছে) বিদ্যমান রয়েছে। 
যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, (তবে ভদ্রোচিত পন্থায় নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মতলব 
পূর্ণ কর। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী ।) আপনার প্রাণের কসম তারা আপন 
নেশায় প্রমন্ত ছিল। অতএব সূর্যোদয় হতে হতে ভীষণ শব্দ তাদেরকে চেপে ধরল। 
(এহচ্ছে ৬৯১ এর তরজমা । এর আগে (৬৫০ শব্দ বলা 
হয়েছে, যার অর্থ “ভোর হতে হতে'। উভয় অর্থের সমন্বয় এভাবে সম্ভবপর যে, ভোর 
থেকে শুরু হয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত শেষ হয়েছে । ) অতঃপর (এই ভীষণ শব্দের পর ) আমি এই 
জনপদে (যমীন উক্চিয়ে তার ) উপরিভাগকে নিচে (এবং নিচের ভাগকে উপরে ) করে 
দিলাম এবং তাদের উপর কংকর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করলাম। এ ঘটনায় চক্ষুক্মানদের 
জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে । (যেমন প্রথমত মন্দ কাজের পরিণাম অবশেষে মন্দ হয়। কিছু 
দিনের অবকাশ পেলে তাতে ধোকা খাওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী ও অক্ষয় সুখ 
এবং ইয্যত একমান্র আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল । 
তৃতীয়ত, আল্লাহ্‌র কুদরতকে মানুষের শক্তি-সামর্ঘ্যের নিরিখে বিচার করে ধোকায় পড়া 
উচিত নয়। সব কিছুই আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন | তিনি বাহ্যিক কারণের বিপরীতেও 
যা ইচ্ছা করতে পারেন ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয্ক 
ূ পু টি এ 
রস্লুজাহ্‌ (সা)-র বিশেষ সম্মান £ ৮5৩৯১ হল মা'আনীতে 


পি ঠিকিললী 

অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের উত্তিৎ উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, ৮5 )৬৯)-এর মধ্যে 
রসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার আম্মুর কসম খ্রেয়েছেন। 
বায়হাকী দালায়েলুন্নবূওয়াত গ্রন্থে এবং আবু নয্মীম ও ইবনে মরদুওয়াইহ্‌ প্রমুখ তফসীরবিদ 
হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজগতের 
মধ্যে কাউকে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেন নি। 
এ কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন পয়গম্থর অথবা ফেরেশতার আস্ুর কসম খাননি। এবং 
আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র আয়ুর কসম খেয়েছেন । এটা রসূলুল্লাহ (সা)-র 
প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয় । ] 

“জাঙাহ্‌ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া £ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী ছাড়া অন্য কোন 
কিছুর কষম খাওয়া কোন মানুষের জন্য বৈধ নয় । কেননা, কসম এমন জনের খাওয়া 
হয়, যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বড় একমান্জ আল্লাহ্‌ তা- 
*“আলাই হতে পারেন । 


রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ পিতামাতা ও দেবদেবীর নামে কসম খেয়ো না এবং 
আল্লাহ, ছাড়া ফোন কিছুর কসম খেয়ো না। আল্লাহর কসমও তখনই খেতে পার যখন 
তুমিনিজ বক্তব্যে সত্যবাদী হও।-_-( আবূ দাউদ, নাসায়ী ) 
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সূরা হিজ্র ২৯৭ 


বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, একবার রস্লুল্লাহ সো) হযরত ওমর রো)-কে পিতার 

কসম থেতে দেখে বললেন ঃ খবরদার, আল্লাহ, তাআলা পিতার কসম খেতে নিষেধ 
করেছেন। কারও কসম করতে হলে আল্লাহ্‌র নামে কসম করবে । নতুবা চুপ থাকবে। 

-(কুরতুবী-মায়েদা ) 


কিন্তু এ বিধান সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য । আল্লাহ্‌ তাআলা স্থয়ং সৃষ্টজীবের 
মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তর কসম খেয়েছেন । এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য । এর উদ্দেশ্য কোন বিশেষ 
দিক দিয়ে এ বস্তর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা । যে কারণে সাধারণ মানুষকে 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এক্ষেক্ে বিদ্যমান নেই । ফেননা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্কালামে এরূপ কোন সম্তাবনা নেই যে, তিনা নিজের কোন সৃষ্ট বস্তক্ষে 
সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ, মহত্ব 9 শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সম্ভার 
জন্য নির্দিষ্ট। 


নি বস্তির উপর আযাব এসেছে, দেগুলো থেকে শিক্ষা প্রহণ রা উচিত £ 


১৪ লা পা শাগ্ত করান শি পপানিদজ পুত তা 


০৪০ 4) 12 ০৯০০ ১3) এ ও 8 ৩9 3৪ ৩1 আত আল্লাহ্‌ 


তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে 
এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্জে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চচ্ষৃম্সান ব্যক্তিদের 
জন্য আল্লাহু তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নদর্শনাবলী রয়েছে। 


ন্পা এ 


অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, ১৭ ৩৭ বি] 


৮, পটে হন 
৬15 ৮ 1 5- অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহ্‌র আযাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার 


পর গৃনর্বার আবাদ হয়মি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ সমজ্টি থেকে জানা 
যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য 
শিক্ষার উপকরণ করেছেন । 


এ কারণেই রসূলুল্লাহ, সা) যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহ্‌র ভয়ে 
তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে চনত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে 
যাওয়ার চেস্টা করেছেন । তার এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লভ করেছে। তা এই 
যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা 
খুবই পাষাণ হাদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে 
পে ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তার আযাবের 
ভীতি সঞ্চার করতে হবে ৷ 

কোরআন পাকের বক্তব্য অনুষায়ী লূত আ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও 
আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্থে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-৩৮ 
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২৯৮ তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নিচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে । এর একটি বিরাট পরিধিতে 
বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে । এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাও, 
ইত্যাদি জন্ত জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে “ম্থৃত সাগর' ও 'জুত সাগর" নামে 
অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তৈল 
জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন সামুদ্রিক জন্ত জীবিত থাকতে 
পারে না। 


আজকাল প্রস্ততত্্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখাক আবাসিক দালানকোঠা 
ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে 
পরিণত করে রেখেছে । তারা নিছক তামাশা হিসেবে এ সব এলাকা দেখার জন্য গমন 
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করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্৫থে কোরআন পাক অবশেষে বলেছে ঃ ঠা ৩1 


চে 
পান ৪ ৬৮০ ৩ ৩ 


৩৪০৮) দি ০93 অর্থাৎ এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্ররুতপক্ষে অন্তন্ঙ্টি সম্পম 


শট শি 


মুমিনদের জন্য শিক্ষাদায়ক। একমাল্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা 
এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়। 


হি ঠ ঠ 2৫8% € 5 ৮ ৮৯৫৫ গ 
(৮)০৮85৩০$৬ 44 %%৫৫1 ৪ ০৬৫১৫ 
৩৫১০৮ ১৯ ০০০৮ এিঞঃ ৬:2০ 


রহিত 












25 2 812 পর রঠিও 22214 22507155615 
৯ 9 ১০৮১০ ৩৪1৯৮৬৪ 


০০১০০ 227 8448 ০59 উ৫0272 


9৩৯৮ ০৩৪ ০১৮৮৫০৪৬5৬৪ 
তোতা ০০৬ হিতে 5৩১১০৪4৬3৫১ 
9৮১ সে 5 46১০৫ 
(৭৮) নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাঙ্গীরা পাপী ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি. 
তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিক়্েছি। উত্ভয় বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর . অবস্থিত। 


(৮০) নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পল্পপঞ্থরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (৮১) জামি 
তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবঙ্গী দিয়েছি। জতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
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সুরা হিজর ২৯৯ 


(৮২) তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর ধোদাই করত। (৮৩) অতঃগর এক প্রত্যষে তাঁদের 
উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। (৮৪) তখন কোন উপকায়ে আসল না যা 
তারা উপার্জন করেছিল। (৮৫) আমি নভোমশুল, ভূমণ্ডল এবং এতদুতয়ের শধ্যবতী 
যা আছে ত' তাগুপগর্যহীন সুচ্টি করিনি। কিয়ামত জবশ্যই জাসবে। জতঞব পরম 
ওদার্সীন্যের সাথে ওদের ক্রিক্লাকর্ম উপেক্ষা করুন । (৮৬) নিশ্চয় জাগনার গালনকর্তাই 
শ্রজ্টা, সর্বজ । 





তফসীয়ের সার-সংক্ষে প 

বনের অধিবাসী ও হিজনের জধিবার্সীদের কাহিনী 8 এবং বনের অধিবাসীরা 
[ অর্থাৎ শোয়াইব (আ)-এর উম্মতও ] বড় যালিম ছিল। অতএব আমি তাদের 
কাছ থেকে (ও) প্রতিশোধ নিয়েছি (এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি )। উভয় 
€ সম্পূদায়ের ) জনপদ প্রকাশ্য সড়কের উপর (অবস্থিত ) রয়েছে। (সিরিয়া যাওয়ার পড়ে 
তা দৃষ্টিগোচর হয়।) এবং হিজরের অধিবাসীরা (ও) পয়গঞ্ঘরগণকে মিথ্যা বলেছে। 
[ কারণ, সালেহ্‌ (আ)-কে তারা মিথ্যা বলেছে তার যেহেতু সব পয়গদ্ঘর়ের ধর্ম এক, কাজেই 
তারা যেন সব পয়গম্থরকেই মিথ্যা বলে । ] আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী 
দিয়েছি যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব এবং সালেহ আ)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হত । 
উদাহরণত তওহীদের প্রমাণাদি এবং সালেহ্‌ (আ)-এর মুর্শিজা তথা উল্ভ্ী। ] অতঃপর তারা 
এগুলো ( অর্থাৎ নিদর্শনাবলী ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । তারা পর্বত খোদাই করে তাতে গৃহ 
নির্মাণ করত, যাতে (এগুলোতে বিপদাপদ থেকে ) শাস্তিতে বসবাস করতে পারে । অতঃপর 
তাদেরকে প্রত্যষে (প্রত্যষের শুরুতে কিংবা সূর্যোদয়ের পর) বিকট শব্দ এসে পাকড়াও - 
করল। অতঃপর তাদের (পার্থিব) নৈপুণ্য তাদের কোন কাজে লাগল না (মজবুত গৃহের মধোই 
আযাব দ্বান্ধা ধরাশায়ী হয়ে গেল এবং তাদের গৃহ এ বিপদ থেকে তাদেরকে বাচাতে পারল না। 
তাদের বরং এরাপ বিপদ আসবে বলে কল্পনাই ছিল না। থাক্ষলেও বাকি করতে পারত !) 


জানুহঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
8581 __শব্দের অর্থ বন ও ঘন জঙগল। কেউ কেউ বলেন £ মাদইয়ানের 

সন্িকষ্টে একটি বন ছিল। এজন্য মাদইয়ানবাসীচদরই উপাধি হচ্ছে 8541 । কেউ 
কেউ বলেনঃ আসহাবে-আইকা ও আসহাবে-মাদইয়ান দুর্টি পৃথক্ষ পৃথক সম্প্রদায় । 
এক সম্পূদায় ধ্বংস হওয়ার পর শোয়াইব (আ) অন্য সম্পৃদায়ের প্রতি প্রেরিত হন। 

তফসীর রাছুল মা'আনীতে ইবনে আসাকেরের বরাত দিয়ে. নিশ্নোস্ত মরফু 
হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 
৬৪৪) 15৪ ০০৪ 1০০ ৬ ৮৫০ ছি ও 1 ৮০1১ ৩৪৬০ ৩1 
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৩০০ তফসীরে ম'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


“হিজর' হিজায ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকাকে বলা হয়। 
এখানে সামুদ গোত্রের বসতি ছিল। 


সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মন্কার কাফিরদের তীব্র শন্ুতা ও 
বিরোধিতা বণিত হয়েছিল। এর সাথে সংক্ষেপে তাঁর সান্্বনার বিষয়বস্তও উল্লেখ করা 
হয়েছিল। এখন সুরার উপসংহারে উপরোক্ত শন্তুতা ও বিরোধিতা সম্পর্কে রসূনুজ্লাহ 
(সা)-এর সান্হনার বিস্তারিত বিষয়বন্ত উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে ঃ 


জবশিষ্ট তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং [ হে মুহাম্মদ (সা) আপনি তাদের শন্তু তার কারণে দুঃখিত হবেন না। 
কেননা এক দিন এর মীমাংসা হবে। সেদিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন, যার আগমন 
জম্পর্কে আমি আপনাকে বলছি যে,] আমি নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্ত- 
সম্ৃহক্ষে উপকারিতা ছাড়াই সৃষ্টি করিনি, (বরং এই উপকারাথে সৃষ্টি করেছি যে, 
এগুলোকে দেখে মানুষ বিশ্ব শ্রষ্টার অস্তিত্ব, একত্ব ও মহত্ব সপ্রমাণ করবে এবং তাঁর 
বিধি-বিধান পালন করবে। পক্ষান্তরে এ প্রমাণ প্রতিজ্ঠিত হওয়!র পরও যারা এরূপ 
করবে না, তারা শাস্তিপ্রাগ্ত হবে।) এবং (দুনিয়াতে সম্পূর্ণ শাস্তি হয় না। ক্ষাজেই অন্য 
কোথাও হওয়া উচিত। এর জন্য কিয়ামত নিদিষ্ট রয়েছে। সুতরাং ) অবশ)ই কিয়া- 
মত আগমন করবে। (সেখানে সবাইকে ভোগানো হবে। অতএব আপনি মোটেই 
দুঃখিত হবেন না, বরং ) উত্তম পন্থায় (তাদের অনাচার ) মার্জনা করুন। (মার্জনার 
উদ্দেশা এই যে, এ চিন্তায় পড়বেন না এবং এ ব্যাপারে ভাববেন না। উত্তম পম্থা এই যে, অভি- 
যোগও কররেন না। কেননা) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা (যেহেতু ) মহান শ্রষ্টা, (এ 
থেকে প্রমাপিত হয় যে ) তিনি অত্যন্ত জানী (ও । সবার অবস্থা তিনি জানেন---আপনার 
সবরের এবং তাদের অনাচার উভয়টিই । আর ওদের নিকট থেকে পুর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ 
করবেন ।) 


5৩১০১৪০১5০1, 2 ৫2 0551৩5 
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৮০১৩১৩০৯০০০ 19025 ৫৯0 
£ ভি পে555 রা পা ৪5 ৫৫ 
০ 
-5255585555555555 দি? 
6 25 আছ 115 রত ১ 
৪৫০ 4856 ৩ 46/56 2৯৯১। 
(৮৭) জামি জাগনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য জায়াত এবং মহান কোরআন 
দিয়েছি। (৮৮) জাগনি চচ্ষ তুলে এঁ বস্তর প্রতি দেখবেন না,যা আমি তাদের মধ্যে 
কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্য দিয়েছি, তাদের জন্য চিন্তিত হবেন না আর 
ঈমানদারদের জন্য স্বীয় বাহ নত করুন। (৮৯) আর বলুন £ আম্মি প্রকাশ্য ভয় প্রাদশক। 
(৯০) যেমন আমি নাধিল করেছি যারা বিতিল্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। (৯১) যারা 
কোরজানকে খণ্ড খণ্ড করেছে। (৯২) অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি 
অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজাঙসাবাদ করব (৯৩) ওদের কাজকর্ম সম্পকে । (৯৪) 
অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন ঘা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের 
পরওয়া করবেন না। (৯৫) বিদ্রপকারীদের জন্য আমি আপনার গক্ষ থেকে যথেস্ট। 
(৯৬) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাঙ্য সাব্যস্ত করে। জতএব অতিঙত্বর তারা জেনে 
নেবে। (৯৭) আমি জানি যে, আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। (৯৮) 
জতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য মরণ করুন এবং সিজদাকারীদের অস্তভূজ হয়ে 
যান। (৯৯) এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্বস্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা 
না আসে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (আপনি তাদের ব্যবহার দেখবেন না। কারণ, তা দুঃখের কারণ হয়। 
আর্মার ব্যবহার আপনার সাথে দেখুন যে, আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কিরাপ কৃপা ও 
অনুকম্পা হয়েছে । সেমতে ) আমি আপনাকে (একটি বিরাট নিয়ামত অর্থাৎ ) সাতটি 
আয়াত দিয়েছি, যা নোমাষে) বার বার আবৃত্তি করা হয় এবং (তা মহান বিষয়বস্ত সম্ঘলিত 
হওয়ার কারণে এ দেওয়াকে এরাপ বলা ফেতে পারে যে,) মহান কোরআন দিয়েছি । (এখানে 
স্রা ফাতিহা বোঝানো হয়েছে। একটি মহান সূরা হওয়ার কারণে এর নাম উম্মূল কোরআনও 
অর্থাৎ কোরআনের মূল। সৃতরাং এই নিয়ামত ও নিয়ামতদাতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন, যাতে 
আপনার অন্তর প্রফুল্প ও প্রশান্ত হয় । তাদের শল্প.তা ও বিরোধিতার প্রতি শ্রক্ষেপ করবেন না 
এবং) আপনি চক্ষু তুলেও এঁ বন্তর প্রতি দেখবেন না (না আফসোসের দৃষ্টিতে এবং না অসন্ত-- 
ষ্টির দৃষ্টিতে ) ধ্বা আমি বিভিন্ন প্রকার কাফিরদেরকে (যেমন ইহুদী , খুস্টান, অগ্নিপূজারী 
ও মুশরিকদেরকে ) ভোগ করার জন্য দিয়ে রেখেছি (এবং অতিশীঘ্ তাদের হাত ছাড়া হয়ে 
বাবে) এবং তাদের (কুফুরী অবস্থার ) কারণে (মোটেই ) চিত্তা করবেন না। (অসন্তষ্টির 
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৩০২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই ষে, তারা আল্লাহ্‌র দুশমন বিধায় “বুগ্ব ফিক্পাহ্‌* বশত রাগাচ্বিত 


নিত 
হওয়া যে, এরাপ নিয়ামত তাদের কাছে না থাকলে ভাল হত। এর জওয়াবের প্রতি ১৪25 


বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা কোন বিরাট ধনসম্পদ নয় ষে, তাদের কাছে না থাকলে 
ভাল হত। এটা তো ধ্বংসশীল সম্পদ, অতি হত হাত ছাড়া হয়ে ধাবে। আফসোসের 
দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই যে, আফসোস, এসব বন্ত তাদের ঈমানের পথে বাধা হয়ে রয়েছে। 


এগুলো না থাকলে সম্ভবত তারা বিশ্বাস স্থাপন করত। 35 £-এ এর উত্তর 
রয়েছে । এর ব্যাখ্যা এই যে, শঙ্.তা এদের স্বভাবধর্ম। এদের কাছ থেকে কোন আশাই 
করা যায় না। আশার বিপরীত হলে চিন্তা করা হয়। যখন আশাই নেই, তখন তিস্তা অনর্থক । 
আপনার পক্ষ থেকে লোত-লালসার দুষ্টিতে দেখার তো সম্ভাবনা নেই। মোটকথা, আপনি 
কোন দিক দিয়েই এ কাফিরদের চিস্তা-ভাবনায় পড়বেন না) এবং মৃসলমানদের সাথে 
সদয় ব্যবহার করুন । (অর্থাৎ কল্যাণ চিন্তা ও দয়ার জন্য মুসলমানরা যথেষ্ট । এতে 
তাদের উপকারও রয়েছে ) এবং (কাফিরদের জন্য কল্যাণ চিন্তা করে যেহেতু কোন ফল 
পাওয়া ক্লাবে না, তাই তাদের প্রতি ভ্রক্ষেপও করবেন না। তবে প্রচার কাজ আপনার মহান 
দায়িত্ব । এ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন এবং এতটুকু ) বলে দিন £ আমি (তোমাদের আজ্গা- 
হর আযাবের) স্স্পঙ্ট ভীতিগ্রদর্শক। (এবং আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে একথা 
তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিচ্ছি ষে, আমার পয়গন্ধর ষে আযাবের ভয় দেখান, আমি কোন 
সমস্ত তোযাদের উপর তা অবশ্যই নাধিল করব ) ঘেমন আমি (এই আষাব ) তাদের ওপর 
€বিতিন্ন সময়ে ) নাধিল করেছি, যারা (আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান কে ) ভাগ-বাটোয়ারা করে 
রেখেছিল অর্থাৎ এঁশীঘ্রন্থের বিডিন্ন অংশ স্থির করেছিল ( তন্মধ্যে ষে অংশ মজিমাফ্রিক 
হত তা মেনে নিত এবং ষে অংশ মজির খিলাফ হত, তা অস্বীকার করত । এখানে প্ববরতী 
ইহুদী ও খ্রস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে । পয়গম্বরগপের বিরোধিতার কারণে তাদের উপর 
বিভিন্ন জআাষাব অবতরণ -_যেমন আকৃতি পরিবর্তন করে বানর ও শূকরে পরিণত করা, 
জেল, হত্যা ইত্যাদি সুবিদিত ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, আযাব নাহিল হওয়া অসম্ভব নয়। 
পূর্বেও নাধিল হয়েছে। তোমাদের উপরেও নাষিল হয়ে গেলে তাতে জাশ্চর্ষের কি আছে- 
দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে । উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল বে, পূর্ববর্তীরা পয়গন্ধর- 
গণের বিরোধিতার কারণে যেমন আযাবের ফোগ্য হয়েছিল, তেমনি বর্তমান লোকেরাও 
আধাবের যোগ্য হয়ে গেছে।) অতএব [হে মৃহাম্মদ সো) ] আপনার পালনকর্তার জের্থাৎ 
আমার নিজের ) কসম, আমি সবাই (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী )-কে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে 
(কিয়ামতের দিন ) অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব €( অতঃপর প্রত্যেককে তার উপযুত্ত' শাস্তি 
দেব। ) মোট কথা, আপনাকে থে বিষয়ের (অর্থাৎ ষে বিষয় পৌছানোর ) আদেশ দেওয়া হয়েছে, 
তা পরিক্ষার করে শুনিয়ে দিন এবং €ধদি তারা না মানে, তবে) মুশরিকদের (এ 
অবাধ্যতার মোটেই ) পরওয়া করবেন না (অর্থাৎ দুঃখ করবেন না, ষেমন পূর্বে বলা হয়েছে 


হি শাঞজ পা তে 


৬১০৩ এবং স্বাভাবিকভাবে ভীত হবেন নাষে, শঙ্জুরা সংগ্যাকস অনেক। 
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সূরা হিজর ৩০৩ 


কেননা) এরা যারা (আপনার ও আল্লাহ্‌র দুশমন ॥ অতএব আপনার সাথে ) বিদ্রপ 
করে ( এবং ) আর্গাহ্‌ তা'আলার সাথে অন্য উপাস্য শরীক করে, তাদের (অনিষ্ট ও পীড়ন) 
থেকে আপনার জন্য (অর্থাৎ আপনাকে নিরাপদ রাখার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে 
প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য) আমিই যথেষ্ট। অতগএব তারা অতিসত্বর জানতে পারবে (যে, 
বিদ্রুপ ও শিরকের কি পরিণাম হয় । মোটকথা, আমি যখন যথেষ্ট তখন ভগ্ন কিসের?) 
এবং নিশ্চয় আমি জানি যে, তারা যেসব (কুফুরী ও বিদ্র.পের ) কথাবার্তা বলে, তাতে 
আপনার মন ছোট হয়ে যায়। (এটা স্বাভাবিক) অতএব (এর প্রতিকার এই বে, ) 
আপনি পালনকর্তার তসবীহ্‌ ও প্রশংসা পাঠ করতে থাকুন, নামা আদায়কারীদের মধ্যে 
থাকুন এবং আপন পালনকর্তার ইবাদতে লেগে থাকুন, যে পর্যন্ত (এ অবস্থার মধ্যেই) 
আপনার স্বৃত্যু না এসে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত যিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকুন। 
কেননা আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদতে পরকালের সওয়াব তো পাওয়াই যায়, এর ফলে 
দুনিয়ার কষ্ট, চিন্তা এবং বিপদাপদও লাঘব হয়ে ষায়।) 


আনুহঙ্জিক জা তব্য বিষয় 

স্রা ফাতিহা সমগ্র কোরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম 8 আলোচ্য আয়াতসম্হে 
স্রা ফাতিহাকে “মহান কোরআন” বলার মধ্যে ইজিত রয়েছে যে, স্রা ফাতিহা এক 
দিক দিয়ে সমগ্র কোরআন | কেননা, ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে। 

হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে? ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ 
পবিস সম্ভার কসম খেয়ে বলেছেন ঘে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবতাঁ লোককে অবশ্যই 
জিজাসাবাদ করা হবে। 

সাহাবায়ে কিরাম রস্লুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করলেন ঘে এই জিজাসাবাদ কি বিষয় 
সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন £ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র উত্তি' সম্পর্কে । তফসীর কুরতুবীতে 
এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ আমাদের মতে এর অর্থ জঙ্গীকারকে কার্য- 
ক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ 
উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মৃনাফিকরাও করত। হযরত হাসান 
বসরী (রহ) বলেন, ঈমান কোন বিশেষ বেশভ্ষা ও আকার-আকুতি ধারণ করা ছ্বারা 
এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না। বরং এঁ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, থা 
অন্তরের অস্তঃস্থছলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যাম্মন করে । ঘেমন যায়েদ ইবনে 
আরকাম বণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন, ঘষে ব্যন্তি আন্তরিকতা সহকারে 
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ * উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে । সাহাবায়ে কিরাম 
জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাস্লুল্লাহ্‌ এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন $ 
হ্খন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহ্‌র হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা 
আন্তরিকতা সহকারে হবে ।- (কুরতুবী) 

টিটি কি & পালি তা 


প্রচারকার্ষে সাধ্যানৃহাক়্ী ক্রমোজ্জাতি $ ১০ ০] €৯০ ৬. --এ 
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৩০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আয়াত নাষিল হওয়ার পূর্বে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম গোপনে গোপনে ইবাদত 
ও তিলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে একজন দুইজনের মধ্যে চাজু ছিল। 
কেননা খোলাখুলি প্রচারকার্ষে কাফিরদের পক্ষ থেকে উৎ্পীড়নের আশংকা ছিল। এ আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ 
রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তিলাওয়াত, 
ইবাদত ও প্রচারকাষ শুরু হয়। 


রা ৫১৫ ৮ 


৩০) ৮ 094%55 বাক্যে ফাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের 


নেতা ছিল গাচ ব্যজিৎ ঃ$ আস নে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুর্তালিব, আসওয়াদ 
ইবনে আবদে' এয়াগুস, ওলীদ' ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। এই পাচ- 
জনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিবরাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। 
এ ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল ষে,ষেক্ষেন্্ে প্রকাশ্যভাবে 
সত্যকথা বললে কোন উপকার আশা করা যায় না, পরন্ত বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা 
থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। তবে খন প্রকাশ্যভাবে বলার 
শক্তি অজিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত। 


শট লাঞতা ৪ পাপা লা 


শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রাতিকার £ ৮ ১৪১5 


আয্মাত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শন্নুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং 
হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার তসবীহ্‌ ও ইবাদতে 
মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্জাহ, স্বয়ং তার কম্ট দূর করে দেবেন। 
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সর! আাহ,ল 
সকার জরতীদ। ৯২৮ ভারা ৯৬ কাকু 


% ৮9104৮3 
৮ শট ৫ তি ৫15 £ ক পচ $ টি পুত 
রব 
7১5০516১21৬ ৯৮৮ ৩5 £+/৮৮16 05 


98586 09,210 481৮১46 
পরম করুলাময় ও দয়াজ, জাল্লাহ্‌র নামে শুরু 
,১) জাল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। জতএব এর জন্য তাড়াহুড়া করো না। 
ওরা হেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি গবিজ্ধ ও বহু উর্ধে (২) তিনি 


বয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে ঘার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশত(দেরকে এই মর্মে নাষিল 
করেন ঘে, হুশিয়ার করে দাও, জামি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। জতএব জাম্াকে তয় কর। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[এ স্রার নাম স্রা নাহ্ল। এরাপ নামকরণের হেতু এই যে, এ স্রায় প্রকৃতির 
আশ্চর্যজনক কারিগরি বর্ণনা প্রসঙ্গে নাহল অর্থাৎ বট জি সম্পর্কে আলোচনা করা 


হয়েছে। এর অপর নাম সূরা নিআমও ।-_€ কুরতুবী ) ৫ (নিআম ) শব্দটি 


নিয়ামতের বহুবচন। কারণ এ স্রায় বিশেখভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান নিম্মামত- 
সমূহ বণিত হয়েছে । ] 

আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ (অর্থাৎ কাক্ষিরদের শাস্তির সময় নিকটে ) এসে গেছে। 
জতএব তোমরা একে (অবিশ্বাসের তঙ্গিতে ) দ্রুত কামনা করো না। (বরং তওহীদ 
অবলঘন কর এবং আল্লাহর স্বরাপ শোন ষে) তিনি লোকদের শিরক থেকে পবিস ও 
উদ্ত্বে-। তিনি ফেব্দেশতাদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের জাত তথা জিবরাঈঞ্কে ) ওহী 
অর্থাৎ নির্দেশ দিয়ে বান্দাদের মধ্যে সার প্রতি ইচ্ছা, (অর্থাৎ পয়গন্মরের প্রতি) নাঙ্িল.করেন 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-৩৯ 
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৩০৬ তফসীরে মা'জারেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
(ঞবং নির্দেশ এই )যে, লোকদেরকে হা'শিপ্নার করে দাও যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। 


জত্ঞব আমাকেই তয় কর। (অর্থাৎ আমার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, করলে 
শাস্তি হবে। ) 


জামুঘজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ স্রাকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ শিরো- 
নামে শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মৃশরিকদের এই উত্তিৎ যে, মৃহাশমদ (সা) আমা- 
দেবকে কিয়ামত ও আমাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জয়ী করা 
এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরাপ কিছু ঘটবে 
খঞ্জে মনে হয়না। এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়া- 
ছুর্তা করো না। 

“আর্সাহ্‌র নির্দেশ বলে এখানে এ ওয়াদা বোঝানো হয়েছে, হা আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূল 
সো)র সাথে করেছেন বে, তাঁর শক্প.দেরকে পরাস্ৃত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, 
সাহীঙ্য ও সম্মান-প্রতিপন্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা*আলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলে- 
ছেন খে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, ষা তোমরা অতিসত্বর 
দেখে নেবে। 

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে “আল্লাহ্‌র নির্দেশ * বলে কিম্নামত বোঝানো হয়েছে। 
এর এসে যাওয়ার অর্থও এই থে, আসা অতি নিকটবতাঁ। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে 
দেখে কিয়ামতের নিকটবতী হওয়া কিংবা এসে পৌছাও দূরবর্তী বিষয় নয়। 

| ... -(বাহরে মুহীত ) 

. গরবতী বাক্যে বলা হয়েছেঃ আল্াহ. তা'আলা শিরক থেকে পবিজ্ত। এর উদ্দেশ্য 

এই ছে, তারা যে আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্স্ত করছে, এটা কুফুরী ও শিরক। আজ্াহ্‌ 
ভাণ্জাঁজা এ থেকে পবিভ্র ।-_€ বাহরে-ম্‌হীত ) 

একটি কঠোর সতকবাপীর মাধ্যমে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া এই আয়াতের সারমর্ম। 
দবতীক্কী আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তওহীদ প্রশ্মাণিত হয়েছে যে, আদম (আ) থেকে 
গুরু করে শেষ নবী হযরত মৃহাশমদ (সা) পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে 
ছে কগুলই আগমন করেছেন। তিনি জনসমক্ষে তওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ 
বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে এক জনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্য জনের মোটেই জানা ছিল না। 
চিস্তা করুন কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, হারা বিভিন্ন সময়ে, হিভিজ দেশে 
এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের গ্রবন্ত, তখন 
স্বভাবতই মানুষ একথা বুঝতে বাধা হয় ধে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের 
জন্য এককতাবে এ যুভিন্টিও যথেষ্ট | 


আয়াতে ০535 শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে ওহী এবং অন্যান্য 
তফসীরবিদের মতে হিদায়েত বোঝানো হয়েছে।_-(বাহ্র) এ আয়াতে তওহীদের 
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সুরা নাহ্‌জ ৩০৭ 


ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয্মাতসমূহে তওহীদের হিষ্কাসকে সৃক্তি- 
গতভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিভিন্ন দিল মারার জারি রযানরকাহীর। 
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(৩) যিনি যথাবিধি জাকাশরাজি ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা ঘাকে 
শরীক করে তিনি তার বহু উধ্র্ে (8) তিনি খানবকে এক ফোঁটা বার্থ থেকে সুষ্টি 
করেছেন। এতদসন্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতগাকারী হয়ে গেছে। (৫) চঞ্জুপদ অন্তরকে 
তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বন্তের উপকরণ জাছে, জার জনেক 
উপকার হয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা জাহার্ষে পরিপত করে গাক। (৩) এদের 
দ্বান্না তোমাদের সম্মান হয়, ঘখন বিকালে তারণ ভূযি থেকে নিয়ে জাস প্রবং সকালে 
চারণ ভূছ্িতে নিয়ে যাও। (৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে 
নিযে ঘায়, ষেঙ্গানে তোষন্সা প্রা্ান্কর পরিশ্রম ব্যতীত পৌছতে পারতে সা। নিশ্চয় 
তোমাদের প্রভ্‌. জত্যন্ত দয়ার গরম দয়াজু। ৫৮) তোক্দের জায়োহণের জন্য এবং 
শোনার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃচ্টি করেছেন। জার তিনি এম্সন জিনিস 
স্ষ্টি করেন, ঘা তোখ্করা জান না। 
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শব্দার্থ 2 (০১ শব্দটি ৪০ ০০৯ থেকে উতভূত। অর্থ ঝাগড়াটে। (২5)1 


৪৫ 


শব্দটি ড* এর বহুবচন । এর অর্থ 6, ছাপঞ, গরু, ইত্চা্দি চতুষ্পদ জন্--. - 
(ম্ফ্ররাদাত-রাগিব ) 


৮.১ ০- এর অর্থ উত্তাগ ও উত্তাপ লাভ করার বন্ত। অর্থাৎ পশম, যষ্ঘারা গরম 
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৩০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বস্ত্র তৈরী করা হয়। ৬০ 5538 )3 শট ০1 5 ) থেকে ৬১৯ )/ শবটি ০1) থেকে 
উদ্তৃত। চতুঙ্পদ জন্তর সকাল বেলায় চারণ ক্ষেয্পে গমনকে 61) এবং বিকাল বেলায় 
গৃহে প্রত্যাবর্তনকে € 15) বলা হয়। ৮/৯$) ঠ 1 $৯- এর অর্থ প্রাণান্তকর পরিশ্রম । 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 


€আন্ছাহ্‌ তাআলা ) নভোমগুডল ও ভূ-মণ্ডলকে রহস্য সহকারে সুঙ্টি করেছেন। 
তিনি ওদের শিরক থেকে পবিল্ন। তিনি মানুষকে বীর্য থেকে সৃঙ্টি করেছেন। অতঃপর 
সে প্রকাশ্যর্তাবে (আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে ) তর্ক করতে লাগল । € অর্থাৎ কিছু 
মানুষ এমনও হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত আর মানুষের পক্ষ থেকে 
অক্কতজতা ।) এবং তিনিই চতুষ্পদ জন্ত সৃঙ্টি করেছেন । এগুলোতে তোমাদের শীতেরও 
উপকরণ আছে। (জন্তদের পশম ও চামড়া দ্বারা মানুষের পরিধেয় পোশাক এবং কাপড় 
তৈরী হয়।) এবং আরও অনেক উপকারিতা আছে (দুধ দোহন, সওয়ারী করা, বোঝা পরি- 
বহন ইত্যাদি।) এবং এগুলোর মধ্য থেকে (যেগুলো খাওয়ার যোগ্য, সেগুলো কে) তক্ষ ণও 
কর। এগুলো তোমাদের শোভাও, খন বিকাল বেলায় (চারণ ভূমি থেকে গৃহে ) আন এবং 
যখন সকাল বেলায় €গ্হ থেকে চারণ ভূমিতে )ছেড়ে দাও। এগুলো তোমাদের বোঝাও 
€বহন করে, ) এমন শহরে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাপাস্তকর পরিশ্রম বাতীত পৌছতে 
পারনা। নিশ্চয় তোমাদের পাজনকর্তা অত্যন্ত স্লেহশীল, দয়ালু (তোমাদের সুখের জন্য 
তিনি কত কিছু সৃষ্টি করেছেন)। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাও সৃঙ্টি করেছেন, খাতে তোমরা 
এগুলোয় সওয়ার হও এবং শোভার জন্যও । তিনি এমন এমন বস্ত (তোমাদের যানবাহন 
ইত্যাদির জন্য ) সৃষ্টি করেন, যেগুলো তোমাদের জানাও নেই। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয্লাতসমূহে স্ষ্ট জগতের মহান নিদর্শনাবলী দ্বারা তওহীদ সপ্রর্মাণ 
করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃঙ্টবন্ত, নভোমগুল ও ভৃ-মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
এরপর মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, যার সেবায় আজ্াহ্‌ তা'আলা সৃষ্ট জঙ্গতকে নিয়োজিত 
করেছেন। মানবের স্চনা ষে এক ফোঁটা নিরুষ্ট বীর্য থেকে হয়েছে, একথা বর্ণনা করার 


ঠ%৯ 56 55 পতি পাতি 


পর বলা হয়েছে £ (৬৬% (৮০১ 8 | 3 0--_অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল 


ও বাকশক্তি দান করা হল, তখন সে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পকেই বিতর্ক উত্থাপন 
করতে লাগল। 
এরপর এসব বশ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মান্ষের উপকারার্থেই 
বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কোরআন সর্বপ্রথম আবরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল । 
আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চত্ঙ্পদ 


পাকা পালাল তা 


জন্ত। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ $৪৪% (৮১8 12- 
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সরা নাহল ৩০৯ 
অতঃপর চতুষ্পদ জন্ত দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তষ্মধ্যে দুটি উপকার 


চা জজ ৪৯০৫ 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এক. ৮5 51885 €৪3-__অর্থাৎ এসব জন্তর পশম 


দ্বারা মানুষ বন্ত্র এবং চামড়া দ্বায়া পরিধেয় ও টুপী তৈরী করে শীতক্ষালে উত্তাপ হাসিল 
করে। 
প জি 5১8৫ পি ৮ | 
দুই, ৬১ 515 $3 ৪৯০ 2-_-অর্থাৎ মানুষ এসব জন্ত যবেহ করে খোরাকও তৈরী 


করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রন্তত করে। 
দুধ, দৈ, মাখন, ঘি এবং দুগ্ধজাত যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য এর অন্তর্ত-স্ত। 


ঠ পলক, 


অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝার জন্য বলা হয়েছেঃ &১০১ অর্থাৎ 


জন্তগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত 
রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে এ সব নবাবিক্ৃত বন্তর প্রতিও ইঙ্গিত 
রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোশাক, উষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি 
প্রস্তুতের ক্ষেন্ত্রে এ পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে। 


অতঃপর চতুষ্পদ জন্তগুলোর আরও একটি উপকার আরববাসীদের রুচি অনুযায়ী 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের জন্য শোভা ও সৌন্দর্যের সামপ্রী॥ বিশেষত 
চতুষ্পাদ জন্ত যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে গোশালায় প্রত্যাবর্তন করে অথবা সকালে 
গোশালা থেকে চারণক্ষেন্ত্রে গমন করে। কারণ, তখন চতুষ্পদ জন্ত দ্বারা মালিকদের 
বিশেষ শান-শওকষত ও জাকজমক ফুটে উঠে। 


পরিশেষে এসব জন্তর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে 
যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপন্র দূর-দুরান্তের শহর পর্যন্ত পৌছে দেয়, যেখানে 
তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপন্ত্রের পৌছা প্রাণাত্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। 
উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্প্গম করে থাকে। আজকাল 
রেলগাড়ী, শ্রান্ষ ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, 
এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিচ্ষৃত যানবাহন অকেজো হয়ে গড়ে। 
এরাপ ক্ষেস্ত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তকে কাজে লাগায়। 
৮৮৪০ 
(০১1--_-অর্থাৎ উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার 


পর এঁ সব জন্তর কথা প্রসঙ্গত উত্ঘাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে 
সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে। এদের দুধ ও গোশ্তের সাথে মানুষের কোন উপকার 
সম্পৃন্তৎ নয়। কেননা বিভিম ঢারিস্িক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরীয়তের আইনে . 
নিষিদ্ধ । বলা হয়েছে 


///.091190721-0017 


৩১০ তফসীরে মাআরেকুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


রানে শর লট এল পর পাড তক এ পাহিপজে তা 

2802 ৩70 7৬০০) 15 4) 19 0৯3০) ] ১ অর্থাৎ আমি চঘাড়া, 
গল্চর ও গাধা সৃচ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও-_বোবা বহনের কথাও 
প্রসঙ্গত এর গধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও 


এগুলোকে সৃভ্টি করার অন্যতম কারণ । এখানে "শোভা" বলে এঁ শান-শওকত বোঝানো 
হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে । 


কোরজানে রেল, মোউর ও বিমানের উল্লেঘঃ$ সওয়ারীর তিনটি জন্ত ঘোড়া, খচ্চর 
ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত 


শর জট পা পা ঠিটিন্পত 


পদবাচ্য বাবহার করে বলা হয়েছেঃ ৬১9৬1) ষ্ঠ ৮৩ 3+3482- অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 


তা'আলা এসব বন্ত সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে এ সব নবাবিষ্কুত 
যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না। যেমন রেল, 
টর, বিমান ইত্যাদি ॥ যেগুলো এ পর্যন্ত আবিচ্নৃত হয়েছে, এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব 
যানবাহন আধিক্ুত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভস্ত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো 
সর্বশক্তিন্মান শ্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা 
প্রক্কতি প্রদত্ত জ্ানবুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে জোড়াতালি দিয়ে 
বিতিষ্ন কম্কব্জা তৈরী করেছে। অতঃপর তাতে প্রকুতিপ্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্লি ইত্যাদি 
থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্ররুতি প্রদত্ত খনি থেকে পেট্রোল বের করে 
এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোন 
জোহা, পিতজ সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় ফোন হালকা ধাতু 
তৈরী করতে পারে না। এমনিভাবে বানু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রর্কতির 
সৃজিত শত্তি্সমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাল্ কাজ। জগতের যাবতীয় 
আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার 
করা ছাড়া পত্তাত্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃঙ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ 
তা'আলারই সৃষ্টি । 

এখানে বিলেষতাবে গ্রণিধানঘোগ্য বিষয় এই যে, পৃর্বোজিখিত সব বন্তর সুষ্টির 
ক্ষেত্রে অতীত পদদ্থাচ্য ব্যবহার করে ১১ হলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাষন উল্লেখ 
করার পর ভবিষ্যত গদবাচ্য বাবহার করে 15০8 বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে 
ফুটে উঠেছে ঘে, এ শব্দটি এসব যানবাহন সম্পঞ্ষিত যেগুলে! এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাত 
করেনি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে । 
এ সংক্ষিপ্ত বাকফো তিনি সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন। 

ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াতে সেগুলোর 
নামও উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্ত তখনকার দিনে যদি রেল, মউর, বিমান ইত্যাদি শব্দ 
উল্লেখও করতেন, তবে তাতে সম্বোধিতদের মস্তিক্ষের পক্ষে হতবুদ্ধিতা ছাড়া কোন লাত 
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হত না। ফেননা তখন এমন জিনিসের কল্জনা করাও মানুষের জন্য সহজ ছিল লা। 
উপরোক্ত যানবাহন বোঝানোর জন্য এসব শব্দ তখন কোথাও ব্যবহাত হত না। ফল 
এগুলোর কোন অর্থই বোঝা যেত না। 

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের মুখে ওুমেছি 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুভী (রে) বলতেন £ কোরআন পাকে 
রেলের উল্লেখ রয়েছে। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি পেশ করতেন। তঙ্গন 
পর্যস্ত মোটর গাড়ীর ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং বিমান আবিষ্ষৃতই হয়নি । চনহ 
রেলের কথাই বলতেন । 

মাস'জালা £ কোরআন পাক প্রথমে ৮০1 অর্থাৎ উঠ, দর-ছাগল ইতাদির ফা 


উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস তক্ষণক্ষেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উ্গ- 


পা পরি লি 8 ওটি 


কারিতা সাব্যস্ত করেছে । এরপর পৃথকভাবে বলেছে ঃ ০৬411582015 


জকি পান 


১৪৯৯০ 1 ১-_এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে ওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের 


কথা তো উল্লেখ হয়েছে কিন্ত গোশত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশ্ত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশ্ত যে হারাম, এ বিয়ঃয় 
জমহর ফিকাহ্‌বিদগণ একমত । একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিক্ষার ভাল্নায় 
বণিত হয়েছে ॥ কিন্ত ঘোড়া'র ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বণিত আছে। একটি 
দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বোঝা যায়। একারণেই এ ব্যাপারে ফিক্কান- 
বিদগণের উত্ভি বিভিন্ন রাপ হয়ে গেছে। কারও মতে হালাল এবং কারও মতে হারা । 
ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এই পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার মাংসক্ষে 
গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরাপ হারাম বলেন নি কিন্ত মাকরূহ বলেছেন। 
--(আহ্কামুূল কোরআন-_জাসসাস ) 
মা্গজালা £ এ আম্নাত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও 
অহংকার করা হারাম। পার্থকা এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশী ভুুরা 
আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংকিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নিয়ামতের ঘোগ্য 
হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জান করে না; বরং তাঁর দৃষ্টিতে একটা 
থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহংকারের মধ্যে নিজেকে নিয়া মের 
যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিরুষ্ট জান করা-_-এটা হারাম। 
_-(বয়ানুল কোরআন ) 
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৩১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(৯) সরল গথ জাল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র গঞ্ও 
রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎ গথে পরিচালিত করতে পারতেন । 


তছসীরের সার-সংক্ষে প 

এবং (পূর্বাপর প্রমাণাদি দ্বারা ধর্মের যে) সরল পথ প্রর্মাণিত হয়, তা বিশেষ 
করে আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছে এবং কিছু (যেগুলো ধর্মের বিপরীত) বক্র পথও আছে 
€ষে, এগুলো দিয়ে আল্লাহ্‌, পর্যন্ত পৌছা সম্ভবপর নয়। অতএব কেউ কেউ সরল- পথে 
চলে এবং কেউ কেউ বক্র পথে ।) এবং যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে 
€ মন্যিলে ) মকসুদে পর্যন্ত পৌছে দিতেন। সারা পৌছান, যে সরল পথ 


৯:6৮ চাপা ত৪ পানি ওত 


অন্বেষণ করে 1145 749১৪) ১৯ 1) 35 ০৪ $012--_তাই প্রমাণাদি 


নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং সত্য অন্বেষণ করা তোমাদের কর্তব্য, যাতে তোমরা মন- 
যিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌছতে পার । ) 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌. তা'আলার মহান অবদানসমূহ উল্লেখ করে তও- 
হীদের প্রন্মাপাদি সম্পিবেশিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এসব নিয়ামত 
বণিত হয়েছে। মাঝখানে এ আয়াতটি “মধ্যবর্তী বাক্য” হিসাবে এনে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা পূর্ব ওয়ার্দার কারণে মানুষের জন্য সরল পথ প্রতিভাত করার 
দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এ পথ সোজা আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছবে। এ কারণেই আল্লাহ্‌র 
অবদানসমূহ পেশ করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। 

কিন্ত এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক অন্যান্য বক্র পথও অবলম্বন করে রেখেছে। 
তারা এসব সুস্প্ট আয়াত ও প্রমাণ দ্বারা উপকার লাভ করে না; বরং পথভ্রষ্টতার 
আবর্তে ঘোরাফেরা করে। 

এরপর বলা হয়েছেঃ যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন তবে সবাইকে সরল পথে চলতে 
বাধ্য করতে পারতেন । কিন্ত রহস্য ও যৌক্তিকতার তাগিদ ছিল এই যে, জোরজবরদস্তি 
না করে উভয় প্রকার পথই সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া, অতঃপর যে যে পথে চলতে চায় 
চজুক। সরল পথ আল্লাহ্‌ ও জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং বক্র পথ জাহান্নামে নিয়ে 
যাবে। এখন মানুষকে তিনি ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা, সে তা 
বেছে নিতে পারে । 
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(১০) তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে 
তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চারণ কর। (১১) 
এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর আঙ্গুর ও সবপ্রকার 
ফল। নিশ্চয় এতে চিস্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১২) তিনিই তোমাদের কাজে 
নিয্োজিত করেছেন রান্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমৃহ তারই বিধানে কর্ে 
নিয়োজিত রয়েছে । নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। 
(১৩) তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যে সব রঙ-বেরঙের বস্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে 
নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। (১৪) তিনিই কাজে লাগিয়ে 
দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের 
করতে পার পরিধেয় অলংকার । তুমি তাতে জলয।নসম্হকে পানি চিরে চলতে দেখবে 
এবং যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র পা অচ্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর। 
(১৫) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন ঘে, কখনো ঘেন তা তোমাদেরকে 
নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী' ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদশিত 
হও। (১৬) এবং তিনি পথনির্ণয়ক বহু চিহ, সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও 
মানুষ পথের নিদেশ পায়। 
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৩১৪ তফসীরে মা'আ. রফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষে 

তিনি (আল্লাহ্‌) এমন, যিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য আকাশ থেকে পানি 
বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমরা পান কর এবং যদ্দ্বারা রুক্ষ (উৎপন্ন ) হয়, যার মধ্যে 
তোমরা (গৃহপালিত জন্তদেরকে ) চরাও (এবং) এই পনি দ্বারা তোমাদের (উপকারের ) 
জন্য ফসল যয়তুন, খেডুর, আঙ্গুর ও প্রত্যেক ফল (মাটি থেকে) উৎপাদন করেন। 
নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে) চিস্তাশীলদের জনা (তওহীদের) প্রমাণ 
(বিদ্যমান) আছে এবং তিনি (আল্লাহ্‌ ) তোমাদের (উপকারের) জন্য রান্ত্র, দিবস, সূর্য 
ও চন্দ্রকে স্থীম্ন কুদরতের ) অনুবর্তী করেছেন এবং (এমনিভাবে অন্যান্য) তারকারাজি 
€ও) তাঁর নির্দেশে (কুদরতের) অনুবর্তী। নিশ্চয় এতে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়েও ) বুদ্ধি- 
মানদের জন্য (তওহীদের ) কতিপয় প্রমাণ (বিদ্যমান ) রয়েছে এবং (এমনিভাবে) এসব 
বস্তকেও (কুদরতের ) অনুবর্তী করেছেন, যেগুলোকে তোমাদের (উপকারার্থে ) বিভিন্ন 
প্রকারে (অর্থাৎ জাতে, শ্রেণীতে ও রকমে) সৃম্টি করেছেন (সব জন্ত, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ 
একক ও মিশ্রিত বস্ত এর অন্তর্ভক্ত হয়ে গেছে )। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত 
বিষয়েও ) সমঝদারদের জন্য ( তওহীদের ) প্রমাণ (বিদাযান.) রয়েছে । এবং কিনি 
(আল্লাহ্‌) এমন যে, তিনি সমুদ্রকে (-ও কুদরতের) অনুবতী করেছেন, যাতে এ থেকে তাজা 
তাজা গোশত (অর্থাৎ মাছ শিকার করে) খাও এবং (যাতে) এথেকে (মোতির) 
অলংকার বের কর, যা তোমরা (নারী-পুরুষ সবাই ) পরিধান কর এবং (হে সম্রোধিত 
ব্যক্তি, সমুদ্রের আরও একটি উপকার এই যে) তুমি নৌক্াসমূহকে (ছোট কিংবা বড় 
জাহাজ হো'ক) এতে (অর্থাৎ সমুদ্রে )পানি চিরে চলে যেতে দেখ এবং € এ ছাড়া সমুদ্রকে 
এজন্য কুদরতের অনুবতী করেছেন) যাতে তোমরা (এতে পণ্যদ্রব্য নিয়ে সফর কর 
এবং এর মাধ্যমে ) আল্লাহ্‌র দেওয়া রুষী অন্বেষণ কর এবং যাতে (এসব উপকার 
দেখে তার) কৃতজতা প্রকাশ কর। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন করেছেন, যাতে তা 
€ অর্থাৎ পৃথিবী ) তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত € ও টলটলায়মান ) না হয় এবং তিনি 
(ছোট ছোট )নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে (এসব পথের সাহায্যে) মন্থিলে মকসুদ 
পর্যস্ত পৌঁছতে পার এবং (পথের পরিচয়ের জন্য) বহু চিহ রেখেছেন (যেমন পাহাড়, 
বক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি । এগুলো দ্বারা রাস্তা চেনা যায়। নতুবা ভূপৃষ্ঠ যদি 
একইরূপ সমতল হত তবে পথ চিনা কিছুতেই সম্ভবপর হত না।) এবং তারকারাজি দ্বারাও 
মানুষ রাস্তার পরিচয় লাভ করে। ( এটা বর্ণনাসাপেক্ষ ও অজানা নয় )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পছিডিক এ ১ চি পাত রন 
৬ ০১০ চি শব্দটি প্রায়ই রক্ষের অর্থে ব্যবহাত হয়, যা 


রি 


কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তকেও চি 


“বলা হয় যা ভূপৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভক্ত থাকে । আলোচা 
আঁয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, এরপরেই জন্তদের চরার কথা বলা হয়েছে। 
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সূরা নাহ্‌ল ৩১৫ 


ভে ঠেজ টে 


ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক ৩ ১০৯৯) শব্দটি ৮০1]: থেকে উদ্ভৃত। 


এর অর্থ জন্তকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেওয়া। 


পঙজজলণঞ্জ ত০৮প 1৩৩ 


53798 1৮5 কী, -9১1 ঠা £ ৩1-_-এসব আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার 


নিয্লামত এরং অভিনব রর্হসয সহকারে জগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলার তওহীদ 
যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এ কারণেই নিয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার 
বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিস্তা- 
শীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের 
ষে সম্পর্ক আল্লাহ্‌ জ“আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার 
দাবী রাখে বৈকি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্যকণা কিংবা আঁটি মাটির নিচে 
ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরাহে পরিণত হতে পারে না এবং 
তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক ভূস্বামীর 
কর্মের দখল নেই। বরং সবই সবশক্তি্মানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে 
যে, দিবারান্র ও তারকারাজি আল্লাহ্‌ তা*আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা 
হয়েছে ঃ 


মে তত তে 


৩১1৪৭ 1" 58 50৫8 ৮ 3 ৫ এ অর্থা এগুলোর মধো বুদ্ধিমানদের 


জন্য বহ প্রমাণ রয়েছে। এতে ইত আছে যে, এসব বস্ত যে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নির্দেশের অনুবর্তী, তা বুঝতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যও 
বৃদ্ধি আছে, জে বুঝে নিতে পারবে। কেননা, উদ্ভিদ ও রৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে তো কিছু না 
কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই। 
এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে $ 
৯১ এগ 8 পিল পা । 


3 23538 058) 88০90 এ ৩1 অর্থাৎ ওতে তাদের জনা প্রাণ 


রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এইযে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিস্তা-ভাবনার প্রয়োজন 
নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাঙ্বল্যমান সত্য। কিন্ত মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা 
এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোন নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যত্তি যদি এ দিকে লক্ষ্যই 
না করে, তবে তারকি উপকার হতে পারে? 


পিজা ৫ ৫83 এ্এেপ ৪ 


91815 083 | (912 রাল্লি ও দিবসকে অনুবতী করার অর্থ এই 


যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্য স্বীয় কুদরতের অনুবরতী করে দিয়েছেন। 
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৩১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন |. পঞ্চম খণ্ড 


রান্ত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ 
প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবত্তাঁ করার অর্থ এরূপ নয় যে, রান্ত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ 
মেনে চলবে । 

2825 8০8৩৮ পতি & 


121512) ১7.) [ 02 ৬ ৬ 1 28 নঙোমপুল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বন্ত এবং 


এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগভে মানুষের উপকারের জন্য 
কিকি নিহিত আছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, সমৃদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ মাছের টাটকা গোশত লাভ করে। 


৩ র্ানিত০৯ 855 ৯০4 
2৮ 8৩5) চা 502 ও বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে 


আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া রি জনা জীবের ন্যায় মাছকে যবেহ করা শর্ত 
নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরী গোশত । 


তর ঠেলা তাজ 5 চিঠি কিপাজতীর্ট 


ঞ$ এ) 8৪০ 83৩ 1৯73 5 এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। 


ভূবুরীরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মূল্যবান অলংকার সামগ্রী বের করে আনে। ৪:.এর 
শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে এ রত্ররাজি ও মণিমুক্ত বোঝানো হয়েছে, যা সমৃদ্র- 
গর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলংকার তৈরী করে গলায় অথবা অন্যান্য 
পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলংকার মহিলারা পরিধান করে থাকে ; কিন্ত কোরআন পুংলিঙ্গ 


শা জটিলতা 


শব্দ ব্যবহার করে 1৪) 4০41 বলেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মহিলাদের অলংকার 


পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার, সাজসঙ্জা করাটা প্রক্কত- 
পক্ষে পুরুষের অধিকার। সেম্ত্রীকে সাজসজ্জার পোশাক ও অলংকার পরিধান করতে 
বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুস্তণ ব্যবহার করতে পারে । 


& ঠপঞিত লি শা ৮০৪০৪ 


214০০ 1১0 ৯১১১ 19০ 549)1 5557 সমুদ্রের তৃতীয় 


] এ 

উপকার । ৮ শবের অর্থ নৌকা। 7৯ 22 শব্দটি ৪) ৮ এর বহুবচন । 74- 
এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ এসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ডেউ ভেদ 
করে পথ অতিক্রম করে। 

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরাত্তের দেশে সফর করার 
রাস্তা করেছেন এবং দুর-দূরাস্তে সমুদ্রপথেই সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী রফতানী করা 
সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। 
কেননা, সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা.সর্বাধিক লাভজনক । 
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চিঠি পি তিক তে 

9১৯৮০ ৪৮1555238০৪ এ চি৪৮15) পন 1 
এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। ১৬৬১ শঝটি ১৬০ থেকে উদ্ভূত এর 
অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা । 

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভ্-মগুলকে নিবিড় 
ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেন নি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং : 
কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যন্তাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থির- 
ভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক 
কিংবা কিছুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজানীর মত একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে 
করা হোক-_উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরী ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা 
এবং পৃথিবীর উৎ্পাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ, তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের 
ওজন স্থাপন করেন- যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পার়ে। এখন পৃথিবী 
অন্যান্য গ্রহ-উপপ্রহের মত চনক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কোরআন পাকে 
ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিফদের মধ্যে ফিসাগোর্সের 
অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে 
একমত । নতুন গবেষণা ও অভিক্ততা এ মতবাদকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের 
সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্য অন্যান্য প্রহের 
ন্যায় যে পতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্য আরও অধিক সহায়ক হবে। 


পাজি পাপা ভঠি শা 


৩১১০৬ ৯ (ক) 35 ৮ ১৮৫০১ --__ ওপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা 


বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করাও এখানে সমীচীন মনে হয়েছে, 
যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনধিলে মকসুদে পৌছার জন্য 


ও গিরি এটি 
$ 


ভূ-মণ্ডলে ও নভোমণুলে সথঙ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে £ ৩১০ ৪9 অর্থাৎ আমি 
রি 


পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, নদী, রক্ষ, দাঞ্রান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক 
চি স্থাপন করেছি। বলা বাহুলা, তৃপৃষ্ঠ যদি একটি চিহণবিহীন পরিমগ্ডল হত তবে মানুষ 
কোন গন্তবাস্থানে পৌছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত। 


শর্ট ছি টে ৫৪০৯2 ৯.৩ 


৩১১৫৫) (৯ পি) 3:27 অর্থাৎ পথিক যেমন ভূর চিহে ছারা 


রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ 
বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু 
হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা। 


24052 5) পা 25 4৫ ৫ ২1, সে. ৫০৫ 
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৩১৮ তফসীয়ে মা'আর়েফুজ-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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(১৭) ধিনি হুচ্টি করেন, তিনি কি সে লোকের সম্মতূল্য ছে সৃঙ্টি করতে গায়ে না ? 
তোমরা কি চিন্তা করবে না? (১৮) হদি জালাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে 
মা। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯) জাল্লাহ্‌ জানেন ঘা তোমরা গোপন কর এবং 
হা তোমরা প্রকাশ কর। (২০) এবং যারা জজ্াহ্‌কে ছেড়ে জন্যদের ডাকে, ওয়া তো 
কোন বন্তই স্বষ্টি করে না॥ বরং ওরা নিজেরাই স্থজিত। (২১) তারা ম্থত--প্রাপহীন 
এবং কৰে গুনরুছিত হবে, জানে না। (২২) তোমাদের ইলাহ্‌ একক ইলাহ্‌। জননর 
ছারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিগ্ু্ঘ এবং তারা জহংকার প্রদর্শন 
করেছে। (২৩) নিঃসন্দেহে জাঙ্াহ্‌ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে জবগত। 
নিশ্চিতই তিনি জহংকারাঁদের পছন্দ কয্পেন না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌ তা*আজা উপরোক্ত বস্তসমূহের সৃষ্টিকর্তা 
এবং তিনি, একক তখন) ধিনি সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ আল্লাহ্‌) তিনি কিতার সমতুল্য 
হয়ে যাবেন, যে সৃষ্টি করতে পারে নাঃ (ষে তোমরা উভয়কে উপাস্য মনে করতে থাকবে । 
এতে করে আল্লাহ, তা'আলাকে অপমান করা হয়। কেননা, এভাবে তাঁকে মৃতি-বিপ্রহের 
সমতুল্য করে দেওয়া হয়।) অতঃপর তোমরা কি (এতটুকুও ) বোঝ নাঃ (আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উপরে তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে যেসব নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন, তাতেই 
নিয়ামত শেষ নয়ঃ বরং তা এত অজন্র যে) যদি তুমি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, তবে 
(কখনও ) গণনা করতে পারবে না। (কিন্ত মুশরিকরা শোর ও কদর করে না। এটা 
এমন গুরুতর অপরাধ ছিল যে, ক্ষমা করলেও ক্ষমা হতো না এবং এ অবস্থা বিদ্যমান 
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থাকলে পরবরতীকাজে এসব নিম্ামত দেওয়া যেত না। কিন্তু) বাস্তবিকই আল্লাহ্‌ তা“আলা 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল» পরম দয়ালু। (কেউ শিরক থেকে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন 
এবং না করলেও জীবদ্দশায় সব নিয়ামত বন্ধ হয়ে যায় না।) এবং (হ্যা, নিয়ামত চালু 
থাকার কারণে কারও এরাপ বোঝা উচিত নয় যে, কখনও শাস্তি হবে নাঃ বরং পরকালে 
শান্তি ভোগ করতে হবে। কেননা ) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য-_সব 
অবস্থাই জানেন। (সুতরাং তদনুষায়ী শাস্তি দেবেন। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলা যে শ্রঙ্টা 
ও নিয়ামত দাতা---এ বিষয়ের বর্ণনা । ) এবং তারা আল্লাহ্‌ক্কে ছেড়ে যাদের ইবাদত করে, 
তারা কোন বন্ত সৃষ্টি করতে পারে না এবং তারা স্বয়ং সৃজিত (উপরে সামগ্রিক নীতি 
বণিত হয়েছে যে, যে অ্রম্টা নয় এবং যে অস্টা এ দু'সত্তা সমান হতে পারে না। অতএব 
এরা কিরাপে ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হতে পারে? এবং) তারা (মিথ্যা উপাস্যরা ) স্থৃত, 
[ নিম্প্াণ- যেমন মৃতি চিরকাল তা প্রাণহীন থাকে, না হয় বর্তমানে যারা মরে গেছে 
তাদের মতন, না হয় যারা ভবিষ্যতে স্থৃত হবে যেমন জিন ও ঈসা (আ) প্রমুখ তাদের 
মতন- তারা ] জীবিত নয়! (অতএব শ্রষ্টা হবে কিরপে £) এবং তাদের (অর্থাৎ 
মিথ্যা উপাস্যদের এতট্রকুও ) খবর নেই যে, (কিয়ামতে ) মৃতরা কখন উ্থিত হবে (কেউ 
কেউ তো জানই রাখে না এবং কেউ ফেউ নিদিষ্ট করে জানেও না। অথচ উপাস্যের সর্ব- 
ব্যাপী জান থাকা আবশ্যর্ক। বিশেষত কিয়ামতের । ক্ষেননা, এতে ইবাদত করা না করার 
প্রতিদান হবে। অতএব উপাস্যের জন্য এর জান থাকা খুবই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং জানে 
আল্লাহ্‌র সমতুল্য কিরাপে হবে? এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল ষে ) তোমাদের সত্য উপাস্য 
একই উপাস্য। অতএব (এ সত্য উদ্ঘাটনের পরও ) যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে 
না। (এবং এ কারণেই তারা ভীত হয়ে তওহীদ কবৃল করে না, জানা গেল যে, তাদের 
অন্তর (-ই এমন অযোগ্য যে, যৃক্তিতুক্ত কথা ) অস্বীকার করছে.এবং (জানা গেল ষে ) তারা 
সত্য গ্রহণে অহংকার করছে । এতে সন্দেহের অবকাশ নেই ধে, সত্যি কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের সবার গোপন ও প্রক্কাশ্য অবস্থা জানেন (এবং এটাও) নিশ্চিত যে,তিনি অহংকারী- 
দেরকে পছন্দ করেন না। (সুতরাং তাদের অহংকার যখন জানা আছে. তখন তাদেরকেও 
অপছন্দ করবেন এবং শাস্তি দেবেন। ) 


আনুষজিক জাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত এবং জগত সৃষ্টির কথা বিস্তারিত 
উল্লেখ করার পর এসব নিয়ামত বিস্তারিত বর্ণনা করার কারণ অর্থাৎ তওহীদের ব্যাপারে 
হৃশিয়়ার করা হয়েছে যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নন। তাই আলোচ্য আয়াত- 
সমূহে বলা হয়েছে £ যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই এককভাবে নতো- 
মণ্ডল ও ড্-মগ্ুল সৃষ্টি করেছেন, পাহাড় ও সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও জীবজন্ত সৃষ্টি 
করেছেন এবং রক্ষলতা ও এর ফল-ফুল স্জ্টি করেছেন, তখন এ পবিব্তর সম্তা, যিনি 
এগুলোর শ্রষ্টা তিনি ফি মৃতি-বিগ্রহের সমতুল্য হয়ে যাবেন, যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে 
পারেনা? অতএব তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না? 
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9026 22 রা পাঠ রর 


(২৪) ঘখন তাদেরকে বলা হয় $ তোমাদের পালনকর্তা কি নাধিল করেছেন ? 
তারা বলে £ পূর্বতীদের কিন্গা-কাহিনী। (২৫) ফলে কিল্মামতের দিন ওরা পূর্ণমান্রায় 
বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও, যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞাত 
হেতু বিপথগামী করে। শুনে নাও, খুবই নিরুষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে। (২৬) 
নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববতীরা, অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদের চক্রান্তের ইনারতের 
ভিতিমূলে জাঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধসে পড়ে 
গেছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিল না। (২৭) 
জতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাশ্ছিত করবেন এবং বলবেন $ আমার জংশী- 
দাররা কোথায্স, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা করতে ? যারা জ।নপ্রাস্ত 
হয়েছিল, তারা বলবে £ নিশ্চম্ই আজকের দিনে লান্ছনা ও দ্বুর্গতি কাফিরদের জন্য, 
(২৮) ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে ঘে, তারা নিজেদের উপর জুলুম 
করেছে। তখন তারা জানুণত্য প্রকাশ করবে যে, আমন্া তো কোন মন্দ কাজ করতাম 
না। হ্যা, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবগত জাছেন, ঘা তোমরা করতে। (২৯) অতঞ্ব 











ড///.091190721-0017 


. সুরা নাহ্‌ল রন ৩২১, 


জাহালামের দরজাসমৃহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস . কর। আর, অহংকারীদের 
জারাসম্থল কতই নিরুষ্ট ! 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন তাদেরকে বলা হয় (অর্থাৎ কোন অক ব্যক্তি জানার জন্য কিংবা ওয়াকিফ- 
হাল ব্যন্তি পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে জিক্তেস করে £) তোমাদের গলিনকর্তা কি নাধিল 
করেছেন? [ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) কোরআন সম্পর্কে যা বলেন সেটা আল্লাহ্‌ কর্ত.ক 
অবভীর্ণ-_এ কথা কি সত্য? ] তখন তারা বলে $. (আরে সেটা পালনকর্তা কর্ত,ক অবতীর্ণ 
কোথায়, সেটা তো) ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে (বণিত হয়ে) চলে 
আসছে। তের্থাৎ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পূর্ব থেকে তওহীদ, নবুয়ত ও পরকালের দাবী 
করে আসছে। তাদের কাছ থেকেই সে-ও বর্ণনা করতে শুরু করেছে। এটা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
বাণী নয়।) এর ফল (অর্থাৎ এরাপ বলার ফল) হবে এই যে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন 
নিজেদের গোনাহ্র পূর্ণ বোঝা এবং যাদেরকে তারা তাদের অক্ততাবশত বিপথগামী করছে, 
তাদের গোনাহেরও কিছু বোঝা বহন করতে হবে। ('পূর্ববতীদের কল্পকাহিনী" বলাই 
বিপথগামী, করার অর্থ। কেননা, এতে অন্যদের বিশ্বাস নস্ট হয়। যে ব্যক্তি কাউকে বিপথ- 
গামী করে--বিপথগামিতার কারণ হওয়ার দরুন সেও সমানভাবে গোনাহ্গার হবে । 
গোনাহ্র এই কারণজনিত অংশকে “কিছু পাপভার' বলা হয়েছে। নিজের গোনাহ্‌ পুরোপুরি 
বহন করার বিষয়টি বর্ণনাজাপেক্ষ নয় । ) খুব মনে রেখ, যে বোঝা তারা বহন করছে, তা 
মন্দ বোঝা । (অন্যদেরকে এ ধরনের কথা বলে বিপথগামী করার যে কৌশল তারা বের 
করেছে, তা সত্যের মুকাবিলায় কার্থকরী হবে না, বরং এর অভিশাপ ও শাস্তি তাদের ঘাড়েই 
চাপবে। সেমতে ) যারা তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা € পয়গন্ঘরগণের মুকাবিলা 
ও বিরোধিতায় ) বড় বড় চক্রান্ত করেছে । অতঃপর আল্লাহ, তা'আলা তাদের (চক্রান্তের ) 
তৈরী গুহ সমূলে ভ্মিসাৎ করে দিয়েছেন। অতঃপর (তারা এমনভাবে ব্যর্থ হয়েছে যেন ) 
উপর থেকে তাদের মাথায় (এ গুহের ) ছাদ ধসে পড়েছে (অর্থাৎ ছাদ ধসে পড়ার কারণে 
যেমন সবাই চাপা পড়ে যায়, এমনিভাবে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে ।) এবং (ব্যর্থতা 
ছাড়াও ). তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব এমনভাবে এসেছে যে, তাদের ধারণাও ছিল না। 
(ক্ননা,তারা চক্রান্তে সফল হওয়ার আশায় ছিল। আশাতীতভাবে তাদের উপর ব্যর্থতা 
ছাড়াও আযাব এমনভাবে এসে গেছে যে, তাদের মস্তিক্ষে অনেক দৃর পর্যন্তও এ ধারণা ছিল 
না। পূর্ববতী কাফিরদের উপর আযাব আসা সুবিদিত। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা। ) 
অতঃপর ক্ষিগ্নামতের দিন (তাদের অবস্থা হবে এই যে, ) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে লান্ছিত 
করবেন :এবং (একটি লান্ছনা হবে এই যে, তাদেরকে ) বলবেন ঃ (তোমরা যে) আমার 
অংশীদার, (ঠাওরে রেখেছিলে ) যাদের সম্পর্কে তোমরা (পয়গম্বর ও মুমিনদের সাথে ) 
জগড়া-বিবাদ করতে, (তারা এখন ) কোথায়? (এ অবস্থা দেখে সতোোর) জান প্রাপ্তরা 
বলবে ঃ আজ পূর্ণ ল্লাল্ছনা ও আযাব কাফিরদের উপর বর্তাবে, যাদের প্রাণ ফেরেশতারা 


মা'আরেফুল কুরআন: ৫ম খও)_-৪১ 
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কুষরী অবস্থায় কবজ করেছিল। ( অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কাফির ছিল। কাফিরদৈর 
জান্ছনা খোলাখুলি ও সর্বসমক্ষে হবে, একথা বোঝানোর জন্য সম্ভবত জানীদের উত্তিঃ 
মাঝখানে বর্ণনা করা হয়েছে।) অতঃপর কাফিররা (শরীকদের জওয়াবে ) সন্ধির প্রস্তাব 
রাখবে এবং বলবে যে, শিরক নিরুষ্টতর মন্দ কাজ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ। 
জামাদের কি সাধ্য যে, তা করি! আমরা তো কোন খারাপ কাজ (যাতে আল্লাহ্‌র 
সাগান্যও বিরুদ্ধাচরণ হয়) করতাম না। (একি সন্ধির বিষয়বস্ত বলার কারণ এই যে, 
শিয়ক যা একটি নিশ্চিত বিরুদ্ধাচরণ, দুনিয়াতে তারা খুব জোরেশোরে এর স্বীকারোক্তি 


ষষ্ত। যেমন, ৫57810০8155 শিরকের স্বীকাররাক্তি' মানেই বিরুদ্ধা- 


চলাপের স্বীকারোক্ি, বিশেষত গয়গন্রগণের সাথে তারা প্রকাশ্য বিরোধিতার দাবীদার 
ছিল। কিয়ামতে এই শিরক অস্বীকার করে বিরোধিতা অস্বীকার করবে। তাই একে 


সন্ধি বলা হয়েছে। তাদের এই অস্বীকার এমন, যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে £ ঞ&15 


৯ টে ডি ৮ পজ শা 


9৮১০০ ৬০) আল্লাহ-তা"আলা তাদের এ উক্তি খণ্ডন করে বলবেন $) হ্যা 


(বোস্তবিকই তোমরা বিরুদ্ধাতরণের কাজ করেছ) নিশ্চয়ই আল্লোহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম 
সম্পর্কে সুবিকত। অতএব জাহান্নামের দরজায় (অর্থাৎ দরজা দিয়ে জাহাল্মামে ) প্রবেশ 
কথা (এবং) তাতে চিরকাজ বাস কর। অতঞব (সত্য থেকে) অহংকার (বিরোধিতা ও 
ধুফাবিলা )-কারীদের আবাস কতই না মন্দ! (এ হচ্ছে পরকালীন আযাবের বর্ণনা । 
জতঞব আয্মাতসমূহের সারমর্ম এই যে, তোমরা পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষতি, ইহকাল ও 
পরকালের আযাবের অবস্থা শুনেছ। এমনিভাবে সত্যধর্মের মুকাবিলায় তোমরা যে চক্রান্ত 
কল্সছ এবং মানুষকে বিপথগামী করছ, তোমাদের পরিণাম তাই হবে। ) 


জামুখলিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতষমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামতরাজি এবং বিশ্ব সৃষ্টিতে তাঁর 
একক হওয়ার কথা বর্ণনা করে মুশরিকদের নিজেদের বিপথগামিতা বণিত হয়েছিল। 
আঙ্জোচ্য আয়্াতসমূহে অপরকে বিপথগামী করা ও তার শাস্তির বর্ণনা রয়ছে। এর 
পূ্ে কোরআন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নটি এখাযন মুশরিকদেরকে করা হয়েছে 
এঘং তাদেরই মৃর্থতাসুলত উত্তর এখানে উল্লেখ করে তজ্জন্য শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করা হয়েছে। পাঁচ আয়াত পরে এ প্রশ্লটিই ঈমানদার পরহিষগারদেরকে সম্বোধন করে 
বলা হয়েছে এবং তাদের উত্তর ও তজ্জন্য পুরক্কারের ওয়াদা বণিত হয়েছে। 


কোরআন পাক এ কথা প্রন্ষাশ করেনি যে, প্রশ্নকারী কেছিল। তাই এ সম্পর্কে 
তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন রাগ । কেউ কাফিরদেরকে প্রশ্নকারী ঠাওরিয়েছেন এবং 
কেউ মু'মিনদেরকে। কেউ এক প্রপ্ন মুশরিকদের এবং অপর প্রশ্ন মুমিনদের সাব্যস্ত 
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করেছেন। কিন্ত কোরআন পাক একে অস্পচ্ট' রেখে ইঙ্গিত করেছে যে, এ আলোচনায় 
যাওয়ার প্রয়োজনই বাকি? জওয়াব ও তার ফলাফল দেখা দরকার । কোরআন স্বয়ং 
তা বর্ণনা করে দিয়েছে। 


মুশরিকদের পক্ষ থেকে জওয়াবের সারমর্ম এই যে, তারা একথাই স্বীকার করেনি 
যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন কালাম অবতীর্ণ হয়েছে। বরং তারা ক্ৌক্সপআনকে পূব" 
বতাঁ লোকদের . কল্পকাহিনী সাব্যস্ত করেছে । কোরআন পাক এজনা তাদেরকে শাস্তির 
সতর্কবাণী শুনিয়েছে যে, জালিমরা কোরআনকে ক্ষিস্সা-কাহিনী সাবাস্ত করে অপরকেও 
বিপথগামী করে। তাদেরকে এর ফলাফল ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন 
তাদের গোনাহ্‌র শাস্তি তো তাদের ওপর পড়বেই, অধিকন্ত যাদেরকে ভারা বিপথগামী 
করেছে, তাদের কিছু শাস্তিও তাদের উপর বর্তাবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ গোনাহ্‌র থে 
বোঝা তারা আপন পিঠে বহন করেছে, তা অতান্ত মন্দ বোঝা । 
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(৩০) পরহিষগারদেরকে বলা হয় £ তোমাদের পালনকর্তা কি নাঘিল করেছেন ? 
তারা বলে £ মহাকল্যাপ। ঘারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে 
এবং পরকালের গ্রহ আরও উত্তম । পরহিযঙ্গারদের প্রহ কি চমৎকার ? (৩১) সর্বদা 
বসবাদের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে! এর পাদদেশ দিয়ে শ্রোতস্থিনী প্রবাহিত 


হয়। তাদের জন্য তাতে তা'ই রয়েছে, যা তারা চাক়্। এমনিভাবে প্রতিদান দেবেন 
ভাল্লাহ্‌ পরহিষগারদেরকে, (৩২) ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র 
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৩২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


থাকা অনস্থায়। ফেরেশতারা বলে £ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা ঘা 
করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৩৩) কাফিররা কি এন অপেক্ষা করছে 
যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা আপনার পালনকর্তার নিদেশ পৌঁছবে ? 
তাদের পূর্ববতীরা এমনই করেছিল । আল্লাহ. তাদের প্রতি অবিচার করেন নি। কিন্তু 
তারা স্বয্নং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (৩৪) সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শাস্তি 
তাদেরই মাথায় আপতিত হয়েছে এবং তারা যে ঠার্টী-বিদ্রপ করত, তাই উচ্টে তাদের 
ওপর পড়েছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকে, তাদেরকে (ষখন কোরআন সম্পর্কে ) বলা হয় £ 
তোমাদের পালনকর্তা কি বন্ত নাষিল করেছেন? তারা বলে ঃ খুবই উত্তম (ও বরকতের 
বন্ত) নাহিল করেছেন। যারা সৎকাজ করেছে (উপরো্ত' উক্তি ও যাবতীয়, সৎকর্ম 
এর অন্তরভক্ত ) তাদের জন্য (এ দুনিয়াতেও) মঙ্গল রয়েছে (এ মঙ্গল হচ্ছে সওয়াবের 
ওয়াদা ৩ সুসংবাদ) এবং পরজগৎ তো (সেখানে এ ওয়াদা বাস্তবায়নের কারণে ) অধিক 
উত্তপ্দ (ও আনন্দদায়ক )। নিশ্চয়ই সেটা শিরক থেকে আত্মরক্ষা কারীদের উত্তম গৃহ। (সে 
“গুহ হলো) চিরকাল বসবাসের উদ্যান, যেখানে তারা প্রবেশ করবে। এসব উদ্যানের 
(রক্ষ ও দালান-কোঠার ) পাদদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদের মনে যা 
চাইবে, সেখানে তারা তা পাবে। (যাদের উত্ভি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরই বা 
কি বৈশিষ্ট্য বরং) এ ধরনের প্রতিদান আল্লাহ্‌ তা'আলা সব শিরক থেকে আত্মরক্ষা কা- 
রীফে দেবেন, যাদের রাহ ফেরেশতারা এমতাবস্থায় কবজ করেন যে, তারা (শিরক থেকে) 
পবিভ্র (ও স্বচ্ছ। উদ্দেশ্য এই যে, তারা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওহীদের উপর কায়েম থাকে 
এবং) তারা (ফেরেশতারা ) বলতে থাকে £ আসসালামু আলাইকুম। তোমরা (রাহ্‌ কব- 
জের পর ) জামাতে চলে যেয়ো নিজেদের কৃতকর্মের কারণে । তারা (যে ঝুফর, হঠকারিতা 
ও মৃর্খঘতাকে আকড়ে রয়েছে এবং সত্যের প্রমাণাদি দিবালোকের মত ফুটে ওঠা সত্ত্বেও 
বিশ্বাস স্থাপন করছে না, মনে হয় যে, তারা শুধু ) এ বিষয়ের অপেক্ষা করছে যে, তাদের 
কাছে (মৃত্যুর ) ফেরেশতা এসে যাক কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ (অর্থাৎ কিয়ামত) 
এসে যাক। (অর্থাৎ তারা কি মৃত্যুর সময় কিংবা কিয়ামতের দিন বিশ্বাস স্থাপন করবে ? 
যখন ঈমান কবুল হবে না, যদিও সত্য প্রকাশিত হওয়ার কারণে তখন সব কাফির 
তওবা করবে। তারা যেমন কুফরকে আকড়ে রয়েছে) তেমনি তাদের পূর্বে যারা ছিল, 
তারাও করেছিল (কুফরকে অণকড়ে ধরেছিল) এবং (আকড়ে ধরার কারণে শক্তি পেয়ে- 
ছিল। অতএব) আল্লাহ. তাদের প্রতি অবিচার করেন নি ॥ কিন্ত তারা নিজেরাই নিজেদের 
প্রতি অবিচার করেছিল। (অর্থাৎ জেনে শুনে শাস্তির কাজ করত।) অবশেষে তাদের 
কুকর্মের শাস্তি তারা পেয়েছে এবং যে আযাবের (খবর পাওয়ার ) প্রতি তারা হাসি-চাট্টা 
করত, তাদেরকেই তাই (অর্থাৎ আযাব) এসে ঘিরে ফেলেছে । (তাই তোমাদের অবস্থাও 
ত্র,পই হবে।) | 
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(৩৫) মুশরিকরা বলল £ ঘদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও 
ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও করত না এবং তার নির্দেশ ছাড়া কোন 
বন্তই জাম্রা হারাম করতান্ম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এ্সনই করেছে। রসূলের দায়িত্ব 
তো শুধুন্সান্ত সুষ্পজ্ট বাণী পৌছিয়ে দেওয়া । (৩৬) আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই 
রস্ল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে 
নিরাপদ থাক। জতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্‌ হিদাফ্মিত করেছেন 
এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোরা পৃথি-. 
বীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ শিখ্যারোগকারীদের কিরাপ পরিণতি হয়েছে। (৩৭) আপনি 
তাদেরকে সুগথে আনতে ভাগ্রহী হলেও আল্লাহ্‌ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে 
পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহাধ্যকারীও নেই। (৩৮) তারা জাল্লাহর নামে 
কঠোর শপথ করে যে, যার স্বত্যু হয় জা্লাহ, তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই 
এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। (৩৯) তিনি 
পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে ঘে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা 
ঘায় এবং ঘাতে কাফিরেরা জেনে নেয় ঘে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (8০) আমি ঘন কোন 
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কিছু করার ইচ্ছা করি; তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে াও। সুতরাং 
তা হস্সে ঘায়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


মুশরিকরা বলেঃ যদি আল্লাহ্‌ তাণতাভা (জন্তুচিট হিসাবে ) চাইতেন (যে, আমরা 
অন্যের ইবাদত না করি, যা আমাদের তরিকার মূলনীতি এবং কোন কোন বন্ত হারাম 
না করি, যা আমাদের তরিকার শাখাগত নীতি। উদ্দেশ্য এই যে, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমাদের বর্তমান মূলনীতি ও শাখাগত নীতি অপছন্দ করতেন ) তবে আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন 
কিছুর ইবাদত আমরাও করতাম না, আমাদের বাপদাদারাও করত না এবং তাঁর 
(আদেশ) ছাড়া আমরা কোন বস্তকে হারাম বলতে পারতাম না। [এতে বোঝাযায়ষে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের তরিকা পছন্দ করেন। নতুবা আমাদেরকে কেন এরূপ 
করতে দিতেন? হে মুহাম্মদ (সা) আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, এই অনর্থক 
তর্ক নতুন ব্যাপার নয়। বরং] যেসব কোফির ) তাদের পূর্বে ছিল, তারাও এরাপ কাণ্ড 
করেছিল (অর্থাৎ পয়গম্বরদের সাথে অনর্থক তর্ক করেছিল।) অতএব পয়গম্থরদের 
(তাতে কি ক্ষতি হয়েছে এবং যে পথের দিকে তারা ভাকেন তারই বাকি অনিষ্ট হয়েছে। 
তাদের ) দায়িত্ব শুধু (বিধি-বিধান) পরিষ্কারভাবে পৌছিয়ে দেওয়া । (“পরিক্ষারভাবে" 
এর অর্থ এই যে, দাবী স্প্ট এবং প্রমাণ বিশুদ্ধ হতে হবে। এমনিভাবে আপনার 
দায়িত্বেও এ কাজ ছিল, যা আপনি করছেন। যদি হঠকারিতাবশত দাবী ও প্রর্মাণের 
ব্যাপারে চিন্তাভাবনা না করে, তবে আপনার কি দোষ !) এবং (তাদের ব্যবহার আপনার 
সাথে-অর্থাৎ তক করা যেমন কোন নতুন ব্যাপার নয়, তেমনি আপনার ব্যবহার তাদের 
সাথে অর্থাৎ তওহীদ ও সত্য ধর্মের দিকে আহবান করা কোন নতুন ব্যাপার নয়। 
বরং এ. শিক্ষাও প্রাচীনক্কাল থেকে অব্যাহত রয়েছে। সেমতে) আমি প্রত্যক্ষ উশ্মমতে 
(পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ) কোন না কোন পয়গম্বর (এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য) প্রেরণ করেছি 
যে, তোমরা (বিশেষভাবে ) আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং শয়তান (এর পথ ) থেকে ( অর্থাৎ 
শিরক ও কুফর থেকে) বেচে থাক। (এতে কোন কোন বস্তকে হারাম করাও এসে গেছে, 
যা মুশরিকরা নিজেদের মতে করত । কেননা, এট্রা শিরক ও কুফরের শাখা ছিল।) অতএব 
তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যকক্ষে আল্লাহ্‌ পথ প্রদর্শন করেছেন (কারণ তাবু সত্যকে কবৃল 
করেছে) এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। 

(উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও পয়গম্বরগণের মধ্যে এ ব্যবহার এমনিভাবে চলে আসছে 
এবং পথ প্রদর্শন ও পথঙ্টকরণ সম্পকিত আল্লাহ্‌র ব্যবহারও চিরকাল থেকে এমনি 
অব্যাহত রয়েছে। কাফিরদের তর্কবিতর্কও প্রাচীন, পয়গম্থরগণের শিক্ষাও প্রাচীন এবং 
সবার সৎপথ না পাওয়াও প্রাচীন। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন কেন? এ পর্যন্ত সান্হনা 
দেওয়া হয়েছে। এতে সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়ে তাদের সন্দেহের জওয়াবও সংক্ষেপে হয়ে 
গেছে। অর্থাৎ এ্ররূপ কর্থাবার্তা বলা পথভ্রষ্টতা। পরবতী আয়াতে এর সমর্থন ও 
'জওয়াবের ব্যাখ্যা বণিত হয়েছে। অর্থাৎ পল্নগম্থরগণের সাথে তক করা যে পথত্রষ্টতা, 
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তাষদি তোমাদের জানা না থাকে তবে) তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, অতঃপর (ধ্বংসাৰ- 
শেষের সাহায্যে ) দেখ যে, (পয্নগম্রগণের প্রতি ) মিথ্যারোপকারীদের কেমন (শোচনীয় ) 
পরিণাম হয়েছে। (অতএব এ তারা যদি বিপথগামী না হত, তবে আযাবে কেন পড়্িত 
হল? এগুলোকে আকফ্িমক ঘটনা বলা যায় না। কারণ, এগুলো অভ্যাসের বিপরীতে 
হয়েছে, পয়গছ্ধরগপের ভবিষ্যদ্বাণী, পরে হয়েছে এবং ঈমানদাররা এগুলো থেকে মুক্ত 
রয়েছে। এরপরও এটা যে আযাব, এতে সন্দেহ থাক্ষতে পারেকি£ উম্মতের কোন একজন 
বিপথগামী হলেও রস্লুল্লাহ্‌ (সা) ভীষণ মর্মাহত হতেন, তাই এরপর আবার তীকে সম্বোধন 
করা হয়েছে যে, ষেমন পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক লোকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে 
গিয়েছিল, এমনিভাবে তারাও। অতএব) তাদের সপে আনার বাসনা যদি আপনার 
থাকে, তবে (কোন লাভ নেই। কারণ ) আল্লাহ্‌ হিদায়ত করেন না, যাকে (তার হঠতকারি- 
তার কারণে ) বিপথগামী করেন। (তবে সে হঠকারিতা ত্যাগ করলে হিদায়ত করে গেন। 
কিন্ত তারা হঠকারিতা ত্যাগ করবে না। ফলে তাদের হিদায়তও হবে না।) আবং (বিপথ- 
গামিতা ও আযাব সম্পর্কে যদি ভাদের এরাপ ধাক্সণা থাকে যে, তাদের উপাস্যরা এ অবস্থায়ও 
আরা থেকে বাঁচিয়ে নেবে, তবে তারা বোঝে নিক যে, আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় ) তাদের ফোন 
সাহাধ্যকারী -নেই। (এ পর্যস্ত তাদের প্রথম সন্দেহের জওয়াষ দেওয়া হয়েছে। অতঃগর 
দ্বিতীয় সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে ।) তারা খুব জোরেশোরে আজাহ্র কসম খায় 
যে,যে ব্যক্তি মরে যায়, আল্লাহ্‌ তাকে পুনর্বার জীবিত করবেন না (এবং কিয়ামত আমাৰ 
না। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) কেন জীবিত করবেন নাঃ (অর্থাৎ অবশ্যই জীবিত 
করবেন!) এ ওয্সাদাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ দায়িত্বে অপরিহার্য করে রেখেছেন । কিন্ত 
অধিকাংশ লোক (বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এতে) বিশ্বাস স্থাপন করে না। (পুনর্বাক্স 
জীবিত করার কারণ) যাতে (ধর্ম সম্পর্কে ) যে ব্যাপারে তাঁরা ( দুনিয়াতে ) মতবিরোধ 
করত (এবং পয়গন্থরদের ফয়সালা শুনে পথে আসত না) তাদের সামনে তা (অর্থাৎ 
তার স্বরূপ চাক্ষুস ) প্রকাশ করে দেন এবং যাতে (এ স্বরূপ প্রকাশের সময় ) কাফিররা 
(পুরোপুরি ) জেনে নেয়. ষে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (এবং পয়গন্ঘর ও মু”মিনরা সত্যবাদী 
, ছিল। অতএব কিয়ামতের আগমন অবশ্যন্তাবী এবং আযাব দ্বারা ফয়সালা হওয়া জরুরী 


টু এটি তা তে 
এ হচ্ছে 4 | 5 তর বাক্যের জওয়াব । তারা যে কিয়ামতকে অস্বীকার করত, 


এর কারণ ছিল এইযে, তাদের ধারণায় স্ত্যুর পর জীবিত হওয়া কারও সাধ্যে ছিল মা। 
তাই পরবর্তী আল্লাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্্ীয় অপার শক্তি, প্রমাণ করে এ সন্দেহের জওয়াব 
দিচ্ছেন ষে, আমার শতিৎ এত বিরাট ষে,) আমি যে বন্ত (সৃষ্টি করতে ) চাই। (তাতে 
আমার কোনরাপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।) তাকে আমার পক্ষ থেকে ওধু 
এতটুকুই বলা (যথেল্ট) হয় যে, তুমি স্ষ্ট ) হয়ে যাও, ব্যস তা (মওডুদ) হয়ে যায়্। 
(সুতরাং এমন অপার শক্তির সামনে প্রাণহীন বস্তর মধ্যে পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার করা মোটেই 
কঠিন নয়, যেমন প্রথমবার তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এখন উভয় সন্দেহের পূর্জ 


জওয়াব হয়ে গেছে। ১৩০০3] 4) 5 ) 
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৩২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
জানুহঙ্িক জাতব্া বিষয় 


_ ক্কাফিরদের প্রথম সৃন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক 
ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন? 


এ সন্দেহ যে অসার । তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেওয়ার পরি- 
বর্তে শুধু রসূলুল্লাহ. (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক শু বাজে প্রশ্ন শুনে 
আপনি দুঃখিত হবেন না। জন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ, তা*আলা যে 
মূল তিতির উপর এ দুশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ 
জ্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে 
আজ্লাহ্‌র আনুগত্য প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আযাবের 
অধিকারী হয়। কিয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলম্চতি। যদি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাও- 
যার সাধ্য কার ছিল? কিন্ত রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক্ষ ছিল না। ফলে মানুষকে 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সূতরাং এখন কাফিরদের একথা বলা ষে, আমাদের ধর্মমত 
আল্লাহ্‌র কাচ্ছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন _-একটি বোকামি ও 
হঠকারিতাপ্রস্ত প্রশ্ন বৈ নয় । 


শা পালা & পার 


উপমহাদেশেও আজ্াহ্র কোন রসূল জাঙগমন করেছেন কি? ঃ $ ১৩৫৭ ১৪ 


প্র. ৬০০ রি ড্ঠ পি কিজ। তালা) 


$০ &০1- এবং আরও একটি আয়াত 188 ও 2151 ০৩15 


থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূছেও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পল়্গঞ্ধর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন । তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না 


হয় অন্য কোন দেশের হবেন এবং তাঁর . প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। 
8৮১৫8০৪১৫৫৪ পণ ও 


অপর পক্ষে 285 টি তা ও 25) ১২১ আয়াত চকে বোষা হার, রস্‌- 


জুল্লাহ (সা) রি প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর প্বে কোন রস্ল 

আগমন করেন নি। এর উত্তর এরাপ হতে পারে ষে, এখানে বাহাত আরব সম্প্রদায়কে 

বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নবুগ্পত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। 

তাদের মধো হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর কোন পয়গম্ঘরের আগমন হয়নি। এজন্যই 
পাজি ভ জট 

কোরআন পাকে তাদেরকে : ৬৪৬৬ 1] নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য 

হয়ে গড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রসূলুল্লাহ সো)-র পূর্বে কোন গয়গন্ধর আসেন নি। 
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সুরা নাহ্‌ল ৩২৯ 
2০51) 2556? ৬পঠ নিগ9145 (2৫5 ৩ 5 ভু পা 
৩১০৫৮৮১০৩১০ 39555555 

27৮৮ পতি ক রণ ঠ ঠ পপ 6 চটি ৬০ পা 82 রব £ 
/7262011640616 ৮4 ৪৮৯১ /444০ 

পর্পৃিপর্প 52৬ 11 ্ 
:৩৬৯৬৩৭5% ০১ 

(৪১) যারা নির্ধাতিত হওয়ার পর জাল্লাহর জন্য গুহ ত্যাগ করেছে, জমি অবশ্যই 
তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব প্রবং পরকালের পুরস্কার তো সর্যাধিক। হায়! 


ছদি তারা জানত। (৪২) থার দুঢ়গদ রয়েছে এবং তাঁদের পালনকর্তার উপর ভরসা 
করেছেন। 








তফঙসীরের সার-সংক্ষেপ 


যারা আল্লাহ্র জন্য আদেশ (মন্কা ) ত্যাগ করেছে (এবং আবিসিনিয়ায় চলে 
গেছে) তাদের উপর (কাফিরদের পক্ষ থেকে) নির্যাতন হওয়ার পর (কারণ এমন 
অপারক অবস্থায় দেশ ত্যাগ করা খুবই মনোকম্টের কারণ হয়) আমি অবশ্যই তাদেরকে 
দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব। (অর্থাৎ তাদেরকে, মদীনায় পৌছিয়ে খুব শান্তি ও সুখ 
দেব।. সেমতে কিছুদিন পরেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তারেদকে মদীনায় পৌছিয়ে দেন 
এবং এক্ষেই আসল দেশ করে দেন। তাই একে আবাস বলা হয়েছে। তারা সেখানে 
সর্ব প্রকার উন্নতি লাভ করেন। তাই একে &$.৯. তথা উত্তম বলা হয়েছে। আবি- 


সিনিয়ায় তাদের অবস্থান ছিল সাময়িক। তাই একে আবাস বলা হয়নি) এবং পর- 
কালের পুরস্কার (এর চাইতে ) অনেক গুণে বড় (কারণ, যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী )। 
আফসোস! যদি (পরকালের এই প্রতিদান) তারা (অর্থাৎ অক্ত কাফিররা ) জানত! 
(এবং তা অর্জন করার আগ্রহে মুসলমান হয়ে যেত!) তারা (অর্গাৎ হিজরতকারীরা 
এসব ওয়াদার় যোগ্য অধিকারী এজন্য যে, তারা ) এমন, যারা ( অপ্রিয় ঘট্টনাবলীতে ) 
সবর করে। (সেমতে দেশ ত্যাগ করা যদিও তাদের কাছে অপ্রিয়, কিন্ত এছাড়া ধর্ম- 
পাজন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই ধর্মের খাতিরে তারা দেশ ছেড়েছে এবং সবর 
করেছে ।) এবং (তারা সর্বাবস্থায় ) পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। € দেশ ত্যাগ 
করার সময় চিস্তা করে নাযে. খাওয়া-দাওয়া করবে কোগ্েকে £) 


জানুষঘঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
হি তি তা রি ৩৫ 


শব্দার্থ ও ব্যাঙ্যা ঃ 1277৬ এ ০)1__এটি ৪ 129 থেকে উদ্ভূত। এর আভি- 


/ 


ধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা । আল্লাহ্‌র জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড় 


মা“আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-৪২ 
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৩৩০ তফসীরে মা'আরেফুলসকোরআন।। পঞ্চম খণ্ড 


ইবাদত । রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ (814১ ৬ ৬০০১৪) ৪124) __অর্থাৎ হিজ- 
রতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ্‌ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়। 
হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় মোস্তা- 


হাব ও উত্তম হয়ে থাকে । এর বিস্তারিত বিধান স্রা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত 
পা 85 ৫ ল রি ঠ ৯.৫ & ১৫ ৯৫৩ 
৬ 19)৭ 83 ৪৯১ &1 ৬5) 1 ৮5১ 6) 7ওর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে 

শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে। 

হিজরত 'দুনিল্লাতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি?ঃ আজোল্য আয়াতদ্বয়ে 
কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দুটি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথম দুমিয়াতেই 
উত্তম ঠিকানা দেওয়ার এবং দ্বিতীয় পরকালে বেহিসাব সওয়াবের। “দুনিয়াতে উত্তম 
ঠিকানা” এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্য গ্রহ এবং সৎ প্রতিবেশী 
পাওয়া, উত্তম রিখিক পাওয়া, শন্ুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের 
মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইয্ষত ও 
গৌরব পাওয়া-_-সবই এর অন্তত ।-_( কুরতুবী ) 

আয়াতের শানে নুষ্ল মূলত এঁ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কিরাম আবিসি- 
নিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং 
পরবতীকালের মদীনার হিজরত উভয়টি এর অন্তভূ্ত রয়েছে। তাই ফেউ কেউ বলেন 
য়ে, এ ওয়াদা বিশেষ করে এঁ সাহাবায়ে কিরামের জন্য, যারা আধিসিনিয়ায় কিংবা 
মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই 
তা প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ, তা"আলা মদীনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা 
করেছিলেন ! উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তারা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী 
পেয়েছিলেন । তারা শন্তুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্যলাভ করেছিলেন। হিজরতের 
পর অল্স কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া 
হয়। যারা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন 
দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিন্ত মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শর -মিল্প 
নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাদের বংশধরকে আল্লাহ্‌ তা+আলা 
অসামান্য ইয্যত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা 
পূর্ণ হওয়াও অবশ্যস্তাবী। কিন্তু তফসীরে বাহ্‌রে যুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন ঃ 
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ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোন অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম 
যগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই 
এর অন্তভূক্ত। 


আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেয়ে 
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সরা নাহ্‌ল ৩৩১ 


সাধারণ তফসীর বিধির তালিদও তাই। আয়াতের শানে নুধূল বিশেষ ঘটনা 
ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে । তাই সারা বিশ্বের 
এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের 
ক্ষেয্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্ষ ব্যাপার 

এমনি ধরনের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্য সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয্মাতে ব্যক্ত 
হয়েছে ঃ 


৩৮৪ 48৫6৫ লি &/8৯ পঞু ৪ পত 
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এতে বিশেষ করে বাসস্থানের তারি ারিরর সচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এসব ওয়ারদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং 
হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী এসব 
মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যাঁরা প্রাথিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে। 


তল্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে 41 ৬৮ অর্থাৎ হিজরত করার জক্ষ্য একমান 


আল্লাহ্‌ তা'আলার অত এতে পাঘিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকরি 
এবং 72 দিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত 


$ ৪ জানি 
হওয়া। যেমন বলা হয়েছে ঃ 9৭৩ ০ ৬ ৩০ _তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও 


&৪০০ টা 


বিপদাপদে সবর করা ও দুড়পদ থাকা । যেমন বলা হয়েছে £ 12747 ৩৫ ১1 


চতুর্থ গুণ যাবতীয় বন্তনিষ্ঠ কলা-কৌশলল অবলছন করা সত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র 
ওপর রাখা । অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এপ বিশ্বাস রাখা যে, ক ও. সাফল্য একমাত্র 


এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই. 
থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোন মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা 
নাপায়, তবে কোরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও 
কর্মের উৎকর্ষ যাচাই করা দরকার । এগুলোর ভিভিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে । যাচাই 
করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও 'হয়তো নিয়তে জ.টি 
রয়েছে, ফোধাও হয়তো সবর. দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে। 


দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান £ ইমাম কুরতুবী এস্থলে হিজরত 
ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 
পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলঃ 


কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন $ দেশত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ 
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৩৩২ তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন | পঞ্চম খণ্ড 


করা কোন সময় কোন বন্ত থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং ফোন সময় কোন 
বন্তর অন্বেষণের জন্য হয়। প্রথম প্রকারকে হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার £ 

প্রথম, দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া ৷ এ প্রকার সফর রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা)র আমলেও ফরয ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত শরি-সামর্থ্যের শর্তসহ ফরয, যদি দারুল 
কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাক্ষে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। 
এরপরও যাঁদ কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহ্গার হবে। 


দ্বিতীয়, বিদ'আতের স্থান থেকে চলে যাওয়া । ইবনে কাসেম বলেন £ আমি ইমাম 
মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় ফোন মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, 
যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে 
আলর্লাবী লিখেন £ এটা সম্পূর্ণ নির্ভল। কেননা, যদি তুমি ফোন গহিত কাজ বন্ধ করতে 
না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সনে যাও। এটা তোমার জন্য জরুরী । যেমন আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন £ঃ 


নে ৪ & পা পা পাও পনি ওনসেপাপাঞজ চিপাপারপপাাতা 
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তৃতীয় যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া । কেননা হালাল 
অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। 


চতুর্থ, দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরাপ সফর জায়েয । 
বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে রহযত। যেস্থানে শু দের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের 
আশংকা থাকে, সেম্থান ত্যাগ করা উচিত ॥ যাতে আশংকা মুক্ত হওয়া যায়। সবপ্রথম 
হযরত ইবরাহীম (আ) এই প্রকার সফর করেন। নিব 


১ এ এটি 8 ৬ 
লাভের জন্য ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন £ ১ (৪০ 9) 


8৬৩ | 
৬১৮1 তায়পর হযরত মূসা (আ) এমনি এক সফর মিসন্প থেকে 


2 কি পন পা পাশ 


মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন কোরআন বলে £ ৮৮392 । ০৪ ৯১ 


পঞ্চম, দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশংকা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। 
ইসলামী শরীয়ত এরও অনুমতি দেয়ঃ যেমন রস্লুল্লাহ্‌ (সা) কয়েকজন রাখালকে মদীনার 
বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের 
অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারক (রো) আবু ওবায়দাকে রাজধানী 
জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোন মালভ্মিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে 
আবহাওয়া দূষিত নয়। 


কিন্ত এটা তখন, যখন কোন স্থানে প্রেগ অথবা মহামারী ছড়িয়ে না থাকে। 
যেখানে কোন মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে নির্দেশ এইযে, পূর্ব থেকে যারা সেখানে 
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, “জুয়া নাহ্‌ল ৩৩৩ 


বিদ্যমান রয়েছে, তারা সেখান থেকে পলায়ন করবে না এবং যারা সেই এলাকার বাইরে 
রয়েছে তারা এলাকার ভিতরে যাবে না। সিরিয়ার সফরে হযরত ওমর (রো) এরূপ 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছার পর জানতে পারেন 
যে, সিরিয়ায় প্লেগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ 
করবেন কিনা এ ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকেন। সাহাবায়ে কিরামের সাথে অবিরাম 
পরামর্শের পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে একটি হাদীস শোনান। 
হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ (সো) বলেন £ 


৮০১5 ০৯১৮ 65 151১ (8৮৯ 155 035) £১ 091 (৮01 2১১) 5 [)1 
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যখন কোন ভূখণ্ডে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমরা সেখানে বিদ্যমান থাক, তবে 
সেখান থেকে বের হয়ো না এবং যেখানে তোমরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান না থাক, প্লেগ ছড়িয়ে 
পড়ার সংবাদ শুনে সেখানে প্রবেশ করো না।_-(তিরমিযী ) 

খলীফা ওমর (রা) তখন হাদীসের নির্দেশ পালন করে সমগ্র কাফেলাক্কে প্রত্যাবর্তনের 
আদেশ দেন। 


কোন কোন আলিম বলেন £ হাদীসের এই নির্দেশের একটি বিশেষ রহস্য এই 
যে, যারা মহামারীর এলাকায় পূর্ব থেকে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে মহামারীর 
জীবাণু থাকার সন্তাবনা প্রবল। তারা যদি সেখান থেকে পলায়ন করে, তবেষে ব্যজি'র 
মধ্যে এই জীবাণু অনুপ্রবেশ করেছে, সে তো মরবেই এবং যেখানে সে যাবে, সেখানকার 
লোকও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। তাই ইহা হাদীসের বিজজনোচিত ফয়সালা । 


ষষ্ঠ ধনসম্পদ হিফাযতের জন্য সফর করা। কোন স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব 
দেখলে সেস্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধনসম্পদও 
তার জানের ন্যায় দম্মানাহ। এই হয় প্রকার তো ছিল এঁ দেশ ত্যাগের যা কোন বস্ত থেকে 
পলায়ন ও আজ্মরক্ষার্থে হয় আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ কোন বস্তর অন্বেষণে যে সফর 
করা হক্স, তা নয় ভাগে বিভক্ত । 

(১) শিক্ষার সফর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতি-, 
সমূহের অবস্থা সরেষমীনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পর্যটন করা। 
কোরআন পাক এরাপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে £ | 

পে ঠির পর প্র ৯5 258৫৫ ৪4৪ টি 


৩৭৩৫ ডা জিত তত 6 80008855১51 এ 2১51 1321 


৮5৪ 


(৪:%৮ __হুধরত যুলকারনাইনের সফরও কোন কোন আলমের মতে এ ধরনের 


সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন $ তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করার 
উদ্দেশ্যে ছিল। 
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৩৩৪ তফসীরে মা'আরেঞ্ুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৫২) হজ্জের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামী ফরষ, তা সুবিদিত। 

(৩) জিহাদের সফর। এটাও যে ফরয, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তাঁ সব 
মুসলমানের জানা রয়েছে । 

(8) জীবিকার অন্বেষণে সফর । স্থদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবগন্ 
সংগৃহীত না হলে অন্যন্্ সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা অপারহার্য। 

৫৫) বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য 
সফর করা৷ শরীয়তে এটাও জায়েয । আল্লাহ বলেন £ 

৮ ঙ পর ৮৯ ৮৯ প পক পা ও 

৪৭ ) টি ৫৬১ 001 ৬ ০৫২ বে ৮৯ আয়াতে 055 ৪ 05431 
€ক্কপা অন্বেষণ ) বলে বাঁপিজ্য বোঝানো হয়েছে । আল্লাহু তা'আলা হজ্জের সফরেও 
বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্য সফর করা আরও উত্তম- 
ক্লাপে বৈধ হবে। 

(৬) জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর। ধর্ম পালনের জন্য যতটুকু জরুরী, ততটুকু 
জান অর্জনের জন্য সফর করা ফরযে আইন এবং এর বেশির জন্য ফরযে কেফাম্না। 


(৭) কোন স্থানকে পবিশ্র মনে করে সেদিকে সফর করা । তিনটি মসজিদ 
ব্যতীত এরাপ সফর বৈধ নয় ঃ মসজিদে হারাম (মস্তা), মসজিদে নববী (মদীনা) 
এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে আরাবীর 
অভিমত। অন্যান্য আলিমের মতে সাধারণ পবিল্ন স্থানসমূহের দিকে সফর করাও 
জায়েষ। -_-(মোঃ শঙ্ফী) 


(৮) ইসলামী সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য সফর । একে "রিবাত' বলা হয়। বহু 
হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে। 


৫১৯) স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ 
আধ্যা দেওয়া হয়েছে। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে আত্মীপ্-স্বজন ও বন্ধু-বাহ্ধবদের সাথে 
সাক্ষাতের জন্য সফর করে, তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লিখিত 
রয়েছে। এটা তখন, যখন ফোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়॥ বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার 


সন্তষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়। ৮৩1 401, 
0১953 820) 2৯ 454 4) ০54200 
পাও গতর ৫৫ 5 287 টিটি খু ছি £৪ 
৩৮/555:51557256 0৮ 429)১59) 
রি সে রি রি 
পাঠ পা গ উব্রিলর্া ০৪5৫ ৬ € ৮৬৩ % 2 
০ ০১-৪০৮৪০ 5৮610 25024) 259)। 
পা রা হিল 
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জুয়া নাহ্‌জ ৩৩৫ 

(8৩) জাগনার পূর্বেও জানি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করে- 

ছিলাম। জতএব জ্ঞানীদেরকে জিজেস কর, ঘদি তোম্মাদের জানা না থাকে। (88) প্রেরণ 

করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ প্রস্থসহ এবং আগনার কাছে জামি ক্মর- 

পরিকা জবভীর্ণ করেছি, ঘাতে জাগনি লোকদের সামনে এঁ সব বিষয় বিরত. করেন, ঘেগুলো 
তাদের প্রতি নাঘিল করা হয়েছে, ঘাতে তারা শ্িস্তা-ভাবনা করে। 





তফসীয়ের সার-সংক্ষেগ 

এবং (অবিশ্বাসীরা আপনার রিসালত ও নবুয়ত এ কারণে স্বীকার করে না 
যে, আপনি মানব। তাদের মতে রসূল মানব না হওয়া উচিত। এটা তাদের মৃর্থতা- 
প্রস্ত ধারণা । কেননা). আমি আপনার পূর্বেও শুধু মানবকেই রস্ল করে মু'জিষা 
ও গ্রস্থাদি দিয়ে প্রেরণ করেছি। আমি তাদের কাছে নির্দেশ প্রেরণ করতাম। অতএব 
(হে মন্কার অধিবাসীরা ) যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে যারা জানে, তাদের 
কাছে জিডেস করে দেখ (অর্থাৎ এমন লোকদেরকে জিজেস কর, যারা পূরবী পয়গ- 
স্বরগণের অবস্থা জানে এবং তোমাদের ধারণা মতেও তারা মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব না 
করে। এমনিভাবে আপনাকেও রসূল করে) আপনার প্রতিও এ কোরআন নাহিল 
করেছি, যাতে (আপনার মাধ্যমে) যে হিদায়ত মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে 
আপনি সেগুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা তাতে চিস্তা-ডাবনা করে। 


জানুহদিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

রাহুল মাআনীতে বলা হয়েছে, এ আল্াত নাষিল হওয়ার পর মঞ্কার মুশরিকরা 
মদীনার ইহুদীদের কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করল। তারা জানতে চাইল 
যে, বাস্তবিকই পূর্বেও সব পয়গন্ঘর মানব জাতির মধ্য থেকে প্রেরিত হয়েছেন কি না। 


১০১1০ - শব্দটি গ্রন্থধারী সপ্প্রদায় ও মুসলমান সবাইকে বোঝায় ॥ 


কিন্ত একথা সুস্পষ্ট যে, মুশরিকরা অমুসলমানদের বর্ণনা ম্বারাই তুষ্ট হতে পারত। 
কারণ তারা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)-র বর্ণনায় সন্তষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের 


৪ এ এ & তা রর 
বর্ণনা তারা কিরাপে মানতে পারত । 75 ১১10৯ 1)55 শব্দটি একাধিক অর্থে 
ব্যবহাত হয়। তন্মধ্যে এক অর্থ জান। এ অর্থের সাথে সম্পর্ক রেখে কোরআন পাকে 
তওয়াতকে ১১ না হরি 


লাঙপাত  ঠপাক ০ 


1 এ৭ ০১৯1 এ এ ১5)9 এবং কোরআনকেও 7 ১ শব্দ 
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৩৩৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


০১8 
দ্বারা ব্যস্ত করা হয়েছে, ঘেমন এর পরের আয়াতে ১1-8101 বলে 
কোরআন বোঝানো হয়েছে। অতএব 35901 0৯ 1-এর শাহ্দিক অর্থ দাড়াল খিান, 
জানবান। এখানে স্পষ্টতই বিদ্বান বলে প্রস্থধারী ইহাদী ও খৃষ্টান পর্ডিতদেরকে 
বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস, হাসান, সুদ্দী প্রমুখ তাই বলেছেন। কেউ কেউ 
এখানেও 7 ১-এর অর্থ কোরআন ধরে 15 ১) | ০৯ 1-এর তফসীরে “কোরআনধারী' 
বলেছেন। এ ব্যাপারে বাষ্যাব ও মাষহারীর বক্তব্য আধক স্পঙ্ট। তাঁরা বলেন £ 
ও ৬৮০03 € 8৪) ০০) 10০0 10 ৯15 ৮5055910৯০0 
(০ 51) ৮৯ 1০৩৪৮৬০1570 পন 1 985 এ 4 48০1 এসপি 95১৬ 
9এলি ইল 
এ ভাষ্য অনুযায়ী প্রন্থধারী ও কোরআনধারী সবাই 7 ১) 108৯ 1-এর অন্তভূ্ 


টি 
৩৬ ৬৬1--এর অর্থ সুবিদিত। এখানে মু'জিযা বোঝানো হয়েছে। 1] 


8১১ 2 
শব্দটি আসলে ৪71) -এর বহবচন। এর অর্থ লোহার বড় খণ্ড। যেমন এক জায়গায় 


ন্‌ পাটি লা নে 


বলা হয়েছে, ১৪ ১০317851381 খসদুষকে সংযোজন করার সাথে স্পর্ক 


ঠা 58৬৩ 
রেখে জেখাকে ১) বলা হয় এবং লিখিত গ্রস্থকে : 0 3951] বলা হয়। এখানে 


3] বলে তওরাত, ইজীল, যবুর ও কোরআনসহ প্রশীপ্রচ্থসমূহ বোঝানো হয়েছে। 


মুজতাহিদ ইমামদের জনুসরণ করা জন্যদের উপর ওয়াজিব £ আলোচ্য আয়াতের . 
৯১৫৮৫ & 285 পাছত &5 4 


১০৮85 ৩16 301 এ 1 ৮:০১ বাকাটি খদিও বিশেষ বিষয় 


০০ কিন্ত ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল 
করে। তাই কোরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত 
বিধি ষে, যাতনা বিধি-বিধানের জান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিক্েস 
করে নেবে এবং তাদের কথামত কাজ করা জানহীনদের উপর ফরয হবে। একেই 
তকলীদ (অনুসরণ ) বলা হয়। এটা কোরআনের স্পঙ্ট নির্দেশ এবং যুজিগতভারেও এ 
পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবীগণের 
যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যস্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে 
আসনে । যারা তকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্থীকার করে না যে, যারা 
আলিম নয়, তারা আলিমদের কাছ থেকে ফতোম্না নিয়ে কাজ করবে। বলা বাহুল্য, আলিমরা 
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সুরা নাহল ৩৩৭ 


ঘদি অজ জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাপাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে 
আলিমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে । কারণ, তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে 
বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায় £ জ্ঞানীদের উপর আম্থ রেখে কোন নির্দেশকে 
শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তকলীদ। এ তকলীদ যে বৈধ 
বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলিম কোরআন, 
হাদীস ও ইজমার ক্ষেন্রসমূহ বোঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারও. তকলীদ না করে এমন 
বিধি-বিধানে সরাসরি কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কোরআন 
ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমদের 
মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্ত যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে 
উল্লিখিত নেই অথবা যেগুলোতে কোরআনী আয্লাত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর 
বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত 
কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়- 
রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে "ম্জতাহাদ ফিহ মাস'আলা" বলে। নিজে 
মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলিমের পক্ষেও এ জাতীয় মাস'আলায় কোন একজন 
মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরী । ব্যক্তিগত অভিমতের ভিতিতে এক আয়াত 
কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে 
অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে বৈধ নয়। 


এম্সনিভাবে কোরআন ও সুন্নতৈ যেসব বিধানের পরিক্ষার উল্লেখ নেই, সেগুলো 
কোরআন ও সুন্নাহ্‌ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরীয়ত- 
সম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবী ভাষায় বিশেষ 
ব্যুৎপতি রাখেন । কোরআন ও জুন্নাহ্‌ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্তে দক্ষতা রাখেন এবং 
আল্লাহ্ভীতি ও পরহিযগারীতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম 
আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ আবুল্পাইস 
প্রমুখ। আল্লাহ্‌ তা'আল! তাদেরকে নবুক্নত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়ী- 
গণের সংসর্গের বরকতে শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বোঝার বিশেষ রুচি এবং 
বর্ণিত বিধানের ওপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরীয়তসম্মত নির্দেশ বের করার 
অসাধারণ দক্ষতা- দান ক্ষরেছিলেন। এজাতীয় ইজতিহাদী মাস'আলায় সাধারণ আলিম- 
দের পক্ষেও কোন না কোন একজন ম্জতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য । 
মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা ভুল। 

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলিম, মুহাদ্দিস ও ফ্িকাহবিদগণ, ইমাম 
গায্যালী, রাষী, তিরমিযী, তাহাভী, মুযানী, ইবনে হুসাম, ইবনে কুদামা এবং এই শ্রেণীর 
আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবতী আলিম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর 
পাশিত্যের আধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাস'আলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ 
ইমামদের তকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোন ফতোয়া 
দেওয়াকে বৈধ মনে করেন নি। ; 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-৪৩ 
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৬৩৮ তফণসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তবে উল্লিখিত মনীষীরন্দ জান ও আল্লাহৃভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধি- 
কারী ছিলেন। ফলে তারা মুজতাহিদ ইর্মামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কোরুআন 
ও সু্তের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কোর- 
আন ও সুন্নতের অধিক নিকটবতীঁ দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন । 
কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোন যত আবিষ্কার 
করাকে তারা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তকলীদের আসল স্বরাপ এতটুকুই । 


এরপর দিন দিন জানের মাপকাঠি সংকুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও 
আল্লাহৃভীতির পরিবর্তে মানবিক স্থার্থপরতা প্রাধানা বিস্তার করতে থাকে ৷ এমন 
পরিস্থিতিতে যদি কোন মাস'আলায় যে-কোন ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য. 
মাস'আলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্থাধীনতা দেওয়া হয়, তবে এর অবশ্যন্তাবী 
পরিণতিতে মানুষ শরীয়ত অনুসরণের নামে প্ররত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের 
উক্তিতে সে নিজ প্ররতির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। 
বলা বাহুল্য। এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরীয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও 
প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশী। অথচ দীন ও শরীয়তের অনুসরণ না করে স্থার্থ ও প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী “মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে 
তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ 
কারণে পরবর্তী ফিকাহবিদগণ এটা জরুরী মতন করেছেন যে, আমলকারীদের ওপর 
ফোন একজন ইমামেরই তকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত। এখান থেকেই 
ব্য্তিভিত্তিক তকলীদের সূচনা হয়। এটা প্ররুতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা এর 
উদ্দেশ্য দীনী ক্ষেন্ত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দীনের আড়ালে প্ররৃতির অনুসরণ 
থেকে বাচিয়ে রাখা। হযরত উসমান গনী (ো)-র একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। 
তিনি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের সাতটি কির'আতের 
মধ্য থেকে মানত একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কোরআন সাত কির'আতেই রস্লুক্লাহ 
সো)-র বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহিবিশ্বে 
প্রচারিত হওয়ার পর সাত কির'আতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের 
আশংকা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কির'আতে কোরআন 
লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। খলীফা হযরত উসমান রো) সেই এক 
কিরআতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিনন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ 
পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে খাচ্ছেন। এর অর্থ প্ররাপ নয় ষে, অন্য 
কিরআত সঠিক ছিল না। বরং দীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোরআনের হিফাযতের 
কারণে একটি মান্্র কির'আত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই 
সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরাপ 
নয় ফেযে ব্যক্তি যে ইমামের তফলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের 
যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তকলীদ 
করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে। 
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সূরা নাহ্জ ৩৩৯ 


উদাহরণত রোগী হাকীম ও ডাত্তারদের মধ্য থেকে কোন একজনকেই চিকিৎসার 
জন্য নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ, সে যদিনিজ মতে এফ সময় এক 
ডাক্তারের কাছে জিজ্তেস করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে 
জিজেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন 
একজন ডাত্তারকে চিকিৎসার জন্য মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনও এরাপ হয় না 
যে,অন্য ভাজার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না। 


মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাঘলীর যে বিভাগ প্রতি- 
স্ঠিত হয়েছে, তার স্বরাপ এর চাইতে বেশী কিছু ছিল না। একে দলাদলির রও দেওয়া এষং 
পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃঙ্টিতে মেতে ওঠা দীনের কাজ নয় এবং অস্তদুস্টিসম্পন্ন 
আলিমগণ কোন সময় একে সুনজরে দেখেন নি। কোন কোন আলিমের আলোচনা 
পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা' পরে তিরস্কার ও ভ্সনার সীমা পর্যন্ত পৌছে 
যায়। এরপর মৃর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণত 
ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাবপ্রীতির চিহ হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছেই 
আমাদের অভিযোগ । (8৪) 1] 515) 148) 051850829১৯ গ2 

বিশেষ দ্রষ্টব্য 8 তকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, 
তা এ বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বোঝার জন্য এতটুকুই ষথেজ্ট। 
পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসৃলে ফিকাহর কফিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা 
শাতেবীরৃত “কিতাবুল মুয়াফাকাত" ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্ার্া সাইফুচ্দণীন 
আমেদীরুত 'আহকামূল আহকাম' ওয় খণ্ড, শাহ ওয়।লিউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিসে দেহলতীক্ত 
“জ্জাতুল্লাহিল বালেগা" ও “ইকদুল জীদ” এবং মাওলানা আশরাফ আজী থানভীরুত 
“আল ইসতিসাদ ওয়াল ইজতিহাদ" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। 


ার্জান রোরাররযারদারজ্ররী। হাদীস জন্বীকার কোরজান জন্বীকারের 


প জে এট পা & পাঠ পতি 


নাগর 54৩4১ ৩০33 ০91 057১1 25 আয়াতে ১০5 এর অর্থ 


সর্বসম্মতভাবে কোরআন পাক। আয়াতে রস্জুজাহ্‌ সো)কে আদেশ করা হয়েছে যে, 
আপনি লোকদের কাছে কোরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুষ্পষ্ট- 
বাপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাকের তত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নিভূলভাবে যোঝা 
রসূলুল্লাহ (ো)-র বর্ণনার উপর নির্ভরশীল । যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও 
সাহিত্যের জ্ান-লাভ করেই কোরআনের বিধানাবলী আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত পশ্থায় বোঝাতে 
সক্ষম হত, তবে রসূলুল্লাহ (সা)-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ 
থাকত না। 

আল্লামা শাতেবী “মুয়্াফাকাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস 


আগাগোড়া কোরআনের ব্যাথ্যা। কেননা, কোরআন রস্লুজ্জাহ্‌ (সো) সম্পর্কে বলেছে + 
5 পিঠ স্তর প প্র " 


বি ৬০ ১৫০০ ৮91 হযরত আয্বেশা সিদ্দীকা (রো) এই মহান চরিছের 
ক ০ পা 
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ব্যাধ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন £ (15) | ৪৪/৩. ৬ & এর সারমর্ম এই যে, রস্লুজাহ্‌ সো) 
থেকে যে কোন উক্ভি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কোরআনেরই বক্তব্য। কোন কোনটি 
বাহাত ফোন আয়াতের তফসীর ও বাখ্যা, যা সাধারণ আলিমরা জানেন এবং কোন 
কোনটি বাহ্যত কোরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র অন্তরে তা ওহী হিসাবে 
প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে ফোরআনই । কেননা, কোরআনের বর্ণনা 
অনুযায়ী রস্লুল্লাহ্‌ (সো)-র নি কথাই মনগড়া নয়, টা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 


86 ঠেলে পা গু লন পি করা পাপা 


ওহী হিসাবে প্রক্ষিগ্ত। ৯৯ ৩৯৪৪ 12501 এ১ ৬০ 5 55 


এতে জানা গেল যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ওহী ও কোরআনী নির্দেশের অনুস্থতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ 
দ্বারা ফোন কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন 
ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি। 

মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রসূলুল্লাহ 
(সা)-র নবুয়তের লক্ষা সাবাস্ত করেছে॥। যেমন সরা ভূম্মআ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় 
আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। 

অপরদিক্ষে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে স্তরু করে পরবতী যুগের হাদীসবিদ পর্যস্ত 
প্রতিভাধর মনীষীরন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হিফাযত করে হাদীসের একটি বিশাল 
ভাশার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন 
ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের 
দিক দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পান নি, সেগুলোকে পৃথক করে 
এমন হাদীসসমূহ গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। 

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাশারকে কোন ছলছু'তায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যা- 
য়িত করে, তবে এর পরিক্ষার অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) কোরআনী নির্দেশ অমান্য 
করে ফোরআনের বিষয়বস্ত বর্ণনা করেন নি॥ঃ কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্ত তা 
অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয়, অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কোরআন সংরক্ষিত 
রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা একথা বলে গ্রহণ করে- 


পঈঠে পর্ব 9 ৩ 


ছিলেন ঃ 5৮ ০১৪ ৩15 অতএব উপরোক্ত দাবী কোরআনের এ আয়াতের 


পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে 
কোরআনই অস্বীকার করে। 4) 35 


০28 281 ০85৪৫ 019516০2 2 201 ৫51 
ভিন তির ০ ডি 2 0025, 
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৪5 ৫৫ 
91১95) ৮8557 


(8৫) যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে নাষে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
ভূগর্ডে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এন্সন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা 
তাদের ধারণাতীত ? (৪৬) কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও করবে, 
তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৪৭) কিংবা ভাঁতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও 
করবেন ? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম্র, দয়ালু। 








তফীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা (সত্য ধর্মকে প্যৃদস্ত করার জন্য) জঘন্য চক্রান্ত করে (কোথাও অমূলক 
সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করে এবং সত্যক্ষে অস্বীকার করে ॥ এটা নিজেদের বিপথ- 
গামিতা এবং কোথাও অপর লোকদেরকে বাধা দান করে, এটা অপরকে বিপথগামী 
করা।) তারা কি (কুফরের এসব কর্মকাণ্ড করে) এ বিষয় থেকে নিশ্চিন্তে (বসে) 
রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে (কুফরের শাস্তিতে ) ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন 
কিংবা এমন জায়গা থেকে তাদের ওপর আযাব আসবে যে, তারা কল্পনাও করেতে পারবে 
না যেমন বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র মুসলমানদের হাতে তারা মার খেয়েছে। অথচ তারা 
ঘৃণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারত নাযে, এরা জয়ী হয়ে যাবে ।) কিংবা তাদেরকে 
চলাফেরার মধ্যে কোন বিপদ দ্বারা) পাকড়াও করবে যেমন অকস্মাৎ কোন রোগ 
আক্রমণ করে বসে) অতএব (এগুলোর মধ্যে যদি কোনটি সংঘটিত হয়ে যায়, তবে) 
তারা আল্লাহকে পরাভূত (-ও) করতে পারবে না কিংবা তাদেরকে ক্রমহ্রাস করত 
পাকড়াও করে ফেলবে (যেমন দুভিক্ষ ও মহামারী শুরু হয়ে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে অর্থাৎ তাদের নিশ্চিন্ত না হওয়া উচিত। আল্লাহ সবই করতে পারেন, কিন্তু 
তিনি অবক।শ দিয়ে রেখেছেন ) অতএব (এর কারণ এই যে) তোমাদের পালনকর্তা 
অত্যন্ত স্লেহশীল, পরম দয়ালু। € তাই সময় দিয়েছেন যে, এখনও তোমাদের সুতি 
ফিরে আসুক এবং তোমরা সাফল্য ও মুক্তির পথ অবলম্বন কর। ) 


৮৯৯ ০প18 ডি 2 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে 18:75 8০5৪) 1 (58 ৮১__বলে কাফিরদেরকে 
পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচা আয়্াতসমূহে তাদেরকে ভয় 
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প্রর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌র আযাব তোমা- 
দেয়ফে পাকড়াও করতে পারে । তোমরা যে মাটির ওপর বসে আছ, তার অভ্যত্তরেই 
তোষাদেরফে বিলীন কয়ে দেওয়া যেতে পারে ঃ কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে 
তোমা আযাবে গতিত হতে পার॥। যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসঙ্জিত বীরযোদ্ধা 
কয়েকজন 'নিরঞ্ মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে 
পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে গ্রেফতার 
হয়ে যাওঃ যেমন ফোন দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পাপে অথবা 
উচ্চন্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টন্কার লেগে স্ৃত্যুমুখে পতিত 
হতে পার কিংবা এরাপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকক্ম্াৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, 
স্বাস্থ্য এবং সু্থ-স্বাচ্ছন্দযের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে 
স্বাস পেতে গেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুস্ত হয়ে যাবে। 


আয্লাতে ব্যহত 59৬8৮ শব্দটি ১ 9._ ভয় করা থেকে উত্তৃত। এ অর্থের 
দিক দিয়ে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, একদলকে আযাবে ফেলে অপর দলক্ষে ভয় 
প্রর্শন করা হবে। এভাবে দ্বিতীয় দলকে আযাবে গ্রেফতার করে তৃতীয় দলকে ভীত- 
সন্ত্রস্ত করা হবে। এমনিভাবে তয় প্রাদর্শন করতে করতে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 

কিন্ত তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ এখানে ৬853 এর 
অর্থ নিয়েছেন /০৪9 অর্থাৎ হ্রাস পাওয়া। এদিক দিয়েই ক্রমস্্রাসপ্রাস্তি তরজমা 
করা হয়েছে। 

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়যেব বলেন £ হযরত উমর ফারুক রো)-ও ১53 
শব্দের অর্থ বুঝতে সক্ষম হন নি। ফলে তিনি প্রকাশ্য মিম্বরে সাহাবীগণকে জিজেস 
করেন & আপনারা 553৮) শব্দের কি অর্থ বুঝেছেন? সবাই নিশ্চুপ, কিন্ত হযায়ল 
গোজ্ের জনৈক ব্যক্তি বলল £ আমীরুল মুমিনীন, এটি আমাদের গোলের বিশেষ ভাষা। 
আমাদের ভাষায় এর অর্থ 17289) অর্থাৎ আত্তে আস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়।। খলীফা 


জিকজেস করলেন £ আরব কাব্যে এই শব্দটি এ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে কিঃ জবাবে 
বলা হলঃ হ্যা। অতঃপর তিনি স্বগোত্রের কবি আবু কবীর হযায়লীর একটি কবিতা 
পেশ করজেন। তাতে (555) শব্দটি আস্তে আস্তে হ্রাস করার অর্থে ব্যবহাত হয়েছিল । 
তখন খলীফা বললেন £ তোমরা অন্ধকার যুগের কাব্য সম্পকে জ্ঞানার্জন কর। কারণ, 
তা দ্রারা কোরআনের তফসীর ও তোমাদের কথাবার্তার অর্থের ফয়সালা হয়। 

কোরজান ঘোঝার জন্য ঘেনতেন আরবী জানা যথেচ্ট নয় ঃ এ থেকে প্রথমত 
জানা গেজ্র যে, আরবী ভাষা বলা ও লেখার মামুলী যোগ্যতা ফোরআন বোঝার জন্য যথেষ্ট 
নয়। বরং এতে এতট্টকু দক্ষতা অর্জন করা জরুরী, যদ্দ্ৰারা প্রাচীন যুগের আরবদের 
কবিতাও পুরোগুরি বোবা যায়। কেননা, ফোরআন তাদেরই ভাষায় এবং তাদেরই 
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সূরা নাহল ৩৪৩ 
বাকপদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে । কাজেই এঁ স্তরের আরবী সাহিত্য শিক্ষা করা মুসলমানদের 
জন্যে অপরিহার্য । 


আরবী সাহিত্য শিক্ষার জন্য অন্ধকার হৃপগের কবিদের কাব্য পাঠ করা জায়েঘ 
যদিও তাতে জল্লীল কথাবার্তা আছে £ এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোরআন বোঝার 
জন্য অন্ধকার যুগের আরবী সাহিত্য পাঠ করা জায়েয এবং সেই যুগের শব্দার্থ ও পড়ানো 
জায়েয । যদিও একথা সুপরিজাত যে, তাদের কবিতায় জাহিলিয়াসুলভ আচরণবিধি এবং 
ইসলাম বিরোধী ক্রিয়াকর্ম বর্ণিত হবে। কিন্ত কোরআন বোঝার প্রয়োজনে এগুলো পড়া 
ও গড়ানো বৈধ করা হয়েছে। 


দুনিয়ার আষাবও এক প্রকার রহমত £$ আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন 
প্র ড5 ঠ ঠেলা এগ ০ 


আঘাব বর্ণনা করার গর সবশেষে বলা হয়েছে (৮ )-9991৮8391  এত্কে 


প্রথমে ৮১) শব্দ দ্বারা ইজিত করা হয়েছে ষে, মানুষকে হাশিয়ার করার জন্য দুনিয়ার 
আযাব হচ্ছে প্রতিপালকত্থের তাকিদ। এরপর তাকিদের (/ সহকারে আল্লাহ্‌র দয়ালু 


হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হা'শিয়ারি প্রকৃতপক্ষে প্লেহ ও দয়ায় 
কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফিল মানুষ হা'শিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়। 
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৩৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৪52 ও 58 4 ৬ 
4০ সা 


(৪৮) তারা কি আল্লাহ্‌র সৃজিত বন্ত দেখে না, যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীত- 
ভাবে দিজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝাঁকে পড়ে। (৪৯) আল্লাহকে সিজদা 
করে যাকিছু নস্বোমগুলে আছে এবং যা কিছু ভ্মগুলে আছে এবং ফিরিশতাগণ। তারা 
অহংকার করে না। (৫০) তারা তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে 
ভক্ম করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। (৫১) আল্লাহ্‌ বললেন £ তোমরা 
দুই উপাস্য গ্রহণ করো না _-উপাস্য তো মান্ন একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। 
(৫২) যা কিছু নভোমগুল ও ভূমগুলে আছে তা তাঁরই এবং তাঁরই ইবাদত করা শাশ্বত 
কর্তব্য। তোমরা কি জাল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদের কাছে 
ঘে শ্মস্ত নিষ্বা্মত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা ঘখন দুঃখ-কন্টে 
পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। (৫8) এরপর যখন আল্লাহু তোমাদের 
কষ্ট দৃরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল হ্থীয্প পালনকর্তার সাথে অংশীদার 
সাব্স্ত করতে থাকে, ৫৫৫) যাতে এ নিয়ামত অস্ীকার করে, যা আমি তাদেরকে 
দিয়েছি। অতএব মজা ভোগ করে নাও-_সত্বরই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) তারা 
আমার দেওয়া জীবনোগকরণ থেকে তাদের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের 
কোন খবরই তারা রাখে না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে 
সম্পকে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৫৭) তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সম্ভান নির্ধারণ 
করে--তিনি পবিভ্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্য ওরা তাই স্থির করে ঘা ওরা চায়। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা ফি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বন্তসমূহ দেখেনি, (এবং দেখে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন 
করেনি) যাদের ছায়া কখনও একদিকে, কখনও অন্যদিকে এমতাবস্থায় ঝ.কে পড়ে 
যে, তারা আল্লাহ্‌র (আদেশের সম্পূর্ণ) অধীন £ (অর্থাৎ ছায়ার কারণসমূহ, যেমন 
সূর্যের উজ্জল্য ও ছায়াবিশিষ্ট দেহের ঘনত্ব এবং ছায়ার গতির কারণ অর্থাৎ সূর্যের 
গতি, এরপর ছায়ার বৈশিস্ট্যসমূহ, এগুলো সব অল্লাহ্‌র আক্তাধীন) এবং €ছায়াবিশিষ্ট ) 
সেসব বস্তও (আল্লাহ্‌র সামনে) অক্ষম (ও তাঁরই আজাবহ)। এবং (উল্লিখিত বস্ত- 
সমূহের গতিবিধি তাদের ইচ্ছাধীন নয়। 6115 শব্দের দিকে ) 78৯:-এর ০৬০ 1 
থেকে তা বোঝা যায়। কেননা ইচ্ছাগত গতিশীল বস্তর মধ্যে ছায়ার গতি স্বয়ং সে 
বস্তর গতি থেকে সৃষ্টি হয়। এসব বস্তু যেমন আল্লাহ্‌র আক্তাধীন, তেমনি ) আল্লাহ্‌ 
তা*আলারই আজাধীন (ইচ্ছায় ) চলমান যত বস্তু আকাশসমূহে ( যেমন, ফেরেশতা ) 
এবং পৃথিবীতে (যেমন, জীবজন্ত ) বিদ্যমান রয়েছে এবং (বিশেষভাবে ) ফেরেশতারা । 
বস্তত তারা (ফেরেশতারা ) উচ্চ স্থান ও উচ্চ মর্তবায় (অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র 
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আনুগত্যের ব্যাপারে ) অহংকার করে না (এবং সকার বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ 


পক 


করা হয়েছে, যদিও তারা ৬1১৬। ১৪৩৪ অন ছিল।) তারা স্বীয় 


পালনকর্তাকে ভয় করে, যিনি সর্বোপরি এবং তাদেরকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) যে আদেশ 
দেওয়া হয় তারা তা পালন করে। "আল্লাহু তা'আলা (সবাইকে পয়গঞ্জরগণের মাধ্যমে ) 
বলেছেন, দুই (অথবা অধিক ) উপাস্য সাব্যস্ত করো না। অতএব একজনই উপাস্য। 
(কাজেই ) তোমরা বিশেষভাবে আমাকেই ভয় কর (কারণ, আমিই যখন বিশেষভাবে 
উপাস্য, তখন এর যেসব অত্যাবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে_-যেমন, অপার শক্তির অধিকারী 
হওয়া ইত্যাদি, সেগুলোও আমারই বৈশিষ্ট্য হবে। সুতগ্নাং প্রতিশোধ ইত্যাদির ভয় 
আমার প্রতিই করা উচিত। শিরক প্রতিশোধস্পৃহার উন্মেষ ঘটায়। সুতরাং শিরক থেকে 
বেঁচে থাঞ্ষা উচিত।) এবং তাঁরই (মালিকানায় ) রয়েছে যাবতীয় বন্তনিচয়, যা নভো- 
মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে রয়েছে এবং অবশ্যস্তাবীরূপে আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য ( অর্থাৎ তিনিই 
যোগ্য যে, সবাই তাঁর আনুগত্য করবে। যখন একথা প্রমাণিত ) অতঃপর তবুও কি 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে ভয় করছ? (এবং অপরকে ভয় করে তার পৃজা করছ 2) 
এবং (ভয়ের যোগ্য যেমন আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ নেই, তেমনি নিয়ামতদাতা ও আশার 
যোগ্য আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ নেই। সেমতে) তোমাদের কাছে যা কিছু (এবং যেকোন 
প্রকার) নিয়ামত রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে । অতঃপর তোমরা 
যখন (সামান্য) কষ্ট পাও, তখন (তা দূরীভূত হওয়ার জন্য) তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ) 
কাছেই ফরিয়াদ কর (তখন কোন বিগ্রহ-প্রতিমার কথা মনে থাকে না)। (সে 
সময় তোমাদের কর্মজনিত স্বীকারোক্তির দ্বারাও জানা যায় যে, তওহীদই সত্য। কিন্তু) 
এরপর যখন (আল্লাহ্‌ ) তোমাদের উপর থেকে কম্টকে অপসারিত করেন, তখন 
তোমাদের এক (বড়) দল পালনকর্তার সাথে (পূর্ববৎ ) শিরক করতে থাকে । (এর 
সারমর্ম এই যে) আমার দেওয়া নিয়ামতের (অর্থাৎ কষ্ট অপসারণের ) নাশোকরী করে। 
(এটা যুক্তিগতভাবেও মন্দ।) যাক, ক্ষণিক মজা লুটে নাও (দেখ) অতিসত্বর (স্ৃত্যুর 
পরই ) তোমরা জানতে পারবে । (“একদল' বলার কারণ এই যে, কিছুসংখ্যক লোক এ 
অবস্থা স্মরণে রেখে তাওহীদ ও ঈমানের ওপর কায়েম হয়ে যায় যেমন, বলা হয়েছে ঃ 


ঠি পাদ 4০5 পা ৬পন পা 9 পণ 
১৮০2 ₹৪/০১)+। 10 (305: এবং তোরা যেসব শিরক করে, 


তল্মধ্যে একটি এই যে) তারা আমার দেওয়া বন্তসম্হের মধ্যে তাদের ( অর্থাৎ উপাস্য- 
দের) অংশ স্থির করে, যাদের (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তাদের কোন জান (এবং 


৯০০৮৩ 


প্রমাণ ও সনদ) নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ ৮ম পারার তৃতীয় রুকুতে এ 2টও 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের এসব মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে 
(কিয়ামতের দিন) অবশ্যই জিক্তাসা করা হবে। (তাদের অপর একটি শিরক এই যে) 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_৪৪ 
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৩৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


তারা আল্লাহ্‌র জনা কন্যা সাব্যস্ত করে। (সোবহানাল্লাহ, কেমন বাজে কথা)! এবং 
€উপরোজ্জ ) নিজেদের পছন্দসই ( অর্থাৎ পুন্ পছন্দ করে )। 


651. 5৫ ন ১৫) ০ 

৪ 2০১৮৮ 22535 ১৪0৯০ 55815 

4% 4255 /5115৫ রি 920১4 18005 2495526 0৫ 

৫ 5১৮০২ ল্র 

টিভি ৩০৫৪ 3929 ৪০৯০০ উপড়ে সি শর 
2)2125788% 08014555850 ৮১ ৯২৬ 

9০০ 

(৫৮) ঘখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ 

কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে । (৫৯) তাকে শোনানো সুসংবাদের 

দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে । সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে 

থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে গতে ফেলবে । শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই 


নিরুষ্ট। (৬০) যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের উদাহরণ নিরুষ্ট এবং জাল্লাহ্‌র 
উদাহরণই মহান, তিনি পারক্রমশালী, প্রজাময় ! 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের অর্থাৎ কন্যা জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, 
(যা তারা আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে ) তখন (এতই অসন্তষ্ট হয় যে,) সারা দিন তার 
মুখ বিবর্ণ হয়ে থাকে এবং সে মনে মনে ত্বলতে থাকে এবং যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া 
হয়েছে (অর্থাৎ কন্যা জন্মগ্রহণ) তার লজ্জায্ মানুষের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফেরে 
(এবং মনে যনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় যে ) তাকে (নবজাতকে ) অপমান সহ্য করে রেখে 
দেষে,না (জীবিত অবস্থায় অথবা মেরে ) মাটিতে প্‌তে ফেলবে। মনে রেখো, তাদের 
এ ফয়সালা খুবই মন্দ। (প্রথমত আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা__এটা কতই না 
মন্দ! এরপর সন্তানও কোন্টি ? যাকে তারা নিজেদের জন্য এতট্রকু লঙ্জা ও অপ- 
মানের বিষয় বলে মনে করে ।) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অভ্যাস মন্দ 
(দুনিয্লাতেও--_কারণ, তারা এ ধরনের মৃর্থতায় লিপ্ত রয়েছে এবং পরকালেও-__কারল, 
এজন্য তাদেরকে শাস্তি ও অপমানে পতিত হতে হবে।) এবং আল্লাহ্‌র জন্য সর্বোচ্চ 
গুণাবলী প্রমাণিত রয়েছে (মুশরিকরা যা বলে তা নয়) এবং তিনি পরাক্রমশালী (যদি 
তাদেরকে দুনিয়াতে শিরকের শাস্তি দিতে চান, তবে তার পক্ষে মোটেই তা কঠিন নয়,কিন্ত 
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সূরা নাহল ৩৪৭ 


সাথে সাথেই ) প্রজাময় (-ও বটে। তাঁর অপরিমেন্ন প্রক্তাহেতু তিনি মৃত্যুর পর পর্যন্ত 
শাস্তি পিছিয়ে দিয়েছেন )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের দুটি বদ অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। 
প্রথম, তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে' এত খাক্লাপ মনে করে যে, লজ্জায় 
মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা সন্তান জন্দাগ্রহণের 
কারণে তার যে বেইষ্যতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ 
করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে! উপরন্ত মূর্থতা এই যে,যে সন্তানকে তারা নিজেদের 
জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্থন্ধযুত্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হল 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কন্যা। রর 

পজটেঠেঈ রর পপর 

দ্বিতীয় আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ; (১ 9৬55৭ ৬০৪ (০31 তফসীরে 
বাহ্রে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাকোর মর্ম উপরোজদ দুটি বদ অভ্যাসকে 
সাব্যস্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ প্রথমত তাদের এ ফয়সালা্টিই মন্দ যে, কন্যা সন্তান শাস্তি 
ও বেইষ্যতির কারণ। দ্বিতীয়ত যে বন্তকে তারা নিজেদের জন্য বেইয্যতি মনে করে, 
তাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্বযুত্ত করে । 

চা ০ ০ 


তৃতীয় আয়াতের শেষে 7১০০0 58) 5৯5 বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে 


যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা আল্লাহ্‌র 
রহস্যের মুকাবিলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহ্‌র একটি সাক্ষাত 
প্রজাপূর্ণ বিধি ।-_(রাহুল বয়ান) 


মাসআলা £$ আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, কন্যা সন্তানের 
জন্প্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা বৈধ নয়। এটা কাফিরদের কাজ। তফসীর 
রাহুল বয়ানে উল্লিখিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানদের আনন্দ 
প্রকাশ করা উচিত, যাতে অন্ধকার খুগের কুপ্রথার খণ্ডন হয়ে যায়। এক হাদীসে বলা 
হয়েছে, এঁ মহিলা প্রণ্যমস্ী, 877 কন্যা হয়। কোরআন পাকের 


৮8৪ ও. ৮৮95. গিলে ঠাপ ক স্টপাশ 


১9281 20 ৩ ক2001 ৬০ ৬৯) ৮৪8-_-আয্মাতে কন্যার কথা 
গ্রে উল্লেখ করায় ইঙজিত পাওয়া যায় যে, প্রথম গর্ত থেকে কন্যা জন্মগ্রহণ করা উত্তম। 


অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, কন্যা সন্তানদের সাথে যে সম্পৃত্ত' হয়ে পড়ে, 
অতঃপর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে তার ও জাহান্নামের মধ্যে সেই 
সন্তানেরা প্রাচীর হয়ে দীড়াবে।-_-(রাছুল বয়ান) 
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৩৪৮ তফসীরে শ্রা'আরেফুল কোরআন ।। পঞ্চম খণ্ড 


মোটকথা, কন্যা সন্তানকে খারাপ মনে করা জাহিলিয়াত ষুগের কুপ্রথা। এ 
থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা উচিত এবং এর বিপরীতে আল্লাহ্‌র 'ওয়াদায় মুসলমানদের 
আনন্দিত ও সন্তষ্ট থাকা কর্তব্য। * 


০০০৮ তওবা এডি ৫৪ 
৩062৬ ০6275944658 


পঠরু গঞ৮5%75ক্0র স্ঠিকর ল255- শু 
205 ০81০৮ 6% 4৩১ চরণ ৭ 
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০34 ৫৫767৮472168852 
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(৬১) দি জাঙ্লাহ লোকদেরকে তাদের জন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, 
তবে ভূ-পৃচ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্টিত সম্গয় পর্যন্ত 
তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নিধারিত সময়ে যখন তাদের স্বৃত্যু এসে হ্বাবে, 
তখন এক মুহর্তও বিলছিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না। (৬২) যা নিজেদের 
মন চায় না তাই তারা আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহবা মিথ্যা বর্গনা করে 
যে, তাদের জন্য রয়েছ কল্যাপ। ম্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং 
তাদেরকেই সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হবে। (৬৩) আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার পুবে . 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয্মতান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় 
করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে হন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি। (৬৪) আমি আপনার প্রতি এ জন্যই প্রন্থ নাঘিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ 
প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, ঘে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে 
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এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্য। (৬৫) জাল্লাহ্‌ জাকাশ থেকে সানি বর্ষণ করেছেন, 
তন্্থারা ঘমীনকে তার ম্বত্যুরর পর পুনজীবিত করেছেন। নিশ্চক্স এতে তাদের জন্য নিদর্শন 
রয়েছে, হারা শ্রবণ করে। 


তফসীন্সের সার-সংক্ষেপ 

যদি আল্লাহ তা'আলা (অন্যায়কারী ) লোকদেরকে তাদের অন্যায় কর্মের (শিরক 
ও কুফরের ) কারণে (তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতে পুরোপুরি ) পাকড়াও করতেন, তবে 
ভূ-পৃষ্ঠের উপর (চেতনাশীল ও) চলমান কাউকে ছাড়তেন না (বরং সবাইকে ধ্বংস 
করে দিতেন ) কিন্তু (তিনি তাঞ্ক্ষণিকভাবে পাকড়াও করেন না বরং) একটি নির্দিষ্ট 
মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন (যাতে কেউ তওবা করতে চাইলে তা করতে পারে)। 
অতঃপর যখন তাদের (এ ) নির্দিষ্ট সময় (নিকটে ) এসে যাবে, তখন এক মুহ্র্তও (তা 
থেকে) পিছু সরতে পারবে না এবং এগিয়ে আসতেও পারবে না (বরং তৎক্ষণাৎ শাস্তি 
হয়ে যাবে।) তারা আল্লাহ্‌র জনা সেসব বিষয় সাব্যস্ত করে যেগুলো স্বয়ং (নিজেদের জন্য ) 


জাপানি শজ্টণজিণতা 


অপছন্দ করে--_( যেমন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ৩১ 0$)] 4) এ 91883 ) এবং মুখে 


মিথ্যা দাবী করতে থাকে ঘে, তাদের (অর্থাৎ আমাদের ) জন্য যদি কিয়ামত হবে বলে 
ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তাতে সর্বপ্রকার মঙ্গল (নিহিত) রয়েছে । (আল্লাহ্‌ বলেন, মঙ্গল 
আসবে কোথেকে £ বরং) অনিবার্য কথা এই যে, কিয়ামতের দিন। তাদের জন্য 
রয়েছে দোযখ এবং নিশ্চয়ই তারা (দোযখে ) সবপ্রথম নিক্ষিপ্ত হবে। হে মুহাম্মদ (সা)! 
আপনি তাদের কুফর ও মৃর্থতার কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম, 
আপনার ( যুগের ) পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের কাছেও আমি রস্ল প্রেরণ করেছিলাম, 
(যেমন আপনাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছি ) অতঃপর (এরা যেমন নিজেদের কুফরী 
কর্মসমূহকে পছন্দ করে এগুলোকে আকড়ে রয়েছে, তেমনি) শয়তানও তাদেরকে 
তাদের (কুফরী ) কাজকর্ম শোভনীয় করে দেখিয়েছে । সুতরাং সে-ই (শয়তানই ) আজ 
তাদের সহচর (যেমন দুনিয়াতে সহচর ছিল এবং তাদেরকে বিপথগামী করত। এ হচ্ছে 
তাদের দুনিয়ার ক্ষতি) এবং (কিয়্ামতে ) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 
(মোট কথা এই পরবর্তীরাও পূর্ববতীদের মত কুফর করছে এবং তাদের মতই এদেরও 
শাস্তি হবে। আপনি কেন চিন্তা করবেন?) আমি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ (কোরআন 
এজন্য নাযিল করিনি যে, সবাইকে সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব হবে॥ ঘাতে কেউ 
কেউ সৎপথে না আসলে আপনি দুঃখিত হবেনঃ বরং) শুধু এজন্য নাষিল করেছি, 
যাতে যে (ধর্মীয়) বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে (যেমন, তওহীদ, পরকাল ও হালাল- 
হারামের বিষয়) তা আপনি (সাধারণ ) লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেন। (কোর- 
আনের এ উপকারটি ব্যাপক ।) এবং বিশ্বাসীদের (বিশেষ ) হিদাক্সত ও রহমতের 
জন্য (নাষিল করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র ফষলে এসব বিষয় অর্জিত হয়েছে। ) আল্লাহ, 
তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তদ্দ্বারা যমীনকে স্থত হওয়ার 
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৩৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পর জীবিত করেছেন (অর্থাৎ শুক্ষ হয়ে তার উৎপাদন শক্তি দুবল হওয়ার পর তাকে 
সতেজ করেছেন।) এতে (উল্লিখিত বিষয়ে) তাদের জন্য (তওহীদ ও নিয়্ামতদাতা 
হওয়ার ) বড় প্রমাণ রয়েছে, যারা (মনোযোগ দিয়ে এসব কথাবাা) শ্রবণ করে। 


০৮ ৬১ 260৩, 85-%-4১% 19746$/ 
৪৫:৮৮] 0064 5858$ 9১৪ 98৫ 


(৬৬) তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তদের মধ্যে চিন্তা করার জবকাশ রয়েছে। জামি 
তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরম্থিত বম্তসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত 
দু্ধ হা পানকারীদের জন্য উপাদেয় । 





তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (এছাড়া ) চতুষ্পদ জন্তদের মধ্যেও তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার । 
(দেখ) তাদের পেটে যে গোবর ও রত্ত (অর্থাৎ রক্তের উপকরণ) রয়েছে, তার 
মাঝখান দিয়ে (দুধের উপকরণ, যা রজেগ্রই এক অংশ--হজমের পর পৃথক করে স্তনের 
প্রকৃতি অনুযায়ী বড় পরিবর্তন করে, তাকে) পরিক্ষার ও সহজে গলাধঃকরণযোগ্য দুধ 
(করে) আমি তোমাদেরকে পান করতে দেই। 


জানুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
১9৮ শবের সর্বনামটি 1 কে বোঝায় । (৯১1 বহবচন, স্রীজিঙ্গ হওয়ার 
নত 855 5ঠ 


কারণে (৩5, ৯৮: বলা ব্যাকরণসম্মত ছিল। যেমন, সূরা মু"মিনুনে এভাবেই ৮১০১ 


পা ৪2১৯ 


১9৮৭ ০৪ (৬ বলা হয়েছে। 


রগ রশ বহুচবনের অর্থের দিকে 
লক্ষ্য করে সর্বনাম স্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সূরা নাহলে বহুবচনের রেয়াত 
করে সবনাম পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে । আরবদের বাচন: পদ্ধতিতে এর ভূরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা বহুবচন শন্দের জন্য একবচন সর্বনাম ব্যবহার করে। 


গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিক্ষার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্‌, 
ইবনে আব্বাস বলেন £ জন্তর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একন্ত্রিত হলে পাকস্থলী 
তা সিদ্ধ করে। পাকম্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ 
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উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রত্ত। এরপর যরুত এই তিন প্রকার বন্তকে 
পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ 
পৃথক করে জন্তর স্তনে পৌছেদেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর 
হয়ে বের হয়ে আসে। 

মাস'আলা £ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার 
করা দীনদারীর পরিপন্থী নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে 
এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী রে.) তাই 
বলেছেন।-_-( কুরতুবী ) 

রসূলুল্লাহ নি? বলেছেন £ তোমরা আহারের সময় এরাপ দোয়া করবে---- 


559 ঠনল পাক পা ৬ ৩ 


১০1৮১ 0৬5 15 এ ৩১5) ৫1১1 -_অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌। আমাদেরকে 
০০০০০ খাদ্য দিন। তিনি আরও বলেছেন £ দুধ 


বি শর্ত & ৮63৬৮ 


পান করার সময় এরাপ দোয়া করবে_ ৫১০ 035 8) 3-5১6 (8) 1--_ অর্থাৎ 


হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশি দান করুন। এর চাইতে 
উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম ফোন 
খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা 
8335053835558-0১৯: 


$ 12772540556 ০6415 টবেতি 
ও নি 2১১৬৫১৭৫০৬১) 


(৬৭) এবং খেজুর বক্ষ ও আঙুর ফল থেকে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী 
করে থাক, এতে জবশ্যই বোধশভিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদশশন রয়েছে। 














তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (এছাড়া )খেডুর ও আজ্রের (ব্যাপারে চিত্তা করা উচিত যে, এসব ) ফল- 
সম্হ থেকে তোমরা নেশাকর দ্রব্যাদি ও উত্তম খাদ্যসামগ্রী যেমন শুকনো খুর্মা, কিশমিশ 
শরবত ও সির্কা ইত্যাদি ) তৈরী করে থাক । নিঃসন্দেহে এতে (-ও তওহীদ এবং তার 
মহান ও উদার হওয়া সম্পর্কে ) সে সব লোকদের জন্য বড় দলীল রয়েছে, যারা (সুস্থ ) 
বোধশক্তিসম্পল্প ৷ 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
পূর্ববর্তী আয্লাতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার সেসব নিয়়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের 
খাদ্য দ্ব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর আল্লাহ্‌র নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। 
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৩৫২ তফসীরে মা*'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ও প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র কুদরত যা চতুঙ্পদ জীব-জন্তর 
উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্থচ্ছ- 
পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যে প্রয়োজন 


টে 2 


হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে ৮7৮০ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা 


দুধ পান করিয়েছি 


এরপল্পে ইরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ 
তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এই বাক্যের দ্বারা ইজিত করা হয়েছে যে, 
খেজুর ও আঙুরের ফলসম্হ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্াসামণ্রীর 
'প্রম্তিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই 
দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো--মাদক দ্রব্য, যাকে 
অদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে । দ্বিতীয়টি হলো--উদ্তম জীবনোপকরণ 
অর্থাৎ উত্তম রিযিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা 
যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজজুতও করে নেওয়া যায় । সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তদ্দারা 
খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন । এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, 
কিপ্রশুত করবে-_মাদকল্রব্য তৈরী করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরী করে 
শক্তি অজন করবে £ 


এ তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ মদ হালাল হওয়ার 
কোন প্রর্মাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং 
সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিয়ামত ॥ 
যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ 
পশ্থায়ও ব্যবহার করে । কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নিয়ামতের পর্যায় থেকে তা 
বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন্‌ ব্যবহারটি হালাল ও কোন্টি হারাম, তা 
বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই । এতদসত্ত্েও এখানে ৮৮-এর বিপরীত ৬৯১ 31) 
আনার কারণে জানা গেছে যে, 7%* ভাল রিযিক নয় । অধিকাংশ তফসীরবিদের 
মতে .)৮--এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে । -_-( রাহুল শ্রা'আনী, কুরতুবী, 
জাস্সাস) 


€কফোন কোন আলিমের মতে এর অর্থ সির্কা ও এমন নবীষ, যা নেশা সৃষ্টি করে 
না। কিন্ত এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। ) 


আলোচ্য আয়াতটি সর্বসচ্গমতিক্রমে মন্ধায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজা এর পরে 
মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয্লাতটি নাযিল হওয়ার সময় মদ হালাল ছিল এবং মুসলমানরা 
সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্ত তখনও এ আয্লাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান 
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স্রা নাহ্ল ৩৫৩ 


ভাল নয়। পরবরীকালে স্পঙ্টত শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কোরআনে 
বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয় ।__(জাস্সাস, কুরতুবী-_সংক্ষেপিত ) 


রি ০ টুর (৫৯৯৪) ০%$ 
55055৬%54-4 9305-15-58 
রা ১৪১১ ৫১০৬2 %5451 


(৬৮) জাপনার পালনকর্তা শধুগ্মক্ষিকাকে আদেশ দিলেন ঃ পর্বতগানে, বক্ষ এবং 
উচু চালে গৃহ তৈরী কর, (৬৯) এরপর সর্বপ্রকার ফঙগ থেকে ভক্ষণ কর এবং জাপন 
জাগন গালনকর্তার উন্মুক্ত গথসম্রহে চলমান হও । তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের 
পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার । নিশ্চয় এতে চিন্তা- 
শীল সম্পূদায়ের জন্য নিদর্শন রয্মেছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (এ বিষটিও প্রণিধানযোগ্য যে, ) আপনার পালনকর্তা মৌমাছির মনে একথা 
ডেলে দিলেন যে, তুমি পাহাড়সমূহে গৃহ (অর্থাৎ মধুচক্র ) তৈরী করে নাও এবং বৃক্ষ- 
সমূহে ও) এবং লোকেরা যে, দালানকোঠা নির্মাণ করে, তাতে (-ও চাক বানিয়ে নাও। 
সেমতে মৌমাছি এসব স্থানেই মধুচক্র তৈরী করে ।) অতঃপর সর্বপ্রকার (বিভিন্ন ) 
ফল থেকে যো তোমার পছন্দসই হয়) চুষে খাও । এরপয় (চুষে চাকের দিকে ফিরে 
আসার জন্য) স্বীয় পালনকর্তার পথসমূহে চল, যা (তোমার জন্য চলার ও মনে রাখার 
দিক দিয়ে) সহজ । (সেমতে মৌমাছি অনেক অনেক দৃ'র থেকে রাস্তা না ভূলে চাকে 
ফিরে 'আমসে । রস চুষে যখন চাকের দিকে ফিরে আসে, তথন ) তার পেট থেকে এক- 
প্রকার পানীয় (অর্থাৎ মধু ) নির্গত হয় যার রঙ বিভিন্ন। তাতে মানুষের (অনেক রোগের) 
জন্য প্রতিষেধক রয়েছে । এতে (-ও) তাদের ০৮০০০০০০৪ 
বড় প্রমাণ আছে যায় চিন্তা করে। 


জানুহজিক জাতব্য বিষয় 


[০ 
৬৮১1 এখানে ৬৪৯5 শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে 


ব্যবহাত হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া 
যে, অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে । 





মাআরেফুল কুরআন (৫ খণ্ড)--৪৫ 
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৩৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শিলছেশা 

€04)1-___জান, তীক্ষু বুদ্ধি ও সকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্বর মধ্যে 
বিশেষ শ্রে্তত্বের অধিকারী । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত ভঙ্গিতে 
করেছেন। অন্য জন্তদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসাবে 4215 ৫৪ 4/০১৮০ 


1৮55 কজঠত $ 4৩ 


৬৩১৯) বলেছেন, কিন্ত এই ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ০) ৮৯১1 
বলেছেন । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তদের তুলনায় জানবুদ্ধি, চেতনা ও 
বোধশত্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী । 


মৌমাছিদের বৌধশক্তি ও তীন্কু বুদ্ধি তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সন্দররূপে 
অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির 
সাথে ঢচযৎ্কার খাপ খ্রায়। জমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে 
এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক | তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে 
গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ স্শঙ্খলরাপে পরিচালিত হয়ে খাকে। তার অভ্ভাবনীয় ব্যবস্থা ও 
অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অতিভ্ত হয়ে যায়। স্বয়ং 
এই “রাণী মৌমাছি” তিন সপ্তাহ দময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম 
দেয় । দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌল্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের 
হযে থাকে । সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত' করে । 
তাদেয় কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অক্তাত ও বাইরের জনকে তেতরে 
প্রযেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হিফাযত করে । কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়ঙ্ষ 
শিঞুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। ফেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা 
কয়ে। তাদের নিমিত অধিকাংশ ঢাক্ষে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে । কেউ কেউ 
মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌছাতে থাকে ৷ তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ 
মির্মাশ করে । তারা বিভিন্ন উত্তিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুড়া থেকে 
মোক সংগ্রহ করে । আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিযা'ণ বিল্যযান থাকে । 
ফোন কোন মৌমাছি বিডিম্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস ঢুষে। এই রস 
তাদের পেটে পৌছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায় । মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের 
খাদা এবং এটি আমাদের সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপন্জ । 
মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং 
সম্সাজীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেম্স। যদি কোন মৌমাছি 
আবর্জনার ভূপে বসে যায়, তবে চাকের দাক্পোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান 
করে এবং সম্্াজীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা 
ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ।--( আল জাওয়াহের ) 
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জরা নাহ্ল ৩৪৫ 


কি 


কর) 2০ পা [তা নে 

ও 5--9) ১৪৯ 5 1--বলে যেসব নির্দেশ বোঝানো হয়েছে, তন্মধ্যে এষ্টা 
হচ্ছে প্রথম নির্দেশ । এতে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে । এখানে প্রপিধানঘোগা ব্ষিদ্প এই 
যে, বসবাসের জন্য প্রত্যেক জন্ত অবশ্যই গৃহ নির্মাণ করে কিন্তু মৌমাছিদেতরকে এহন 
গুরুত্ব সহকারে নির্মাণের আদেশ দানের বৈশিষ্ট্য কিঃ এছাড়া এখানে শঙ্গও ৬.১ ৯: 
ব্যবহার করা হয়েছে, ঘা সাধারণত মানুষের বাসঞ্ুহের অর্দে আসে ৷ এতে প্রথমত 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মৌমাছিদেরকে মধু তৈরী করতে হবে। এর জন্য প্রথম থেকেই 
তারা একটি সুরক্ষিত গুহ নির্মাণ করে নিক । দ্বিতীয়ত ইঙ্গিত করা হয়েছে ফে, তারা ষে 
গৃহ নির্মাণ করবে, তা সাধারণ জন্ত-জানোয়ারের পহের মত হবে না, বরং তায় গঠন ও 
নির্মাণ হবে অনন্যসাধারণ । সেমতে তাদের গৃহ সাধারণ জন্ত-জানোক্লারের গৃহ খেকে 
ভিন্ম ধরনের হয়ে থাকে, যা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়াতিভূত হয়ে যায় । তাদের গুহ ছয় 
কোণাকৃতির হয়ে থাকে । স্কেল ও রুলার দিয়ে পরিমাপ কন্ললেও তাতে চুল বর্াবরও 
পার্থক্য ধরা পড়ে না। ক্োণাকৃতি ছাড়া অন্য কোন আকৃতি যেষন চতুর জ ও পঞ্চভূজ 
ইত্যাদি আকুতি অবলম্বন না করার কারণ এই যে, এগুলোর কোন ফোন বাহ অফেজো 
থেকে যায় । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা মৌমাছিদেরকে ভধু গ্হ নির্মাপেরই নির্গেশ দেননি, বরং গহের 
অবস্থানস্থলও নির্দেশ করেছেন যে, তা কোন উচ্চস্কানে হওয়া উচিত। কারণ, উ'চুস্থানে 
মধু টাটকা ও স্বচ্ছ বাতাস পায় এবং দূষিত বায়ু থেকে মুক্ত থাকে । এছাড়া ভাঙনের 
আশংকা থেকেও নিরাপদ থাকে । বলা হয়েছে ঃ 

পাঞঠিজু গত 

০৯৪)৭ ৩০5৯5 ৩৭50 কও ০ --অর্থাথ এসব খুহ পাহাড়ে, 
বৃক্ষে এবং সুউচ্চ দালানকোঠায় মিমিত হওয়া উচিত, মাতে স্রক্ষিত গল্মতিতে মধু তৈরী 
হতে পারে । 


প্র ওে ঞ্ঃ 


শা 
৩১০ ৫০ ০৬ ০ স-এটা দ্বিতীয় নির্দেশ। এতে বলা হযেছে ঘে, 


চে] ৪৯ & 
নিজেদের পছন্দমত ফল ও ফুল থেকে রস চুষে নাও । ১) 132 ৮০০ ছায়া 
বাহ্যত স্বরা বিশ্বের ফল-ফুল বোঝানো হয়নি, বরং যেসব ফল ও ফুজা পর্মত তাযা 
অনায়াসে পৌছাতে পারে, সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। সাষার রাশীয় ঘউমায়ও ৮)০০ 


চি ০৬০৪ টি ৪:৪১৯০ 


শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ৫৯ ০০ ৬০ ০০) 12 ---বলা বাছলা, সেখানেও সারা 


বিশ্বের বন্তসামগ্রী বোঝানো হয়নি, হম্দরুন রাণীর কাছে উড্বোজাহাজ, রেল, মোটর ইত্যাদি 
থাকাও জরুরী হয়ে পড়ে । বরং তখনকার সব রকমারি জিনিসপন্প বোানো হয়েছে । 
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৩৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম পণ্ড 


পলি ৪ 


এখানেও ৩19০)192 ৩ বলে'তাই বোঝানো হয়েছে। মৌমাছিরা এমন সব 


সুগ্ম ও মুল্যবান নির্যাস আহরণ করে যে, বর্তমান বৈজানিক যুগে মেশিনের সাহায্যেও 
এরাপ নির্ধাস বের করা সম্ভবপর নয়। 


লিপ 2 ৬৩955৯০১৯৩৫ 


এ) ০৮2904৮১৪৯০ ৩7৩টা মৌমাছিকে প্রদত্ত তৃতীয় নির্দেশ। অর্থাৎ 


স্বীয় পালনকর্তার প্রস্ততরুত পথে চলমান হও । মৌমাছিরা যখন রস চুষে নেওয়ার 
জন্য গৃহ থেকে দূর-পুরান্তের কোথাও চলে যায়, তখন বাহ্যত তার গুহে ফিরে আসা 
সুকঠিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্ত আল্লাহ, তা'আলা তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন । 
সেমতে কয়েক মাইল দূরে গিয়েও কোনরূপ ভূল না করে নিজ গৃহে ফিরে আসে । আল্লাহ্‌ 
তাআলা শৃন্যে তার জন্য পথ করে দিয়েছেন। কেননা, ভ্পৃস্ঠের আকাবাকা পথে 
বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে । আল্লাহ্‌ তা'আলা শৃন্যকে এই নগণ্য মাছির জন্য 
অনুবর্তী করে 'দিয়েছেন, যাতে সে বিনা বাধায়, অনায়াসে গুহে আসা-যাওয়া করতে পারে । 


এরপর 2 মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের দি ফলশ্ুতি বর্ণনা করা হয়েছে $ 
9৬ 5 ০ 65 পাত ঠ পি পাপা তা কিট ॥ নিলি 


বা € 198) 8৪ ৪1591 3০ ও 105 9 ৩ হক অথাৎ 


জল শা লগ 


তার পেষ্ট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয় । এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক 
রয়েছে । খাদ্য ও খতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে । এ কারণেই 
কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধূতে তার 
প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয় । মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে, তাই 
একে পানীয় বলা হয়েছে । এ বাক্যেও আল্লাহর একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ 
বিদামান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয় ! 
অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিমই আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অপার শত্তিতর অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক 
কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তর দুধ খতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে 
হয় না, কিন্ত মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে । 


জ ভঠে ” 5 


৮ ৩ 599 ৬৬১-7মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও 


এপ পট পপ 


তৃগ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র । কেন হবে না, শ্রষ্টার 
ভ্রাম্যমাণ মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিজ্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত 
গৃছে সঞ্চিত রাখে । যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্যলাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে 
এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে 
অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহাত হয়। চিকিৎসকরা মাজুন তৈরী করতে 
গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভজ্ব করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও 
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সুরা নাহল ৩৫৭ 


ন্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই 
হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল ($1০0101)-এর স্থলে ব্যবহার করে 
আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র 
কাছে কোন এক সাহাবী তার ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান 
করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেনঃ অসুখ পূর্ববৎ 
বহাল রয়েছে । তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল 


যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন £ (৮ ৬১১৪2 4 [3 ৩০ 
৬১ 1_অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উত্ভি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী । 


উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই । রোগীর বিশেষ মেযাজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ 
করেনি । এরপর রোগীকে আবার মধূ পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে। 
আলোচ্য আয়াতে ৪82 শব্টি ৬১৪%3 8 | 4:০৪ 8.79--এতে মধু যে 
প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বুঝা যায় না। কিন্ত ৮1৯১ শব্দের (১৪ 55 ঘা $5% 
এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শজি বিরাট ও স্বতন্ত্র 
ধরনের । কিছুসংখ্যক আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গ এমনও রয়েছেন, ফারা মধু সর্বরোগের 
প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই 
এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তারা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে 
করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও । হযরত ইবনে ওমর (রো) সম্পর্কে বণিত আছে 


যে, তার শরীরে ফৌড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন । 
এর কারণ জিজাসিত হলে তিনি বলেন £ আল্লাহ তা'আলা কোরআনে কি মধু সম্পর্কে 


৪ ৬/ ৮ 


বলেননি যে, ৩ চর ৪195 ৮৪, - কুরতুবী) | 


শশা শা 


বান্দার সাথে আল্লাহ্‌ তত্র.প ব্যবহারই করেন, যেরাপ বান্দা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস 
রাখে। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে £ 5 ৪ ১4০ ৬১১ ১4৪ ১ 1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
বলেন £ বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার কাছেই থাকি € অর্থাৎ 
ধারণার অনুরাপ করে দেই )। 


পল ঠক ঈপাখভিত তত [প] 


55552 058185-93 ৩ 1__আল্লাহ, তা*আলা শ্বীয় অপার 


শক্তির উল্লিখিত দষ্টা্তসমূহ বর্গনা করার গর মানুষকে পুনরায় চিন্তা-তাবনার আহ্বান 
জানিয়েছেন যে, তোমরা শত্তির এসব দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, 'আল্লাহ্‌ 
মৃত যমীনকে পানি বষণের মাধ্যমে জীবিত করে দেন। তিনি ময়লা ও অপবিন্ন বস্তুর 
মাঝখান দিয়ে তোমাদের জন্য পরিক্ষার-পরিচ্ছম ও সুপেয় দুধের নালি প্রবাহিত করেন । 
তিনি আঙ্গুর ও খেড়ুর বৃক্ষে মিষ্ট ফল সুঙ্টি করেন, যন্দ্বরা তোমরা সুস্থাদু শরবত ও 
মোরব্বা তৈরী কর। তিনি একটি ছোট্ট বিষাক্ত প্রাণীর মাধ্যমে তোমাদের জন্য মুখ- 


ড///.109119021-0017 


৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণও 


রোচক খাদ্য ও নিরাময়ের চম্কার উপাদান সরবরাহ করেন । এরপরও কি তেমেরা 
দেব-দেবীরই আরাধনা করবে ? এরপরও কি তোমাদের ইবাদত ও আনুগত্য স্রষ্টা ও 
মার্জিকের পরিবর্তে পাথর ও কাঠের নিষ্প্রাণ মৃতিদের জন্য নিবেদিত হবে? ভালোভাবে 
বুঝে নাও, এ বিষয়টিও কি তোমাদের বোধগম্য হতে পারে যে, এগুলো সব কোন অন্ধ, 
বধির, ভেতনাহীন বন্তর লীলাখেলা হবে ? শিল্প-কারিগরির এই অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন, 
ক্তান ও কৌশজের এই বিষ্ময়কর কীতি এবং বুদ্ধি-বিবেকের এই চমৎকার ফয়সালা 
উচ্চৈঃস্থরে ঘোষণা করছে, আমাদের একজন অস্টা---অদ্বিতীয় ও প্রজাময় শ্রজ্টা। তিনিই 
ইবাদত ও জানুগত্যের যোগ্য । তিনিই বিপদ বিদ্রণকারী এবং শোকর ও হামদ তাঁর 
জন্যই শোতনীয়। 
কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় £ (১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধি-বিবেক 


রড ৪০০ 5 িরেনিালে 


জডেতনঃ বানুম বাতীত অনযামা জাপীয় সাধ জাছে। 6৬ £1 95 ৩০৩12 
৪ ৬৬০ জব বুদ্ধির স্তর বিতিন্লরাপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে ূর্ণাম। এ কারণেই 


|] গার শা 
সে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে । উন্মাদনার কারণে যদি 
মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় 
থেকে অব্যাহতি লাত করে। 


(২) মৌম্নাছির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হাদীসে 
ব্সিত আছে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ 212 8) 001 5১ 0৪1০ ৬৬০ 
00181) 991 ০ 5 অর্থাৎ অন্যান্য ইতর প্রাণীর ন্যায় মাছিদের সব প্রকারও 


জাহান্নামে যাবে এবং জাহান্নামীদের আযাবের হাতিয়ার করা হবে, কিন্ত মৌমাছি 
জাহান্নামে যাবে না।-_ (কুরতুবী) অন্য এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) মৌমাছিকে মারতে 
নিষেধ করেছেন ।--€আবৃ দাউদ) 


€৩) টিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির 
বিজ্ঠা, না মুখের লালা । দার্শনিক এরিস্টটল কাচের একটি উৎকৃষ্ট পান্রে চাক তৈরী করে 
তাতে মোস্াছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন ৷ এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ 
করতে চেয়েছিলেন । কিন্ত্র মৌমাছিরা সবপ্রথম পাত্রের অভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার 
একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং অত্যন্তরভাগ পূর্ণরপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত 
কাজই শুরু করেনি । 

হযরত আলী (রা) দুনিয়ার নিকুষ্টতার উদাহরপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ 
9০১ ৫৪7) এ 16 ০8৯ 158 52 ৩ ৬ ৩৪ ৪১751 ভন ০৮ ৬) ০৪51 

অর্থাৎ মানুষের সর্বোস্তম বস্ত্র রেশম হচ্ছে একটি ছোট্ট কীটের থুধু এবং সর্বোৎকৃষ্ট 
ও সুস্থাদু পানীয় হচ্ছে মোমাছির বিষ্ঠা। 


///.09119021-0017 


সুরা নাহল ৩৫৯ 


ভিজ ঠি 
(8) ৮03৭ ৬৩ এ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা গেল ঘে, 


ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা একে নিয়ামত 
হিসাবে উল্লেখ করেছেন । 


পন ছি ওহি 


৬০৯১০ ১1) হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। 


কেউ কেউ রস্ল্ল্লাহ্‌ (সা)-কে প্রশ্ন করেনঃ আমরা কি ওষুধ বাবহার করব? তিনি 
বললেন £ হ্যা, রোগের চিকিৎসা করবে । কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা যত রোগ সৃষ্টি 
করেছেন, তার ওষুধও সৃড্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা 
প্রশ্ন করলেন $ সেটি কোন্‌ রোগ £ তিনি বললেন £ বার্ধক্য ।__(আব্‌ দাউদ, কুরতুবী ) 


এক রেওয়ায়েতে হযরত খুযায়মা (রা) বলেনঃ একবার আমি রস্লুজ্লাহ্‌ সো)-ক্ষে 
জিজেস করলাম £ আমরা ঝাড়-ফ্া'ক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ 
ধরনের আত্মরক্ষা ও হিফাযতের ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র তকদীরকে পাল্টে দিতে পারে কি? 
তিনি বললেন £ এগুলোও তো তকদীরেরই প্রকারভেদ । 

মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে বৈধ এ বিষয়ে সকল আলিমই 
একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের 
পরিবারে কাউকে বিচ্ছ দংশন করলে তাকে তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ ) পান করানো 
হত এবং ঝাড়-ফু'ক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হত। তিনি একবার কাঁপুনির রোগীকে দাগ 
লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন । --( কুরতুবী ) 

কোন কোন স্ফী বুযুর্গ সম্পর্কে বণিত আছে যে, তাঁরা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। 
সাহাবীগণের মধ্যেও কারও কারও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে 
মসউদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত উসমান (রা) তাঁকে দেখতে যান এবং জিজেস 
করেন £ আপনার অসুখটা কি? তিনি উত্তর দিলেন £ আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত । 
হযরত উসমান রো) বললেন £ তাহলে কি চান? উত্তর হল $ আমি পালনকর্তার রহমত 
প্রার্থনা করি। হযরত উসমান (রা) বললেনঃ আপনি গছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে 
আনি। তিনি উত্তর দিলেনঃ চিকিৎসকই তো আমাকে শষ্যাশায়ী করেছেন। ( এখানে 
রাপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ্‌ তা*'আলাকে বোঝানো হয়েছে )। 

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মকরাহ্‌ মনে করতেন । 
সম্ভবত এটা তখন তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেন নি। এটা 
প্রবল আল্লাহ্ভীতি ও আল্লাহ্প্রেমে মত থাকার ফলে বান্দার একটা সাময়িক অবস্থা মান্ত্। 
কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মকরাহ্‌ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে দাড় করানো যায় 


///.091190781-0017 


৩৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


না। হযরত উসমান (রা) কর্তৃক চিকিৎসক ডেফে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা 
বৈধ হওয়ার প্রমাণ। বরং কোন কোন অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায় । 


ল। 7 হত ১225 423 2৫৫25 
চে এ ও কি 


উ 5১৪2১০4% টা তে তির 
(৭০) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সৃঙ্টি করেছেন এরপর তোমাদের স্বত্যুদান করেন। 


তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা 
জানত সে সম্পর্কে তারা সঙ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় জাল্লাহ্‌ সুবিজ্ঞ সর্বশত্তিমান। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং নিজ অবস্থাও প্রণিধানযোগ্য যে) আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে (প্রথম ) 
সঙ্গি করেছেন। অতঃপর. (বয়স শেষ হয়ে গেলে) তোমাদের জান কবজ করেন 
(তন্মধ্যে কেউ কেউ তো পূর্ণ জান ও পূর্ণ চৈতন্যসহ সে অবস্থায় কার্ষক্ষম হাত-পা নিয়ে 
বিদায় হয়ে যায়) এবং তোমাদের কেউ অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌছে যায় (তার মধ্যে 
শারীরিক ও জ্ঞানগত শক্তি বলতে কিছুই থাকে না) এর ফলে যেকোন বিষয় সম্পকে 
সান হওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন, কোন কোন বৃদ্ধকে দেখা যায় যে, কোন কথা 
বলা হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তা ভুলে যায় এবং সে সম্পর্কে পুনরায় জিক্তেস করতে 
থাকে ।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা*আলা অত্যন্ত জ্ঞানী, অত্যান্ত শক্তিমান ( জান দ্বারা প্রত্যেকটি 
উপযোগিতা জেনে নেন এবং শক্তিবলে তদ্রপই করে দেন। তাই জীবন ও মরণের অবস্থা 
বিভিন্নরূপ করে দিয়েছেন। এটাও তওহীদের একটি প্রমাণ। ) 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা পানি, উতভিদ, জন্ত ও মৌমাছির বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে 
স্বীয় অপার শক্তি এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর নিয়ামতরাজির কথা মানুষকে অবহিত 
করেছেন। এখন আলোচ্য আয়াতে মানুষক্কে নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্ক চিস্তা-ডাবনা 
করার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ কিছুই ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে অস্তিত্বের 
সম্পদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা করেন স্ৃত্যু প্রেরণ করে এ নিয়ামত 
খতম করে দেন। কোন কোন লোককে মৃত্যুর পূর্বেই বার্ধক্যের এমন স্তরে পৌছে দেন 
যে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায়, হাত-পা হীনবল ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং তারা 
কোন বিষয় বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝেও স্মরণ রাখতে পারে না। বিশ্বজোড়া এই 
পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, যিনি শ্রষ্টা ও প্রভূ, তাঁর ভাগারেই যাবতীয় জান ও শক্তি 
সংরক্ষিত। 


///.09119021-0017 


সূরা নাহল ৩৬১ 


৩ পাঠ *  ল৮ তা 2িপ্ীজে প 


১% ৩০ (৮০ এখানে ই ৬৮০ শব্দ দ্বারা ইঙ্জিত করা হয়েছে যে, 


পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। 
সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনরাপ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ছিল 
না। তার হসত্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তুষণা নিবারণ করতে এবং উঠাবসা 
করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে যৌবন দান করেছেন এটা 
ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধকোর স্তরে পৌছে দেন। এ স্তরে 
তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের এঁ সীমায় প্রত্যাবতিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল। 

টিটি পানিতে 

1৮০1 4 9)1 বলে বার্ধক্যের সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক 
ব্রি শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ (সা) এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করে বলতেন £ 


1৮০915311৬৩ ৪8190 ওঠ 20০ 1 ৪১ ০০ পি 55০1 ০৪1 0851 
অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌ ! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আত্রয় প্রার্থনা করি। এক 
রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। 


0০৯) 1 ১) 1-এর নিদিষ্ট কোন সংক্তা নেই। তবে উল্লিখিত সংজাটি অগ্রগণ্য 


পাপা পাকা লে পান তি 


মনে হয়। কোরআনও এর প্রতি 8 ৫০০৭ পন ৬০১ বলে ইঙ্গিত করেছে। 


অর্থাৎ যে বয়সে হুশ-জান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সে সব জানা বিষয়ও ভুলে যায় । 


ঢিট ঠিক 
১০ 4 ৩১1 এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বণিত রয়েছে! কেউ 


৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে 7৯) 1৩) ১) বলেছেন। হযরত 
আলী (রা) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বণিত আছে।---(মাযহারী ) 


প্রত লা ৩ জরা তীর জী পীর শি 

45 ০ এ [৪ 4৮০১ বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌছার পর মানুষের 
মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাক্ষে না। ফলে সে এক বিষয়ে জাত হওয়ার 
পর পুনরায় অজ হয়ে যায় । সে আদ্যোপান্ত ক্মৃতিদ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্যপ্রসূত 
শিশুর মত হয়ে যায়, আর কোন কিছুর খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রা) বলেন ঃ 
যে বাক্তি রর কোরআন তিলাওয়াত করে সে এরাপ অবস্থায় পতিত হবে না। 


পা ঠিন পালং 


385 এ ৮০ এ & 0. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাজানী, মহাশক্তিশালী। তিনি জ্ঞান 


দ্বারা প্রত্যেকের বয়স লেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-__৪৬ 


///.09119021-0017 


৬৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শক্তিশালী যুবকের ওপর অক্কর্মণা বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে 
এক শ' বছরের বয়োরদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন । এসবই লা-শরীক' 
জত্তার ক্ষমতাধীন। 


এ নন 
9696 ৮) 1% 2৯ 51 


বউ 











(৭১) আল্লাহ্‌ তা'আলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের জধীনস্থ দা- 
দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান 
হয়ে ঘাবে। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র নিক্সাক্গত অস্বীকার করে ? 


তীরের দার-সংক্ষে প 

এবং (তওহীদ প্রমাণের সাথে শিরকের দোষ এক প্রকার পারস্পরিক আদান-প্রদানের 
মাধ্যমে শোন,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে জীবিকায় 
(অর্থাৎ জীবিকার ক্ষেত্রে ) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (উদাহরণত একজনকে ধনী এবং অনেকের 
উপর কর্ত,ত্ব দান করেছেন, তার হাতে তার অধীনস্ত লোকেরা রিযিক প্রাপ্ত হয়। আবার 
অন্যজনকে তার মুখাপেক্ষী করেছেন। সে কর্তাব্যক্তির হাত দিয়েই রিযিক পায়। পক্ষান্তরে 
কাউকে এমন ধনী করেন নি যে, অধীনস্ত বা অসহায়দের দিতে পারে এবং অসহায় 
অধিনস্থও করেন নি ষে, সে কোন কৃত ত্বকারীর হাত থেকে পাবে ) অতএব যাদেরকে 
(জীবিকার বিশেষ )শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে (যে, তাদের কানে ধন ও অধীনস্থ লোক 
সবই আছে ) তারা স্বীয় অংশের ধন অধীনদেরকফে এভাবে কখনও দেয় না যে, তারা 
(ধনবান ও নির্ধন ) সবাই এতে সমান হয়ে যায় । (কেননা, যদি কোন দাসকে দাসত্ব 
বজায় রেখে ধন দেয়, তবে সে দাস ধনের মালিকই হবে না বরং দাতাই পূর্ববৎ মালিক 
থাকবে । পক্ষান্তরে মুক্ত করার পর সমতা সম্ভবপর, কিন্তু সে তখন দাস থাকবে না। 
সুতরাং বোঝা গেল যে, সমতা ও দাসত্ব সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে প্রতিমা বিগ্রহ ইত্যাদি 
যখন মুশরিকদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আল্লাহ্‌ তা'আলার মালিকানাধীন দাস, তখন 
দাস হওয়া সত্তেও উপাস্যতায় আল্লাহ্‌র সমতুল্য কেমন করে হয়ে যাবে £ এতে শিরকের 
চরম দোষ বণিত হয়েছে যে, যখন তোমাদের দাস রিঘিকে তোমাদের অংশীদার হতে পারে 
না, তখন আল্লাহ্‌ তাআলার দাস উপাস্যতায় তার অংশিদার কিরপে হতে পাঁরবে £) 
এরপর (অর্থাৎ এসব বিষয়বন্ত শোনার পরও ) ক্কি(তারা আল্লাহ্‌র শিরক করে, যদ্দরুূন 
_যুকিগতভাবে জরুরী হয়ে পড়ে যে, তারা) আল্লাহ্‌র নয়ামত (অর্থাৎ আল্লাহ্‌, নিয়ামত 
দিয়েছেন বলেই) অস্বীকার করে ? 


///.1091190721-0017 


সূরা নাহ্‌ল ৩৬৩ 


জানুহঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় জান ও শত্তি্র বিশেষ বিশেষ 
প্রতীক এবং মানুষকে প্রদত্ত নিয়ামতসম্হ উল্লেখ করে তওহীদের প্রকৃতিগত প্রমাণাদি 
বর্ণনা করেছেন । এসব প্রমাণ দেখে সামান্য জানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও কোন সৃঙ্ট বস্তকে 
আল্লাহ্‌ তা*আলার সাথে তাঁর জান ও শক্তি ইত্যাদি ওণাবলীতে অংশীদার মেনে নিতে 
পারে না। আলোচ্য আয়াতে তওহীদের এ বিষয়বন্তকেই একটি পারস্পরিক আদান- 
প্রদানের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বিশেষ তাৎপর্য বশতই মানুষের উপকারার্থে জীবিকার ক্ষেন্ত্রে সব মানুষক্ষে সমান করেন নি, 
বরং একজনকে অপরজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বিভিন স্তর সৃষ্টি করেছেন । কাউকে 
এমন ধনাঢ্য করেছেন যে, সে বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম, চাকর-নওকর ও দাসদাসীর অধি- 
কারী। নিজেও ইচ্ছামত ব্যয় করে এবং গোলাম ও চাকর-নকররাও তার হাত থেকে 
রিষিক পায় । অপরপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে গোলাম ও খাদেম করেছেন । সে 
অন্যের জন্য ব্যয় করা দূরের কথা, নিজের বায়ও অন্যের হাত থেকে পায় । পক্ষান্তরে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে মধ্যবিভ করেছেন। সে অপরের জন্য ব্যয় করার মত ধনীও 
নয় এবং নিজ প্রয়োজনের ব্যাপারে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার মত নিঃস্বও নয়। 

এই প্রাক্কতিক বন্টনের ফলশ্চতি সবার চোখের সামনে । যাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে 
ধনাঢ্য করা হয়েছে, সে কখনও এটা পছন্দ করে নাযে, নিজের ধন-সম্পর্তি গোলাম ও 
খাদেমেয মধ্যে বিজি বন্টন করে দেবে, যার ফলে তারাও ধনসম্পন্তিতে তার সমান হয়ে যাবে। 

এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা দরকার যে, মুশরিকদের স্বীকারোক্তি মতেই যখন প্রতিমা 
ও অন্যান্য উপাস্য সৃষ্টজীব আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃজিত ও মালিকানাধীন, তখন তারা এটা 
কিরাপে পছন্দ করে ষে, এসব সৃঙ্ট ও মালিকানাধীন বস্ত স্রষ্টা ও মালিকের সমান হয়ে 
যাবে? তারা কি এসব নিদর্শন দেখে এবং বিষয়বস্ত শুনেও আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক 
ও সমতুল্য সাব্যস্ত করে £ এরূপ করার অনিবার্ষ পরিণতি এই যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিয়ামতরাজি অন্বীকার করে। কেননা, তারা যদি স্বীকার করত যে, এসব নিয়ামত 
একমান্র আল্লাহ্‌ তা'আলার দান, স্বকল্পিত প্রতিমা অথবা কোন মানুষ ও ত্বিনের কোন 
হাত নেই, তবে এগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য কিরূপে সাব্যস্ত করত £ 

এ বিষয়বন্তই সূরা রামের নিশান আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ 
& ত) 77. 5 পপ ৪ ১৪৩৯৬১৫৫৫52 প পপ 
০০৮১ জ1 ১৫০ ০2120 ০৯1155৮০1০5 ০5 


ঠিক ও ৯টিিতণ ওঠে তারপর পাঙজজ পাকা 


513 আট 9 6 ৮650১ ৪ ৪76 


তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই একটি উদাহরণ দিচ্ছেন, যারা তোমাদের 
মাজিক্ানাধীন পোলাম, তারা কি আমার দেওয়া রিষিকে তোমাদের অংশীদার যে, তোমরা 
তাতে তাদের সমান হয়ে যাও £ 
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৩৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এ আয়াতের সারকথাও তাই যে, তোমরা স্বীয় মালিকানাধীন গোলাম ও খাদেম- 
দেরক্ষে নিজেদের সমতুল্য করা পছন্দ কর না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য 
কিরূপে পছন্দ কর যে, তাঁর সৃজিত ও মালিকানাধীন বন্তসমূহ তার সমান হয়ে যাবে। 


জীবিকার শ্রেঙী-বিভেদ মানুষের জন্য রহমতত্বলাপ 8 আলোচ্য আয়াতে সুস্পঙ্ট- 
ভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্রা, ধনাঢ্যতা এবং জীবিক্কায় মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ঞ হওয়া যেমন, কারো দরিদ্র হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকক্মিক 
ঘটনা নয়ঃ বরং এটা আল্লাহ্‌র অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব 
জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরাপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে 
যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় শ্রটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেক্ষে পৃথিবীতে জনব্তি 
স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোন যুগে ও কোন সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে 
সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোর জবরদস্ভিমূলকভাবে এরূপ সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবেকিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ভ্্রটি ও অনর্থ দৃষ্টি- 
গোচর হবে। আল্লাহ. তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান 
রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি 
হিসাবে ধনসম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণী থাক। বান্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও 
যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে । যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিক্ষে অযোগোোর 
সমান করে দেওয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্িদ্র মনোবল তেজ যাবে। যদি জীবিকায় তাকে 
অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বদ্ধ 
করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে। 


সম্পদ গুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কোরজানের বিধান £ তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে 
বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে 
রিষিক ও ধনসম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন যে, সম্পদের ভাগার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্য্ভি* 
অথবা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভূক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতা সম্পম ব্যক্তির 
কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে । অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জান- 
বুদ্ধি 375559% অর্জন করতে পারে। কোরআন পাক সুরা হাশরে বলে £ 


পাক পার্ল ঠ পঞ্এতা প্রত 


৮১০ ০ ১৬৬১1 ৩৬? 8 2 ও ৩ 955 ৯৬০ -_ অর্থাৎ আমি সম্পদ বন্টনের 


আইন এজন্য তৈরী করেছি, যাতে ধনসম্পদ প্‌জিপতিদের হাতে পুজীভ্ত না হয়ে পড়ে। 


আজকাল বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে হাহাকারপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান, তা 
এই আল্লাহ্‌র আইন উপেক্ষা করারই ফলশ্তি। একদিকে রয়েছে প.জিবাদী অর্থনৈতিক 
ববস্থা। এতে সুদ ও জুয়ার সাথে ধনসম্পদের কেন্দ্রসমূহের উপর কতিপয় ব্যক্তি অথবা 
গোষ্ঠী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে অবশিষ্ট জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব 
স্ীকারে বাধ্য করে। তাদের জন্য নিজেদের অভাব মেটানোয় জন্য দাসত্ব ও মভ়ুরী 
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সূরা নাহ্‌ল ৩৬৫ 


ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। তারা যোগাতা সত্ত্বেও শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পা 
ল্লাখতে পারে না। 


গ্জিপতিদের এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি পরস্পর 
বিরোধী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কম্যনিজম বা সোশ্যালিজম নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
এ শ্লোগান হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য মেটানো এবং সবস্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। 
প্জিবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এ ল্লোগানের পেছনে ধাবিত হয়েছে। কিন্ত কিছু- 
দিন যেতে না যেতেই তারা উপলব্ধি করেছে যে, এ প্লোগানটি নিছক একটি প্রতারণা । 
অর্থনৈতিক সাম্যের স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। দরিদ্র নিজ দারিদ্র, অনাহার 
ও উপবাস সন্ত্বে একটি মানবিক সম্মানের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ সে নিজ ইচ্ছার 
মালিক ছিল। কয্যনিজমে এ মানবিক সঙ্গমানও হাতছাড়া হয়ে গেল। এ ব্যবস্থায় 
মেশিনের কলকব্জার চাইতে অধিক মানুষের ক্ষোন মূল্য নেই। এতে কোন সম্পত্তির 
মালিকানা কঞ্জনাও করা যায় না। একজন শ্রমিকের অবস্থা এই ষে, সে কোন কিছুর 
মালিক নয়। তার সন্তান ও স্ত্রীও তার নিজের নয়) বরং সবই রাষ্ট্ররাপী মেশিনের 
কল-কব্জা। মেশিন চালু হওয়ার সাথে সাথে এদের কাজে লেগে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর 
নেই। কল্পিত রাক্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া তার না আছে কোন বিবেক আর না আছে 
কোন বাকস্বাধীনতা। রাষ্ট্রযন্ত্রের জোর-ভুলুম ও অসহনীয় পরিশ্রমে কাতর হয়ে উহঃ 
আহঃ করাও প্রাণদণ্ডযোগ্য বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা ও ধর্মের 
বিরোধিতা এবং খাঁটি জড়বাদী ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিতিস্তত্ত। 


ফোন সমাজতন্ত্রী এসব সত্য অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজতন্ত্রের কর্ণ- 
ধারদের গ্রস্থাবলী এবং আমলনামা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাদের এসব বরাত একভ্রিত 
করার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে। 


কোরআন পাক্ষ উৎপীড়নমূলক পজিবাদ এবং নিরোধসুলভ সমাজতন্ত্রের মাঝা- 
মাঝি, স্বল্পতা ও বহুল্য বিবজিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে। এতে রিযিক ও 
অর্থ-সম্পদের প্রাকৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও কোন ব্যক্ি অথবা গোষ্ঠী সাধারণ জনগণকে 
গোলামে পরিণত করতে পারে না এবং কৃল্িম দুর্মূল্য ও দুভিক্ষে নিক্ষেপ করতে পারে না। 
সৃদ ও ভুয়াকে হারাম সাব্যস্ত করে অবৈধ পুঁজি সঞ্চয়ের ভিডি ভ্মিস্যাথ করে দেওয়া 
হয়েছে । অতঃপর প্রত্যেক মুসলমানের ধনসম্পদে দরিদ্রদের প্রাপ্য নির্ধারিত করে 
5487 ও 95888 


এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। সত্যুর পর সত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি পরিবারের লোকজনের মাঝে 
বন্টন করে সম্পদ পুজীভূত হওয়ার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক নদ-নদী, সমুদ্র, 
পাহাড় ও বন-জঙ্গলের নিজে নিজে গজিয়ে ওঠা সম্পদকে সমগ্র জাতির যৌথ সম্পত্তি সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। এগুলোতে কোন ব্যন্তিৎ অথবা গোষ্ঠীর মালিকসুলভ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা 
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৩৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বৈধনয়। কিন্তু পজিবাদী ব্যবস্থায় এসব বস্তর উপর গ.জিপতিদের মালিকানা স্বীকার 
করা হয়। 


জ্ঞানগত ও কর্ষগত যোগ্যতার বিভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং জীবিকা 
উপার্জন এসব যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল । তাই ধনসম্পদের মালিকানার বিভিন্নতাও 
যথার্থ তাৎপর্যের তাকাদা। সামান্যতম জানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও একথা অস্বীকার 
করতে পারে না। সাম্যের ধ্বজাধারীরাও কয়েক পা এগুতে না এগুতেই সাম্যের দাবী 
পরিত্যাগ করতে এবং জীবিকায় তারতম্য ও পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য 
হয়েছে। 


তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৬০ সনের ৫ই মে তারিখে সুপ্রীম সোতিয়েটের 
সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিল £ 


“আমরা মভুরির পার্থক্য বিলুপ্ত করার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী । আমরা 
মজুরির ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সবার মডুয়ি এক পর্যায়ে আনার 
প্রকাশো বিরোধিতা করি। এটা লেনিনের শিক্ষা। তার শিক্ষা ছিল এই যে, সম্মাজে 
সমাজবাদী বৈষয়িক কারণাদির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে।”-_(সোতিয়েট 
ওয়াজ, ৩৪৬ পৃঃ) 


অর্থনৈতিক সাম্যের বাস্তবায়ন যে অসাম্যের মাধ্যমে হয়েছিল, তা প্রথম থেকেই 
সবার চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্ত দেখতে দেখতে এ অসাম্া এবং ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান 
সমাজতান্জিক দেশ রাশিয্াতে সাধারণ পজিবাদী দেশের চাইতেও অধিক প্রকট হয়ে পড়ে। 


লিউন শিডো লিখেন £ 
“এমন কোন উন্নয়নশীল পু'জিবাদী দেশ থাকলে থাকতেও পারে, যেখানে রাশিয়ার 
ন্যায় মজুরিতে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।” 


8৪ ৪৪৭ ৫০ 2) ৩ 


ভিনিহ করছি বউ রর অন্রাযারতর ৮০৬০ 05 405 
33272 এ৭ ০০ আয়াতের সত্যায়ন তাদের অনিচ্ছা সর্থ্বেও করিয়ে দিয়েছে। 


348০০098413. বোনা ভাতের অবীনে এখানে এত নাই উদ 
ছিল যে, ধনসম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাক্তিক এবং মানবিক 
উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার। অতঃপর সম্পদ বন্টনে ইসলামী যুলনীতি এবং 


শরণ নত 
গ্জিবাদ ও সমাজবাদের সাথে তার পার্থক্য ইনশাল্লাহ্‌ সূরা মুখরুফের 3৩০ ৬১৮$ 
নি ঠেপালানি ও উপ ও 


১9৯০৮ (8 আয়াতের ব্যাখ্যায় বণিত হবে । 
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সুরা নাহল ৩৬৭ 


8 বত 58 টি ৫ 24 গক5০৬ 2 নর 
শ/১0576422940808804 286 
পুতে ৬৪ ৫ / ৬৬ ছি ভি £ 
6৮49৯৩58910 64454 
পাঠ ৩ ্ ত222 পে ০৪ 


৫ ৬ এটি ঠ£ রি পািভ তা 
981 9৪১ ৬১০৩%১ ৩ 93825 ৮৬ ১) ৩০০০৪ 
০১:৯৫ এও ১:০9 04506৮৬১ $ 


রর 4৮ ৯246 5৫ এরপর ৫ পার্ক ৬152 গ্ঞি 
৪৫৮৫০ £2552-2 29। 6১৯৫৬০৩। 9915৮ 4$ 
১০১৪2 05495544936 % 69251456280 


4624 ৩১525155858 2 4০৪) ৬ 
22772 7 ভ 7 
84০3452242৮ ৪৮১৮ তো 
7৮2 ॥ত জছ2 ৮9877802522 তা ৫৩555 
212560626৮2 44৩৩ 


আদ সিশী শা িশ্টািশপীঁ টিপিপি লিপি শাঁশািি্পাশ্ীশাশীশী শিশ্টিি্পািদীাীসীস্পীােশটশীশীস্ পিটিশ 
গত 


26 গর পাটি 2 পারিস ত রে পাঙ্র্ 6, 5 ৬ পচ (ত্র 
৫6 59১ 550 562 5882 ৩৪ 
€ 5৮১৫5 পা $তা পাঠিত ঠ্ত 
৪03০ 519 কিতা 

(৭২) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পল্মদা করেছেন এবং 
তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পোত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম 
জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (৭৩) তারা আল্লাহ, ব্যতীত এমন বস্তর ইবাদত করে, 
যে তাদের জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমগুল থেকে সামান্য রুষী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং 
শক্তিও রাখে না। (৭৪) অতএব আল্লাহর কোন দদৃশ সাব্যস্ত করো না, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন 
এবং তোমরা জান মা। (৭৫) আল্লাহ্‌ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন 
গোলামের, ঘে কোন কিছুর ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ 
থেকে চমগ্কার রুষী দিয়েছি। অতএব সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উভয়ে কি 
সমান হয়? লব প্রশংসা আল্লাহ্‌র কিন্তু জনেক মানুষ জানে না । (৭৬) আল্লাহ্‌ আরেকটি 
দৃষ্টান্ত বর্পনা করেছেন, দু'ব্যক্তির একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। সে মালি- 
কের ওপর বোঝা । থে দিকে তাকে পাঠাক্স, কোন সঠিক কাজ করে আনে না। দেকি 
সমান হবে এঁ ব্যক্তির, ঘে ন্যায়বিচারের জাদেশ করে এবং সরল পথে কায়েম রয়েছে 2. 
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৩৬৮. তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 
এবং কেদিরতের প্রমাণাদি ও বিভিন প্রকার নিয়ামতের মধ্য থেকে একটি বড় নিয়ামত 
ও আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং তোমাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত অভিত্ব ও স্থায়িত্ব 
যে,) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই মধ্য থেকে ( অর্থাৎ তোমাদের জাতি ও শ্রেণী থেকে ) 
তোমাদের জন্য স্ত্রী তৈরী করেছেন এবং (অতঃপর ) স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুন্ন ও পৌন্ত 
পয়দা করেছেন (কারণ, এটা হচ্ছে তোমাদের শ্রেণীগত স্থায়িত্ব ) এবং তোমাদেরকে ভাল 
ভাল বস্ত খেতে (ও পান করতে ) দিয়েছেন। (এটা ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব । যেহেতু স্থাগ্নিত্ব 
অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল , তাই এতে অস্তিত্বের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেছে । ) তারা কি 
(এসব প্রমাণ ও নিয়ামত সম্পর্কে শুনে) তবুও অম্লক বিষয়ের প্রতি (অর্থাৎ প্রতিমা 
ইত্যাদির প্রতি, যাদের উপাসা হওয়ার কোন প্রমাণ নেই, বরং না হওয়ারই প্রমাণ রয়েছে ---) 
ঈমান রাখবে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শোকরী (তথা অবমূল্যায়ন) করতে থাকবে £ 
এবং (এই না-শোকরীর অর্থ এই যে,) আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তসম্হের ইবাদত করতে 
থাকবে, যারা তাদেরকে না আসমান থেকে রুযী পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে, আর না যমিন 
থেকে। (অর্থাৎ না তারা বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা রাখে এবং না মাটি থেকে কিছু পয়দা 
করার ) এবং তারা ক্ষেমতা লাভেরও ) শক্তি রাখে না। (এই না বোধক বাক্য দ্বারা বিষয়- 
বস্ত আরও জোরদার হয়ে গেছে। কেননা, মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কার্যত 
ক্ষমতাশালী নয়, ক্ষিম্ত চেষ্টাচরিত্র করে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা অর্জন করে নেয়। এজন্য 
এ বিষয়টিও “না করে দেওয়া হয়েছে। ) অতএব (যখন শিরকের অসারতা প্রমাণিত 
হয়ে গেল, তখন ) তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সদুশ তৈরী করো না (যে, আল্লাহ হচ্ছেন জাগতিক 
রাজা-বাদশাহ্দের মত। প্রত্যেকেই তার কাছে আবেদন নিবেদন করতে পারে না। এজন্য 
তাঁর প্রতিনিধি রয়েছেন । জনগণ তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করবে । এরপর তারা 
বাদশাহর কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করবে। এরূপ তফসীরে কবীরে বলা হয়েছে 
এ) | ৬০ ও 508০8 855 35780 81 ৮৯) ও ৩23 ৩০ ০৯ এরি 2) 
আল্লাহ তা'আলা (খুব জানেন যে, এসব দৃষ্টান্ত অনর্থক) এবং তোমরা (অবিবেচনার কারণে) 
জান না। (তাই মুখে যা আসে, তাই বলে ফেল এবং) আল্লাহ্‌ তা'আলা (শিরকের অসারতা 
প্রকাশ করার জন্য ) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, (মনে কর ) এক হচ্ছে গোলাম (কারও ) 
মালিকানাধীন (অর্থকরি ও ব্যবহারাদির মধ্য থেকে) কোন বস্তর (মালিকের অনুমতি 
ব্যতীত ) ক্ষমতা রাখে না এবং (দ্বিতীয় ) এক ব্যক্তি, যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে ঢের রুযী 
দিয়েছি। সে তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (যেভাবে চায়, যেখানে চায়) ব্যয় করে (তাকে 
বাধাদানকারী কেউ নেই )। এ ধরনের ব্যক্তিরা কি পরস্পর সমান হতে পারে £ যখন 
কৃত্রিম মালিক ও কৃত্রিম গোলাম সমান হতে পারে না, তখন সত্যিকার মালিক ও সত্যিকার 
গোলাম কেমন করে সমান হতে পারে? (ইবাদত পাওয়ার যোগাতা সমান হওয়ার উপর 
নির্ভরশীল। তা নেই।) সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যই উপযুক্ত । (কেননা, পূর্ণাঙ্গ সত্তা 
ও গুণাবলীর অধিকারী তিনিই। তাই উপাস্যও তিনিই হতে পারেন, কিন্তু মুশরিকরা 
এরপরও অন্যের ইবাদত ত্যাগ করে না।) বরং তাদের অধিকাংশ (অবিবেচনার কারণে 
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সূরা নাহ্ল ৩৬৯ 


তা) জানেই না। (নাজানার কারণ যেহেতু স্বয়ং তাদের অবিবেচনা, তাই তাদের ক্ষমা 
হবে না।) আল্লাহ্‌ তা'আলা (এর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে) আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, 
(মনে কর-__) দু'ব্যজি রয়েছে। তাদের একজন তো (গোলাম হওয়া ছাড়া ) বোবা, (ও 
কালা । আর কালা, অন্ধ ও নির্বোধ হওয়ার কারণে ) কোন কাজ করতে পারে না, এবং (এ 
কারণে) সে মালিকের গলগ্রহ। (কারণ, মালিকই তার সব কাজ করে এবং ) সে (অর্থাৎ 
মালিক) তাকে যেখানে পাঠায়, ফোন সঠিক কাজ করে আমে না। (অতএব) এ ব্যর্জি 
এবং সে ব্যক্তি কি পরস্পর সমান হতে পারে, ষে ভাল কথা শিক্ষা দেয় (যদ্দবারা তার বাক, 
বৃদ্ধি ও জ্ঞানবান হওয়া বোঝা যায় ) এবং নিজেও (প্রত্যেক কাজে ) সুষম পথে (ধাবমান ) 
থাকে, ফেদ্দারা সুশ্ংখল কর্মশক্তি জানা যায় । সত্তা ও গুণাবলীতে অভিন্নতা সন্ত্বেও যখন 
মানুষে মানুষে এমন পার্থক্য তখন মানুষ ও শ্রষ্টার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য হতে পারে ? 
পূর্ববতী আয়াতসমূছে ) ১৪ & বাক্যের তরজমায় “মালিকের অনুমতি ব্যতীত" কথাটি 
যুক্ত করায় ফিকাহ সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। আর কেউ যেন এরাপ ধারণায় লিপ্ত 
না হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্যকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জওয়াব 
এই ষে, প্রতিপালকত্বের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়।) 


কানুহানিক ভাবা বির 
পঞপ ৪2 ঠ4ত৬ ১৯7৫ পাপ 


9511 ₹০৪১1 ৬০ (৮ 4ীআয়াতে একাটি প্রধান নিয়ামত 


বণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌, তাআলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ 
করেছেন, যাতে পরস্পর ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং 
মাহাত্মযও অব্যাহত থাক্ষে। 


কি শালালালা পা ৯5 পাছে তা & ছি টি” পাপা 


॥ ১৬৯2 ৩৯০৭,০512)1 ৬০০ (নি ৫৭৯ 2---অর্থাৎ তোমাদের জীদের 


থেকে তোমাদের পুয়্ ও পোত্র পয়়াদা করেছেন। 

এখানে প্রণিধানযোগা এই যে সন্তান-সন্ততি পিতামাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ 
করে। আলোচ্য জায়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশি। 
পিতা থেকে শুধু নিম্পাণ একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দূর উপর দিয়ে বিভিন্ন 
অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশত্তি- 
মানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই । এ জন্যই হাদীসে মাতার 
হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে। 

এ বাক্যে প্ন্দের সাথে পৌন্ত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় ষে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের 
সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়। 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__৪৭ 
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ও৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৮৬ ঠিএউলাপ্ত 


অতঃপর ৩১ ৮৯৬) | ৬০ (৮০5 0) 2 বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িস্বের 


ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের 
প্রশ্নোজন রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাও সরবরাহ করছেন৷ আয়াতে ব্যবহাত 
শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক । সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে 
ইঞ্জিত রয়েছে যে, পিতামাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। -__-( কুরতুবী ) 

শপ পজিপঞ্জ ২ ইত নিক তত 


০০১ &191)2) &₹১_ বাক্যে একটি গুরুত্ববুর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 


এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফ্িরসূলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, 
সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে মানবজাতির অনুরাপ মনে করে তাদের মধ্যে 
সবশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহ্‌্কে আল্লাহ্‌র সদৃশরূপে পেশ করে । অতঃপর এই 
্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্‌র কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহ্‌দের 
ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোন রাস্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের 
আইন-শৃংখলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ 
করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলার 
অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহ্‌র কাজে তাঁকে সাহায্য 
করবে । মৃতি পৃজারী ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের 
সন্দেহের মূল ফেটে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ 
করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং জামাদের ধারপা-কল্পনার অনেক 
উর্বে। 

শেষের দু'আয়াতে মানুষের দু'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে প্রভূ ও 
গোলাম অর্থাৎ মালিক ও মালিকানাধীনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা উভয়েই 
যখন একই জাতি ও একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমান হতে পারে না, তখন কোন 
স্ষ্টজীবকে আল্লাহ্‌র সমান কিরাপে সাব্যস্ত কর ? 


দ্বিতীয় উদাহরণে একদিকে এমন লোক রয়েছে, যে লোকদেরকে ন্যায়, সুবিচার ও 
ভাল কথা শিক্ষা দেয়। এটা তার জ্ঞানশক্তির পরাকাষ্ঠ'। সে নিজেও সুষম ও সরল পথে 
চলে। এটা তার কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠা। এহেন কর্মগত ও জানগত পরাকাচ্চার অধিকারী 
বাঞ্ির বিপরীতে এমন একজন লোক রয়েছে, যে নিজের কাজ করতে সক্ষম নয় এবং 
অন্যের কাজও ঠিকমত করতে পারে না। এই উভয় প্রকার মানুষ একই জাতি, একই শ্রেণী 
এবং একই সমাজভুক্ঞ হওয়া সত্বেও পরস্পর সমান হতে পারে না। অতএব সৃষ্ট জগতের 
ম্ঙ্টা ও প্রভূ যিনি সর্বজানী ও সর্বশক্িমান, তার সাথে কোন স্ৃষ্টবন্ত কিরাপে সমান 
হতে পারে। 
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(৭৭) নভোমপুল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। কিল্লামতের 
ব্যাপারটি তো এমন, হেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবতী । নিশ্চল্প 
আল্লাহ সব কিছুর ওপর শক্তিমান । (৭৮) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গন্চ 
থেকে বের করেছেন । তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোম্সাদেরকে কর্স, চক্ষু ও জন্তর 
দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (৭৯) তারা কি উত্তপ্ত পাঙখীকে দেখে না? 
এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে 
রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে । (৮০) জালাহ্‌ করে 
দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন 


তোমার জন্য তীবুর ব্যবস্থা । তোমরা এলোকে সঞ্চরকালে ও অবস্থানকালে হালকা 
পাঁও। ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত জাসবাবপন্ধ ও 
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৩৭২ তফসীর়ে মা'আরেফুল-কোরআন ॥| পঞ্চম খণ্ড 


ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত । (৮১) জাল্লাহ্‌ তোমাদের 
জন্যে সুজিত বন্ত দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্যে আত্ম- 
গোপনের জায়গা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, ঘা তোম্া- 
দেরকে শ্রীক্ষ এবং বিপদের সম্ময় রক্ষা করে। এখ্ননিভ্তাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় 
অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা জাত্মসম্মর্পপ কর। (৮২) অতঃপর যদি 
তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ সুস্পচ্টভাবে পৌছে দেওয়া মান্ত্। (৮৩) 
তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অরুতজ। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নভোমগ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য (যা কেউ জানে না, জানার দিক 
দিয়ে) আল্লাহ্‌ তা"আলারই বৈশিস্ট্য (অতএব জানগুণে তিনি পরিপূর্ণ) এবং (শক্তিতে 
এমন পরিপূর্ণ যে, এসব গোপন রহস্যের মধ্যে ষে একটা বিরাট কাজ রয়েছে অর্থাৎ) 
কিয়ামতের কাজ (তা) এমন (দ্বরিত গতিতের সম্পন্ন ) হবে, যেমন চোখের পলক, বরং তার 
চাইতেও ভ্কত। (কিয়ামতের কাজের অর্থ মৃতদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া। এটা যে 
চোখের পলকের চাইতেও দ্রুত হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় । কেননা, চোখের পলক 
একটি গতি । গতি কালের অধীন । কিন্তু প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া মুহূর্তের ব্যাপার । 
মৃহ্র্ত কালের চাইতে দ্রুত। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান । (ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য বিশেষভাবে কিয়ামত 
উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে,কিয়ামত বিশেষ শ্রেণীর গোপন রহস্যেরও অন্যতম । 
তাই এটি জ্ঞান ও ক্ষমতার উভয়ের প্রমাণ_ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জানের এবং সংঘ- 
টিত হওয়ার পর ক্ষমতার প্রশ্যাণ |) এবং (কুদরত ও বিভিন্ন নিয়ামতের ' প্রমাপাদির 
মধ্যে একটি এই যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে 
এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না (দার্শনিকদের পরিভাষায় এই 
স্তরের নাম “আকলে হাইউলানী” তথা জড় জান) এবং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষ, 
ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা শোকর কর । (কুদরত সপ্রমাণ করার জন্যে) তারা 
কি পক্ষীসম্হকে দেখে না যে, আসমানের (নিচে ) অন্তরীক্ষে (কুদরতের ) আজাধীন 
হয়ে আছে, ( অর্থাৎ ) তাদেরকে ( সেখানে ) কেউ আগলে রাখে না, আল্লাহ্‌ ছাড়া । 
€নতুবা তাদের দেহের ঘনত্ব এবং বাতাসের বায়বীয়তার কারণে নিচে পড়ে যাওয়াই 
সঙ্গত ছিল। তাই উল্লিখিত বিষয়ে ) ঈমানদারদের জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরতে ) কতিপয় 
প্রমাণ (বিদ্যমান ) রয়েছে । (কতিপয় প্রমাণ বলার কারণ এই যে, পাখীদেরকে বিশেষ 
আক্কারে সৃষ্টি করা, যাতে উড়তে পারে, একটি প্রমাণ ! অতঃপর শুন্যমার্গকে উড়ার 
উপযোগী ও সম্ভবপর করে সৃষ্টি করা দ্বিতীয় প্রমাণ এবং কার্যত উড়া সংঘটিত হওয়া 
তৃতীয় প্রমাপ। উড়ার মধ্যে যেসব কারণের দখল রয়েছে, সেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
স্থজিত। এরপর এসব কারণের ভিত্তিতে উড়া বিদ্যমান হয়ে যাওয়াও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইচ্ছা । নতুবা প্রায়ই কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঘটনা অস্তিত্বলাভ করে না। তাই 


///.09119021-0017 


সুরা নাহ্ল ৩৭৩ 


টি না 


৮) 1 ৪০০৮১ ৩৩ বলা হয়েছে। বিভিন্ন নিম্নামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি 


এই যে) আল্লাহ, তা'আলা তোমাদের জন্য (গৃহে অবস্থান কালে) তোমাদের গৃহে বস- 
বাসের জায়গা করেছেন এবং (সফর অবস্থায়) তোমাদের জন্য জন্তদের চামড়ার ঘর 
€ অর্থাৎ তাঁবু তৈরী করেছেন, সেগুলোকে তোমরা সফর কালে এবং গৃহে অবস্থান কালে) 
হালকা পাও । (তাই একে বহন করা এবং স্থাপন করা সহজ মনে হয় )। এবং তাদের 
€( জন্তদের ) পশম, তাদের লোম এবং তাদের কেশ € তোমাদের ) গহের আসবাবপন্ত্র এবং 
কাজের জিনিস এক সময়ের জন্য তৈরী করেছেন (“এক সময়ের জন্য' বলার কারণ 
এই যে, এসব আসবাবপত্র সুতার কাপড়ের তুলনায় অধিক টেকসই হয়। বিভিন্ন 
নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে) আল্লাহ্‌ তা"আলা তোমাদের জন্য 
স্থজিত বস্তর ছায়া করে দিয়েছেন (যেমন বৃক্ষ, ঘর-দরজা ইত্যাদি) এবং তোমাদের জন্য 
পাহাড়সমূহে আশ্রয়স্থল করেছেন ( অর্থাৎ গুহা ইত্যাদি, যেগুলোতে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায়, 
ইতর প্রাণী-_মানুষ ও জন্ত শল্রু, থেকে নিরাপদে থাকতে পারে ।) এবং তোমাদের জন্য 
এমন জামা তৈরী করেছেন, যা গ্রীষ্ম থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করে এবং এমন জামা 
(-ও) তৈরী করেছেন, যা তোমাদেরকে পারস্পরিক যুদ্ধ থেকে (অর্থাৎ যুদ্ধে জখম লাগা 
থেকে ) রক্ষা করে । (এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে । “আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
প্রতি এ ধরনের নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা (এসব নিয়ামতের কৃতজতা- 
স্বরূপ) অনুগত থাক । (উল্লিখিত নিয়ামতসমৃহের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানব নিমিতও 
রয়েছে । কিন্ত সেগুলোর মূল উপকরণ এবং নির্মাণ-কৌশল আল্লাহ্‌ তা'আলারই সৃজিত । 
তাই প্ররুত নিয়ামতদাতা তিনিই । অতঃপর এসব নিয়ামতের পরও ) যদি তারা ঈমান 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তবে আপনি দুঃখিত হবেন না-_এতে আপনার ফোন ক্ষতি 
নেই। কেননা ) আপনার দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া । তাদের মুখ ফিরিয়ে 
নেওয়ার কারণ এটা নয় যে, তারা এসব নিয়ামত চেনে না। (বরং তারা) আল্লাহ্‌র নিয়ামত 
চেনে, কিন্ত চেনার পর (ব্যবহারে ) তা অস্বীকার করে (অর্থাৎ নিয়ামতদাতার সাথে 
বেরাপ ব্যবহার করা উচিত ছিল, অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্য-_তা অন্যের সাথে করে) এবং 
তাদের অধিকাংশ এমনি অকৃতজ । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষস্ 


পিঠ পঠিত &তত 
৩ 5 9 এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত 
নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোনজান ও নৈপুণ্য থাক্ষে না। অতঃপর মানবিক 
প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এসব জান শিক্ষায় পিতামাতা ও ওস্তাদের কোন ভূমিকা নেই। সবপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা 
দেওয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা বা তৃষ্ণা পেলে সে কান্না 
জুড়ে দেয়, শীত-উত্তাপ লাগলে কাম্সা জুড়ে দেকস। অনুরূপ অন্য যে কোন কষ্ট অনুভব করলেই 
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৩৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্য পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্লেহ- 
মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তারা তার কষ্ট বুঝতে ও তা দূর করতে 
সচেষ্ট হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেওয়া না হত, তবে কে 
তাকে শিক্ষা দিত যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে 
আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ 
করার জন্য মাড়ি ও ঠোটকে কাজে লাগাতে হবে । এ শিক্ষা স্বভাবত ও সরাসরি না হলে 
কোন্‌ ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেওয়া! 
এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা 
ছাড়াই আপনা-আপনি শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সঙ্গি 
হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোন 


কোন বস্ত দেখে কিছু শিখতে থাকে । অতঃপর শ্ত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার 
ও বোঝার নৈপুণ্য হি 


বর্ঠত শা জএটিলাঞ্ তা পট টা] এটি টিলা লাকা কা 


তাই আদ্বাতে (48৯ ৩ 2৭১ ৪-এর পরে বলা হয়েছে £ ৫০) 1 ০৯5 


প্রা ছু পানি পাও পানি পাজি 


৪১০ ৪19) ৮০ [১_-অর্থাৎ জন্মের শুরুতে যদিও কোন কিছুর জ্ঞান মানুষের 


ইরা ছিন ভি তার অস্তিত্বের মধ্যে জান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন 
করে দিয়েছেন । এসব উপকরণের মধ্যে সবপ্রথম ৫৬০ অর্থাৎ শ্রবণ-শজি'র উল্লেখ 
করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবত এই যে. মানুষের সর্বপ্রথম জান এবং সর্বা- 
ধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। স্চনাভাগে চক্ষু বন্ধ থাকে । কিন্তু কান শ্রবণ করে। 
এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জান অর্জন করে, তন্মধ্যে কানে 
শ্লিত জ্ঞান সর্বাধিক । চোখে দেখা জান তুলনামূলকভাবে কম। 


এতদুতয়ের পর এঁসব জানের পালা আসে, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ 
নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অর্জন করে। কোরআনের উক্তি অনুযায়ী একাজ মানুষের অন্তরের । 


পা তেরা চু পান্টি 


তাই তৃতীয় পর্যায়ে ৪১ বল! হয়েছে। এট।১12১-এর বহুবচন । অর্থ অন্তর। 


দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিকষকে জানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত 
করেছেন। কিন্ত কোরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন কিছু বোঝার ব্যাপারে 
যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জানবৃদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর । 

এস্থলে আল্লাহ, তা*আলা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন; 
বাফশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেন নি। কেননা, জান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব 
নেই; বাকশক্তি বরং জান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী বলেন £ শ্রবণশত্তি'র 
সাথে বাকশজিন্র উল্লেখও প্রসঙ্গত হয়ে গেছে। কেননা, অভিক্ততা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি 
কানে শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও 


বধির । সম্ভবত তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোন শব্দ না শোনা । শব্দ শুনলে 
হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত। 
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“ সরা নাহল ৩৭ 


তত 24১০ & চপ পাত 


রণ 


টি 
স্ট4)19- এখানে ৬558 শব্দটি ০০$1 


-এর বহবচন। রাব্রিযাপন করা ঘায় এমন গৃহকে ০৬1 বলা হয়। ইমাম কুরতৃবী স্বীয় 
ফাতসীরে বলেন ঃ 
০৬) 12 ৮৮500 115৩ 01 ৯৯3৪১ 8051 ০১ ওটি ৩ ৮5 0০ তৈল 
- ৮০০৮1 15 
অর্থাৎ “যে বন্ত তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা 
ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্ত তোমার অস্তিত্বক্কে বহন করছে তা যমীন এৰং 
যে বন্ত চতুদিক থেকে তোমাকে আরত করে রাখে, তা প্রাচীর । এগুলো সব কাছাকাছি 
একক্রিত হয়ে গেলে তাই ৮৮ তথা গৃহে পরিণত হয় ।” 


গৃহ নির্মাণের আসল লক্ষ্য অন্তর ও দেহের শান্তিঃ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মানবগৃহকে শাস্তির জায়গা বলে অভিহিত করে গৃহ নির্মাণের দর্শন ও রহস্য ফুতিয়ে 
তুলেছেন। অর্থাৎ এর আসল লক্ষ্য হচ্ছে দেহ ও অন্তরের শাস্তি। মানুষ অভ্যাসগততারে 
গৃহের বাইরে পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন ও কাজকর্ম করে। তখন পরিশ্রান্ত হয়ে গৃহে গৌছে 
বিশ্রাম ও শাস্তি অর্জন করাই গৃহের আসল উদ্দেশ্য। যদিও মাঝে মাঝে মানুষ গৃহেও কাজকার্মে 
মশগুল থাকে, কিন্ত এটা সাধারণত খুব কমই হয়। 

এ ছাড়া আসল শান্তি হচ্ছে মন ও মস্তিষ্ষের শান্তি। এটা মানুষ গৃহের মধ্যেই পায়। 
এ থেকে আরও জানা গেল যে, গৃহের প্রধান গুণ হচ্ছে তাতে শাস্তি পাওয়া। বর্তমান বিদ্বের 
গুহনির্মাণ কাজ চরম উন্নতির পথে রয়েছে । এতে বাহ্যিক সাজ-সঙ্জার জন্য বেহিসাব 
খরচও করা হয়, কিন্ত দেহ ও মনের শান্তি পাওয়া যায়, এরাপ গৃহের সংখ্যা খুবই কম। 
ফোন কোন ক্ষেত্রে বরং কৃত্রিম লৌকিকতাই আরাম ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত হানে। এটা 
না হলে গুহে যাদের সাথে ওঠাবসা করতে হয়, তারা শান্তি বরবাদ করে দেয়। এহেন সুগ্নমা 
অষ্টালিকার চাইতে এমন কুড়েঘরও উত্তম , যার বাসিন্দারা দেহ ও মনের শান্ত পায়। 

কোরআন পাক প্রত্যেক বন্তর প্রাণ ও মূল বর্ণনা করে। শাস্তিকে মানব গরছের 
প্রকৃত লক্ষ্য এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনিভাবে কোরান 


পরত ১১১৯০ 


দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যও শাস্তি সাব্যস্ত করে বলেছে 888) | 15৮0- অর্থাৎ 


তোমরা যেন তার নিকট গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার ।” অিদানতাজীব কর 
অজিত হয় না, তা প্রকৃত উপকারিতা থেকে বঞ্চিত। সাম্পৃতিক বিশ্বে এসব বিষয়ে আনুষ্ঠা- 
নিকিতা ও অনানুষ্ঠানিক লৌকিকতা এবং বাহ্যিক সাজ-সজ্জার অন্ত নেই এবং পাশ্চাত্য সম্তাতা 
এসব বিষয়ে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার যাবতীয় উপকরণ উপস্থিত করে দিয়েছে, কিন্ত দেহ ও 
মনের শান্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছে । 
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৩৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তা ৪ পাচ &টিঠে লি জিলালা তা 


7 ৩৫ এবং ও ১0১1551551০ থেকে প্রমাণিত 


হল যে, জীব-জন্তর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তটি 
যবেহকুত হওয়া অথবা স্থৃত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তর পশম বা চামড়া 
আহরণ করা হবে, সেষ্টির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। 
সব রকম জন্তর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের 
উপর জন্তর স্থৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপ- 
যোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায় । 
ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-র মযহাব তাই । তবে শুকরের চামড়া ও যাবতীয় 
অঙ্গ-প্রত্যজ ও লোম-পশম অপবিন্ত ও ব্যবহারের অযোগ্য । 

9৮72৮০2৮৩৮৪ পাতা 

0০১1 295 08177 এখানে শ্রীঙ্গের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের 
জামার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে । অথচ জামা মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় খতুর প্রভাব 
থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তফসীরবিদের এ প্রশ্নের জওয়াবে 
বলেন যে, কোরআন পাক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য 
রাখা হয়েছে। আরব গ্রীক্ষ প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। 
তাই শুধু ্রীক্ষম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। সি 15 বয়ানুল কোরআনে 


পাঙজ 


বলেন £ কোরআন পাক এ সুরার শুরুতে ৭১ (843 ১৮৪) বলে পোশাকের 


সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই 
এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে। 


পাঠ নি ৩৫১ ৫ প৫ 22 £ 
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এটি 16222 


উর পি 

(৮৪) যেদিন জমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন বর্ণনাকারী দীড় করাব, তখন 
কাফিরদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদের কাছ থেকে তওবাও গ্রহণ করা হবে না। 
(৮৫) যখন জালিমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না 
এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হবে না। (৮৬) মুশরিকরা ঘখন গর সব বম্তকে 
দেখবে, যেসবকে তারা জাল্লাহর সাথে শরীক দাবাস্ত করেছিল, তখন বলবে $ হে আমাদের 
পালনকর্তা, এরাই তারা যারা আমাদের শিরক-এর উপাদান, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাদেরকে 
ডাকতাম । তখন ওরা তাদেরকে বলবে $ তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) দেদিন তারা আল্লাহ্‌র 
দাক্সনে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে। (৮৮) ঘারা 
কাফির হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সুচি করেছে, আম্মি তাদেরকে আযাবের পর জাষাব 
বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা অশান্তি সৃন্টি করত । (৮৯) সেদিন প্রত্যেক উন্মমতের যধ্যে আমি 
একজন বর্ণনাকারী দীড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে 
আপনাকে সাক্ষীস্বরূপ আনয়ন করব । আমি আপনার প্রতি প্রন্থ নাধিল করেছি যেটি এমন যে, 
তা প্রত্যেক বস্তর সুস্পচ্ট বর্ণন।, হিদায়ত, রহমত এবং আত্মস্মর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ । 





তফসীরের সার-সংক্ষে প 

এবং (সে দিনটি স্মরণযোগা) যেদিন আমি প্রতোক উন্মত থেকে এক-একজন 
সাক্ষী (যে সে উম্মতের পয়গম্বর হবেন ) দীড় করাব (সে তাদের মন্দ কর্মের সাক্ষ্য দেবে ) 
অতঃপর কাফিরদেরকে (ওযর-আপত্তি করার ) অনুমতি দেওয়া হবে না কিংবা তাদেরকে 
আল্লাহকে রাখী করারও নির্দেশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে না যে, তোমরা 
তওবা অথবা কোন কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে সন্তষ্ট করে নাও। এর কারণ সুস্প্ট--পরকাল 
হচ্ছে প্রতিদান জগত, কর্মজগত নয়৷) যখন জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা ) আযাব প্রত্যক্ষ 
করবে (অর্থাৎ তাতে পতিত হবে ), আযাব তখন তাদের শিথিল করা হবে না এবং তারা 
(তাতে ) অবকাশপ্রাপ্ত হবে না (যেমন, কিছুদিন পরে জারি করা )। যখন মুশরিকরা তাদের 
অবলছ্নকরূত শরীকদের (আল্লাহ্‌ ব্যতীত তারা যাদের ইবাদত করত ) দেখবে, তখন (অপ- 
রাধ স্বীকার করার ভঙজ্িতে ) বলবে £ হে আমাদের পালন কর্তা, আমাদের অবলগ্বনক্ুত 
শরীক এরাই--আপনাকে ছেড়ে আমরা যাদের ইবাদত করতাম। অতঃপর তারা (শরীক্ষরা 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খও)__৪৮ 
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৩৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ভয় করবে যে, কোথাও না তাদের বিপদ এসে যায়, তাই) তাদের (প্রতি কথা ফিরিয়ে) 
বলবে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী । (তাদের আসল উদ্দেশ্য এই, তোমাদের সাথে আমাদের 
কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে তারা নিজেদের হিফাযত করতে চাইবে । তাদের এই উদ্দেশ্য 


সত হোক । যেমন আল্লাহ্‌র প্রিয়জন ফেরেশতা ও পয়গ্ঘরগণ একথা বললে, তা সত্য হবে 
& পঠিত ঈতি পানির 1 4৪ & তত 


উইঠা ও ১৯৯2১ 54? 528 টিযারিনি চালান 


শয়তানরা বললে মিথ্যা হবে, কিংবা সতা না মিথ্যা বন্তগরা তা জানেই না। যেমন মৃতি, 
বৃক্ষ ইত্যাদি শরীক যদি একথা বলে) এবং মুশরিক ও কাফিররা সেদিন আল্লাহ্‌র 
সামনে আনুগত্যের কথাবার্তা বলতে থাকবে এবং দুনিয়াতে যেসব মিথ্যা অপবাদ রটনা 
করত (তখন ) তা সবভূুলে যাবে (এবং তাদের মধ্যে) যারা (নিজেরাও ) কুফুরী 
করত এবং (অপরকেও ) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ দীন ) থেকে ফিরিয়ে রাখত, তাদের জন্য 
আমি এক শাস্তির উপর (যা কুফুরীরবিনিময়ে হবে ) অন্য শাস্তি তাদের অনাচারের কারণে 
(অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার কারণে ) বাড়িয়ে দেব। আর (সে দিনটিও 
*্মরণীয় ও ভয় করার যোগ্য ) যেদিন আমি প্রত্যেক উদ্মতের এক একজন সাক্ষী তাদের 
মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে দাড় করাব। (এখানে উম্মতের নবীকে বোঝানো হয়েছে । 
তাদেরই মধ্য থেকে'--এটা বংশ ভিত্তিক এবং দেশ ভিত্তিক উভয় প্রকারেই হতে 
পারে ।) এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাক্ষী করে আনব। [সাক্ষ্যের এ সংবাদ থেকে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নবুয়তের সংবাদ বোঝা যায়। এ নবুয়তের প্রমাণ এই যে,] আমি 
আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি, যা (রিসালত প্রমাণের যে ভিত্তি অলৌকিকত, 
সে অলৌকিক হওয়া ছাড়া এসব গুণের আধার যে, ) সব (দীনি ) বিষয় (প্রতাক্ষ কিংবা 
পরোক্ষভাবে সর্বসাধারণের জন্য) বর্ণনাকারী এবং (বিশেষভাবে ) মুসলমানদের জন্য 
প্ররুষ্ট হিদায়ত, অফুরস্ত রহমত এবং (ঈমানের কারণে ) সুসংবাদদাতা। 


জানুষাঙ্গিক জাতব্য বিষয় ্ 
8৫৬৮০ ৩৮ পান ৫1838) পট পপ সিল তত 


589 024 ও ৬৮ 10৯01 ডিএ ৩৩ 7 57 এতে কোরআনকে প্রতোক 
তি পি রা পা 


বস্তর বর্ণনাকারী বলা হয়েছে। “প্রত্যক বস্ত' বলে প্রধানত দীনের যাবতীয় বিষয় 
বোঝানো হয়েছে। কেননা, ওহী ও নবুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই 
মানুষের আয়াসসাধা অন্যান্য বিজ্ঞান ও উত্তৃত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরী সমাধান 
কোরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভূল। প্রসঙ্গত. এসব সমস্যাদির সমাধানের বাপারে 
যেসব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুজে বের করা 
সম্ভব । এখন প্রশ্ন থাকে যে, কোরআন পাকে অনেক দীনি খূ.টিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে 


& ৩ ৬৪৬৫ 
বণিত হয়নি । এমতাবস্থায় কারআনকে $০:390 ৬-বঙা যথার্থ 
্ 
হবে কিরাপ ? 
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স্রূ। নাহল ৩৭৯ 


এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। 
সেসব মূলনীতির আলোকেই রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র হাদীস মাস'আলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু 
বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । এতে বোঝা যায় যে, হাদীস, 
ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাস'আলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কোর- 
আনেরই বণিত মাস*আলা । 


৬৫/82%। ০১ ঠ61০৯১১০০৬০৫ 2816) 
৫2664444807 0015 ৬ 


(৯০) আল্লাহু ন্যায়পরায়ণতা, সদাতরণ এবং জান্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ 
দেন এবং তিনি লজ্জাহীনতা, অসজত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন । তিনি 
তোমাদেরকে উপদেশ দেন---খঘাতে তোমরা স্মরণ রাখ। 












তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা (কোরআনে ) ভারসাম্য, অনুগ্রহ এবং নিকটাত্বীয়দেরকে 
দান-খয়রাত করার আদেশ দেন এবং প্রকাশ্য বাষে কোন মন্দ কাজ এবং (কারও প্রতি) 
অত্যাচার (ও নিপীড়ন ) করতে নিষেধ করেন। (উল্লিখিত আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজসমূহের 
মধ্যে যাবতীয় সৎকর্ম ও কুকর্ম এসেগেছে। বিষয়বস্তর এ ব্যাপকতার কারণে কোরআন 
ষে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনাকারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং) আল্লাহ তোমাদেরকে 
(উল্লিখিত বিষয়বস্তর ) এজন্য উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (এবং 
সেমত কাজ কর। কেননা, “হদায়তকারী", “রহমত'ও সুসংবাদদাতা হওয়া এরই 
উপর নিভরশীল )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতটি কোরআন পাকের একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। এর 
কয়েকটি শব্দের মধ্যেই ইসলামী শিক্ষার যাবতীয় বিষয় চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ 
কারণেই পূরবী বুযৃগগণের আম থেকে আজ পর্যন্ত ভুর্মআ ও দুই ঈদের খুতবার শেষ 
দিকে এ আয়াতটি পাঠ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে মাসউদ (রা) বলেন £ সুরা 

& পি ঠিএিঈপাণ 
নাহ্‌লের এ ১ ৩১০০৪ ৩1 আয়াতটি হচ্ছে কোরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থ- 
লী পে 

বোধক আয়াত ।--( ইবনে কাসীর ) 


হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী রো) এ আয়াতের কারণেই মুসলমান হয়েছিলেন।, 
ইমাম ইবনে কাসীর হাফিষে হাদীস আবু ইয়ালার গ্রন্থ মারেফাতুস্সাহাবা থেকে সনদসহ 
এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গল্পের সর্দার ছিলেন। রসূলুজ্াহ্‌ 
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(সা)-এর নবুযনত দাবী ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে 
আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্ত গোব্রের লোকেরা বলল ঃ আপনি সবার প্রধান। 
আপনার স্য়ং যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন £ তবে গোন্্ থেকে দু'ব্যক্তিকে 
মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে । 
মনোনীত দু'ব্যক্তি রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল £ আমরা আকসাম 
ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই £ 


৬০] ৩৩ ০০০৭ 1 ৬০ আপনি কে এবং কিঃ 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আবদুল্লাহর পুন্ত 
মুহাম্মদ । দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তার রস্ল। এরপর 


নল 


তিনি সুরা নাহ্‌লের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলন 24 ১১03)-+1411 


৬ ., ্ [7 9 উভয় দূত অনুরোধ করল ঃ এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার 


শোনানো হোক! রসূলুল্লাহ (সা) আয়াতটি একাধিকবার তিলাওয়াত করেন। ফলে 
শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে যায়। 


দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। 
আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল £ এতে বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিঘ্রের আদেশ দেন এবং 
মন্দ ও অপরুষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের অন্তভূজ্ 
হয়ে যাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক ।-- 
(ইবনে কাসীর) 


এমনিভাবে হযরত উসমান ইবনে মযউন রো) বলেন £ শুরুতে আমি লোকমুখে 
শুনে বৌঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। 
একদিন আমি রস্লুজাহ্‌ সো)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তাঁর উপর ওহী অবতরণের 
লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন £ আল্লাহ্‌র দূত এসেছিল 
এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে । হযরত উসমান ইবনে মযউন বলেন ঃ 
এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং 
রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাসীর এ ঘটনা বরন 
করে এর সনদকে হাসান ও নিভূ'ল বলেছেন। 


রসূলুল্লাহ (সা) এ আয্লাত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে. তিলাওয়াত করলে সে-ও 
প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যে ঃ 


১০৫০ হন 15 39১০ আপা 13 89 ও আও 99 চস) এ 413 
0০80 552 2 ৪ 
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আল্লাহ্‌র কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে । এর মধ্যে একটি বিশেষ 
রওনক ও ওঁজ্ল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। 
এটা কখনও কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না। 


তিনটি বিষয়ের জাদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা 8 আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন 8 সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি 
অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন £ নির্লজ্জ কাজ, প্রত্যেক 
মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎ্পীড়ন । আয়াতে ব্যবহাত ছয়টি শব্দের পারিতাধিক অর্থ 
ও সংক্ার ব্যাথ্যা নিশ্নরাপ £ 


0 ০০ --শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা । এর সাথে সম্বন্ধ 


রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে 
৪৭৯ ৯০2৯ প৯ত 


0১০ বলা হয়। 0 ১৯) 0 1 9৯2০3 ৬১ 1 আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে । এ অর্থের 


দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও ০৮ বলাহয়। ফোন কোন 
তঞসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান 
হওয়া দ্বারা 60 3৮ শব্দের তফসীর করেছেন । অর্থাৎ 4১৪ এমন উক্তি অথবা 
কর্ম, ষা মানুষের বাহ্যিক অজ-প্রত্ঙগ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্র.প বিশ্বাস 
থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে ০১ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে 
এবং এতে উপরোক্ত সব অর্থই অন্তভূত্ত রয়েছে। তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত 
এসব অর্থের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। 


ইবনে আরাবী বলেন £ “আদল” শব্দের আসল অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন 
সম্পকের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণত প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও 
আল্লাহ্‌র মধ্যে আদল করা । এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার হককে নিজের ভোগ- 
বিলাসের উপর এবং তার সন্তষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, 
আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা। 

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এইযে, দৈহিক ও 
আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা 
যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক 
বেশি বোঝা না চাপানো । 

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিজের এবং সমগ্র সষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক 
ব্যবহার করা, ছো্টবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে 
সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে 
কোনরাপ কষ্ট না দেওয়া। 


এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় 
দেওয়া এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতা ও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবতিতা 
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অবলম্বন করাও এক প্রকার আদল। আবূ আবদুল্লাহ্‌ রাষী এ অর্থ প্রহণ করেই বলেছেন যে, 
আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্ষের সমতা, চরিন্রের সমতা-_-সবই অভ্তভূ-ক্ত 
রয়েছে ।---( বাহরে মুহীত ) 

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, 
এ বিবরণ খুবই চমৎকার । এ থেকে আরও জানা গেল য়ে, আয়াতের আদল শব্দটিই 
যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিন্তর অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিন্্ থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরি- 
ব্যাপ্ত রয়েছে ৷ 


এরপর জিত 


৩ ৬১ এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার ৷ এক. 
কর্ম, চরিত, ও অত্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। দুই. কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার 


ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্য আরবী ভাষায় ৬ ১৯1 শব্দের সাথে 
পন পাপ ৮৫ 
ক ০» 


পানা 
১1 অবায় ব্যবহাত হয়। যেমন এক আয়াতে ৮55) 14 1০৯৯ | (৮ ৩ 


বলা হয়েছে। 

ইমাম কুরতৃবী বলেন £ আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। 
তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার ইহসান অর্থাৎ 
কোন কাজকে সুন্দর করা-_এটাও ব্যাপক ॥ অর্থাৎ ইবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক 
লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা । 

প্রসিদ্ধ “হাদীসে-জিবরায়ীলে" স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইহ্সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, 
তাহচ্ছে ইবাদতের ইহ্সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত এভাবে করা দরকার, 
যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহ্‌র উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না 
পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার কাজ দেখছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র জান ও দৃষ্টির বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে 
না-_ এটা ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । 


মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহসান সম্পর্কে বণিত হয়েছে । হাদী- 
সের ব্যাধ্যা অনুযায়ী এতে ইবাদতের ইহসান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের 
ইহ্সান অর্থাৎ এগুলোকে প্রাথিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বোঝানো হয়েছে। 
এছাড়া মুসলমান, কাফির মানুষ ও জন্ত নিবিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার 
বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভ-ক্ত। 

ইমাম কুরতুবী বলেন £ যে ব্যতিষর গুহে তার বিড়াল খোরাক ও অন্যান্য দরকারী 
বন্ত না পায় এবং যার পিঞ্জরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে 
যত ইবাদতই করুক, ইহ্সানকারী গণ্য হবে না। 

আয়াতে প্রথম আদল ও পরে ইহ্সানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন 
ক্ষোন তফসীরবিদ বলেনঃ আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের 
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সূরা নাহল ৩৮৩ 


অধিকার পুরোগুরি নেওয়া-_কমও নয়, বেশিও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি 
তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইহসান হচ্ছে অপরকে তার 
প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশি দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি 
নাকরা এবং কিছু কম হলেও কবৃল করে নেওয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা 
মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে 
দাও। বরং সৎ কাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আঁদলের আদেশ 
হল ফরয ও ওয়াজিবের স্বরে এবং ইহ্‌সানের আদেশ হল কর্মের স্তরে। 


15০৪ হি 
৬78) 1৬৪ ও 5 01 ৩ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ « 48 | শব্দের অর্থ কোন 
কিছু দেওয়া এবং 575 শব্দের অর্থ জান্মীয়তা (97৯) [93 শব্দের অর্থ আত্মীয়- 


০ 
1 + 5 পাজি 
স্বজন। অতঞব ৬75) 1৬৪ ১ এ ৬৫] -এর অর্থ হল আত্মীয়-রজনকে কিছু দেওয়া । 


কি বন্ত দেওয়া, এখানে তা উল্লেখ নি কিন্ত অন্য এক আয্লাতে তা উল্লেখ করে 
1 8০2৮5 € 
বলা হয়েছে ঃ 23559808013 ও13-_ অথাৎ আখীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। 


বাহাত আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে 
হবে। অর্থ দিয়ে আধিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, 
মৌখিক সাচ্ত্রনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের্র অন্তর্ভূক্ত । 
ইহ্সান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভভ্ ছিল। কিন্ত অধিক ওকত্ব 
বোঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


এ ভিছি জিন ইতি হিরন ঠ তহাগেরা হট নিষেধাক্তা বণিত হচ্ছে। 


লিপি তা পিজি পা ঠা বনে 


১৪012 5৩ ০৫ ০৪১৫ 2--_অর্থাৎ আল্লাহ্‌ অ্লীলতা, অসৎ 


কর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য অন্দকর্ম অথবা কথাকে অঙ্গীলতা 
বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। “মুনকার তথা অসৎ কর্ম এমন কথা 
অথবা কাজ যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশেষজগণ একমত। তাই 
ইজতেহাদী মতবিরোধের কারণে কোন পক্ষকে “মুনকার” বলা যায় না। প্রকাশ্য, 
অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিন্্গত যাবতীয় গোনাহ্‌ মুনকারের অন্তর্ভ-্। 5৯1 শব্দের 
আসল অর্থ সীমালংঘন করা। এখানে ভূলুম ও উৎ্পীড়ন বোঝানো হয়েছে। মুনকার 
শব্দের যে অর্থ বণিত হয়েছে, তাতে ৮(2১-ও 5৯- -ও অন্তর্ভক্ত | কিন্তু চূড়ান্ত 


মন্দ হওয়ার কারণে 5 ৬১৩০১ -কে গৃথক এবং অপ্রে উল্লেখ করা হয়েছে । 5৯৪--কে 
পৃথক উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। 
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৩৮৪ তফসীর়ে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


কাকে মাঝে এই সীমালংঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও 
অশান্তি স্জ্টির পর্যায়ে পৌছে যায়। 

রস্জুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ জুলুম বাতীত এমন কোন গ্োনাহ্‌ নেই, যার বিনিময় 
ও শা্তি দ্রুত দেওয়া হবে। এতে বোঝা যায় ষে, ভুজুমের কারণে পরকালীন কঠোর 
শান্তি তো হবেই; এর আগে দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা জালিমকে শাস্তি দেন। যদিও 
সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ্‌ তা'আলা মজলুমের সাহায্য 
করার অঙ্গীকার করেছেন। 

আলোচ্য আযলাত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা 
করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যজিপত ও সমস্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ 
প্রতিকার। 8৪৬) 1১8৯0 41050) 


777 পাশ 
পর 2 র 2৫ (৮৯৫17 5226 প০৮% ঠা ৫) ১২2৫ 29৫৮ 
৬১৮০০৩৮৭1০৮ ৩ 2 ৪১১) 4019255 
পর ঠ 5৫ 26 পণ ৫ হি ঠ রা 2৮৮52 
555১427৩4০1 41১০ ৮৫ এ ৮৫035 


প55 212৮5 »পরঠি গা 2 পা 22..24৫৫ ১ বি্েবে 
১১৬,৩৪০ 59১৮ //৬১১৬ চে ৮৫ 
»%- 09272 জী (62১51 













রর 


৫৫241৫84০4৮ 581 শা গত বিটি 
285 84515 5$1% 8১12 গঠ 5 ৮৮8৮ 


শাঙ্জা 


১6১০66৫4585 ৮৮45 
হেত 944৫ ও গু? পত্র ৫ ৫29৬5 
৬16৫5580৮৮০ ১০7৯৩০০৬155 
2৯ 99135), (৫ ৪৪421556855 
5৩০১৫ ০৫৩০%৬7৫৬৮০১%৫ গু 
9৮৮০০: ১5%-2 4230 6৮৫%%৮ 
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(৯১) আল্লাহ্‌র নাষে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি 
কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোম্বরা যা 
কর আল্লাহ তা জানেন। (৯২) তোমরা এঁ মহিলার মত হল্পো না. যে পরিশ্রমের পর পাকান 
সূতা খণ্ড খণ্ড করে ছিড়ে ফেলে, তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবঞ্চনার 
বাহানারাপে গ্রহণ কর- এজন্যে যে, জন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায় । 
এতদ্ধারা তো আল্লাহ্‌, শুধু তোমাদের পরখ করেন। আল্লাহ.অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রকাশ 
করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে । (৯৩) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে 
এক জাতি করে দিতে পরতেন, কিন্তু তিনি ঘ।কে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
পথপ্রদর্শন করেন । তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে । (৯৪) তোমরা 
স্বীয্প কদমসম্মহকে পারস্পরিক কলহদ্রদ্দের বাহানা করো না। তা হলে দুছুরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আন্বাদ করবে এ কারণে ঘে, তোমরা 
আম্মার পথে বাধাদান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (৯৫) তোমরা জাল্লাহ্‌র 
অঙজীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় জালাহ্‌র কাছে যা আছে তা 
উত্তক্ম তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (৯৬) তোমাদের কাছে ঘা আছে নিঃশেষ 
হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি 
তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(জঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ এবং জঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা £) তোমরা আল্লাহ্‌র 
অঙ্গীকার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নিদেশ দিয়েছেন, তাকে) পূর্ণ কর। 
(এর ফলে শরীয়তবিরোধী অঙ্গীকার এর আওতা বহিভ্ত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট যাবতীয় 
অঙ্গীকার---আল্লাহ্‌র হক সম্পকিত হোক অথবা বান্দার হক সম্পকিত -_-এ আদেশের 
অন্তভূক্ত রয়েছে।) যখন তোমরা তা (বিশেষভাবে অথবা সাধারণভাবে ) নিজ দায়িত্বে 
করে নাও (বিশেষভাবে এই যে, স্পঙ্টকুত ফোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর এবং সাধারণ- 
ভাবে এই যে, ঈমান আনার পর যাবতীয় ফরয বিধানের দায়িত্ব প্রসঙ্গক্রমে নেওয়া 
হয়ে গেছে) এবং (বিশেষত যেসব অঙ্গীকারে কসমও খাওয়া হয়, সেগুলো অধিকতর 
পালনীয়। অতএব এসবের মধ্যে) কসমসম্হকে পাকা করার পর (অর্থাৎ*আল্লাহ্‌র 
নাম নিয়ে কসম খাওয়ার পর তা) ভঙ্গ করো না এবং তোমরা (এসব কসমের 


& জলা কতা পি নটি উপ বাতলে 
কারণে অঙ্গীকারসমূহে ) আল্লাহ্‌কে সাক্ষীও করেছ (৮৬৯ ৩3 এবং ৮৯ ১৪/১১ ০ 
--এগুলো বাস্তব শর্ত। অঙ্গীকার পূরণে হুশিয়ার করার জন্য উল্লেখ করা 


হয়েছে।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা যা কর-(অঙ্গীকার পূর্ণ কর. কিংবা ভঙ্গ 
কর--তদনুষায়ী তোমাদের প্রতিদান দেবেন ।).. তোমরা (অঙ্গীকার ভঙ্গ করে) এ 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খওড)__৪৯ 
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৩৮৬ তফসীরে মা'আরেফুষা- কোরআন | পঞ্চম খণ্ড 


€বস্কার় জনৈক্ষা পাগ্জিনি ) অহিজার মত হয়ো না, ফে জুতা কাটার গর খণ্ড-বিখণও 
করে ছিড়ে ফেলে, যাতে (তার হত ) তোমরা (ও) কজমসম্হকে (পাকা করার পর ভজ 
করে সেগুলোকে ) পারস্পরিক কজহের অন্ভুহাত প্রহণ কর €কেননা কসম ও অজীকার 
তঙগ করলে মিল্রদের মধ্যে অনাস্থা একং শঙ্দেবা অঞ্যে উত্তেজনা সৃজ্টি হয়। এটা 
অশান্তির মৃজ। ভঙ্গ করাও শষ) এ কারাখে যে, একজত্র অন্য দজের চাইভে (সংখ্ধিক্য 
অখন্া ধলাত্যতায়্ ) বেড়ে যায়; (উদাহয়পত কাফিরদের দু'দলের হঞ্চে শঙগু তা রায়েছে 
এবং তাদের একদলের সাথে ভোফজদব্য সৈস্রী স্থগিত হয়ে হায়! অতঃপর অগর দ্লাফে 
তোমমক্া চক্রান্তে লিপ্ত হও। অথবা কেউ অকুসলমানদেরে দলভুক্ত হংয় গেকা। জতঃপর 
আর. এই যে, একদল অনাদলের চাইতে অধিক ক্ষমতাবান হয় অথবা অন্য কোন দে 
অন্ন্ভুক্ত হওয়ার কারণে বেড়ে যায়, তকে ) এত্তস্কারা € অর্থাৎ বেড়ে ফাওয়া দ্বারা) আজাহ্‌ 
তাঁজালা সখু তোমাদের পরীক্ষা করেন (যে, কে অসীকার প্র্থ করে এবং কে অধিক 
জোর দেখে সেদিকে ঝাঁকে গড়ে ।) আর ফেসব বিষয়ে তোমরা অভ্বিরোধ করতে 
€এবং কিডিজ্ গথে চলতে ) কিন্ামতের দিন ভিনি সব (-খলাদর স্বরূপ ) তোমাদের সাঙনে 
প্রকাশ করে দেবেন (ফলে জত্যপন্ঠীয়া প্রজার এবং মিথ্যা পন্থী রা শান্তি গাকে। অভ্তঃপর 
অধ্যবতী বাক্য হিসাবে এ মতবিরোধের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে -__) এবং (যদিও অত- 
বিরোধ হতে না দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ্‌র ছিল, সেমতে) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা: করলে তোমাদের 
সবাইকে একদল করে দিতে পারতেন, কিন্তু (রহস্যের তাগিদে যা বর্ণনা ফরা ও নিদিষ্ট 
কলা এখানে জরুস্ী নয়-_ভিনি)যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন এবং হাকে ইচ্ছা পথ 
্র্গর্শন করেন (সেমতে গন্ধ প্র্গশনের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পর্ণ করা এবং - বিপঞ্ঘ- 
প্রারিতার অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা । এয়াগ মনে করা উতিত নয় ষে, বিপথখামীয়া 
দুনিয়াতে যেমন পূর্ণ শা গায় না, েষনি পরকাহলও জাগা ষহীন খাকবে। তাঁ কখনই নয় । 
বরং ক্িল্লামতে ) তোমন্রা তোবাঙ্গের কর্ম অস্দমকে অক্শচই জিজানিত হবে এবং € আজী- 
কার ভঙ্গ করার কারণে ফেফন বাহ্যিক ক্ষতি হয় হা উপরে বছিত হয়েছে, ভেযনিক্তাবে 
এর ফজে অস্তান্তরীশ ক্ষতিও্ড হয়। অত$পর ভাই উত্জ্ঞ্ছ কল্প হচ্ছে। অর্থাৎ ভোষরা 
স্বীয় কজমসৃহকে পানস্দরিক জনস্থজ্টিস্ কানা করোনা: € অর্থাৎ ভোমরা অঙ্গীকার 
ও কসমসহ তঙ্গ করা: না) কখনো (তা দেখে) অন্য কানাও গা ফসকে না যায় দৃঢ় 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গর। (অর্থাৎ অন্যরাগ্ড তোমাদের অনুপ কয়াবে এবং অসফার 
ভঙ্গ করতে থাকবে ) অতঃপর তোমাদেরকে আন্কাহ্‌র পথে (অপরকে ) বাধাদান করার 
কারণে কষ্ট ভোগ করতে হবে। €ফেননা, অঙ্গীকার পাজন করা হচ্ছে আল্কাহ্র পথ । 
অঙ্গত ভোমরা ভা ভঙ্গ করার কারণ হয়েছে৷ এটাই হচ্ছে: পৃৰোজ্ত অভ্যন্তরীণ ক্ষতি। 
অর্থাৎ অপরকেও অঙ্গীকার তজকারী করেছ।) এবং (কষ্উ এই যে, এমতাবস্থায় ) 
তোমাদের কঠোর শাস্তি হকে। আর শতিম্পালী দজের অন্তু হয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি 
অর্জনের উদ্দেশ্যে অজীকার তঙ্গ করা যেমন নিষিদ্ধ যা উপরে বণিত হলঃ তের্খনি 
অর্থকল্ি উপার্জনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার নিষেধাজা বর্ণিত হচ্ছে তোমরা 
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সরা নাহল ৩৪৭ 


আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে (দুনিয়ার ) কিঞিৎ উপকার গ্রহণ করো না (আঙ্লাহ্‌র 
অঙ্গীকারের অর্থ স্তরুতে জানা হয়েছে । “যৎকিঞিৎ উপক্ষার” বলে দুনিয়া বোঝানো 
হয়েছে। কারণ, দুনিক্লা অনেক হওয়া সন্তবেও অন্ধই | এর স্বরূপ এভাংব বদিত হয়েছ 
যে,) আল্লাহ্‌র কাছে ষা (অর্থাৎ পরকালের ভাণ্ডার তা তোমাদের জন্য গাথিব সামগ্রীর 
চাইতে ) অনেকগণে উত্তম যদি তোমরা বুঝতে চাও। (অতএব পরকালের সামগ্রী বেশি' 
এবং পাথিব সামগ্রী যতই কম হোক ।) এবং (কম-বেশির তফাৎ ছাড়া আরও তফাৎ এই 
যে,) যা কিছু তোমাদের কাছ্ছে (দুনিয়াতে ) আছে, তা (একদিন) নিঃশেষ হয়ে যাবে (হাত- 
ছাড়া হওয়ার কারণে কিংবা স্থৃত্যুর কারণে ) এবং যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা চিরকাল 
থাকবে। যারা (অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি ধর্ষীয় বিধানে) দৃচপদ আছে, আমি ভাল কাজের 
বিনিময়ে তাদের পুরস্কার ( অর্থাৎ উল্লিখিত চিরস্থায়ী নিক্লামত ) অবশ্যই তাদেরকে দেব। 
(সুতরাং অঙ্গীকার পূর্ণ করে প্রচুর অক্ষয় ধন অর্জন কর এবং অল্প ধ্বংসশীল সামগ্রীর 
জন্য অঙ্গীকার ভঙ করো না)। 


আনুষঙ্গিক জাতবা বিষয় 

জঙলীকার ভঙ্গ করা হারাম 8 যেসব জেনদেন ও চুজি' মুখে জরুরী রে নেওয়া হয় 
অর্থাৎ দাক্সিত্ব নেওয়া হয়, কসম খাওয়া হোক ৰা না হোক, বগজ করার সাথে সম্পবাুত 
হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই ১৪5 শব্দের অন্তর্ভূক্ত । 


এই আয়াতসমূহ প্ররুতপক্ষে প্ববর্তী জয়াতসফ্হের কাথা ও পূর্ণতা প্রদান । 
পূর্ববর্তী আগ্নাতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেওয়া হয্সেছিল। 6] ১৪ শব্দের 
মর্মার্থের মধ্যে প্রতিক্তা পূরণও অন্তরভূক্ত। --( কুরতুবী ) 


কারও সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীফার ভজ করা খুব বড় গোনাহ । কিন্ত এ তঙ্গ 
করার কারণে কোন নিদিষ্ট কাফফারা দিতে হয় নাঃ বরং পরকালে শাস্তি হবে। রস্ছুল্লাহ 
(সা) বলেন £ কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার তঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা খাড়া করা হবে, যা 
হাশরের মাঠে তার ক্জপঙ্মানের ক্ষারণ হবে । 


এসনিভাবে যে কাজের কসম হাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ, ! 
পরকালে বিরাট শান্তি হবে এবং দুনিয়াতে কোন কোন অবস্থায় কাক্ষফারা জরুরী হয় । 
-( কুরতুবী ) 


ড১ ৯ (ঞরণ 5৩০ এপ এ 
৪০1 এ ও ১1 টি ৮1 ৬ 95 ৬ 1_-__এ আয়াতে সুসজক্সানদেরকে 


নির্দেশ দেওয়া হক্ষেছে যে, ক্ষন দজের সাখে তোকঃদের দুক্ষি হয়ে গেলে জাঞভিক স্বার্থ ও 
উপকারের জন্য সে চুক্তি ডল করো না। উসাহরশত কোবরা অনুষ্কা কর হে, মে দল 
অঞগবা পার্টির আাথে চুক্তি হয়েছে, তারা হুর ও সংখ কক নিব অর্জিিক দিক দিয়ে 
নিঃস্ব। তাদের ছ্িপক্পতে অপর দজ সংখযাগঞিক, শর ভিল্যালী আঙ্ছব। প্রনাত্য। এবভারস্থায় 
শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাভা দলের অন্তভূক্ত হয়ে গেছে সুনাক্ষা অগ্রিফ হবে, 
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৩৮৮ তফসীয়্ে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার তজ করা জায়েয নয় ।$ বরং তোমরা অঙ্গীকারে অটল 
থাকা,ব এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পাটির 
সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরীয়তবিরোধী কাজকর্ম করে বা করায় তবে তাদের 
সাথে দুর্তি ভজ করা জায়েষ। শর্ত এই যে, পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে 


1৮৬৯৫ বহর 


যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। তাও ০০ 1 54) 
আয়াতে তাই বলা হয়েছে। 


আয়াতের শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাঁআলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা মানসিক স্থার্থ ও বাসনার বশবর্তী 
হয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, না আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে মানসিক প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়? 


ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খেলে ঈত্মান থেকে বশ্ছিত হওয়ার আশংকা রয়েছে $ 
পাপা পা 2৫ পাটিত রে 


১০ (2১৯ 1৪ ১৯০০১ ্-__-এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ, 


থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এইযে, যদি ফেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের 
খেলাফ করার ইচ্ছা রাখে এবং শুধু অপরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা 


সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতে অধিক বিপজ্জনক গোনাহ। এর পরিণতিতে ঈমান 
রা 85 পছরঠতণজ ৫৯ 
থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। $৪$ রে ১৯3 ১০ 95০1 বাক্যের 


উদ্দেশ্য তাই । 


ঘুষ নেওয়া ছিতেরেরীনিযি এবং জাল্াহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা $ 


জে ০ পপ, ॥ ঠপন্ণণার্ 


55 ৬১ & ৭ 1) 95 &9--অর্থাৎ আল্প।হর অঙ্গীকার সামান্য মুল্যের 


বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে “সামান্য মল্য' বলে দুনিয়ার মূনাফাকে বোঝানো হয়েছে৷ 
এগুলো পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার 
সমস্ত ধনসম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দ্নিয়া গ্রহণ করে, 

সে অতাস্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, 'অনন্তকাল স্থায়ী উৎ্রুষ্ট নিয়ামত ও 

_ধনসম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বন্তর বিনিময়ে বিক্রি করা কোন বুদ্ধিমান পছন্দ করতে 
পারে না। 


ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার 
জন্য আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার। এরাপ কাজ সম্পম করার জন্য কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ 
করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে 
যে কাজ নাকরা ওয়াজিব, কারও কাছ থেকে বিনিমক্ক নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও 
আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা । 
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স্রা নাহল ৩৮৯ 


এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সবরকম ঘৃষই হারাম। উদাহরণত সরকারী কর্মচারী 
কোন কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অপিত দায়িত্ব পালন 
করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখন যদিসে একাজ করার জন্য কারও 
কাছে. বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে টালবাহানা করে, তবে সে আল্লাহ্‌র 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্ত.পক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষ মতা দেয়নি, ঘুষ নিয়ে 
তা করাও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল।---(বাহ্‌রে মুহীত) 


ঘুষের সংজ্ঞা ঃ$ ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় ঘুষের .সংজ্ঞাও এসে গেছে। 
তফসীর বাহ্‌রে মুহীতের ভাষায় তা এইঃ 


8$ 9 5815 আত তক 05১ 21 এ ০৯ হা ডো ভ্াকি2 তে ৬৪ 015০ ই ১১1 


অর্থাৎ যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জনা বিনিময় গ্রহণ করা 
অথবা যে কাজ না করা তার জন্য ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে ঘৃষ 
বলে। -_--(বাহ্রে মুহীত, ৫৩৩ পৃঃ, ৫ম খণ্ড) 


দু বি রহ নিয়ামত যে অল্প, তা পরবতী আয্মাতে এভাবে বণিত হয়েছে ঃ 
পারা টার্ন তল তা 


৩৪1 ০৮ (5 ১৯১৪ ১৮ রথ যা কিছু তোমাদের কাছে 


রয়েছে (এতে পাথিব মুনাফা বোষালো হয়েছে ) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষাত্তরে 
আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা 
চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে । 
দুনিয়ার সুখ-দুঃখ বন্ধুত্ব-শগ্রতা সবই ধ্বংসশীল এবং এগুলোর ফলাফল ও 
৪ পনি রা 


পরিণতি, যা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে, ঘা চিরকাল বাকী থাকবে £ ৯ ৮ শব্দ 


বলতে সাধারণত ধনসম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়াদ আসগর 
হসাইন সাহেব মরহুম বলেন £ $এ শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপফ অর্থবহ । এখানে 
ব্যাপক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোন শরীয়তসম্মত বাধা নেই । তাই এতে পাধিব ধনসম্পদ 
তো অন্তর্ভ-স্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা, অসুস্থতা, 
লাভ-লে।কসান, বন্ধুত্ব-শন্্ তা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল 
রয়েছে। এগুলো সবই ধবংসশইল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে 
এবং কিয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে 
থাকবে । অতএব ' ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও 
জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আযাব ও সওয়াবের প্রতি গুঁদাসীন্য 
প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 


//4.09119021-0017 


৩৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।॥ পঞ্চম খণ্ড 


৬০০ এ 10০০৪ 5 ও৭ ০132১ 
ও ও 02 ০৮573 ৮৯ 9 
৬০ ১৫১ ৩ 029 ০১ ৬৩৭ 9 ৩ 33502 


১ _১55-8 রি 
ভি ৩০5৫ উ5526৩22০ 
585 ৯ 2 25 ০ 55 ঠব্রপ, ৪ ৭ রি 
৪০ নিটল দিক 
সি পা ১ 
(৯৭) হে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী 


জমি তাকে গঙিজ জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের 
কারণে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। 





তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ 

(পূর্ববর্তী আয়াতসম্হে অঙ্গীকার পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের 
নিচ্দা বণিত হয়েছিল। এটা ছিল একটি বিশেষ কাজ। আলোচ্য আয়াতে যাবতীয় 
সৎকর্ম এবং সৎকম্ীদের ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে। আয্লাতের বিষয়বন্ত এই ঘে, পর- 
কাজের পুরস্কার ও সওয়াব এবং দুনিয়ার বরকত শুধু অঙ্গীকার পালনের মধ্যে সীমিত 
নয় এবং কোন করমীরও কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বরং সামগ্রিক নীতি এই ষে) যে কেউ 
ফোন সৎ কাজ করে, পুরুষ হোক কিংবা নারী--শর্ত এই যে, সে যদি ঈমানদার হয় 
€ক্ষেননা কাঙ্রিরের সৎ কর্ম গ্রহপীয় নয় ), তবে আমি তাকে (দুনিয়াতে তো ) আনন্দময় 
জীবন দেব এবং (পরকালে ) তাদের উত্তম বাজের বিনিময়ে তাদের পুরস্কার দেব। 


জানুষঙ্জিক জাতব্য বির 

“ছায়াতে তাইয্সযবা' কি? সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগপণের মতে এখানে "হায়াত 
তাইয়্যেবা' বলে দুনিয়ার পবির ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তকফসীর- 
বিদের মতে পারলৌক্িক জীবন বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ীও এরূপ 
অর্থ নস্স যে, সে কঙ্ছনও অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসৃখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ 
এই ষে, মুর্পশন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভ্তাব-অনটন ফিংবা কম্টে পতিত. হলেও 
দু'টি বিষয় তাকে উদ্ঘিপ্ন হতে দেয় না। এক. অল্সেতুজ্টি এবং অনাড়ঙ্গর জীবন-যাপনের 
অতণস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই, তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও 
অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিন্রস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফির ও 
পাপাচারী ব্যজি'র অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুম্থতার সম্মুখীন হলে 
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সয়া লাল ৩৯১ 


তার জন্য সাল্কনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাশ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ আছ্মা- 
হত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সঙ্ছল জীবনেরও অধিকারী হয়, তবে লোভের আনিশহ্য 
তাকে শান্তিতে খাকতে দেয় না। সে কোটিপতি ছয়ে গেল অর্ধপতি হওয়ায় চিন্তায় জীবনকে 
বিভম্বনাময্স করে তোলে । 

ইবনে আতিয়্যা বলেন.$ ঈমানদার সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়াতেও 
্রসকুতা ও আনন্দঘন জীবন দান করেন, যা কোন অবস্থাতেই পরিবাতিত হয় না। সুস্থতা 
ও্বাচ্ছন্দ্যের সময় যে জীবন আনন্দময় হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে নাঃ বিশেষত 
একারণে যে, অনাবশ্যক সম্পদ বাড়ানোর লোভ তাদের মধ্যে থাকে না। এটাই সর্বাবস্থায় 
উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে । পক্ষান্তরে তারা যদি অন্ডাব-অনটন অথবা অসুস্থতারও 
সম্মূত্খীন হয়, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াদার উপর তাদের পরিপূর্ণ আস্থা এবং ফঙ্টের পরেই 
সুখ পাওয়ার দৃঢ় আশা তাদের জীবনকে নিরানন্দ হতে দেয় না। যেমন কৃষক ক্কেতে শস্য 
বপনের পর তার নিড়ানি-বাছানি ও জল সেচনের সময় যত কষ্টই কক, সব তার কাছে 
সুখ বজে অনুভূত হয়। কেননা, কিছু দিন অতিবাহিত হলেই সে এর বিরাট প্রতিদান পাষে। 
ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায়ে, চাকরিজীবী তার দায়িত্ব পালনে কতই না পরিশ্রম ফরে, 
এমনকি মাঝে মাঝে অপম্ানও সহ্য করে, কিন্ত একাক্সণ আনন্দিত থাকে যে, কয়েক দিন 
পর সে ব্যবসায়ে বিরাট মুনাফা অথবা চাকরির বেতন পাবে বলে বিশ্বাস রাখে। 
মুপমিনও বিশ্বাস রাখে ষে, প্রত্যেক কষ্টের জন্য সে প্রতিদান পাচ্ছে এবং পরকালে এর 
প্রতিদান চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে পাওয়া যাবে। পরকালের ভূলনায় পাথিব জীবনের 
কোন ম্ল্য নেই। তাই এখানে সে সুখ-দুঃখ এবং ঠাশ্ডা-পরম সব কিছুই হাসিমুখে সহ্য করে 
ষায়। এমতাবস্থায়ও তার জীবন উদ্বেগজনক ও নিরানন্দ হয় না। এটাই হচ্ছে 'হায়াতে 
তাইয়্যেবা”, স্বা স্পিন ছুনিষ্লাতে নগদ পায়। 


পা 35১2 তা ঠপাহ তা 
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(৯৮) অজতঞ্ব ঘখন জাপনি কোরজান পাঠ করেন, ভগ্ন বিভাঁড়িত শয়তান 
থেকে জাল্লাহ্‌র জাশ্রয় প্রহণ করুন। (৯৯) তার জাধিপত্য চলে না তাঁদের উপর, হারা 
বিশ্বাস স্থাগন করে এবং আপন পাকনকর্ভার ভরসা রাখে । (১০০) তার আধিপত্য তো 
তাদের উপরই চষে, যারা তাঁকে বন্ধু মলে করে এবং খারা তাকে জংশীদার মাঁনে। 





পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং 
সৎ কর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে । শয়তানের প্রয়োচনায়ই 
মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই আলোত্য আস্তে বিতাড়িত শয়তান 
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৩৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর 
প্রয়োজন রয়েছে । কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ 
করা হয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কোরআন তিলাওয়াত এমন একটি 


কাজ, হদ্দরারা শয়তান গলায়ন করে,১১) 9৯ ৬১1) ৬ (৮5 ৩101 50808 55 ৩ 
যারা কোরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈতাদানব লেজ গুটিয়ে পালায় । 
এ ছাড়া কোন কোন বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানী প্রভাব দূর করার জন্য পরীক্ষিত 
ব্যবস্থাপন্তর। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত । 
€ বয়ানল-কোরআন ) 
এ সত্ত্বেও যখন কোরআন তিলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায় এটা আরও জরুরী হয়ে যায়। 


এছাড়া স্থয়ং কোনআন তিলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী কুমন্্রণারও আশংকা থাকে। 
ফলে তিলাওয়াতের আদব-কায়াদা কম হয়ে যায় এবং চিস্তা-ভাবনা ও বিনয়-নঅ তা 
থাকে না। এ জন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। 
(ইবনে কাসীর, মাষহারী ) 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(ইতিপূর্বে সৎ কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল। শয়তান মাঝে মাঝে এতে শ্রুটি সৃষ্টি 
করে। কোন সময় অঙ্গীকার পালনে এবং কোন সময় অন্য কাজ যেষন কোরআন তিলাও- 
ম্াতেও ত্রুটি সৃষ্টি করে) অতএব €হে মুহাম্মদ, আপনি এবং আপনার মাধ্যমে আপনার 
উম্মতের লোকগণ শুনে নিন ) যখন আপনি কোরআন পাঠ করতে চান, তখন বিতাড়িত 
শয়তান (এর অনিষ্ট ) থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (আসলে তো মমেপ্রাণে 
আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে এটাই ওয়াজিব । মুখে পড়ে 
নেওয়াও সুমত। আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ আমি এজন্য দেই যে, ) নিশ্চয় তার জোর তাদের 
উপর চলে না, যারা ঈমানদার এবং পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তার জোর শুধু তাদের 
উপরই চলে, যারা তার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাদের উপর € চলে), যারা আল্লাহ্‌র সাথে 
শিরক করে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন £ মানুষের শত্রু দু'রকম। 
এক. স্বয়ং মানবজাতির মধ্য থেকেঃ যেমন সাধারণ কাফির । দুই. জিনদের মধ্য থেকে 
অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শন্তুকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত 
করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্য শুধু আল্লাহ র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। 
তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই ফরয করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শ্ল তা 
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স্রা নাহ্‌ল ৩৯৩ 


দৃঙ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনাসামনি হয় না। তাই তাকে 
প্রতিহত করার জন্য এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, ধিনি মানুষ ও 
শয়তান কারও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র কাছে 
সমর্পণ করার যথাথতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহ্‌র দর- 
বার থেকে বিতাড়িত এবং আযাবের যে।গা, হবে । মানবশনুর বেলায় এমন নয়। 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও সওয়াবের 
অধিকারী হবে । তাই দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশন্তরুর মুকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভ- 
জনক-_জয্ী হলে শঙ্গু'র শক্তি নিশ্চিহ হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে 
সওয়াবের অধিকারী হবে। | 


মাসআলা 8 কোরআন তিলাওয়াতের সময় “আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির 
রাজীম' পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্ে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রমাণিত 
রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেন নি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। 
তাই অধিক সংখ্যক আলিম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়---সুন্গত বলেছেন। ইবনে জরীর 
তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন৷ -_-এ সম্পর্কে উক্তিগত ও কর্মগত 
যত হাদীস রয়েছে, তিলাওয়াতের পূর্বে 'আউষুবিল্লাহ্‌, অধিকাংশ অবস্থায় পড়ার এবং 
কোন অবস্থায় না পড়ার-_-সব বিবরণ ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের স্তরুতে বিস্তা- 
রিত উল্লেখ করেছেন । 

নামাযে আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাক'আতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাক আতের 
শুরুতে গড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকাহ বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবূ হানীফার 
মজে শুধু প্রথম রাক'আতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক্ষ রাক'আতের শুরুতে 
পড়া মোস্তাহাব ৷ উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 

কোরআন তিলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাষের বাইরে-_উভয় অবস্থাতেই 
তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ্‌ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যত বারই 
তিলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিজ্ঞাহই যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তিলাওয়াত বাদ দিয়ে 
কোনো সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পৃনর্বার তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও 
বিসমিল্লাহ পড়ে নেওয়া উচিত। 

কোরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন” কোন কালাম অথবা ক্ষিতাব পাঠ করার প্বে 
আউযুবিজ্লাহ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেপ্রে সুধু বিসমিল্লাহ্‌ পড়া উচিত ।--( দুররে মূ খতার ) 

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউমুবিল্লাহ্র শিক্ষা হাদীসে বণিত রয়েছে। উদা- 
হরণত কারও অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, আউযুবিল্লাহ্‌ পাঠ করলে 
ক্রোধ দমিত হয়ে যায় ।---€( ইবনে কাসীর ) 


হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউধুবিকা 
মিনাল খুবসে ওয়াল খাবায়েসে' পাঠ করা মোস্তাহাব।--(শামী ) 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)_-৫০ 
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৩৯৪ তফসীয়ে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জাজাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ £ এ আল্লাতে 
ব্ত্ত' করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তানক্ষে এমন শক্তি দেননি যাতে সে ঘষে কোন 
মান্ষক্ষে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের জর মতা ও শক্তি অসাবধানতা- 
বশত কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তার দোষ। তাই বলা 
হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় 


ইচ্ছাশক্তি পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে, কেননা তিনিই সৎ কাজের তওফীক- 


দাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী, এ ধরনেক্ লোকের উপর শয়তান আধি- 
পতা বিস্তার করতে পারে না। হ্যা, যারা আত্মস্থার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধ্ত্ব 
করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে অংশীদার. সাব্যস্ত করে, 
তাদের উপর শক্সতান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সৎ কাজের দিকে 
যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে। 


. সুরা হিজরের আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বন্তও তাই। তাতে শয়তানের দাবীর বিপ- 


ঠ পাননি নালা পারত 


রীতে আল্লাহ্‌ তা'আলা উত্তর দিয়েছেন ৬১ ১৮০০ (৪১1০ 9 ৬স্৬) ৬০৬০1 
পা ৮0 ৪৪ পদ শশা ৮ চে 

৬৪5 ৬৭1 ৬০ শক 1 ৬০ 81 অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর কোন 
জোর চালাতে পারবে না। তবে তার উপর চলবে, যে নিজেই বিপথগামী হয় এবং 
তোর অনুসরণ করতে থাকে। 
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সূরা নাহল ৩৯৫ 


(১০১) এবং ঘখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং 
আল্লাহ্‌ ঘা অবতীর্দ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন॥ তখন তারা বলেঃ আপনি 
তো আনগর়া- উত্তিষ করেন, বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক জানে না। (১০২) বলুন, 
একে পবিশ্ল ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাঘিল করেছেন, যাতে 
মুপ্ষিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলমানদের জন্য পথনিদেশ ও সুসংবাদ- 
স্বরাপ। (১০৩) আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলেঃ তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা 
দেয়। যার দিকে তার। ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় গ্রবং এ কোরআন পরিক্ষার 
আরবী ভাষায় । (১০৪) হারা আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
পথপ্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্য হন্তরণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১০৫) মিথ্যা 
কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করেনা । এবং তারাই মিথ্যাবাদী। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ 
পড়ার নির্দেশ ছিল। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শয়তান কোরআন তিলাওয়াতের সময় 
মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আলেচ্য আয়াতসমূহে শয়তানের এমনি ধরনের 
কুমন্তরণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। রর 

নবুয়ত সম্পর্কে কাফিরদের জন্দেহের তিরক্কারপূর্ণ জওয়াব ৪ যখন আমি কোন 
আয়াত অন্য আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি, (অর্থাৎ এক আয্মাতকে শব্দগত অথবা 
অর্থগতভাবে রহিত করে তৎস্থলে অন্য আদেশ দেই ) অথচ আল্লাহ্‌ তা"আলা যে আদেশ 
(প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার) প্রেরণ করেন (তার উপযোগিতা ও তাঞপর্য) তিনিই 
ভাল জানেন (যে, যাদেরকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা অনুযায়ী এক 
সময়ে এক উপযোগিতা ছিল, অতঃপর অবস্থার পরিবর্তনে উপযোগিতা ও তাৎপর্য অন্যরাপ 
হয়ে গেছে) তখন তারা বলেঃ (নাউষৃবিল্লাহ1) আপনি ( আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে) মনগড়া 
উত্তি করেন [নিজের কথাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। তা না হলে আল্লাহ্‌র 
আদেশ হলে তা পরিবর্তন করার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্‌. কি পূর্বে জানতেন না? 
তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে না যে, মাঝে মাঝে সব অবস্থা জানা থাকা সত্ত্বেও প্রথম 
অবস্থায় প্রথম আদেশ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দেওয়ার কথা যদিও তখন 
জানা থাকে, কিন্ত উপযোগিতার তাগিদে তখন দ্বিতীয় অবস্থার আদেশ বর্ণনা করা হয় না। 
বরং অবস্থাটি যখন দেখা দেয়, তখনই তা বর্ণনা করা হয়। উদাহরণত ডাক্তার এক 
ওষুধ মনোনীত করে এবং সে জানে যে, এটা ব্যবহার করলে অবস্থা পরিবতিত হবে 
এবং অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। কিন্ত রোগীকে প্রথমেই সব বিবরণ বলে না। কোরআন 
ও হাদীসেও বিধি-বিধান রহিত করার স্বরূপ তাই। যেব্যক্তি এস্বরাপ সম্পর্কে অবগত 
নয়, সে শয়তানের প্ররোচনায় নস অর্থাৎ রহিতকরণকে অস্বীকার করে। এ জন্যই 
এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ রস্লুল্লাহ্‌ (সা) মনগড়া কথা বলেন না] বরং 
তাদেরই অধিকাংশ লোক মুর্খ (ফেলে বিধি-বিধানের রহিতকরণকে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই 


//4.091190721-0017 


৩৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার পরিপন্থী মনে করে। ), আপনি (তাদের জওয়াবে) বলে দিন ঃ 
(এই কালাম আমার রচিত নয়। বরং) একে পবিভ্র আত্মা (অর্থাৎ জিবরাঈল ) পালন- 
কর্তার পক্ষ থেকে তাৎপর্যের প্রেক্ষাপটে আনয়ন করেছেন: (তাই এটা আল্লাহ্‌র কালাম। 
বন্তত বিধানের পরিবর্তন তা্পর্য ও উপযোগিতার তাগিদে হয়। এই কালাম এজন্য 
প্রেরিত হয়েছে) যাতে ঈমানদারদেরকে (ঈমানের উপর ) দূড়পদ রাখেন এবং মুসল- 
মানদের জন্য হিদায়ত ও সুসংবাদ (-এর উপায়) হয়ে যায়। (এরপর কাফিরদের 
আরও একটি অনর্থক সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে ষে) আমি জানি, তারা (অন্য 
একটি ভ্রান্ত কথা ) আরও বলে যে, তাকে তো জনৈক ব্ক্তি শিক্ষা দান করে [ এতে 
একজন অনারব, রোমের আধবাসী কর্মকারকে বোঝানো হয়েছে। তার নাম বাল'আম 
অথবা মকীস। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-র কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই সে 
মাঝে মাঝে তার কাছে বসত। সে ইজীল ইত্যাদি গ্রন্থও কিছু কিছু জানত। এথেকেই 
কাফিররা রটিয়ে দেয় যে, এ ব্যক্তিই ম্হাশ্মদকে কোরআনের কালাম শিক্ষা দেয়।__ 
(দুররে মনসুর ) আল্লাহ্‌ তাআলা এর জওয়াব দিয়েছেন যে, কোরআন শব্দ ও অর্থের 
সমস্টিকে বলা হয়। তোমরা যদি কোরআনের অর্থ ও তত্ব হাদয়ঙ্গম করতে সক্ষম 
নাহও, তবে কমপক্ষে আরবী ভাষার উচ্চমান অলংকার সম্পর্কে তো অনবগত নও। 
অতএব তোমাদের এতটুকু বোঝা উচিত যে, যদি ধরে নেওয়া যায়, কোরআনের অর্থ- 
ভাগার এই ব্যক্তি শিখিয়ে দিয়েছে, তবে কোরআনের ভাষা ও তার অনুপম অলংকার, 
যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব অক্ষম-_-কোথেকে এসে গেল? কেননা] যার 
দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা অনারব এবং এ কোরআনের ভাষা সুস্পষ্ট আরবী । 
[কোন অনারব ব্যক্তি এমন বাক্যাবলী কিরূপে রচনা করতে পারে? যদি বলা হয় যে, 
বাক্যাবলী রসূলুল্লাহ সো) রচনা করে থাকবেন, তবে এঁ চ্যালেঞ্জ দ্বারা এর পুরোপুরি 
জওয়াব হয়ে গেছে, যা সূরা বাকারায় বণিত হয়েছে যে, রস্লুল্লাহ, (সা) আল্লাহ্‌র আদেশে 
স্বীয় নবুয়ত ও কোরআনের সত্যতার মাপকাঠি এ বিষয়কেই স্থির করেছিলেন যে, 
তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী কোরআন মানবরচিত কালাম হলে তোমরাও তো মানুষ এবং 
অনুপম ভাবালংকারের দাবীদার । অতএব তোমরা তদনূরূপ কালাম বেশি না হোক এক 
আয়াত পরিমাণেই লিখে আন। কিন্তু সমগ্র আরব তাঁর বিরুদ্ধে যথাসর্বস্থ বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। এরপর নবুয়ত অস্থীকারকারী 
এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উর্থাপনকারীদেরকে কঠোর ভাষায় হ্"শিয়ার করা 
হয়েছে যে, ] যারা আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
কখনো সুপথে আনবেন না এবং তাদের জনা রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (এরা যে 
আপনাকে, নাউধুবিজ্লাহ -_মিথ্যা কালাম রচয়িতা বলছে) মিথ্যা রচনাকারী তো তারাই, 
যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং এরা পুরোপুরি মিথ্যাবাদী । 
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সূরা নাহল ৩৯৭ 


পাও ৪2০৮ পি 2 গর্ত 1৪1 পা 2৮ পর্পা৫ রি ১5৭) তা এ রঃ 
2 ০৮৮ ৩৪) 9 
তা কি তি 


নেবে 


টি 
১৮০5 26566 রর 2560১540৮45 4298 | ৫ 
০৪5 ভি 5 


পা52 1 
96) 1 

(১০৬) ঘার উপর জোরজবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে 
সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য 
মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য 
রয়েছে শাস্তি। (১০৭) এটা এ জন্য যে, তারা পাধিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিম্ন 
মনে করেছে এবং আল্লাহ্‌ অবিশ্বাদীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৮) এরাই তারা, 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চচ্ছুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই 
কাশুজ্ানহীন। (১০৯) বলা বাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিপ্রস্ত হবে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফুরী করে (এতে রসূলের সাথে 
কুফ্রী এবং কিয়ামত অস্বীকার ইত্যাদি সবই বোঝানো হয়েছে।) কিন্তু যার উপর 
(কাফিরদের পক্ষ থেক্ষে) জবরদস্তি করা হয় €ষে, ষদি তুমি অমুক কৃফ্রী কাজ না 
কর বাকথা না বলতবে আমরা তোমাকে হত্যা করব এবং অবস্থাদৃষ্টে বোঝাও যায় যে, 
তারা এরাপ করতে পারে তবে,) শর্ত এই যে, যাঁদ তার অন্তর ঈমানে অটল থাকে (অর্থাৎ 
বিশ্বাস কোনরূপ ত্রুটি না আসে এবং একথা ও কাজকে বিরাট গোনাহ্‌ ও মন্দ মনে 
করে, তবে সে বাণিত ধর্মত্যাগের শাস্তির যোগ্য হবে না এবং বাহ্যত তার কুফুরী বাক্যে 
অথবা কাজে লিপ্ত হওয়া একটি ওযরের কারণে হবে। তাই পরবর্তী বাক্যে ধর্ম ত্যাগের 
যে শাস্তি বণিত হচ্ছে, তা এরপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না)। অবশ্য ষে ব্যক্তি মন 
খুলে (অর্থাৎ এ কুফরকে বিশুদ্ধ ও উত্তম মনে করে) কৃষ্ণরী করে, এরাপ লোকদের 
উপর আল্লাহ্‌র গযব আপতিত হবে এবং তাদের বিরাট শাস্তি হবে (এবং) এই গেষব ও 
শাস্তি) এই কারণে হবে যে, তারা পাঁথিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে 
এবং এই কারণে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এরাপ অবিশ্বাসী লোকদেরকে (যারা ইহকালকে 
পরকালের উপর সবসময় অগ্রাধিকার দেয় ) পথ প্রদর্শন করেন না। (এ দু”টি কারণ পৃথক 
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৩৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পৃথক নয়। বরং একই কারণের সমষ্টি। এর সারমর্ম এই যে, কাজের সংকল্প করার 
পর আজাহর রীতি অনুযায়ী কাজের সৃষ্টি হয়। নিন বিকাশ 


এিলতন কাশি 


ঘটে। আয্মাতে ১০1 দ্বারা সংকল্প এবং ০৬ দ্বারা কাজ সৃচ্টির দিকে 


ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতদুভয়ের সমট্টির উপর ভিডি করে সমস্ত কাজের বিকাশ 
ঘটেছে।) এরা তারা যে, (দুনিয়াতে তাদের কুফর প্রীতির অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্‌ 
তাদের অন্তরের উপর, কর্ণের উপর এবং চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা 
(পরিণাম থেকে) সম্পূণ গাঁফিল। (তাই) নিশ্চিত কথা এই যে, পরকালে তারা সম্পূর্ণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


আনুষজজিক জাতব্য বিষয় 


মাসআলা £ এ আয্লাত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে 
কুফ্রী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা 
তা কার্ষে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদত্তির ক্ষেত্রে সে ষদি মুখে 
কুফরী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ্‌ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য 
হারাম হবে না। তবে শর্ত এইযে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরী 
কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে।-_( কুরতুবী, মাষহারী ) 


আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মুশন্সিকরা 
গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফ্রী অবলম্বন করতে বলেছিল। 


যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, 
মাতা সুমাইয়্যা, জুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব রো)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইম্মাসির 
ও তদীয় সহধমিপী সুমাইক্ন্যা কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন । 
হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত স্মাইয়্যাক্ষে দু উটের মাঝখানে বেঁধে 
উট দুটিকে দুদিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ 
দু'জন মহাত্বাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিতাবে হযরত 
খাব্বাবও কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে অর্থীকার করে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করে 
.নেন। তাঁদের, মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে কুফরীর মোখিক স্বীকারোত্তি করলেও 
তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শব্র.র কবল থেকে মুজি পেয়ে তিনি যখন রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র 
খিদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ব্সূলুল্লাহ্‌ 
€(সা) তাঁকে জিজেস করলেন £$ তুমি খন কুফরী কালাম বলেছিলে, তখন তোমার 
অন্তরের অবস্থা কিছিল£ তিনি আরয করলেন £ আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং 
অটল ছিল। . তখন রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্য কোন 
শান্তি তোগ করতে হবে না। . রসূলুজ্াহ্‌ (সা)-র এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নে আলোচ্য আক্নাত 
অবতীর্ণ হয়। 
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'জ্রা নাহল ৩৯৯. 


জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা £ ঠ1)41--এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যজিকে 
এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য কবা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত 
নয়। এরুপ জোর-জবরদত্ভতির দু'ট পর্যায় রয়েছে । এক, মনেপ্রাণে ততে সম্মত 
নয়, কিন্ত এমন অক্ষম ও অবশও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফিকাহ্‌বিদদের 


পরিভাষায় এ ভরতে 2০০ 385 8751 বলা হয়। এরাপ জবরদস্তির কারণে 
কুফরী বাক্কায অথবা কোন হারাম কাজ করা জায়েয নম্। তবে ক্ষোন কোন 


খু'ছিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ 
ফিকাহ্‌ শাস্ত্রে বপিত রয়েছে। 


জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারক করে দেওয়া যে, সে 
যদি জোর-জবরদত্তিকারীদের কথামত কাজ না কার, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা 
তার কোন অঙ্গহানি করা হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে ৮৪৯৬ ৪ 1751 
বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম 
করে দেয়। এমন জবরদাস্তর অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাক্কার 
শর্তে যুখে কুফ্রী কলিমা উচ্চারণ করা জায়েষ। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া 
অন্য ফোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোন গোনাহ নেই। 


কিন্ত উভয় গ্রক্কার জোর-জবরদস্তির মধ্য শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের 
হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমক্ষি দেওয়া হয়, 
তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে ষে, সে ষদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হমকি 
দিচ্ছে, ভা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে ।---( মাষহারী ) 


জেন্দেন দু'গ্রকার ৷ এক. যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য ষেমন কেলা- 
উযাদুদি রাজ তি?  পরুলোতে আক্ধরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কোরআন 


পা জলি ৪২ শা ডি 


বলে £ ৮8:০১08 ৩) কও ও 28৩ অন্ৎ অপরের হালাল 
হয় না ফে পর্যন্ত উভয়পক্ষের সম্মতিতে ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। 
হাদীসে আছে, ৪০ ০৯১ ৮5১৫ তা 01০০০ ০0৩ এ ১৩ 02 ই অর্থাৎ কোন 
ফুসজমানের হাল হালাল হয় না, যে পর্যস্ত সে মনের খুশিতে তা দিতে সম্মত না হয়। 

এ জাতীয় জ্েনদেন হদি জোর-জবরদত্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরীয়তের 
আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদত্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে_ 


জোর-জকরদত্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা দান-খয়রাত্ত ইচ্ছা করলে সে বহালও 
রাখতে পারে, না হয় বাতিজও করে দিতে পারে। 


কিছু কাজ ও বিষয় এমনও বুয়েছে যেওলো শুধু মুখের কঙ্থার উপর নির্তরশীল। . 
ইচ্ছা, অশ্ম্মতি, খুশি ইত্যাদি শর্ত নয় ॥ যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম ' 
মুত্ততকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 


//4.091190721-0017 


৪০০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


£15১-৬22 3 802 € ০1 চী ৬৪০৯ সী ৬৯ ১৯ ৩৩ 
১১০ ১3015 921১ 


অর্থাৎ দু'ব্যক্তি যদি যৃখে বিয়ের ইজাব-কবৃল শর্তানুষায়ী করে নেয় অথবা কোন 
স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথবা তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে 
নেয় হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহাঃরর ইচ্ছা না 
থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে, তালাক হয়ে যাবে এবং প্রত্যাহারও 
শুদ্ধ হবে।--( মাযহারী ) 


ইমাম আযম আবূ হানীফা, শা+বী, যুহরী, নখয়ী ও ক্লাতাদাহ্‌ রেহ) প্রমুখ বলেন £ 
জবরদস্তির অবস্থায় দিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে 
তালাক লব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক 
শুধু তালাক শব্দ বলে দেওয়ার সাথে--মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয়। যেমন পৃবৌক্ত 
হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে । 


কিন্ত ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে জবরদস্তি 
অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা হাদীসে আছে,_- -0548) | ৮5০ 1৬০ 6১১ 
৬৯1০ 9৯ )27০৮1 তত 2৬৫৪০০০ 5 _অর্থাৎ আমার উশ্মত থেকে ভূল, বিস্মৃতি 
এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেওয়া হয়েছে! 


ইমাম আবূ হানীফার মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত । অর্থাৎ 
ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোন কথা অথবা কাজ শরীয়তের 
বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্য কোন গোনাহ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ 
কাজের অবশ্যস্তাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাক্ষুস। এর প্রতিফলনের 
কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণত একজন 
অন্য জনকে ভুলবশত হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ এবং পরকালের শাস্তি 
নিশ্চয়ই হবে না। কিন্ত হত্যার চাক্ষুস পরিণতি অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন 
অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরীয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তাঁর স্ত্রী ইদ্দতের পর 
পুনবিবাহ করতে পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ব্টন করা হবে। 
এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিবাহের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার 
শরীয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে ।-_(মাযহারী, কুরতুবী ) 
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(১১০) খারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের গর দেশত্যাগী হয়েছে জতঃ$গর জিহাদ করেছে 
নিশ্চয় আগনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরগ দয়ালু । (১১১) 
যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি জাত্মসঙ্গর্থনে সওয়াল-জওয়াব করতে করতে জাসবে এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তি তাদের রূতকর্মের পূণ ফল পাবে এবং তাদের উপর জুন্গুম করা হবে না। (১১২) 
জাঙ্গাহ্‌ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় 
প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। জতঃপর তারা জাল্লাহ্‌র নিয়্াক্সতের 
প্রতি অরুতজতা প্রকাশ করল। তখন জাল্লাহ. তাদেরকে তাদের রুতকর্মের কারণে 
মজা জাস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির। (১১৩) তাদের কাছে তাঁদের মধ্য থেকেই 
একজন রঙ্গুল জাগমন করেছিলেন। জনন্তর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোক্প করল । তখন 
জাহাব এলে ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল গাপাচারী। 





তফসীয়ের সার-সংক্ষেপ 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুফরের শাস্তি বলিত হয়েছিল ॥ আসল কুফর হোক কিংবা 
ধর্ম ত্যাগের কুফর । এর পর আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যে কাফির কিংবা ধর্ম- 
ত্যাগী সত্যিক্কার ঈমান আনে, তার বিগত সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। ঈমান এমনি এক 
অমূল্য সম্পদ । 


দ্বিতীয় আয়াতে কিয়ামতের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব প্রতিদান 
ও শাস্তি কিয়ামতের পরেই হবে। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ষে, কুফর ও গোনাহ্‌র আসল 
শাস্তি কিয়ামতের পরেই পাওয়া যাবে, কিন্ত কোন কোন গোনাহ্র কিছু কিছু শাস্তি দুনিয়া- : 
তেও পাওয়া যায়। আয্লাতের সংক্ষিপ্ত তফসীর এইরূপ £ 


মাঁআরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__৫১ 
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৪০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এর পর (যদি কুফরের পরে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে তবে ) নিশ্চয় আপনার পাজন- 
কর্তা তাদের জন্য, যারা কুফরে. লিপ্ত হওয়ার পর (ঈমান আনয়ন করে ) হিজরত করেছে, 
অতঃপর জিহাদ করেছে এবং (ঈমানে ) অবিচল রয়েছে, আপনার পালনকর্ত। (তাদের জন্য) 
এ সবের (অর্থাৎ এসব আমলের ) পর অত্যন্ত ক্ষ মাক্কারী, দয়াজু। (অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের 
বরকতে অতীতের যাবতীয় গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতে তারা জান্নাতে 
উচ্চ উচ্চ শ্রেণী পাবে। কুফর ও পূর্ববর্তী গোনাহ্‌ তো শুধু ঈমান দ্বারাই মাফ হয়ে যায়--- 
জিহাদ ইত্যাদি সৎ কর্ম গোনাহ্‌ মাফ হওয়ার জন্য শর্ত নয়__ক্ষিম্ত সৎ কর্ম, জান্নাতে উচ্চ 
শ্রেণী পাওয়ার কারণ। তাই এরই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিদান ও শাস্তি সেদিন 
হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যন্তি নিজের পক্ষে কথা বলবে (এবং অন্যানোর ব্যাপারে কিছু বলবে 
না) এবং প্রত্যেকেই স্বীয় ক্ুতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে। (অর্থাৎ সৎ কাজের 
প্রতিদান কম হবে না, যদিও আল্লাহ্‌র রহমতে কিছু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে 
মন্দ কাজের বিনিময় বেশ হবে না, যদিও আল্লাহ্‌র রহমতে কিছু কম হওয়ার সম্ভাবন। রয়েছে। 
এটাই পরবতী বাক্যের উদ্দেশ্য । অর্থাৎ ) তাদের উপর জুলুম করা হবে না (এর পর বলা 
হয়েছে যে, কুফার ও গোনাহ্র পূর্ণ শাস্তি হাশরের পরে হবে, কিন্তু কোন সময় দুনিয়াতেও এর 
শাস্তি আযাব আকারে এসে ষায়। ) আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি জনপদের অধিবাসীদের বিচিন্ন 
অবস্থা বর্ণনা করেন। তারা (খুব) সুখ ও শান্তিতে বসবাস করত € এবং ) তাদের আহার্যও 
প্রচুর পরিমাণে চতুদিক থেকে তাদের কাছে পৌছাত। (আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া 
আদায় না করে বরং) তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের না-শোকরী করল ( অর্থাৎ কুফর, 
শির্ক ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ) ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের 
কারণে একটি সবগ্রাসী দুভিক্ষ ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করালেন (অর্থাৎ তারা ধন-দৌল- 
তের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে দুতিক্ষ ও ক্ষুধায় পতিত হল এবং শন্তুর ভয় চাপিয়ে 
দিয়ে তাদের সে জনপদের শাস্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত করা হল। ) এবং (এ শাস্তি ' প্রদানে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি করা হয়নি। বরং প্রথমে তাদেরকে হা'শিল্পার করার জন্য) 
তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূলও (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ) আগমন করল 
(ধার সততা ও ধর্মপরায়ণতার অবস্থা তাদের স্বজাতিভূস্ত হওয়ার কারণে তাদের খুব 
ভাল করে জানা ছিল। ) তাঁকে (র্রস্লকেও ) তাহারা মিথ্যাবাদী বলল। তখন তাদেরকে 
আযাব এসে ধৃত করল এমতাবস্থায় ষে, তারা ভুলুমে বদ্ধপরিকর ছিল। 


জানুহঙজ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শেষ আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্য 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা 
হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোশাক 
আস্বাদন ক্ষরার বন্ত নয় । কিন্ত এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার 
কারণে রূপক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে । অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে 
আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়। ক্ষুধা 
এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বে। 
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স্রা নাহল ৪০৩ 


আয্মাতে বণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তফসীরবিদের মতে একট সাধারণ দৃষ্টান্ত । 
এর সম্পর্ক বিশেষ কোন বস্তির সাথে নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার 
ঘটন। সাব্স্ত করেছেন। মক্ধাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুভিক্ষে পতিত ছিল। 
এমনফি, মৃত জন্ত, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া 
মুসলমানদের ভয়ও ত।দেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মন্ধার সরদাররা রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র 
কছে আরয করল যে, কুফর ও অবাধ্যতার দোষে তো পুরুষরা দোষী হতে পারে। 
কিন্ত শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এর পর রসূলুল্লাহ (সা) তাদের জন্য মদীনা থেকে 
খাদ্যসস্তার পাঠিয়ে দেন। --(মাযহারী ) 

আবৃ সুফিয়ান কাফির অবস্থায় রসূলুল্লাহ সো)-কে অনুরোধ করে যে, আপনি তো 
আত্মীয় তোষণ, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষাদেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। 
দুতিক্ষ দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। এতে রসূলুল্লাহ (সা) তাদের জন) 
দোয়া করেন'এবং দুভিক্ষ দূর হয়ে যায়।---( কুরতুবী ) 
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8০৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(১৪) অতএব জাল্লাহ. তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বন্ত দিয়েছেন, তা 
তোগ্সরা আহার কর এবং জালাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই 
ইবাদতকারী হয়ে খাক। (১১৫) অবশ্যই জাল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, 
শুকরের মাংস এবং যা জবাই কালে জাজাহ. ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। 
অতঃপর কেউ দীালংঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, জাল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, গরম 
দয়ালু। (১১৬) তোমাদের মুখ থেকে সাধারপত যেঙ্গব মিথ্যা বের হয়ে জাঙ্গে সেভাবে 
তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোগ করে বলো না ষে, এটা হালাল এবং এটা 
হারা্ন। নিশ্চয় যারা জাল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে শ্লিখ্যা জগবাদ জারোগ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। 
(১১৭) হয সাহ্ান্য সুখ-সন্ভোগ ভোগ করে নিক। তাদের জন্য হন্তরণাদায়ক শান্তি রয়েছে। 
(১১৮) ইহুদীদের জন্য জানি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম ঘা ইতিপ্ৰে জাগনার 
নিকউ উল্লেখ করেছি। জাম তাদের প্রতি ফোন ভূমুক্ম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর 
জুলুম করত। (১১৯) জনম্তর খারা জজ্তাবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর - তওবা 
করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্য 
জবশ্যই ক্ষমাকারী, দয়্াজ্‌ । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে আজাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি অকতকতা ও 
আর আযাবের উল্লেখ করা হয়েছিল । আলেচ্য আয়াতসম্হে প্রথমে মুসলমানদেরকে 


অকুতক্ না হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের যেসব হালাল 
নিয়ামত দিয়েছেন, সেগুলো কুতজতা সহকারে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এর পর 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হাজাল করা অনেক বন্তকে নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম 
বলা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার হারাম করা অনেক বন্তুকে হালাল বলা-.-এটা ছিল কাফির 
ও মুশরিকদের অরুতজতা প্রকাশ ব্রার অন্যতম গদ্ধতি। মুসলমানদেরকে হাশিয়ার করা 
হয়েছে, তারা যেন এরাপ না ফরে। কোন বস্তুকে হালাল অথবা হারাম করার অধিকার 
একমান্ন সে সম্তারই রয়েছে, ষিনি এগুলোকে. সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে এরাপ 
করা আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোগপেরই নামান্তর । 


অবশেষে আরো বলা হয়েছে যে, যারা অক্ততাবশত এ জাতীয় অপরাধ করেছে, 
তারাও যেন আল্লাহ্‌র জনুকম্পা থেকে নিরাশ না হযস। যদি তারা তওবা করে নেয় এবং 
বিশুদ্ধ ঈমান অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ. তা'আলা সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেবেন। 
আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরাপ £ 

আল্লাহ, তোমাদেরকে যেসর হালাল ও গবিদ্র বন্ধ দিয়েছেন, সেগুলোকে (হারাম 
মনে করো না । ক্ষেননা এটা মুশরিকদের মৃখ্খতাস্লত প্রথা । বয়ং সেগুলোকে ) খাও এবং 
আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর আদায় কর, ষদি তোমন্লা. (দাবী অনুষায়ী ) তারই ইবাদতকারী 
হয়ে থাক! (তোমরা যেসব বন্তকে হারাম বল, সেগুলোর মধ্য থেকে তো) তোমাদের 
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সরা নাহল ৪০৫ 


প্রতি (আল্লাহ্‌ তা'আলা ) শুধু স্থত জন্তুকে হারাম করেছেন এবং (হারাম করেছেন ) 
রক্ত ও শুকরের মাংস (ইত্যাদি ) এবং ষে বস্ত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর 
যে ব্যজি' (ক্ষুধায় ) একেবারে অস্থির হয়ে যায়--স্বাদ অন্বেষণকারী ও. প্রয়োজনের) 
সীমালংঘনকারী না হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা (তার জন্য, যদি সেগুলো খেয়ে ফেলে) 
ক্ষমাকারী, দয়াজু। যেসব বস্ত সম্পর্কে তোমরা শুধু মৌখিক মিথ্যা দাবী কর (অথচ 


তার কোন বিশ্তদ্ধ প্রমাণ নেই ), সেগুলো সম্পর্কে বলে দিয়ো না যে, অমুক বস্ত হালাল এবং 
ঈটলপত 


অমুক বন্ত হারাম (যেমন, অষ্টম পারার চতুর্থাংশের কাছাকাছি 4 সে 2 আয়াতে 


তাদের এসব মিথ্যা দাবী বণিত হয়েছে । এর সারমর্ম হবে এইষে) তোমরা আল্লাহ্‌র 
প্রতি অপবাদ আরোপ করবে? (কেননা, আল্লাহু তাআলা এরাপ করেন নি; বরং এর 
বিপরীত বলেছেন)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফল 
হবে না (হয় ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে, না হয় শুধু পরকালে ) এটা ক্ষণস্থায়ী 
€ পাথিব ) আয়েশ মান্ত্র। (সামনে মৃত্যুর পর) তাদের জন্য যন্তণাদায়ক শাস্তি রয়েছে 
এবং মুশরিকরা ইব্রাহীমী দীনের অনুসারী হওয়ার দাবী করে, অথচ হযরত ইব্রাহীমের 
শরীয়তে যেসব বস্ত হারাম ছিল না, সেগুলোকে তারা হারাম সাব্যস্ত করেছে। তবে 
(অনেক দিন পর সেগুলোর মধ্য থেকে) শুধু ইহুদীদের জন্য আমি এসব বস্ত হারাম 
করেছিলাম, যেগুলো ইতিপূর্বে সুরা আন'আমে ) আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। (এগুলোকে 
হারাম করার ব্যাপারে ) আমি তাদের প্রতি (দুশতিও )কোন ভুলুম করিনি, কিন্ত তারা 
নিজেরাই নিজেদের প্রতি (পয়গন্বরগণের বিরোধিতা করে জুলুম করত। সুতরাং জানা 
গেল যে,' পবিত্র বস্তসমূহকে ইচ্ছাকৃতভাবে তো কোন সময় হারাম করা হয়নি এবং 
ইব্রাহীমী শরীয়তে কোন সাময়িক প্রয়োজনেও হয়নি। এমতাবস্থায় তোমরা এগুলো কোথা 
থেকে গড়ে নিয়েছ ? ) 

অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদের জন্য, যারা মৃর্খতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলে 
(তো যাই হো'ক) অতঃপর সেজন্য তওবা করে নেয় এবং (ভবিষ্যতের জন্য) স্বীয় কাজকর্ম 
, সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পর অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বন্ত সীর্মাবন্ধ নয় ৪ এ আয়াতে ব্যবহাত ₹০) 1 শব্দ 
১ যে, হারাম বস্ত্র আয়াতে উল্লিখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক 


৫: ২০ & পান 52 ৩ হও 


স্পস্টভাবে ৩7০6141০৮০5 আয়াত থেকে জামা যায় যে, 


এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্ত হারাম নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 
ইজমা দ্বারা আরও অনেক বস্ত হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের 
বর্ণনাভজ্ি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খৃ'জে পাওয়া যায় । এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম 
বন্তসমূহের - তালিকা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য নয়। বরং জাহিলিয়াত আমলের মুশরিকরা 


//4.109119021-0017 


৪০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্ত হারাম করে নিয়েছিল অথচ, আল্লাহ্‌ তদ্র.প কোন 
নির্দেশ দেন নি, সেগুলো বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বন্তসমূহের 
যধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে শুধু এগুলোই হারাম । এ আযম্নাতের পুরোপুরি তফসীর এবং চারটি 
হারাম বন্তর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফ্ুল-কোরআন প্রথম খণ্ডে সুরা বাক্কারার ১৭৩ 
আয়াতের তফসীরে দ্রষ্টব্য । 

যে গোনাহ, উর বুকে জয়া এবং নিনেনার বারসিরর হয় সবই তওবা ছারা 


পা গেলা জু 


মাফ হতে পারে $ আয়াতে ৪ ওল ৮৪০০ 19 ৩৫১১-৪১০1 -বর 
0৪৯ শব্দ নয় বরং &) ৮৪৯ শব্দ বাবহার করা হয়েছে। ৪৯ শব্দটি ৮ -এর 
বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে আসে। পক্ষান্তরে 8) €৪ -এর অর্থ হয় 
ম্র্থতাসুলভ কাণ্ড, যদিও তা বুঝে-সুঝে করা হয়। এতে বোঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু 
না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহ্‌ই মাফ হয় না। বরং যে গোনাহ, সচেতনভাবে করা 
হয়, তাও মাফ হয়। 


95425 এঞঞ্ ভু ছি ০৬ রি১১৫) 
৮1৮54 4৩৬ ৮৮4841954১5) 
৪ 181 2825408৩0৫8 


4৫14242০395 ০০ 
227 ক ভি তত 
22 সে 5৮ ৩ পে ৫6) 5 $৮2১/০৯। দার্ধ 
ও 058 ৮২৩ :23106 ্‌ 


(১২০) নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ 
ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভস্ত ছিলেন না। (১২১) 
তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি ক্লুতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ. তাকে মনোনীত করে- 
ছিলেন এবং সরল পথে গরিচালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তীকে দুনিস্বাতে দান 
করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভস্ত। (১২৩) জতঃপর 
আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দীন অনুসরণ করুন, ঘিনি 
.একনিষ্ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার দিন পালন 
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সূরা নাহল ৪০৭ 


যে মিধধারণ করা হয়েছিল, তা তাদের জন্যই ধারা এতে মতবিরোধ করেছিল । জাগনার 
পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিহক্কে তারা মতবিরোধ 
করত। 





পর্বাগর সম্পর্ক £ পরবতী আয়াতসমূছে শির্ক ও কুফরের ম্ল অর্থাৎ তওহীদ 
ও রিসালতের অস্ীরুতি খণ্ডন এবং কুফর ও শির্কের কতিপয় শাখা অর্থাৎ হারামকে 
হালাল করা ও হালালকে হারাম করার বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বাতিল করা হয়েছিল । 
কোরআন পাকের সম্বোধনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য মন্ধার মুশরিক সম্প্রদায় । মৃতিপৃজায় 
লিপ্ত থাকা সন্ত্বেও এরা দাবী করত যে, তারা ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসারী. এবং তাদের 
যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইব্রাহীম আ)-এরই শিক্ষা। তাই আলোচ্য চারটি আয়াতে তাদের এ দাবী 
খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদেরই স্বীকৃত নীতি দ্বারা তাদের মূর্খতাসূলভ চিন্তাধারা বাতিল 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বাতিল এভাবে করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পাঁচ আয়াতের মধ্য থেকে 
প্রথম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম আ) বিশ্বের জাতিসমূহের সর্বজন 
স্বীরুত অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন । এটা নবুয়ত ও রিসালতের সর্বোচ্চ স্তর । এতে প্রমাণিত 


লি ৪০৬ ০ শা 


হয় যে, তিনি একজন মহান পয়গদ্র ছিলেন। এর সাথেই ৬১১৪৬] ৬০ ৩ ০ 


বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন নিক্ষল্য একত্ববাদী ছিলেন । 


দ্বিতীয় আয্মাতে তিনি যে কৃতক্ত এবং সরল পথের অনুসারী ছিলেন, একথা বর্ণনা 
করে মুশরিকদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ, তা'আলার প্রতি অরুতজ হয়েও 
নিজেদেরকে কোন্‌ মুখে ইব্রাহীমে (আ )-এর অনুসারী বলে দাবী করছ £ 

তৃতীয় আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আ) ইহকাল ও পরকালে সফলকাম 
ছিলেন। চতুর্থ আয়াতে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র নবুয়ত প্রমাণ করার সাথে সাথে তিনি যে 
যথার্থ মিল্লাতে-ইব্রাহীমীর অনুসারী, একথা বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা 
যদি নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে রসূলুল্লাহ (সো)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তার 
০০855 


পাটি ডে 


শা ০1 পঞ্চম আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মিল্লাতে 


ইত্রাহীমীতে পবিন্ত বস্তসমূহ হারাম ছিল না। তোমরা এগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম 
করে নিয়েছ । আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর নিষ্নরাপ £ 


নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম [ আট যাকে তোমরাও মান ] একান্ত অন্ুসরণযোগ্য ( অর্থাৎ 
দৃঢ়চেতা পয়্গন্থর ও মহান উন্মতের অনুসরণযোগ্য নেতা ), আল্লাহ্‌র পুরোপুরি আনুগত্যশীল 
ছিলেন (তাঁর কোন বিশ্বাস অথবা কর্ম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না। এমতাবস্থায় তোমরা তার 
বিপরীতে নিছক প্ররত্তির অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র হারামকে হালাল এবং হালাল হারাম 
সাব্যস্ত কর কেন? তিনি) সম্পূর্ণ এক (আল্লাহ্‌)-মৃখী ছিলেন। (একমুখী হওয়ার অর্থ 
এই যে) তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভ-ক্ত ছিলেন না। [ এমতাবস্থায় কেমন করে তোমরা 
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৪০৮ তফসীরে মা'আন্পেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শিরক কর? মোটকথা, ইব্রাহীম আ)-এর এই ছিল অবস্থা ও আদর্শ। তিনি আল্লাহ্‌র 
এমন প্রিয় ছিলেন যে ] আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁক্ষে মনোনীত করে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে সরল 
পথ প্রদর্শন করেছিলেন। আমি তকে ইহকালেও (নবুয়ত ও রিসালতের জন্য মনোনয়ন 
ও সরল পথগ্রদর্শন ইত্যাদির মত ) বৈশিষ্ট্য দান করেছিলাম এবং তিনি পরকালেও (উচ্চ 
মর্তবার ) পুণ্যবানদের অস্ত্ভূস্ত হবেন। (তাই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করাই তোমাদের সবার 
কর্তব্য। বর্তমানে সেই অনুপম আদর্শ দীনে মুহাম্মদীর মধ্যে সীমিত । এর বর্ণনা এই যে) 
অতঃপর আমি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি ষে, আপনি ইব্রাহীমের দীন, ধিনি সম্পূর্ণ 
এক (আল্লাহ্‌ )-মুখী ছিলেন, অনুসরণ করুন (ষেহেতু সেকালে দীনে ইব্রাহীমীর দাবীদাররা 
কিছু নাকিছু শিরকে লিপ্ত ছিল, তাই পুনশ্চ বলেছেন যে) তিনি শিরককারীদের অন্তূক্ত 
' ছিলেন না (যাতে মৃতি পূজারীদের সাথে সাথে ইহুদী ও খুস্টানদের বর্তমান পম্থারও খণ্ডন 
হয়ে যায়। কারণ, তাদের পন্থা শিরক থেকে মুক্ত নয়। যেহেতু তারা পবিক্ন বস্তসম্হকে 
হারাম সাবাস্ত করার মত মুর্খতাসুলভ ও মুশরিকসুলভ কুকাণ্ড ও কুপ্রথায় লিপ্ত ছিল, তাই 
বলা হয়েছে যে) শনিবারের সম্মান (অর্থাৎ শনিবার দিন মৎস্য শিকারের নিষেধাজা, যা 
পবিজ্র বন্ত হারাম করার অংশবিশেষ, তা তো ) শুধু তাদের জন্যই অপরিহার্য করা হয়েছিল, 
যারা এতে (কার্যত ) বিরুদ্ধাচরণ করেছিল অর্থাৎ কেউ মেনে নিয়ে তদনুরূপ কাজ করে- 
ছিল এবং কেউ বিপরীত কাজ করেছিল। এখানে ইহুদী সম্প্দায়কে বোঝানো হয়েছে। 
কেননা, পবিত্র বস্তসমূহ হারাম করার অন্যান্য প্রকারের মত এ প্রকারটি শুধু ইহুদীদের 
বৈশিষ্ট্য ছিল। দীনে-ইব্রাহীমীতে এসব বস্ত হারাম ছিল না। এরপর আল্লাহ্‌র বিধানা- 
বলীতে মতবিরোধ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে--_নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন 
(কার্যত ) তাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়াতে ) 
মতবিরোধ করত। 


আনুষজিক ভাতব্য বিষয় 

&* 1 (উন্মত ) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহাত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও 
সম্প্রদায় । হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে । অর্থাৎ হযরত 
ইব্রাহীম (আ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী 
ছিলেন। “উম্মত” শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুস্ত নেতা ও গুণাবলীর আধার । 
কোন কোন তফসীরকারক এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। (১৮30 শব্দের অর্থ আক্ঞাবহ। 
হযরত ইব্রাহীম আ) উভয় গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুস্ত এ 
কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই এক বাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং 
তাঁর দীনের অনুসরণক্কে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদী, থুস্টান ও মুসলমানরা 
তো তাঁর প্রতি অগাধ ভর্তি-শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা মৃতি পূজা সত্ত্বেও এ মৃতি সংহার- 
কের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত 
ইব্রাহীম আ) যে আল্লাহ্‌র আক্তাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতন্ত্য সেসমত্ত পরীক্ষার 
মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহ্‌র এ দোস্ত উত্তীর্ণ হন। নমরুদের অগ্নি, পরিবার- 
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পরিজনক্ে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার মির্দেশ, অনেক আশা-আকফাঙ্ক্ষার পর পাওয়া 
পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া__এসব স্বাতন্ত্ের কারণেই আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁকে 
উল্লিখিত উপাধিসমৃূহে সম্মানিত করেন। 

রস্লুল্লাহ সো)-র প্রতি দীনে ইব্রাহীষমীর অনুসরণের নির্দেশ £ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যে শরীয়ত ও বিধানাবলী হযরত ইব্রাহীম আ)-কে দান করেছিলেন, শেষ নবী সো)-র 
শরীয়তও কতিপয় বিশেষ বিধান ছাড়া তত্রপ রাখা হয়েছে। যদিও রস্লুল্লাহ্‌ সো) 
পয়গন্থর ও রসুলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ; কিন্ত্র এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বপ্পত্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ 
করার নির্দেশ দানের পেছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। এক. সেই শরীয়ত পূর্বে দুনিয়াতে 
এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে । সর্বশেষ শরীয়তও যেহেতু তদ্রপ 
হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. আল্লামা যমখশরীর 
ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইব্রাহীম আ)-এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি 
বিশেষ সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি ১ (অতঃপর ) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, ইব্রাহীম আ)-এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি 
গুণ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় সব্বশ্রে্ঠ রসূল ও হাবীবকে তার দীনের অনুসরণ 
করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
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(১২৫) আগন পালনকর্তার গথের পানে আহবান করুন জানের কথা বুঝিয়ে ও 
উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক. করুন পছন্দযৃত্তর গল্থায়। নিশ্চয় 
আপনার পালনকর্তাই এঁ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে ক্তাত আছেন, যে তার পথ থেকে : 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_৫২ 
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বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। 
(১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এঁ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে 
পরিমাণ তোমাদেরকে কম্ট দেওয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য 
উত্তম। (১২৭) আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহ্‌র জন্য ব্যতীত নম্ম, তাদের 
জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। (১২৮) নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহিষগার এবং যারা সৎ কর্ম করে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


পূর্বাপর জম্পর্ক £ রসূলুল্লাহ সো)-র উম্মত তাঁর বিধানাবলী বাস্তবায়িত করে 
রিসালতের কর্তব্য পালন করুক, এ উদ্দেশ্যেই পূর্ববর্তী আয্মাতসমূহে রিসালত ও নবুয়ত 
সম্মান করা হয়েছিল। আলেচ্য আয়াতসমূহে স্বয়ং রস্লুল্লাহ্‌ সৌ)-কে রিসালতের দায়িত্ব 
পালন ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপক শিক্ষার আওতায় সমস্ত মুমিন 
মুসলমান অন্তর্ভ-ভ্ত রয়েছে। সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ £ 


আপনি পালনকর্তার পথের (অর্থাৎ দীন ইসলামের ) পানে (লোকদেরকে) জানের 
কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিন। “হিকমত” বলে দাওয়াতের সে পন্থা 
বোঝানো হয়েছে, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্তরে ক্রিয়াশীল 
হতে পারে-_এমন কৌশল অবলম্বন করা হয়। উপদেশের অর্থ এই যে, শুভাকাঙ্ক্ষার 
প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হয়ে কথা বলতে হবে। উত্তম উপদেশের মর্ম এই যে, কথার ভাষাও 
যেন নরম হয়, মর্মবিদারক ও অপম্মানকর না হয়।) এবং তাদের সাথে উত্তম গশ্থাগ্ বিতর্ক 
করুন (অর্থাৎ যদি তর্ক-বিত্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাও কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, প্রতি- 
পক্ষের প্রতি দোষারোপ এবং অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত হতে হবে। বস্তত আপনার কর্তব্য 
এতটটুকুই। এরপর এ খোঁজাখু'জির পেছনে পড়বেন না যে,কে মানল এবং কে মানল না-_ 
এ কাজ আল্লাহ, তা'আলার ) আপনার পালনকর্তা সে সম্পর্কে খুব জাত রয়েছেন যে তাঁর পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই সঠিক পথের অনুগামীদেরও খুব জানেন আর যদি 
€কোন সময় প্রতিপক্ষ শিক্ষা বিষয়ক তর্ক-বিতর্কের সীমা অতিক্রম করে কার্যত ঝগড়া 
এবং হাত অথবা মুখের মাধ্যমে কষ্ট দিতে প্রর্ত্ত হয়, তবে এক্ষেত্রে আপনার এবং আপনার 
অনুসারীদের জন্য প্রতিশোধ নেওয়া এবং সবর করা উতভয়টি জায়েষ। অতঃপর যদি প্রথমোস্ত 
পথ অবলম্বন করেন, অর্থাৎ) প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নেবে, যতটুকু তোমা- 
দের সাথে দুর্যবহার করা হয়েছে (এর বেশি কিছু করো না) আর যদি (শেষোক্ত পথ 
অবলম্গন কর, অর্থাৎ নিপীড়নের পর ) সবর কর, তবে তা (সবর করা ) সবরকারীদের 
পক্ষে খুবই উত্তম। কারণ, প্রতিপক্ষ ও দর্শক সবার উপরই এর উত্তম প্রভাব প্রতিফলিত 
হয় এবং পরকালেও বিরাট সওয়াব পাওয়া ষায়। আর (সবর করা যদিও সবার পক্ষেই 
উত্তম, কিন্তু আপনার মাহাস্ব্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে আপনাক্ষে আদেশ করা হচ্ছে যে, 
আপনি প্রতিশোধের পথ বেছে নেবেন না। বরং) আপনি সবর করুন। আপনার সবর করা 
আল্লাহ্‌ তা'আলারই বিশেষ তওফীকের বদৌলতে হয়ে থাকে তোই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন 
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যে, সবর করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না ) এবং তাদের (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস স্থাপন না 
করার কারণে অথবা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার ) কারণে আপনি দুঃখ করবেন না, এবং 
তারা যেসব চক্রান্ত করে, তজ্জন্য মন ছোট করবেন না। (তাদের বিরোধী চক্রান্ত দ্বারা 
আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আপনি সৎ কর্ম ও আল্লাহ্‌ ভীতির গুণে শুণান্বত 
এবং) আল্লাহ্‌ এমন লোকদের সঙ্গে রয়েছেন ( অর্থাৎ তাদের সাহায্য করেন ) যারা আল্লাহ্‌- 
ভীরু এবং সৎকর্মপরায়ণ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিধয় 


'দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম $ আলোচা আয়াতে দাওয়াত 
ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। 
তফসীর কুরতুবীতে রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়ানের মৃত্যুর সময় তার আত্মীয়-হজনরা 
অনুরোধ করল £ আমাদেরকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন £ 'মানুষ সাধারণত 
অর্থসম্পদের ব্যাপারে ওসীয়ত করে। অর্থসম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি 
তোমাদেরকে আল্লাহ, তা'আলার আয়াতসমূহ বিশেষত সূরা নাহ্‌লের সর্বশেষ আয়্াতসমূহের 
ব্যাপারে ওসীয়ত করছি! এগুলোকে শক্তভাবে আকড়ে থাকবে। উল্লিখিত আয়মাতসমূহই 
হচ্ছে সে আয়াত। 

৪ ১ ১-এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আহবান করা । পর়গন্থরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য 
হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করা। এরপর নবী ও রসূলের সমস্ত শিক্ষা 
হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। ফোরআন পাকে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র বিশেষ পদবী হচ্ছে 
টির দিকে আহবানকারী হওয়া। সূরা আহ্যাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


18561-58 38 &1581015 এবং সূরা আহকাফের ৩১ আয্মাতে 


গা এর এ 
পা পা পাপা 


বলা হয়েছে ঃ ঞঠ ১ টা 2৪ 
রসূলুল্লাহ (সা)-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়া উম্মতের 


3 5১059 ৮2ঠরনত 


উপরও ফরয করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে আছে £ &* 1 ৫9৩ ০০2 
4 পলা সণজপাত শে পাও টি ওঠিঞপাতা চে 
১০৯) ৩৪ 55885 ৮১১১০০৪ ৬১১-০৪১জ৯ত1 ও রা ৩৮ ১৪ 
তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত 
দেবে (অর্থাৎ ) সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কান্জে নিষেধ করবে। 


অন্য আক্লাতে আছে ঃ 


পাতা 65৬০ ৯ এপ 2 পঞপাঞঠ শালা 


& 115১ অপ ১5 ৬০৯ ৩০ ০ অর্থাৎ কথা-বার্তার দিক দিয়ে 
-সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয় £ 


///.091190781-0017 


৪১২ তফসীরে মাঁআরেফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময় 4) 1501 ৩ 39 ৩ কোন সময় ৮591 ৩১৯৮ ১- 


083) 1] এবং কোন কোন সময় 41 08 ৬) 1 ৩১১০ শিরোনাম দেওয়া হয়। 


সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা তাঁর দীন এবং 
০9145755548 


পে 


2990৮ 915 খেত আলাহ ভালার বিশেষ শপ ০) (পালনকর্তা ) 


উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক রাখে । আল্লাহ্‌ তাআলা যেমন 
তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তীরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে 
প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর বোঝা 
না চাপে এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। 
কেননা, গয়গন্থরের দাগ্লিত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌছিয়ে দেওয়া ও শুনিয়ে দেওয়াই নয়॥ বরং 
লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেওয়াও বটে। বলা বাছুল্য। যে ব্যক্তি কাউকে 
দাওয়াত দেয়,সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘ্বণা জন্মে অথবা 
তার সাথে ঠাষ্টা-বিদ্রপ ও তামাশা করে না। 


[২ 
৪৬3 ৬$-__হিকমত” শব্দটি কোরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। 


ভা জল 


এস্থলে ক্ষোন কোন তফসীরবিদ হিকফমতের অর্থ কোরআন, কেউ ফেউ কোরআন ও 
সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুজিজ্প্রমাণ স্থির করেছেন। রাহুল মা'আনী বাহরে 
মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তফসীর নিম্নরাপ করেছেন £ ৮৮ 134) 1 (8901 ৪১1 
৮১ 22 ৫৯1 তিথি 1 ৬৮০ &01 5) 17 অর্থাৎ এ বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা 
হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তফসী'রর মধ্যে সব উক্তি সমিবেশিত 
হয়ে যায়। রাহল বয়ানের গ্রস্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ 
“হিকমত বলে সে অস্তদৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ 
জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর 
বোঝা হয় না। নম্্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। 
যেখানে মনে করে যে, স্পঙ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা 
* বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মূখীন হয় না এবং 
তার মনে একগু য্লেমিভাবও সুচ্টি হয় না।” 


স্টরা ললাজিণ 


8০ 5৬01-88০ 94 ও ৮€ 2--এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক 


কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। উদাহরণত 
তার কাছে কবল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কব্ল না করার শাস্তি ও অপকারিতা 
বর্ণনা করা-_ (কোমুস, মুফর্লাদাতে-রাগিব )... 


//4.091190721-0017 


সূরা নাহল চিঠি 
টির পালা ত 
8) এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর 
নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুতব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই_ 
শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলছেন । 
৪১০1০ শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী তঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠে- 


ছিল। কিন্তু সুতেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বল। 
হয় ষে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে ।-_--( রাহুল মাণআনী ) 


এ ছা গরিত্যাগ করার জন্য ৯১ শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। 


টিলানিতা তা 


৬৯১1 3৯ ৮৩ 7১ ১৬ 5৪১৯ শকটি 8)১12০ ধাতু থেকে উত্তৃত। 


এটি লজিক তা 


এখানে &) ১:3৪ বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। 6১ ০১৯ ০৪৪ 


-এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোরাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে 
তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরক্ষার ৷ রাহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার 
মানে এই যে, কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে । এমন যুজিষ-প্রমাণ 
পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্ষ্যা- 
বলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ বিদ্রিত হয় এবং সে হঠঞ্চারিতার 
পথ অবলম্বন না করে। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষায দেয় যে, “উত্তম পন্থায় 
তর্ক-বিতক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযৃত্ত নয়। বরং আহলে কিতাব 
সম্পর্কে বিশেষভাবে কোরআন বলে যে, 


সলাত তাত প্ঠি কতা 


৩৯ এস ওই ৪৪1৯ 391০1 9) ১১ 2- অনয আয়াতে 


9৬১৪ কল টেপা *ঠ 


হযরত মৃসা ও হারাম জো) ফে ১৬) ৪১ নির্দেশ নিয়ে আরও বলা হয়েছে 


যে, ফিরাউটনের মত অবাধ্য পার সারে টিটি 


দাওয়াতের 'ম্লনীতি ও শিষ্টাচার £ আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্য তিনটি 
বিষয় উল্লেখ কয়া হয়েছে--এক. হিকমত । দুই. সদুপদেশ এবং তিন. উত্তম পন্থায় তর্ক- 
বিতর! ফোন ফোন তফসীরকারক বলেন £ এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষে'র 
জন্য বণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জানী ও সুধীজনের জন্য, উপদেশের 
মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্য এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্য যাদের 
অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও এক য়েমির কারণে কথা চমনে 
নিতে সম্মত হয় না। 

হাক্ষীমুল-উন্মমত হযরত থানভী রে) বয়ানুল কোরআনে বলেন £ এ তিনটি 
বিষয় পৃথক গৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য হওয়া আয়াতের বর্ণনা গঙ্ছতির দিক দিয়ে 
অযৌভ্তিক মনে হয়। 


///.091190781-0017 


৪১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বাহাক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠু পশ্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্য । 
কেননা, দাওয়াতে সবপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনু- 
যায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব 
নিয়ে এমন যুক্তিত-প্রম্নাণ পেশ করতে হবে, যা দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনা- 
ভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতিপূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরাপে বিশ্বাস 
করে যে, সেযাক্ষিছু বলছে, আমারই উপকারার্ে এবং হিতাকাজ্ক্ষাবশত বলছে- আমাক 
শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়। 
অবশ্য রাহল মা'আনীর গ্রন্থকার এ স্থলে একটি সূক্সস তত্ব বর্ণনা করে বলেছেন 
য, আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে জানা যায় আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতর মূলনীতি-_ 
বি ও উপদেশ । তৃতীয় বিষয় বিতর্ক মূলনীতির অন্তরভূক্ত নয়। তবে দাওয়াতের 
পথে কোন কোন ময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়। 


এ ব্যাপারে উপরোক্ত গ্রন্থকারের যুক্তি এই যে, যদি তিনটি বিষয়ই মূলনীতি হত, 
| তবে স্থানের তাগিদ অনুসারে তিনটি বিষয়কেই. ৮9৮৮ যোগে এভাবে বর্ণনা করা 
হত ৬৩৬৯ 511 ১৭1 2 ৯১০) 1 85০ ৩০1 5 ৪৮০) ও কিন্ত কোরআন 
পাক হিকমত ও উপদেশ ৮৮০ , যোগে এুকুই পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে কিন্তু বিতর্কের 
জন্য আলাদা বাক্য ০০৯55 এ০০ (৪০৩ অবলম্বন করেছে। এতে জানা 


যায় যে, শিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক আঁসলে দাওয়াতের স্তম্ভ অথবা শর্ত নয়, বরং দাওয়াতের 
পথে সংঘটিত ব্যাপারাদি সম্পর্কে একটি নির্দেশ মান্ত। যেমন, এর পরবর্তী আয়াতে সবর 
করার কথা বলা হয়েছে। ক্ষেননা, দাওয়াতের পথে মানুষ যে স্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তজ্জন্য 
সবর করা অপরিহার্য । 

মোটফথা, দাওয়াতের ম্লনীতি দু'টি-_হিকমত ও উপদেশ । এগুলো থেকে কোন 
দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলিম ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া: 
হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে 
এমন লোকদেরও সম্মৃখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বণ্তে জড়িত থাকে এবং দাও- 
য়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক ..করতে উদ্যত হয়। 54 করার 

০8০০ 

শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্ত সাথে সাথে ০০1৩৯ এও এর শর্ত 


জুড়ে দিয়ে বল হয়েছে যে, ষে তর্ক-বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পকযুন্ত' নয়, শরীয়তে তার কোন 
মর্ধাদা নেই। 

দাওয়াতের পয়গছ্রসূলভ শিল্টাচার £$ দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে পয়গম্থরগণের দায়িত্ব । 
আলিমরা যেহেতু তাঁদের স্থলাভিষিস্ত, তাই তাঁরা এ পদমর্যাদা ব্যবহার করেন। অতএব 
দাওয়াতের আদব ও রীতিনীতি তাদের কাছ থেকেই শিক্ষা 'করা অগ্পরিহার্য। যে দাওয়াত 
তাদের কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, সেটটি দাওয়াতের পরিবর্তে “আদাওয়াত' শেঙ্গ তা) 
এবং কলহ-বিবাদের কারণ হয়ে যায়। 
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:জুরা নাহল ৪১৫ 
পয়গস্থরসূলভ দাওয়াতের মূলনীতি সম্পর্কে কোরআন পাকে হযরত মৃসা ও হারুন 


রর ঃ | 64 পপর্চ ০ পণ ৮5৪ তত রিপা 
(আ)-এর প্রতি নির্দেশ প্রসঙ্গে বণিত আছে £ টি নিই 
নিপল 

2 অর্থাৎ ফিরাউনের সাথে নম্র কথা বল, সম্ভবত সে বুঝে নেবে শ্ষিংবা 
ভীত হবে। প্রত্যেক দাওয়াতদাত।র সম্মুখে সর্বক্ষণ এ নীতিটি থাকা জরুরী । ফিরা- 
উনের মত পাষণ্ড কাফির সম্পর্কে আল্লাহু জানতেন যে, তার মৃত্যুও কুফ্ণর অবস্থাতেই 
হবে, তবুও তার নিকট যখন দাওয়াতদাতা প্রেরণ করলেন, তখন নম্র কথা বলার নির্দেশ 
দিয়েই প্রেরণ করলেন। আজ আমরা যাদেরকে দাওয়াত দেই, তারা ফিরাউনের চাইতে 
অধিক পথভ্রষ্ট নয় এবং আমাদের মধ্যে কেউ মুসা ও হারান (আ)-এর সমতুল্য হিদা- 
স্নতকারী ও দাওয়াতদাতা নয়। অতএব প্রতিপক্ষকে কটু কথা বলা, বিদ্র.পাত্ক ধ্বনি 
দেওয়া এবং অপমান করার যে অধিকার আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় পয়গন্ধরগণকে দিলেন না, সে .. 
অধিকার আমরা কোথা থেকে পেলাম? 


কোরআন প্রাক পয়গম্থরগণের দাওয়াত ও প্রচার এবং কাফিরদের বিতর্কে পরিপ্। 
এতে কোথাও দেখা যায় না যে, আল্লাহ্‌র কোন রসূল সত্যের বিরুদ্ধে তৎ"সনাকারী-দর 
জওয়াবে কোন কটু কথা বলেছেন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন £ 

স্রা আ'রাফের সপ্তম রুকৃতে ৫৯ থেকে ৬৭ আয্মাত পর্যন্ত দু'জন পয়গঘর 
হযরত নূহ ও হযরত হুদ আ)-এর সাথে তাঁদের সপ্প্রদায়ের তর্ক-বিতর্ক এবং গু তর 
অভিযোগের জওয়াবে তারা ফি বলেছিলেন, তা তক্ষ্য করার মত। 

হযরত নূহ (আ) ছিলেন আল্লাহ্‌ তা*আলার এ কজন দৃঢ়চেতা পয়গম্বর । সুদীর্ঘ 
সময়ব্যাপী তাঁর প্রচারকার্য পরিচালনার কথা সুবিদিত। তিনি সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত 
স্বজাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র দীনের কথা প্রচার, তাদের সংস্কার ও পথ প্রদর্শনে ব্যাগৃত 
থাফেন। কিন্ত এই হতভাগা জাতির মধ্য থেকে গুণাগুণৃতি কয়েকজন ছাড়া কেউ তাঁর 
কথার প্রতি কর্ণপাত করেনি। অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং তাঁর এক পুন্প ও স্ত্রী কাফির- 
দের দলে ভীড়ে যায়। তাঁর স্থলে আজকের কোন দাওয়াত ও সংশোধনের দাবীদার থাকলে 
অনুমান করুন, এ সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর কথা বলার ডঙ্জি কিরাপ হত। আরও দেখুন, 


তার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত শুভেচ্ছা ও হিতাকাগ্জাসুজক, ান্রতের জওয়াবে সম্প্রদায়ের 
চে 


লোকেরা কি বলল। ৬৮০ 938 5 510891- আমরা তো আপনাকে 
প্রকাশ্য গোমরাহীতে দেখতে পাচ্ছি। 


এদিক থেকে আল্লাহ্‌র পয়গন্থর অবাধ্য জাতির পথন্রষ্টতা ও দুক্র্মের রহস্য 
উন্মোচন করার পরিবর্তে জওয়াবে কি বঞ্েন দেখুন £ 


8৮০৪ ৪ ৯৬ 82৫8০ ভঠিরতত ৮ পঙ্জক ৯ত৩ 


৬৫০ (1 ১১৩5 ৫5৮3 535ি এ ৩৪ চিঠি তির 
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৪১৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জাতি! আমার মধ্যে কোন পথত্রষ্টতা নেই। আমি তো বিশ্ব পালনকর্তার তরফ থেকে 
প্রেরিত রস্ল ও দূত। (তোমাদের উপকারের জন্যই আমার সকল প্রচেস্টা।) ূ 

তার পরবতী আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় রস্ল হযরত হুদ আ)-কে তাঁর সম্প্রদায় মু'জিষা 
দেখা সম্ত্বেও হঠফারিতা করে বলল £ আপনি নিজ দাবীর পক্ষে ক্কোন প্রর্মাণ পেশ 
করেন নি। আমরা আপনার কথায় আমাদের উপাস্য দেবমৃতিশুলোকে পরিত্যাগ করতে 
পারি না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, আপনি আমাদের উপাসাদের প্রতি যে ধৃষ্টতা 
প্রদর্শন করেছেন, তার কারণে আপনার মস্তিক্ষ বিরূতি ঘটেছে। 

হযরত হুদ আ) এসব কথা শুনে জওয়াব দিলেন £ 


পা ক *৩ এ £€. পে ৯. ৯৮৫ »ঠজ পাত $ 2556 
০572১ ৮০ ৮৪) ০ 1 9১8515 481 ০৪০ 151 অর্থাৎ আমি 
আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, আমি এঁসব মৃতি থেকে মত্ত ও 
বিমুখ, যেগুলোকে তোমরা আমার আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছ।-_(স্রা হুদ) 
সূরা আ'রাফে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বলল $ 


পন পাছত প ই পি 2 আলাপ ॥ রা রনি ঞ 

51 3531 ৩০ ৮95 012 ৪৯ ৬৮ ও ৮5175) ১1-_আমরা তো 
, আপনাকে নির্বোধ মনে করি এবং আমাদের ধারণা এই ষে, আপনি একজন মিথ্যাবাদী । 
ৃ স্বজাতির এ ধরনের পীড়াদায়ক সম্বোধনের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রস্ল (সা) না 
” তাদের প্রতি কোন বিদ্রপবাকা উচ্চারণ করেন এবং না তাদের বিপথগামিতা, মিথ্যা 
ও আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণের কোন কথা বলেন। শুধু এতটুকু জওয়াব দেন যে, 


পন পাপা 95৬ ঠিনটিানজ জি ঠা পা ৪ তে &প 


৩৬০ ০ *) ৩০ 48৩3 ৩০5  ভপ জী ৩) [5 ছে আমার 


এগ 

সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতানেই। আমি তো রাব্বুল “আলামীনের তরফ থেকে 
প্রেরিত একজন রস্ল । 

হযরত শোয়াইব (আ) পয়গঞ্ছরগণের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী স্বজাতিকে আল্লাহ্‌র 
দিকে দাওয়াত দেন এবং ওজন ও মাপে কম দেওয়ার যে একটি বড় দোষ তাদের মধ্যে 
ছিল, তা থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দেন। জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় তাট্টা-বিদ্র.প করে 
এবং তাঁকে অপমানকর সম্বোধন করে বলে £ 
এপরঞে পা পঠিত | ঠঠবণ পাপ নাজ তণ 525 পপ] 55৫ 
৩51৬০81১৫৩৬ ০5 02) ৩1 ৮5 ৮ ০ 9০1 5 

পাগলা এ পপহ ছি 


১১৯৪ ৪ পাপ পলা পা জ পারা শা 
০৯৪৯০) 18/০$ 1০০35 791৮3501251 0508 


হে শোম্সাইব, আপনার নামা কি আপনাকে আদেশ দেয় যে, আমরা বাপদাদার 
_ উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করি এবং আমরা যেসব ধনসম্পদের মালিক, সেগুলোতে নিজে- 
দের ইচ্ছামত যা খুশী, তানা করি? বাস্তবিকই আপনি বড় জানী.ও ধামিক! 


///.09119021-0017 


সরা নাহল ৪১৭ 


প্রথমে তো তারা এরাপ তঙসনা করল যে, আপনার নামাযই আপনাকে নির্ুদ্ধিতা 


শিক্ষা দয়। দ্বিতীয় এই যে, ধনসম্পদ আমাদের। এগুলোর লেন-দেন এবং ক্রুয়-বিক্ুয়ের 
ব্যাপারে আপনার অথবা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হস্তক্ষেপ করায় অধিকায় জন্মায় কিতাবে? 
বরং এগুলো যদুচ্ছা ব্যবহার করার অধিকার তো আম্মাদেরই । তৃতীয় বাক্যে ব্যঙ্গ- 
বিদ্রুপ করে বলা হয়েছে ষে, আপনি বড়ই বুদ্ধিান, বড়ই ধামিক। 

জানা গেল যে, ধর্মবিবজিত অর্থনীতির পূজারি কেবলমান্তর আমাদের এ যুগেই 
জন্মগ্রহণ করেনি, তাদেরও কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী মনীষী রয়েছে, যাঁদের মতবাদ তাই 
ছিল, যা আজকের কতিপয় নামধারী মুসলমান বলছে। তাদের বক্তবা এই যে, আমরা 
মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম, কিন্ত অর্থনীতিতে আমরা সমকালীন বিজ্ঞানসম্মত গন্থা 
যথা ধনতন্ত বা সমাজতন্ত্র অনুসরণ করব । এতে ইসলামের কি আসে যায়? মোটকথা, 
জালিম কওমের ঠাষ্রা-বিদ্রপ ও পীড়াদায়ক বাক্যবাণের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রসূল কি 
বলেন, দেখুন £ 


৯ পারার ডে নিত কত 12558 ৯১৯০৪৫,৪০ কতা তে 
০5509250০26 ৩৮ ৮৭৩ এ] টির1)165 84 5 


83517 ছিপ গে পিক ৪ ০০:92 252 


€. 
৯৪1 ৩1 ঘ +০৫81৩11 ₹59ড1 0131 ০5 এপ 9) 


8৮৮৮ ১৪৪৫০ লি ঠিক ৮ £১8 ঙি 
৮5305 40 85581 এস ৩5 ৬০তো ৩ ৮১011 
১৯০ 
ভু ৮৪9 


হে আমার সম্প্রদায়, আচ্ছা বল তো বদি আমি পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণের 
উপর কায়েম থাকি। তিনি আর্মাকে নিজের পক্ষ থেকে উত্তম ধন অর্থাৎ নবুয়ত দান 
করে থাকেন। এমতাবস্থায় আমি কিরাপে তা প্রচার করব না এবং আমি নিজেও তো 
তোমাদেরকে যা বলি,তার বিরুদ্ধে কাজ করি না। আমি শুধু সংশোধন ঢাই যতটুকু আমার 
সাধ্যে রয়েছে। সংশোধন ও কর্মের যে তওফীক আমার হয়, তা একমাল্স আল্লাহ্‌র সাহায্যে 
আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং সব ব্যাপায়ে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। 

হযরত মৃসা আ)-কে ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
নত কথা বলার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পুরোপুরি পালিত হওয়া সন্ত্বেও মৃসা (আ)-র 

সাথে ফিরাউনের সম্বোধন ছিল এরূপ £ 


তা কিপার রা & শে এট 5 পপ গুক্তী পাপা তত 


০4০১০৪০০০৮০ ও 57455878148 


৮ জপর্ণ ৪ বর পরী চি 


রর ৬) এ ০ ০০০ এ ০০৯ 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__৫৩ 


//4.109119021-0017 


৪১৮ তফসীরে মাআয়েফুল ফোয়আন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ফিরাউন বলল £ আমরা কি শৈশবে তোমাক্ষে লালন-পালন করিনি ? তুমি 
বছরের পর বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ এবং তুমি এমন কাণ্ড করেছিলে, বা 
করছিলে। (অথাৎ কিবতীক্ে হত্যা করেছিলে ) তুমি বড় অক্তজ ! 


এতে মৃসা (আ)-র কাছে এ অনুগ্রহও প্রকাশ করেছে যে, আমরা শৈশবে তোমাকে 
লালন-পাতীন করেছি ৷ বড় হয়ে যাওয়ার পরও বেশ অনেকদিন তুমি আমাদের কাছে 
অবস্থান করেছ। ম্সা আ)-র হাতে জনৈক কিবতী অনিচ্ছাক্তভাবে নিহত হয়েছিল৷ 
ফিরাউন সে ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্বীয় অসন্তষ্টি প্রকাশ করে এ কথাও বলেছে 
যে, তুমি কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছ । 


এখানে কাফিরদের অন্তভূক্ঞ হওয়ার আর্ভিধানিক অর্থ অরুতজও হতে পারে। 
উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো তোমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছি, কিন্ত তুমি আমাদের এক 
বাকিতে হত্যা করেছ। এটা অক্তজতা। ফিয়াউনের বক্তব্য পারিভাষিক অর্থও হতে- 
পারে। কেননা, ফিরাউন হুয়ং খোদায়ী দাবী করত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার খোদায়ী 
অস্বীকার করত, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি তো কাফিরই হয়ে যেতো! 


এখন এস্বলে হযরত মূসা (আ)-র জওয়াব শুনুন, যা পয়গন্বরসূলত নীতি-নিয়ম 
এবং চত্রিন্ধের একটি উদ্জ্ল দৃষ্টান্ত। এতে সর্বপ্রথম তিনি নিজের জ্.টি ও দুর্বলতা স্বীকার 
করে নেন। অর্থাৎ এক সময় তিনি জনৈক ইসরাঈলী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে আব্রমপরত 
জনৈক কিবতীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে একটি ঘুষি মেরেছিলেন। ফলে তার 
প্রাণ-বায়ু বের হয়ে যায়। এ হত্যাকাণ্ড যদিও মূসার ইচ্ছারুত ছিল না , কিন্ত এর পক্ষে কোন 
ধর্মীয় তাগিদও ছিল না। মুসা (আ)-র শরীয়তের আইনেও কিবতী অভি বা জিনা 


পাচছিজ ডে শি পটিকিলা লা 


তাই প্রথমে স্বীকার করেন মে, এ 1 ৩০ 3711 (৪9৯১০ 
অর্থাৎ আমি একাজটি তখন করেছিলাম, যখন আমি অবোধ ছিলাম ।-_-( সূরা শু'আরা ) 


উদ্দেশ্য এই যে, এ কাজটি নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ঘটে গিয্পেছিল। তথ্ন এ সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌র ক্ষোন নির্দেশ আমার জানা ছিল না। এরপর বলেন £ 


উজ. ছি পর 78 ললিত চির 8০2 


1৩? ০2 তম 3 ০ আজ ৩৯ এ তে ৩১) 79 


এরপর আমি ভীত-হয়ে তোমাদের কাছ থকে পালিয়ে গেলাম । অতঃপর আমার 
পালনকর্তা আমাকে বুদ্ধিত্তা দান করজেন এবং আমাকে পয়গন্ধরগণের অন্ততুক্ত করে 
দিলেন ।-__( সুরা শু“আরা ) 


অতঃপর ফিরাউনের অনুগ্রহ প্রকাশের উত্তরে বললেন যে, তোমার অনুগ্রহের 
কথা প্রকাশ করা যথার্থ নয়। ফেননা, আমার লালন-পালনের ব্যাপারটি তোমারই জুলুম 
ও উৎপীড়নের ফলশ্রুতি ছিল। তুমি ইসরাঈল বংশের ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যার আদেশ 
জারি করে রেখেছিলে। তাই আমার জননী বাধ্য হয়ে আমাকে নদীতে নিক্ষেপ করেন 


///.09119071-0017 


' সুরা নাহ্ল ৪১৯ 


পাশ পঞজঠপাঠি পজ্। পাঞ তি 


এবং তোমার দৃহে দীছার ঘটনা ঘট্ে। অনেছেস ৩5:85 


পন 5 পর্ণ 


0৮ ১১ ৩১০৮০ (আমাকে লালন-পালন করার ) ষে নিয়ামতের ঞণভার তৃমি 


আমার উপর রাখছ, তার কারণ এই যে তুমি ইসরাঈল বংশীয়দেরকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ 


করে রেখেছিলে । 
৮ পাটি গ্কতাত 


এরপর ফিরাউন যখন প্রক্ন করল ॥ (/$৬)] ৮১) 2 অর্থাৎ বিশ্বপালদ্ 


কে এবংকি? তখন তিনি উত্তরে বললেন £ তিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত 


সবকিছুর পাজনকর্তা। এতে ফিরাউন বিদ্রপের স্বরে উপস্থিত লোকদেরকে বলল £ 
পে ৯৩ পার্টি ৫ 


৩ সপ 21 ---অর্থাৎ তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না সে ফিরাপ বোকার মত কথাবার্তা 


পালি ডন 33 পাতি পপনিঠতিক 


বলে যাচ্ছে £ তখন মূসা আ) বললেনঃ ৬৬) 211৮2581৮32 তথ) অর্থাৎ 


তোমাদের এবং তোমাদের বাপদাদাদেরও তিনিই পালনকর্তা রব। 
858০758৮৩85 9 239ত%০ত 


ফিরাউন বিরক্ত হয়ে বলল 8 ৬) 945) ₹স৮১ ৮) 55০ ৮১১৮) ০ 


অর্থাৎ এই ব্যজি' যে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল হওয়ার দারী করছে, সে বন্ধ পাগল । 
পাগল উপাধি দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের পাগলামি এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ 
উর নুত সোনি বরং আল্লাহ্‌ রাব্বুল জানানচির 


আন্লও একটি গুণ প্রকাশ করে বললেন £ ০ ০১৪133)1 ক) 


পা নঠি কাপ ৯45১৯ লা লারা 


৩১৬০» ৬ ৩1 $০৪1$+__--তিমি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সব- 


কিছুর পালনকর্তা, হদি তোমরা বুঝ ।-_(সূরা শু'আরা) 

স্রা স্ত'আরার তিন রুক্তে পরিব্যাপ্ত এটি হচ্ছে হযরত মূসা (আ) ও ফিরাউনের 
মধ্যকার ফিরাউনের দরবারে অনুষ্ঠিত একটি দীর্ঘ কথোপকথন । আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল 
মূসা (আ)-র এই কফথোপকথনটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। এতে না কোন ভাবা- 
বেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, না কটু কথার জওয়াব আছে এবং না তার কটু কথার জওয়াবে 
ফোন ফটুকথা বলা হয়েছে । বরং আগা-গোড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলী এঁ প্রচার কাজ 
ব্যক্ত হয়েছে। 

এ হচ্ছে একগু'য়ে ও হঠক।রী সম্প্রদায়ের সাথে পয়গন্রগণের তর্ক-বিতকের 
সংক্ষিপ্ত নমুনা এবং এ হচ্ছে কোরআন বণিত উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্কের বাস্তব ব্যাখ্যা । 


তর্ক-বিতর্ক ছাড়া দাওয়াত ও প্রচারের কাজে পয়গন্ব্গণ প্রত্যেক ব্যক্তি ও স্থানোপ- 
যোগী কথা বলার ব্যাপারে যে সব বিজজনোচিত নীতি, তি, হিকমত ও উপযোগিতার 
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৪২০ তফসীয়ে মা'আয়েফুল-ফোর়আন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন এবং দাওয়াতাফে জনপ্রিয়, কার্যকরী ও স্থায়ী করার জনা যেসব কর্ম- 
পদ্থা গ্রহণ করেছেন, সেগুলোই আসলে দাওয়াতের প্রাপ। এর বিস্তারিত বিবরণ রস্লুল্লাহ 
(সা)-র সমগ্র শিক্ষার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। নমুনা হিসাবে কয়েকটি বিষয় দেখুন। 


রস্লুল্লাহ সো) দাওয়াত, প্রচার ও ওয়াজ-নসীহতে শ্রোতাদের উপর যাতে বোঝা 
না চাপে, সেদিকে খ্ব খেয়াজ রাখতেন । সাহাবায়ে কিশ্লাম ছিলেন তাঁর আশিক । 
তাঁরা তায় কথা-বার্তা শুনে বিরতিণবোধ করবেন এরাপ সম্ভাবনা ছিল না, কিন্ত তীদের 
বেলায়ও তাঁর অভ্যাস ছিল এই ষে, প্রত্যহ ওয়াজ-নসীহত করতেন না--সপ্তাহের ফোন 
কোন দিন করতেন, যাতে শ্রোতাদের কাজ-কারবারে বিষ্প সৃষ্টি না হয় এবং তাদের মনের 
উপন্ন বোঝা না চাপে। 


সহীহ্‌ বুধারীতে হযরত আবদুজাহ্‌ ইব্নে মসউদ বর্ণনা করেন, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
সপ্তাহের কোন কোন দিনই ওয়াজ করতেন, যাতে আমরা বিরক্ত না হয়ে পড়ি। তিনি 
অন্যদেরকেও এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিজেন। 

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রস্লুজহ (সা) ধলেন £ 191০) ঠ 21908 
1908) 521 5)08১ সহজ কর, কঠিন করো না। যানুষকে আজাহ্‌র ক্লহমতের 
সুসংবাদ শোনাও, নিরাশ কিংবা পালিয়ে ফেতে বাধ্য কয়ো না। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন $ তোমাদের রব্ধানী দার্শনিক আলিম 
ও ফকীহ্‌ হওয়া উচিত। সহীহ্‌ বুঙখারীতে এ উত্তি উদ্ধত করে “রব্ধানী” শব্দের তফসীর 
করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রচায় ও শিক্ষা্দানে জালন-পালনের নীতি অনুষায়ী প্রথমে 
সহজ সহজ বিষয় বর্ণনা রে, অতঃপয় লোকেরা এসব বিষয়ে অত্যন্ত হয়ে গেলে অন্যান্য 
কঠিন বিষয় বর্ণনা করে, তাকে “আলিমে-রাব্বানী” বলা হয়। আজকাল ওয়াজ ও প্রচারের 
প্রভাব খুব কম প্রতিফলিত হয়া। এর বড় কারণ এই ঘষে, সাধারণত এ কাজে যারা ব্রতী, 
তারা এসব নীতি-রীতির প্রতি বড় একটা লক্ষ্য গাখে না। সুদীর্ঘ বক্ততা সময়ে-অসময়ে 
উপদেশ, প্রতিপক্ষের অবস্থা জানা ব্যতিরেকেই তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা তাদের 
অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। 

রস্জুলাহ্‌ সো) দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে এ দিকটির প্রতিও সমত্ব লক্ষ স্লাখতেন 
যে, প্রতিপক্ষ যেন লঙ্জিত ও ফাপমানিত না হয়। এ জন্যই যখন কোন বাক্তিকে ফোন ভূল 
মন্দ কাজে লিপ্ত দেখতেন, তন তাকে সরাসরি সঙ্গোধন করার পরিবর্তে উপস্থিত সবাইকে 
লক্ষ্য করে বলতেন £ 1১/ ৬ 51588 153 1 ৫ ৮০ লোকদের কি হয়েছে যে, 
তারা অযুক কাজ কয়ে £ 

এই ব্যাপক সম্বোধনে যাকে শোনানো জাসঙা জক্ষ্য হত, সে-ও শুনে নিত এবং 
মনে মনে লজ্জিত হয়ে সংঙ্গিষ্ট কাজটি পরিত্যাগ বুতৈ যত্নবান হতো । 

প্রতিপক্ষকে লঙ্জা থেকে বাঁচানোই ছিল পরীগন্থরপণের সাধারণ অভ্যাস। এ 
কারণেই ভীরা মাঝে মাঝে প্রতিপক্ষের কাজকে নিজেগা ফাজ বলে প্রজ্ণাশ করে সংশোধনের 
চেস্টা কল্মতেন। স্রা ইয়্াসীনে বলা হয়েছে ॥ 
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স্রা নাহ্ল ৪২১ 


পা তর জি ভা 85 পাতা জে 


১৪০৮, ১৪ ০ ১৬৪ 18 . ৬ ১-_- অর্থাৎ আমার কি হল যে, আমি আমার 


সষ্টিকর্তার ইবাদত করব না? বলা বাহুল্য, রস্জের এ দতষ্টি সদাসর্বদাই ইবাদতে মশগুল 
থাকতেন ৷ তবে ষে প্রতিপক্ষ ইবাদতে মশগুল ছিল না, তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য ছিল। 
কিন্ত তিনি কাজটিকে নিজের কাজ বলে জাহির করেছেন। 

দাওয়াতের অর্থ অপরকে নিজের কাছে ডাকা-_শুধু তার দোষ বর্ণনা করা নয়। 
এ ডাকা তখনই হতে পারে, যখন বস্তা ও তার সঙ্দোধিতদের মধ্যে কোন যোগসুন্্র থাকে । 


& লতা 


এজন্যই কোরআন পাকে পয়গন্রগণের দাওয়াতের শিরোনাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে (১5307 


বলে শুরু করা হয়েছে। এতে ্রাত্সূলত অভিন্নতা প্রথমে প্রকাশ করে গরে দিংশোধন- 
মূলক কথা-বার্তা বলা হয়। অর্থাৎ আমরা তো একই সমাজভুত্তত লোক। কাজেই একের 
মনে অন্যের প্রতি কোনরাপ ঘ্বণা থাকা উচিত নয়। এ কথা বলে পয়গন্ধরগণ সংশোধনের 
কাজ আরভ্ত করেন। 

রসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াতের যে চিঠি রোম সম্জা্ট হিরাক্রিয়াসের ক্ষাঞ্ছে প্রেরণ করে- 
ছিলেন, তাতে প্রথমে রোম সম্রাটকে 15)) 1৮5০ (রোমের মহান আধিগতি ) 
উপাধিতে ভূষিত করেন। এতে তার বৈধ সম্মান রয়েছে। কেননা, এতে মহান হওয়ার 
স্বীকারোক্তিও আছে, কিন্ত রোমকদের জনা-_-নিজের জন্য নয়। অতঃপর নিম্নোক্ত 
ভাষায় তাকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হয় £ 


পি পে পা পঞতিনি তারা 
পঠিএত ৩৬ ৪ শা পাপা বলা পাশা * 
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হে আহলে-ফিতাবগণ ! আহ্বানের প্রতিটি বাক্যের দিকে এস, যা আমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে অভিন্ন । অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত ক্ষায়ও ইবাদত করব না। 
(সূরা আলে ইমরান ) 


এতে প্রথমে পারস্পরিক এঁক্যের একটি অভিন্ন কেন্দ্রবিন্দু উল্লেখ বরা হয়েছে। 
তা হলো এইযে, একত্ববাদের বিশ্বাস আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন । এরপর 
খুষ্টানদের ভূলভ্রান্তি সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। 


রসূলুল্লাহ (সো)-র শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলে প্রত্যেক শিক্ষা ও দাওয়াতের মধ্যে 
এমনি ধরনের আদব ও নীতি পাওয়া যাবে। আজকাল প্রথমে তো দাওয়াত ও সংশোধন - 
এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি লক্ষ্যই করা হয় না। যারা এ কাজে 
নিয়োজিত তারা শুধু তকবিতর্ক, বিপক্ষের প্রতি দৌষারোপ, বিদ্রপাত্বাক ধ্বনি এবং অপ- 
মানিত ও লাশ্ছিত করাকেই দাওয়াত ও প্রচার মনে করে নিয়েছে । এটা সুন্নতবিরোধী 
হওয়ার কারণে কখনও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় না। তারা মনে করতে থাকে যে, তারা 
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৪২২ তফসীয়ে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। গঞ্চম খণ্ড 


ইসলামের জন্য খুব কাজ করছে, কিন্ত প্ররূতপক্ষে তারা লোকদেরকে ইসলাম থেকে বিমুখ 
করার কারণ হচ্ছে। 


প্রচলিত তর্ক-বিতকের ধর্মীয় ও পাথিব জনিজ্ট 8 আলোচ্য আয়াতের তফসীরে 
প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য হল দাওয়াত। এর দু'টি মূলনীতি-_হিকমত 
ও উত্তম উপদেশ। যদি কখনও তর্ক-বিতর্কে জড়িত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে 
৬৭৯] তথা উত্তম গম্থার শর্তসাপেক্ষে তারও অনুর্যতি দেওয়া হয়েছে। কিন্ত এটা 
প্রকৃতপক্ষে দাওয়াতের ফোন পন্থা নয়॥ বরং এর নেতিবাচক দিকের একটি কৌশল মান্ত্র। 


পাপা 


এতে ফোরআন পাক ৬০৯] ই 2) --এর শর্ত লাগিয়ে যেমন ব্যস্ত করেছে যে, 


এটা নম্রতা, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে করা উচিত, এতে প্রতিপক্ষের অবস্থা 
অনুধাম়্ী সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বর্ণনা করা প্রয়াজন এবং প্রতিপক্ষের অপমান ও ঘৃণা থেকে 
পুয়োপুরি বিরত থাকা উচিত, তেমনি স্বয়ং বস্তার জনা ক্ষতিকর না হওয়াও এর উৎকর্ষের 
জন্য জরুরী । অর্থাৎ বক্তার মধ্যে চরিন্হীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, আড়ম্বরপ্রীতি 
ইত্যাদি দোষ সৃষ্টি না হওয়া উচিত। এগুলো কঠিন আহ্বিক পাপ। আজকালকার 
আলোচনা ও বিতকযুদ্ধে ঘটনাক্রমে আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এগুলো থেকে মুক্ত থাকলে 
থাকতেও পারে। নতুবা স্বভাবত এগুলো থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। 


ইমাম গাষালী (র) বলেন £ মদ যেমন যাবতীয় দুক্ষর্যের মূল-__নিজেও মহাপাপ এবং 
অন্যান্য বড় বড় দৈহিক পাপের উপায়ও বটে, তেমনি তর্ক-বিতর্ক প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য 
লাভ এবং মানুষের কাছে স্বীয় শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য হলে এটা যাবতীয় 
আধ্যাত্বিক দোষের মূল ৷ এর ফলে অন্যেক আত্মিক অপরাধ জন্মলাভ করে। উদাহরণত 
হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, পরনিন্দা, অপরের ছিদ্রান্বেষণ, পরশ্রীকাতরতা, সত্গ্রহণে 
অনীহা, অন্যের উত্তিৎ নিয়ে ন্যায় পথে চিন্তা করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় 
কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করতে হলেও তা করতে দ্বিধান্বিত না হওয়া । 

এসব মারাত্মক দোষে মর্যাদাসম্পঙ্ন আলিমগণও লি”্ত হন। কিন্ত ব্যাপারটি যখন 
তাদের অনুসারীদের কাছে পৌছে, তথন ধত্তাধত্তি, মারামারি ও লড়াইয়ের বাজার গরম 
হয়ে যায় । ইন্না লিল্লাহ্‌ ... ,.. ... । 

হযরত ইমাম শাফেয়ী রে) বলেন £ 


জান হচ্ছে শিক্ষিত ও জানীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ৷ 
এখন যারা জানকেই শন্্তার রাগ দান করছে, তারা বিজাতিকে নিজেদের ধর্ম অনুসরণের 
দাওয়াত কিভাবে দিতে পারে! অন্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করাই যখন তাদের লক্ষ্য 
তখন তাদের কাছ থেকে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালবাসা ও মানবতাবোধের কল্পনা কেমন 
করে করা যেতে পারে? একজন মানুষের জন্য এর চাইতে বড় অনিষ্ট আর কফি হতে 
পারে যে, তাকে ঈমানদার ও পরহিযগারের চরিন্র থেকে বঞ্চিত করে মুনাফ্িকের চরিত্রে 
রাপাস্তরিত কয়ে দেয়। 
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স্রা নাহ্‌ল ৪২৩ 


ইমাম গাযালী রে) বলেন $ ধর্মীয় শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে ব্রতী ব্য্তি হয় নির্ভ.ল 
নীতি অনুসরণ করে এবং মারাত্মক বিপদ থেকে বিরত থেকে চিরন্তন সৌভাগ্যের অধিকারী 
হয়ে যায়, না হয় এস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে সীমাহীন দুর্ভাগ্যের দিকে ধাবিত হয়। মধ্যস্থলে 
অবস্থান করা তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, যে শিক্ষা উপকারী হয় না, তা আযাব বৈ কিছু 
নয় । রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ 

৬ ৬৪ ৬ ন্‌ ৬ ঙ 

২০০৭ 49 15৯১৬০9৩৪5৪) 11752 59 ৩ 92 1--কিয়া" 
মতের দিন সর্বাধিক কণ্ঠোর আযাবে সে আলিম ব্যন্তিৎ পতিত হবে, যার ইল্ম ত্বারা আল্লাহ্‌ 
তাক্ষে কোন উপকার দেন নি । 

অন্য এক সহীহ্‌ হাদীসে আছে £ 
5১7০0 2 ৪৪৪০০ 1 ও 150 ৩০ 572 1০৩এ 1 ৬ চি ক) ৬115০ 5 
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ধর্মীয় শিক্ষা এ উদ্দেশ্যে অর্জন করো না ষে, তার মাধ্যমে অন্য আলিমদের মোক্া- 
বিলাগ্ম গৌরব ও সম্মান অর্জন করবে কিংবা স্হল্স শিক্ষিতদের সাথে ঝগড়া করবে অথবা 
এর মাধ্যমে অন্যের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। যে এরূপ করে, সে জাহাম্মামে 
যাবে ।--(ইবনে মাজা ) 


এ কারণেই ফিক্ষাহ্শান্ত্রের ইমামগণ ও সত্যগন্থী মনীষীরদ্দ শিক্ষণীয় ব্যাপারাদিতে 
ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক কোন কালেই জায়েয মনে করতেন না। দাওয়াতের জন্য এতটুকুই 
যথেষ্ট যে, যাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত মনে কর, তাকে নম্রতা ও শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে 
বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। এরপর সে গ্রহণ করে নিলে উত্তম। নতুবা চুপ থাক এবং ঝগড়া 
কটুকথা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাক। হযরত ইমাম মালিক রে) বলেন £ 
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ইলম সম্পর্কে ঝগড়া ও বিতর্ক, ইল্মের ওঁজ্জল্যকে মানুষের অন্তর থেকে নিঃশেষ 
করেদেয়। ফেউ বললঃ এক বাক্তি সুন্নাহ্র শিক্ষায় শিক্ষিত। সে কি সুন্নাহ্‌র হিফাষতের 
জন্য তর্ক করতে পারেঃ তিনি বললেন ঃ না, তার উচিত প্রতিপক্ষকে বিশুদ্ধ কথাটি বলে 
দেওয়া। এরপর যদি সে গ্রহণ করে, তবে উত্তম। নতুবা সে চুপ থাকবে !--(আওজাযুল 
মায়্ালেক শরহে মুয়াত্তা মালেক, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা) 

বর্তমান্ন্থুগে দাওয়াত ও সংস্কার প্রচেষ্টা পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ার কারণ দ্বিবিধ। 

এক. যুগের অধঃপতন ও হারাম বস্তসমূহের আধিক্যের ফারণে সাধারণভাবে 
মানুষের অন্তর কঠোর ও পরফাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছে এবং সত্য গ্রহণের তওফী্চ 
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৪২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


স্থাস পেয়েছে। কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সে গজবে পতিত রয়েছে, যার সংবাদ রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
দিয়েছিলেন যে, শেষ যমানায় অধিকাংশ মানুষের অন্তর অধোমুখী হয়ে যাবে এবং ভাল- 

মন্দের পরিচয় এবং জায়েষ-নাজয়েষের পার্থক্য তাদের অন্তর থেকে উঠে যাবে। 
দুই, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং দাওয়াতের কর্তব্যের প্রতি 
অমনোযোগিতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সর্বসাধারণের কথা না-ই বললাম, আলিম 
ও সঙ্জনদের মধোও এ প্রয়োজনের অনুভূতি খুবই কম। এটা বুঝে নেওয়া হয়েছে যে, নিজের 
কাজকর্ম সংশোধন করতে পারলেই যথেষ্ট । তাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই, বন্ধু-বান্ধব যত 
গোনাহেই লিপ্ত থাকুক না ফেন, তাদের সংশোধনের চিন্তা যেন তাদের দায়িত্ব ই নয় । অথচ 
কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাক্যাবলী প্রত্যেক বাজ্িত্র দায়িত্বে তার পরিবার-পন্রিজন ও 
5 পাটিন পা জনি 


সংষ্ষিষ্টদের সংশোধন প্রচেষ্টা ফরম বরে (দিয়েছে। বলা হয়েছে £ ০৮ [185 


পা এন কা 
1) ১5৪৯ 15 নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। 
যদি কিছু সংখ্যক লোক দাওয়াত ও সংশোধনের কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়ও, তবে তারা 
কোরআনের শিক্ষা এবং পয়গম্থরসুলভ দাওয়াতের রীতিনীতি সম্পর্কে অজ। চিন্তা-ভাবনা 
ছাড়াই যাকে যখন ইচ্ছা বলে দেয় এবং ধরে নেয়, তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে 
ফেলেছে । অথচ এ কর্মপদ্ধতি পয়গম্থরগণের সুমতের খেলাফ হওয়ার কারণে মানুষকে ধর্ম 
ও ধর্মের বিধানাবলী পালন থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করে দেয়। 


বিশেষ করে যেখানে অপরের সমালোচনা করা হয়, সেখানে সমালোচনার আড়ালে 
অপরকে হেয় প্রতিপন্ন এবং ঠা্টা-বিদ্র.প পর্যন্ত করা হয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী রে) বলেন £ 

ষে ব্যক্তিকে তার কোন নু.টি-বিচ্যুতি সম্পর্কে হুশিয়ার করতে হয়, সে বিষয়টা যদি 
তুমি তাকে নির্জনে নম্রভাবে বুঝিয়ে দাও, তবে তা হবে উপদেশ । পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ্যভাবে 
জনসমক্ষে তাক্ষে লঙ্জা দাও, তবে তাই হবে তাকে অপদস্থ করা। 


আজকাল অপরের দোষন্্টির ব্যাপরে পন্ত-পঞ্রিকা ও প্রচারপন্জ্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে 
তুলে ধরাকে দীনের কাজ মনে করে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আর্মাদের সবাইকে 
দীন ও দীনের দাওয়াতের বিশুদ্ধ জান এবং নীতি অনুষায়ী দীনের কাজ করার তওফী'ক 
দান করুন। 


এ পর্যন্ত দাওয়াতের নীতি ও আদব বণিত হল। এরপর বলা হয়েছে ঃ 


পানে টিক ক লাশ পাকা ঙছেণ শট পার্চি পা তা চে. এ 


৬৪ ১০৪০) পেত 3৯৩ আধা ৩০০৩ এপ পেত 18৯ ৮9317 


বাক্যটি দীনের প্রতি দাওয়াতদাতাদের সাক্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে। কেননা, পৃর্বোন্লিখিত 
নীতি ও আদবের অনুসরণ সত্তেও যখন প্রতিপক্ষ সত্য গ্রহণ না করে, তখন স্থভাবত মানুষ 
দারুণ ব্যথা অনুভব করে এবং মাঝে মাঝে এর এখন প্রতিক্রিয়াও হতে পারে যে, দাওয়াতের 
ফোন উপকার না দেখে দাওয়াতদাতা নিরাশ হয়ে তা বর্জনও করে বসতে পারে। তাই এ 
বাক্যে বলা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু নির্ভূল নীতি অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করে 
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স্রা নাহ্‌ল ৪২৫ 


যাওয়া। দাওয়াত কবৃল করা বা না করা, এতে আপনার কোন দখল নেই এবং এটা আপনার 
দায়িত্বও নয়। এটা একমান্ত্ আজ্াহ্‌ তা”আলার কাজ। তিনিই জানেন, কে পথন্ত্রল্ট থাকবে 
এবং কে জুপথ প্রাপ্ত হবে। আপমি এ চিন্তায় পড়বেন না। নিজের কাজ কল্পে যান। সাহস 
হারাবেন না এবং নিরাশ হবেন না। এতে বোঝা গেল যে, এ বাকার্টিও দাওয়াতের আদম্বেরই 
পরিশিষ্ট । 


দাওয়াতদাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েঘ, কিন্ত সবর করা 
উন্তম$ঃ বিগত আয়াতের পরবর্তী তিন আয়াতে দাওয়াতদাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ 
নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। তা এইযে, দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন কঠোর-প্রাণ মৃর্থদের 
সাথেও পালা পড়ে যায় যে, তাদেরকে যতই নমতা ও শুভেচ্ছা সহকারে বোঝানো হোক না 
কেন, তারা উত্তেজিত হয়ে যায় কটুকথা বলে কষ্ট দেয় এবংকোন কোন সময় আরও বাড়া- 
বাড়ি করে দাওয়াতদাতাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়, এমনকি তাদেরকে হত্যা 
করতেও ফুন্তিত এলো এমতাবস্থায় দাওয়াতদাতাদের কি করা উচিত ? 


চিপ ৮৮৯৩ 


এ সম্পর্কে টা +% ৩০1 বাক্ষ্যে প্রথমত তাদেরকে আইনগত অধিকার 


দেওয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার 
জন্য বৈধ, কিন্তু এই শর্তে ষে, প্রতিশোধ প্রহণেয ক্ষেব্ে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে 
না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততঙ্টুকুই প্রহণ করতে 
হবে । বেশি হতে পারবে না। 

আল্লাতেন্ন শেষে পরামর্শ দেওয়া হস্েছে যে, যদিও প্রতিশোধ প্রহণের অধিকার রয়েছে 
কিন্ত সবর করা উত্তম। 

জাল়্াতের শানে নৃযূল এবং রস্মূলাহ সো) ও সাহাবীদের পক্ষ খেকে নির্দেশ পালন ঃ 
সংখ্যাগরিত্ভ তফসীরবিদগপের মতে এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ । ওহদ যুদ্ধে সর 
জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা রো)-কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক- 
কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতষ্টি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েত 
তদ্রপই। দারা-কুতুনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে ঃ 

ওহুদের মুদ্ধ-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তর জন সাহাবীর 
স্বতদেহ উদ্ধার করা হজো। তাঁদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সো)-র শ্রদ্ধেয় পিতৃয্য হযরত 
হামযা রো)-র মৃতদেহও ছিল। তাঁর প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। তাই তাঁকে 
হত্যা করার পর মনের ঝাজ মিটাতে গিয়ে তার নাক, কান ও অন্যান্য অঙজ-প্রত্যগ ফেটে 
এবং পেট চিরে দিয়েছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রস্লুজ্লাহ্‌ (সা) দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। 
তিনি বললেন $ আল্লাহ্‌র কসম, আমি হায়ঘার পরিবর্তে মুশরিকদের সন্তর জনের স্বৃতদেহ 


25041: 


বিরত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য ক ৩৬ 15 শীর্ষক তিনটি আয়াত 
নাধিল হয়েছে।_-( তফসীর কুরতুবী) 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__৫৪ . 


///.09119021-0017 


৪২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ফোন ক্ষোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফিররা অন্যান্য সাহাবীর মৃতদেহও বিরুত 
করেছিল।-_( তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খ্ুযায়া, ইবনে হাব্বান ) 

এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সা) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ 
সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মৃশরিকের স্থৃতদেহ বিরুত করার সংকল্প করেছিলেন। 
এটা আল্লাহ্‌র কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকুল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে 
প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হাশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধি- 
কার আপনার রয়েছে বটে, কিন্ত্র সে পরিমাণেই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি 
লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সমর জনের উপর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। 
দ্বিতীয়ত, রস্নুল্লাহ্‌ সো)কে ন্যায়ানুগ আচরণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ 
প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি 
অনুগ্রহ করুন । এটা অধিক শ্রেয় । 

এ আয্মাত নাধিল হওয়ার পর রস্লুজ্লাহ্‌ (সো) বললেন $ এখন আমরা সবরই করব। 
এফজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি কসমের কাফফারা আদায় করে দেন । 
--€ মাযহারী ) 

মন্ধা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রস্জুল্লাহ্‌ সো) ও সাহা- 
বায়ে কিরামের হস্তগত হয়, তখন ওহদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার এটা উত্তম 
সুযোগ ছিল। কিন্ত উল্লিখিত আয্মাত নাধিল হওয়ার সময়ই রস্লুল্লাহ. (সা) স্বীয় সংকর 
পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্সা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত 
অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা 
হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মন্ধ। বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব 
যে, আয়াতগুলো বারবার নাষিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাষিল হয়েছে 
এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে। _-(মাযহারী ) 

মার্সজালাঃ আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমত।র আইন ব্যক্ত 
করেছে। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন $ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার 
বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীফে জখমের পরিমাণে 
জখম করা হবে। ফেউ কাউকে হাত-পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার 
দেওয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে। 

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, 
তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাপ 
আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এক্ষেন্ে 
সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা 
হবে।--(জাস্সাস ) ৃ 

আাস'জালা £ আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, 
কিন্ত ভাষা ব্যাপক এবং এতে আথিক ক্ষতিও অন্তর্ভ-ক্ত রয়েছে। একারণেই ফিকাহ্বিদগণ 
বলেছেন £ যে ব্যক্তি কারও অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে 
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সূরা নাহল ৪২৭ 


সেই পরিমাণ অর্থসম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা অপহরণ করার । তবে 
শর্ত এইযে, অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থ- 
সম্পদের অভিন প্রকার হতে হবে। উদাহরণত নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে 
বিনিময়ে সেই পরিম্মাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের 
মাধ্যমে নিতে । খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্যশস্য ও বস্ত্র 
নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য প্রকার সামগ্রী নিতে পারবে না। 
উদাহরণত টাক্চা-পয়সার বিনিময়ে বস্ত্র অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক বস্ত জোরপূর্বক 
নিতে পারবে না। কান কোন ফিকাহবিদ সবানস্থায় অনুমতি দিয়েছেন_-এক প্রকার 
হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার । এ মাস'আলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তফসীরে লিপিবদ্ধ 
করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহ্গ্রন্থে ্রষ্টব্য। 


রা রা ও রি 
শি 


৮০4৮০ এ 157 আয়াতে সাধারণ আইন বণিত হয়েছিল । এতে সব 


মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয় বলা হয়েছে । 
পরবতী আয়াতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)কে বিশেষতীবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান 
করা হয়েছে। কেননা তাঁর মহত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর 


প্টিটিপা পপ 5৩ 


পক্ষে অধিকতর উপযোগী ।॥ তাই বলা হয়েছে ঃ 4 ৫৪1 57৯২০97৯515 


_-অর্থাৎ আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না-_-সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও 
বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থাৎ সবর করা আপনার জন্য 
সহজ করে দেওয়া হবে। 

শেষ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাণআল্লার সাহায্য অজিত হওয়ার একটি সাধারণ কায়দা 


বলে দেওয়া হয়েছে যে, 
৮১ 5885 ৫৪ প 


৩9০ ৩২315 ০৪81 0০1 ০1 দির সামর্থ ই 


যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার সাহায্য তাদের সংথে থাকে, যারা দুগটি গুণে গুণান্বিত। এক, তাকওয়া, 
ইহসান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহ্সানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে 
সদ্বাবহার করা । অর্থাৎ যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে 
এবং অপরের সাথে সদ্যবহার করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলা বাহুল্য, 
যেব্যতিৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার সঙ্গ (সাহায্য ) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন 
করার সাধ্য কার £ 


৬ 0915 05 917৯ 15 891 ১০০) 143 
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সুরা বনী ইসরাঈজ 
মঙ্কায় অবতীর্ণ ॥ ১১১ আয্মাত, ১২ রুকু 


.99৮1৮৮০৮-৭ 


(71 1 
21৯:৮৬৯১০ ৮১৮৯ ১৬১ ৮১৬ 






প5১$$56,৮ 58৫ 
১/1০%৪শ৩ 


গরম মেহেরবান দয়ালু জাল্লাহ্‌র নামে শুরু 

(১) গরম পবিষ্ল ও মহি্ামগ্ম সত্তা তিনি, যিনি স্থীয় বান্দাকে রাপ্জি বেলায় ভ্রমণ 

করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মঙ্গজিদে আকসা পর্যন্ত-_খার চারদিকে জামি পর্যাপ্ত 

বরকত দান করেছি- যাতে জামি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেঘিয়ে দেই। নিশ্চয়ই 
তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেগ 


গবিভ্র সে সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-কে রান্রিবেলায় সফর করিয়েছেন 
মসজিদে হারাম (অর্থাৎ কাবার মসজিদ ) থেকে মসজিদে-আকসা (অর্থাৎ বায়তুল-মুকাদ্দাস) 
পর্যন্ত যার আশেপাশে (এ ফিলিস্ভীনে ) আমি (ধর্মীয় ও পাথিব ) বরকতসম্হ রেখেছি । 
(ধর্মীয় বরকত এই ষে, সেখানে বহ সংখ্যক পয়গম্থর সমাহিত রয়েছেন এবং পার্থিব বরকত 
এই যে, সেখানে বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ঝরণা ও ফসলের প্রাচুর্য রয়েছে। মোটকথা, সে 
মসজিদ পর্যন্ত বিশ্ময়করতাবে এজেন্য) নিয়ে গেছি, যাতে আমি তঁক্ষে স্থীয় কুদরতের কিছু 
নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। (তন্মধ্যে কিছু সংখ্যকের সম্পর্ক তোহ্য়ং সে জায়গার 
* সাথে $ উদাহরণত এত দীর্ঘ পথ খুব অল্স সময়ে অতিক্রম করা, সব পয়গম্ধরের সাথে 
সাক্ষাত করা এবং তাঁদের কথাবার্তা শোনা ইত্যাদি এবং কিছু সংখ্যকের সম্পর্ক পরবর্তী 
পর্যায়ের সাথে। যেমন, আকাশে যাওয়া এবং সেখানকার অত্যান্চর্য বস্তসমূহ নিরীক্ষণ 
, করা ।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বশ্রোতা সবদ্রষ্টা। (যেহেতু তিনি রসূলুল্লাহ সো)-র 
- কথা শুনতেন এবং অবস্থা দেখতেন, তাই তাঁকে এতদসম্পৃক্তত বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সম্মান 
' দান করেছেন এবং এমন নৈকট্য দিয়েছেন, যা কেউ লাভ করেনি। 
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স্ক্া বনী ইসপ্াঈল ৪২৯ 


জানুষজিক জাতব্য বিখয় 
আলোচা জায়াতে মিরাজের ঘটনা বণিত হয়েছে, যা আমাদের রস্ল (সা)-এর 


1৯০ 
একটি বিশেধ সম্মান ও স্বাতস্ত্ামূলক মু'জিযা। ৬৪) 1 শকটি ০1১ ধাতু থেকে 
উদ্ভৃত। এর জাভিধানিক অর্থ রাল্ত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর 5 শব্দটি স্পষ্টত এ অর্থ 
৫ র্‌ 
ফুটিয়ে তূলেছে। 08) শঙাটি ৮5 ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 


সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাক্জি নয় । বরং রাব্রির একটা অংশ বায়িত হয়েছে । আয়াতে উল্লিখিত 
মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে “ইসরা” বলা হয় এবং সেখান থেকে 
আসমান পর্যন্ত যে সয় হয়েছে, তার নাম মিরাজ ৷ ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্র্যাণিত 
হয়েছে। ডি রিয়ার দুয়া দরে উ্িগিত জুরে এবং লোক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা 


প্রমাণিত। সম্গমান ও গৌরবের স্তরে ৪৯৭ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত 


বহন করে।. কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং কাউকে “আমার বাচ্দা, বললে এর চাইতে 
বড় সম্মান মানুষের জন্য আর হতে পারে না। হযরত হাসান দেহ্লতী চমৎকার বলেছেন £ 
7197 6 ১১৬ ৮ ০০৬৫৩ 3] ৬৭ ৬৯১৪ ৩৪ 
আপ 01 8৪5955৯৩৮05 
অর্থঃ তোমার বান্দা হাসান তো শত মুখে বলে থাকে যে, আমি তোমার বান্দা ॥ 
তুমি তোমার নিজের মুখে একবার বলনা ফে, আমি তোমারই দাস |! 
আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি এরাপ সম্বোধন একটা অতুলনীয় মর্যাদা । 


চে 1 গত 5০ 

ফেমন অন্য এক আয়াতে $5% 4) | ১৬১ 9) 19 4 বলে স্বীয় মকবুল বাদ্দাদের 
সম্মান বৃদ্ধি করা লক্ষ্য রয়েছে। এতে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বান্দা হয়ে 
যাওয়াই মানুষের সর্বরহৎ গুণ। কেননা, বিশেষ সম্মানের স্তয়ে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র 
অনেক্ষ গুপের মধা থেকে দাসত্ব গুপটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা আরও একটি বড় 
উপক্কার সাধন লক্ষ্য। তা এইযে, আগাগোড়া অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ এই সফর থেকে 
কারও মনে এরাপ ধারণা সৃষ্টি না হয়ে ায় যে, এ অলৌকিক উধ্ধাঞ্চাশ ভ্রমণের ব্যাপারটি 
একটি আল্লাহ্‌র গুণের অংশবিশেষ-। যেমন ঈসা আো)-র আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা 
থেকে খস্টান জাতি ধোঁকায় পড়েছে। তাই ১৮ [াচ্গা) শব্দ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, এসব গুণ, চরখ পরাকাষ্ঠা ও মু'জিযা সন্ত্বেও রস্লুজাহ্‌ (সা) আল্লাহর বাঙ্াই-_ত্বয়ং 
আর্গাহ্‌ বা আর্জাহ্‌র ফোন অংশীদার নন। 

কোরজান ও হা্গীস থেকে দৈহিক শিরাজের গ্র্গাপাদি ও ইজখা ৪ ইসরাও 
মিয়াজেন সমগ্র সফর থে ওধু আতিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুছের সফয়ের মত দৈহিক 


///.09119021-0017 


8৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । 
8০ 


আলোচ্য আয়াতের প্রথম ৪৬০৮ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ 
শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহাত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক 
অর্থাৎ স্বপ্রজগতে সংঘটিত হত তবে তাতে আশ্চর্ষের বিষয় কি আছে? স্প্রে তো প্রত্যেক 
মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ 
করেছে। 

শট শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফারণ, শুধু আত্মাকে 
দাস বলে না। বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রসূলুল্লাহ 
(সা) যখন মিরাজের ঘটনা হযরত উন্দে হানী (পো)-র কাছে বর্ণনা করলেন, তখন 
তিনি পরামর্শ দিলেন ঘে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না ॥ প্রকাশ করলে 
কাফিররা আপনার প্রতি আরও বেশি মিথ্যারোপ করবে । ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই 
হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল? 


অতঃপর রস্লুল্লাহ্‌ (সা) যখন ঘটনা প্রক্কাশ করলেন, তখন কাফিররা মিথ্যারোপ 
করল এবং ঠাট্টা বিদ্রপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী 
হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার জস্তাবনা ছিল কি? 
তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক মি'রাজ হয়ে থাকলে তা এর 


গাল লা কা 


পরিপন্থী নয় 2৫431201821) ৩০৯ ০১ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফ- 
সীরবিদদের মতে 09) স্বেপ্ল)বলে ০১১) (দেখা) বোঝানো হয়েছে, কিন্ত 
একে ৮:5) শব্দ দ্বারা ব্যন্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রাপক 
অর্থে 9) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে । পক্ষান্তরে 
যদি 6) শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, মিরাজের 


ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্রযোগেও হয়ে থাকবে 
এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে যে স্বপ্রযোগে 
মিরাজ হওয়ার কথা বণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভল। কিন্ত এতে শারীরিক মিরাজ 
না হওয়া প্রমাণিত হয় না। 


তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির । নান্কাশ এ 
সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধত করেছেন এবং কাষী আম্মা শেফা গ্রন্থে 
আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। 


ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরাপে যাচাই-বাছাই 
করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছ 
থেকে এসব রেওয়ায়েত বণিত হয়েছে। নামগুলো এই £ হযরত ওমর ইবনে গ্ষাতাব আলী 
মর্তুজা, ইবনে মসউদ, আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছাগছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ, 
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স্রা বনী ইসরাঈল ৪৩১ 


ইবনে আব্দাস, শান্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহযান ইবনে কুর্য, আবু 
হাইয়্যা, আবূ লায়লা, আবদুজাহ্‌ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ হযায়ফা ইবনে 
ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবূ আইউব আনসারী, আবু. উ্মামা, সামুরা ইবনে ভুনদুব, আবুল 
হামরা, সোহায়ব রুমী, উদ্দ্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আব্‌ বকর রো)। 

এরপর ইবনে কাসীর বলেন £ ০ ৬1০৬) ৪ ৬৯ | 510০ 1 ১০৪ ১ 
৬ ১০০৩৮ 12 86 ও 600 13০১০ 13 সম্পর্কে সব মুসলমানের এঁকমত্য 
রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী হিন্দীকরা একে মানেনি। 

মিরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে কাসীরের রেওয়ায়েত থেকে 

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট 
হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন £ সত্য কথা এই ষে, নবী করীম (সো) ইসরা 
সফর জাগ্রত অবস্থায় ফরেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস 
পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন । বায়তুল মোফাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি 
বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং 
ফেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামা আদায় করেন। অতঃপর 
সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নিচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির 
সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আফাশসমূহে গমন করেন। এ 
সিঁড়িটি কিএবং কিরাপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরাগ আল্লাহ্‌ তা*আলাই জানেন। ইদানিং কালেও 
অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও 
আছে। এই আলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে 
সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভার্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়- 
গম্থরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাদের অবস্থান কোন নিদিষ্ট আকাশে রয়েছে । উদাহরণত 
ষষ্ঠ আকাশে হযরত মৃসা (আ) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম আ)-এর সাথে 
সাক্ষাত হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্থরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক 
ময়দানে পৌছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি “সিদরাতুল 
মুন্তাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ- 
এর প্রজাপতি ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল! ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে 
রসূলুল্লাহ সো) হযরত জিবরাঈলকে তার স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। 
সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের রফরফ দেখতে পান। সবুজ রঙের 
গদি বিশিষ্ট পাজকীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মুরও "দখেন। বায়তুল- 
মা'মুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম তো) প্রাচীরের সাথে হেলান 
দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মা'মুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ 
করে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পূনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রস্লুল্লাহু সো) 
স্বচক্ষে জান্নাত ও দোষখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উচ্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ 
ওয়াক্তের নামাষ ফরষ হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়ান্ত করে 
দেওয়া হয়। এদ্বারা সব ইবাদতের মধ্যে নামাষের বিশেষ শুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 


///.09119021-0017 


৪৩২ তসীয়ে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অতঃপক্স তিনি বায়ত্জ মোক্ান্দাসে ফিরে আগসৈম এবং বিতিম্ন আঞ্চাশে যেসব 
পরগছরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাসে গ্রুবতরণ 
করেন। তীরা (যেন) তাকে বিদায় স্র্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত 
আগমন করেন। তখন নামাষেয় সমর হয়ে যায় এখং তিনি পরগছরগণের সাথে নাখাষ 
আদায় কয়েন। সেটা সেদিনকার জয়ের নামাযও হতে পারে। ইবনে কাসীর বলেন ঃ 
নার্মাষে পয়গন্থরগণের ইগাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আশে যাওয়ার পূর্বে 
সংঘটিত হয়। কিন্ত বাহযত এ ঘটনাটি প্রপ্যাবর্তমের পয ঘটে। ফেমনা, আকাশে পয়গছগর- 
গণের সাথে সাক্ষাতেক় ঘটনায় একথাও বলিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল সব পয়- 
গদ্ধরগণের সাথে ভীকে পরিচয় ফররিয়ে দেন। ইন্সা্সতিয় ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে 
এখানে পরিচয় ধরিয়ে দেওয়ার খ্লোন প্রয়োজন ছি না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য 
ছিল উর্ধ্ধ জগতে গমন বীয়া। কাজেই এ কাজটি গ্রথঙে সেয়ে নেওয়াই অধিকতর যুজি- 
সঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার গর সব পয়গঞ্থর বিদায় দানের জন্য 
তার সাথে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যপ্ত আসেন এবং জিবয্লাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবার ইযান্ম 
বানিয়ে কার্যত তাঁর নেতুতব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্থাণ দেওয়া হয়্। 


এরপর তিনি বায়তুল গোকাচ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বৌরাকে সওয়ার হয়ে 
অন্ধক্চার থাকতে থাকতেই মক্কা মোকার়রমা পৌছে সান। 
১৩1 ৬) ৩৩ 2 23 ৩০০ 8 1 
সিরাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন জগ্সলিঙ্সের গাক্ষ7 £ তফসীর ইবনে কাসীয়ে 
বল হয়েছেঃ হাফেষ আব নায়ীষ ইস্পাহানী দালায়েলুমবৃওয়ত প্রহ্থে মুহাম্মদ ইবনে 
ওমর ওয়াক্চেদীর ০১) সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কু্ষীর বাচনিক নিম্নান্জ ঘটনা 
বর্ণনা কপ্রছেন £ 
“রস্লুল্লাহ্‌ সো) রোম সন্ত হিরাঞ্জিয়াসের কাছে পঞ্ লিখে হযরত দেহইয়া ইবনে 
খলীফাকে প্রেরণ করেন-। এরপর দেহইয়ার পঞ্র পৌছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌছা 
এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা 
হয়েছে, যা সহীহ্‌ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রন্থে বিদামান রয়েছে। 
এ বর্ণনায় উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সঞ্জাট হিরাক্লিয়াস গন্র পাঠ করার পর রস্লুল্লাহ্‌ 
(সো)-র অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছুসংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাই- 
লেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হয়ব ও তাঁর সঙ্গীরা সৈ সময় বাণিজ্যিক কাফিলা নিয়ে সে 
দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরধায়ে উপস্থিত কারা হল। হিরাক্ি- 
রাস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন কয়েন, সেওযৌর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্‌ বুখারী মুসলিম 


১৫১) ওয়্াকেদীকে হার্দীস বর্ণনায় হার্দীগবিদগণ দুর্বল বলে জাধ্যা দিয়েছেন । 
কিন্ত ইবনে কা্সীয়েডী প্রত সাহধানী গুহাদ্দিস তার গ্নেওয়াযত উদ্ধৃত করেছেন। কারণ, 
ব)পারটি জার্কীদা কিংবা হালাল-হারাগ্রের সাথে সম্পর্বধুষ্ত। নয় । এ ধরনের এতিহাসিক 
হ্যাগায়ে তীয় গেওয়ারেও ধর্তীথা । 
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সূরা বনী ইসল্লাঈল ৪৩৩ 


প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে । আবৃ সুক্ষিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে 
রস্লুল্লাহ্‌ সো) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্সাটের সামনে তাঁর ভাবমৃতি 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে 
কার্ষে পরিণত করার পথে একটিমান্ত অন্তরায় ছিল। . তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন 
সুষ্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্সাটের দৃষ্টিতে হেয় পতিপন্ন হব এবং আমার 
সঙ্গীরা, আমাকে মিথ্যাবাদী বজে ভৎসনা করবে। তখন আমার মনে মিরাজের. ঘটনাটি 
বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নেবেন। আমি 
বললাম. $ আমি তার ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি । আপনি নিজেই উপলব্ধি 
করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা । হিন্াক্রিয়াস জিজ্েস করলেন, ঘটনাটি কি? 
আবু সুফ্রিয়ান বলল £ নবুগ্ততের এই দাবীদারের- উত্তি এই যে, সে এক রাশ্জিতে মক্কা 
মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যস্ত পৌছেছে এবং সে রান্তেই প্রত্যষের 
পুর্বে ম্ধাযম আমাদের কাছে ফিরে গেছে। 

ইলিয়ার (বাক্সতুল মোকাদ্দাসের ) জর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম অস্মাটের 
পেছনেই দীড়িয়েছিলেন। তিনি. বললেন £ আমি সেরান্রি সম্পকে জানি। রোম সম্সাট 
তার দিকে ফিরলেন এবং জিজেস করলেন $. আপনি এ সম্পর্কে কিরাপে জানেন? সে বলজ ঃ 
আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা 
গ্রহণ রুরতাম না। সেররান্্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্ত একটি 
দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। 
তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। 
(দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না)। মনে হচ্ছিনযেন আমরা কোন 
পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারক হয়ে কর্মকার ও মিশ্রীদেরক্ষে ডেকে আন- 
লাম। তারা গরীক্ষা করে বলল ঃ কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। 
এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সকালে আমরা চেস্টা 
করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধা হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে 
গেল। সফাজ হওয়া মান্ত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার 
কাছে ছিন্র করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে ক্কোন জন্ত বাধা 
হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম £ আল্লাহ্‌ তা“আলা এ দরজার্টি সম্ভবত 
এফারণে বন্ধ হতে দেননি যে, ক্ষোন নবী এখানে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি 
বর্গনা করেন যে, এ প্লাপ্লে তিনি আমাদের মসজিদে নামা পড়েন। অতঃপর তিনি আরও 
বিশদ বর্গনা দিলেন ।--€ ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ) 

' ইসরা ও মিরাজের তারিখঃ ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রচ্থে বলেন £ মিরাজের 
তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বদিত রয়েছে। ম্সা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত 
এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয় মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (বা) বলেন 
হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাত নামায ফরয হওয়ার প্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহ্রী 
বলেনঃ হযরত খাদীজা (রা.)-র ওফাত নবুয়তপ্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল। . 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড) ৫৫ 
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৪৬৮ তফসীরে মা'আন্েফুল-কোরআন-॥ পঞ্চম খণ্ড 


সো)ন্ন আমলে তারা তাঁর বিরোধিতা করলে পুনরায় নিহত, বন্দী ও লাম্ছিত হয়েছে। 
এটা হল ইহকালের শান্ত এবং (পরকালে) আমি -জাহান্নামকে (ঞএষন ) কাফিরদের 
জেলখানা করেই রেখেছি । 

পঞ্চ ও 608৮০ 


গূর্বাগর সম্পর্ক £ ইতিপূর্বেকার /81১-1 50 এঞ অপ আয়াতে 


শরীয়তের বিধি-বিধান এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছিল৷ 
আলোচ্য আয্মাতসম্হে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণের অস্ত পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ও 
সাবধান বাণী উচ্চারণের বিষয় বলিত হয়েছে। আয্মাতগলোতে শিক্ষা ও উপদেশের 
জন্য বনী-ইসরাঈলের দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার আল্লাহ্‌র নির্দেশের 
বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা শন্রদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। ওরা 
তাদেরকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এরপর তারা কিছুটা হুশিয়ার হলে এবং 
অনাচারের অত্যাস কিছুটা কমে আসলে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্ত কিছু দিন পর 
আবায় তাদের মধ্যে অনাচার ও কুকর্ম মাথাচাড়া দিয়ে ওতে । ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পুনরায় শন্নদের হাতে লাস্ছিত করেন। কোরআন পাকে দুপট ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, 
কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের ছয়টি ঘটনা বিরত হয়েছে । 

প্রথম ঘটনা £ বর্তমান মসজিদে আফসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আ)-এর 
ওফাতের কিছু দিন পরে সংঙ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসের 
শাসনকর্তা ধর্মপ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্াট তার 
উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবগন্ধ লুউ করে নিয়ে 
যায়, ক্ষিপ্ত নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি। 


দ্বিতীয় ঘটনা £ এর প্রায় চারশত বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি । 
বাক্নতুল মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মৃতি পৃজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা 
অনৈকোোর শিকার হয়ে পারস্পরিক ছন্দব-কলছে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের 
জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালা্এরং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা 
ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থার যৎ কিঞ্চিত উন্নতি হয়। 

তৃতীয় ঘটনা ঃ এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, খন বাবেল 
সম্সা্ট বুখতা নছর বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ-করে এবং শহরটি পদানত -করে প্রচুর 
ধনসম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিলে যায় এবং সাবেক 
সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। 

চতুর্থ ঘটনা ঃ এর কারণ এই যে, উপক্লোত্তৎ নতুন সা ছিল মৃতিপূজক ও 
অনাচারী। সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়- 
তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চুড়ান্ত করে দেয়। আগুন 
লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসত্তূপে পরিণত করে দেয়। এ দুর্ঘটনা্টি সোলায়মান (আ) 
ফর্ভুকি মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান 
থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাল্ছনা ও দুর্গতির 
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সরা বনী-ইসরাইল ৪৩৯ 
মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল 
অধিকার করে নেয়। ইরান সঙ্জাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আাদেরকে পুনরায় 
সিরিয়ায় পৌছে দেয় এবং তাদের লুদ্ঠিত দ্রব্-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করে। 
এ সময় ইহুদীরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনজাবে 
বসতি স্থাপন করে ইরান সম্সাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা 
পুননির্মাণ করে। 


পঞ্চ ম ঘটনা £ ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-স্থাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপন করে অতীতকে 
সম্পূর্ণ ভূলে যায়। তারা আবাম্প ব্যাপফভাবে পাপ্পে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত 
ঈসা (আ)-র জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আস্তাক্ষিা শহরের 
প্রতিষ্ঠাতা সম্জা ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে চ্জিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চজিশ 
হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, 
কিন্ত মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবতী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকা রীরা 
শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছু দিন পর বায়তুল 
মোক্কাঙ্দাস রোম সম্সাটদের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং 
এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আ) দুনিয়াতে আগমন করেন । 
- " সষ্ঠ ঘউনা £ হযরত ঈসা (আ)-র সশরীরে আকাশে উ্থিত হওয়ার চঙ্লিশ বছর 
পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্সাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা 
শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখন- 
কার সম্জাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খুষ্টানও ছিলনা । কেননা 
তার অনেক দিন পর কনস্টানট্াইন প্রথম খস্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা 
হযরত ওমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওম 
(রো) এটি পুনর্নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তফসীরে 
বয়ানুল কোরআনে লিখিত হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন এই যে, এই হয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লিখিত দু'টি ঘটনা কোন্‌ 
গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যত এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো 
অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং 
শার্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বোঝা দরকার । বলা বাহুল্য, সেগুলো হচচ্ছ- চতুর্থ ও 
ষষ্ঠ ঘটনা । তফসীরে কুরতৃবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোষায়ফার বাচনিক একটি 
দীর্ঘ হাদীস বণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয়, যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ. ঘটনাই 
বোঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির. অনুবাদ নিছে প্রদত্ত হল £ 


হযরত হোযায়ফা বলেন £ আমি রাসূলুল্লাহ্‌. (সা)-র খিদমতে আরয করলাম, 
বায়তুল.মোকাদ্দাস আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ । তিনি 
বললেন দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিস্ট্পূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাউদ আ)-এর জন্য স্বর্ণনরৌপ্য, অণি-মুক্তগা ইয়্াকৃত ও 
যমররদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান আ) যখন এর নিমমাণ কাজ আরম্ত করেন, 
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৪) জামি বনী-ইসরাঈজকে কিতাবে পরিষ্ঞার লে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর 
হুকে দু'বার জনর্থ সৃন্টি করবে এবং তত্যন্ত বড় ধরনের জবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। (৫) 
জতঃগর হথন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। জতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের জানাচে- 
কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল । এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল । (৬) অতঃপর আমি 
তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে গালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুন্রসন্তান 
স্থারা লাহান্ব্য করলাম্ম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে 
গরিপত করলাম । (৭) তোগ্রা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং 
যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন 
জন্য বাদ্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, ঘাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিরত করে দেয়, আর 
মসজিদে চুকে পড়ে হেন প্রথমবার চুকে ছিল এবং যেখানেই জয়ী হয, সেখানেই পুরোপুরি 
ধ্বংস ঘজ চালায়। (৮) হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবৈন। 


কিন্তু ঘদি পুনরায় তদ্র.প কর, আমিও পুনরায় তাই করব। জামি জাহান্রামকে . কাফিরদের 
জন্য কয়েদখানা করেছি । 











ড//4.109119021-0017 


সয়া বনী ইসরাঈল ৪৩৭ 


তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেগ 


আমি 'বনী-ইসরাঈজকে. €(তওরাত অথবা ইসরাঈল বংশীয় অনন্য পয়পছ্ছরের 
সহীফ ) প্রস্থে একথা (ভবিষ্যদ্বাণী হিসেৰে ) বলে দিয়েছিলাম, যে. তোমরা (শাম ) দেশে 
দু'বার প্রেছুর গোনাহ করে) অনর্থ সৃজ্টি করবে [ একবার ম্সা আ)-র শরীয়তের 
বিরোধিতা করে। ] এবং অন্যদের উপরও খুব বল প্রয়োগ করতে থাকবে (অর্থাৎ অত্যা- 
৪ চ ০০০৮ চবি লোপ 

চার-উৎগীড়ন করবে ৬ ১০৪০ বলে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করার প্রতি এবং ১: 
বজে বান্দার হক নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল 
যে, উভয়বার তোমরা ভীষণ আযাবে পতিত হবে)। অতঃপর যখন প্রথমবারের ওয়াদা 
আসবে, তখন আমি তোমাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেব. যারা অত্যন্ত 
সুক্ষপ্রিয় হবে। অতঃপর তারা (তোমাদের ) গৃহসমূহে প্রবেশ করবে (এবং তোমাদেরকে 
হত্যা, বন্দী ও লুটতরাজ করবে )। এটা (শাস্তির এমন ) এক ওয়াদা, ঘা অবশ্যই পূর্ণ হবে। 
অতঃগর (যখন তোমরা স্থীয় ক্ুতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং তওবা করবে, তখন ) 
আমি পুনরায় ওদের উপর.তোমাদেরক্ষে প্রাধান্য দান করব (যদিও তা হবে পরোক্ষভাবে । 
অর্থাৎ যে জাতি তাদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করবে, তারা তোমাদের মিল হয়ে যাবে )। 
এভাবে তোমাদের শন্্ু সে জাতির কাছে এবং তোমাদের কাছে পরাভূত হয়ে যাবে। এবং 
অর্থসম্পদ ও পূক্র-সন্তান দ্বারা (যেগুলো বন্দী ও লুট করা হয়েছিল) আমি তোমাদের সাহায্য 
করব অর্থাৎ এসব বন্ত-সামগ্রী তোমরা ফেরত পেয়ে যাবে। ফলে তে'মরা শক্তিশালী 
হবে এবং আমি তোমাদের দল (অর্থাৎ অনুসারীদের )কে রূদ্ধি করব। (সুতরাং জীক- 
-জমক, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও অনুসারী সব কিছুতেই উন্নতি হবে। আর সেগ্রন্থে 
এ উপদেশও লিখেছিলাম যে) যদি (ভবিষ্যতে ) ভাল কাজ কর, তবে নিজেদের উপক রার্থেই 
তা করবে (অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে এর উপকার পাবে ) এবং ধদি (পুনরায় ) তোমরা 
মন্দ কাজ কর তবে, তাও নিজেদের জন্যই: ফরবে। (অর্থাৎ আবার শান্তি ভোগ করবে। 
: চসেআাতে তাই হয়েছে। . যেমন, অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে) এরপর খন (উপরোক্ত 
দু'বার জনর্থ সৃষ্টির মধ্য থেকে ) শেষবায়ের সময় আসবে [তখন তোমরা ঈসা আ)-র 
শরীয়তের বিরোধিতা করবে] তখন আমি পুনরায় তোমাদের উপর অপরকে জয়ী করে 
দের,যাতে (তারা পিটিম্মে) তোমাদের মুখমণ্ডল বিরুত ফরে দেয় এবং যেতাবে তারা 
(পূর্ববৃতী লোকেরা বায়তুল মোকাদ্দাসের ) মসজিদে (লুটতরাজ করতে করতে.)-চুকেছিল, 
এরাও (অর্থাৎ পরবতা লোকেরাও ) তাতে ছুক্ষে পড়বে এবং যে বন্ত তাদের . হস্তগত, হবে 
সেগুলোফে (ধ্বংস ও) বরবাদ করে দেবে। [ এবং সেগ্রন্থে একথাও লিখেছিলাম যে, 
.এই দ্বিতীয়বারের প্রর যখন মুহাম্মদ (সা)-এর আমল আসবে, তথ্ন তোমরা বিরোধিতা 
ও অবাধ্যতা না করে তাঁর শরীয়তের অনুসরণ কর। তাতে] আশ্চর্য নয় (অর্থাৎ ওয়া" 
' দার অর্থে আশা রয়েছে ) যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি বহমত 'করবেন 
(এবং তোমাদেরকে পুনরায় অপমানের হাত থেকে আুক্তি দেখেন ) এবং যদি.তোমবা? পুনরায় 
সে (অপ) কর্ম কবর, তবে আমিও পুনরায় সে (শাস্তি ) ব্যবহার কয়ব” (সুতরাং রস্লুল্লাহ্‌ 
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কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, মি'রাজের ঘটনা নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ, বছর পরে 
ঘটেছে । ইবনে ইসহাক বলেন £ মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের 
সাধারণ গোস্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মি'রাজের 
ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। 


হরবী বলেন £ ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭ তম রাস্জিতে 
হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেনঃ নবুয়তপ্রাপ্তির 
আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে 
কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন নি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে,রজবু মাসের ২৭তম 
রাস্জি মিরাজের রান্জি। ৮০1 8) ৬৮ 15 


ম্রসসজিদে হারাম ও মসজিদে জাকসা ; হযরত. আব্যর গিফারী (প্লা) বলেন £ 
আমি রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিক্তেস করলাম £ বিশ্বে সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্টি £ তিনি 
বললেন £ মসজিদে হারাম । অতঃপর আমি আরয করলাম £ এরপর কোনটি ? 
তিনি বললেন ঃ$ মসজিদে আকসা । আমি জিক্তেস করলাম £ এতদুভয়ের নির্মাণের 
মধ্যে কত দিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন £ চষ্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন $ 
এতো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহু তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র 
ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময্স হয়, সেখানেই নামা পড়ে 
নতি ।_€ মুসলিম ) 


তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা বায়তুল্লাহ্‌র স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ 
থেকে দু'হাজার বহর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তি স্তর সপ্তম যমীনের অত্যন্তর 
পর্যন্ত পৌছেছে। মসজিদে আকসা. হযরত সোলায়মান (আ) নির্মাণ করেছেন। _-( নাসায়ী, 
তফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ, ৪র্থ খণ্ড) 

বায়তুল্লাহুর চারপাশে নিমিত মসজিদকে মসজিদে হাল্লাম বলা হয় । মাঝে মাঝে 
সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয় ।- এ অর্থের দিক দিয়ে দুটি রেওয়ায়োতের এ 
বৈপরিত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুজ্লাহ্‌ (সা)-র হযরত উদ্দমে 
হানীর গৃহ থেকে ঈসরার' উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে ষান'এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার 
হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বণিত রয়েছে। যসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া 
হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্ম হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে 
কাবার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সৃচনা হয়। 7:91 4815 


বে নত চি তি শা 


মসজিদে জাকসা ও সিরিয়ার বরকত £ আরাতে ৮১৮)৪ বলা হয়েছে। 
,এক্ানে ৩ $৯ বলে . সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্‌ 


তা'আলা আবশ থেকে ফোব্াত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূ-পৃষ্ঠকে বিশেষ পবিগ্রতা দান 
করেছেন ।-_-( রাহুল মা'আনী ) 


///.09119021-0017 


সূরা বনী ইসরাঈল 8৩৫ 


এর বরকতসম্হ দ্বিবিধ £ ধর্মীয় এ জাগতিক | ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভ্- 
ভাগটি পূরবী সব পয়গন্ঘরের কেবলা, বাসম্থান এবং সম্মাধিস্থান। জাগতিক বরকত 
হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরস্ত ফল-ফসলের 
বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাপনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সতাই 
বিরল। 

“হযরত মুআয ইবনে জাবাল রো) বলেন £ রসূলুল্লাহ সা)-র রেওয়ায়েতে আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! শহরসমূহের মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। 
আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। __(কুরতুবী ) মসনদে 
আহমদ গ্রন্থে বণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সশ্রগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে” কিন্ত 
চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না-_-০) মদীনার মসজিদ (২) মক্কার মসজিদ 
(৩) মসজিদে আকসা এবং (৪) মসজিদে ত্র। 


15583 ১2557 5৫ 202612575 
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(২) আমি মৃসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়েতে 
পরিণত করেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে কার্ধনিবাহী স্থির করো না। 
(৩). তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নৃহের সাথে সওয্পার করিয়েছিলাম। নিম্তয় 
দে ছিল রূতজ্ বান্দা! 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং আমি মুসা আ)-কে (তওরাত) গ্রন্থ দিয়েছি এবং আমি সেটিকে বনী-. 
ইসরাঈলের জন্য হিদায়েত ( অর্থাৎ হিদায়তের উপায় ) করেছি ( তাতে অন্যান্য বিধানসহ 
তওহীদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানও ছিল) যে, তোমরা আমাকে ছাড়া (নিজেদের ) কোন 
কার্যনির্বাহী স্থির করো না। হেসেই সব লোকের বংশধরেরা ॥ যাদেরক্ছে. আমি নূহ 
আ)-র সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, (আমি তোমাদেরকে বলছি, যাতে সে 
নিগ়্ামতের কথা স্মরণ, করে। আমি ষদি তাদেরকে নৌকায় আরোহণ: করিয়ে রক্ষা: 
না করতাম, তবে. কিরণে আজ তোমরা তাদের বংশবন হতে? নিয়়ামতটি স্মরণ করে 
তার শোকর কর এবং শোকরের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তওহীদ। আর নৃহ আ) খুবই শোকরী- 
গুযার বান্দা ছিলেন। (সুতন্লাং পয়থছরগণ যন শোকর করেছেন, তখন তোমরা তা 
কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পার )? 


///.109119071-0017 


88০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


- তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা জিনদের তায় আক্তাবহ করে দেন। জিনয়া এসব মণি-মুস্তগ 
ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোষায়ফা বলেন £ আমি আরষ 
করলাম, এরপর বায়তুল মোকাদ্দাস থেফে মণি-মুত্তগ ও সর্প-রৌপা কোথায় এরং কিভাবে 
উধাও হয়ে গেল? রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ বনী ইসরাঈজরা যখন আল্লাহর নাফরমানী 
করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হল এবং পয়গন্থরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নি উপাসক। 


লে সাতৃশ' বছর বায়তুল মোকাদ্দাস শাসন করে । কোরআন পাকের 2৮৮15 
878 ত এ পাপী টু কটি 58৩ পা 


১৪৪০৮ 9201 56০5 0 045 (৪) ১1১55 আয়াতে এ 


ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। বুখতা নছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আসায় ভুকে গড়ে, 
পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত 
ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুস্তণ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় 
এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত. রাখে । সে বনী ইসরাঈলকে একশ" বছর পর্যন্ত জান্ছনা 
সহকারে নানারকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত কর রাখে । 

এরপর আল্লাহ্‌ তশ্আলা ইরানের এক. সম্ত্রাটকে তার .যুকাবেলার/জন। তৈরী করে 
দেন। সেবাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলক্ষে বুখতা “নছরের বন্দীদশা 
থেকে মুক্ত করে। বুখতা নছর যেসর ধনসম্পদ. বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়ে- 
ছিল, ইরানী বাদশাহ্‌ সেগুলোও বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তা'আল। বনী ইসলাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী কর 
এবং গোনাহ্‌্র দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীস্থের আযাব তোমাদের 


পিএ নট 7 পাঠ এত তি 83 £ি তা জজ পা ৮ 


উপর চাপিয়ে দেব.। আক্লাত. 0৩০০০) ১০ ও 12 (৯0851 পি) শশী 


বলে একথাই বোঝানো হয়েছে। 


বনী ইসরাঈলর। যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধনসম্পদ 
ও আসবাবপন্্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে গড়ল । 
তখন আল্লাহু তা'আলা রোম সম্ত্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। 
চক 8৯৩০ € 8১০ রা 1৬ ৮ পে ৩ 


(৯১৯১৮১১৪১৯৪ 355 পরী $6 আয়াতে এ ঘটনাই 


বোঝানো হয়েছে। রোম সম জলে ও ছলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে বুদ্ধ করে. অগণিত 
লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ এক 'লক্ষ সতর 
হাজার গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। -এসব ধনসম্পদ রোমের ছর্পণ মন্দিরে এখনো 
পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ ষমানায় হযরত মাহুদী আবিভ্ত হয়ে এগুলোকে 
আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাম্দাসে ফিরিয়ে আনধেন 
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এবং এখানেই আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ববততী ও পরবর্তী সব মানুষকে একর করবেন। €এ 
দীর্ঘ হাদীসটি কুরতৃবী স্বীয় তফসীচে উদ্ধৃত করেছেন ).।. 

বয়্ানুল কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লিখিত. টনাছয়ের অর্থ দুইটি 
শয়ীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। এক. মূসা আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং দুই, ঈসা আ)-র 
নবুয়ত লাভের পর তাঁর শরীয়তের বিরু দ্ধাচরণ। উপরোজ্লিথিত্‌ ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধা-. 


চরণের অন্তর্ত-স্ত হতে পারে। ঘটনাবজীর বিষরণের পর আলোচা ঝায়াতসমূহের তফসীর 
দেখুন। 


জানুহঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


উল্লিখিত টনাবলীর সারমর্ম এই যে; বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা"আলার 
ফয়সালা ছিল এই ঃ তারা যতদিন, প্যত্ত আল্লাহূর আবুগতা করবে, ততদিন ধার্সীয় ও 
জাঁগতিক ক্ষেরে কৃতকার্থ ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে 
পড়বে, তখনই লাশ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শন্্ুদের হাতে পিটুনি খারে। শন্্ররা 
তাঁদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবেনা। বরং তাদের পরম 
প্রিয় ফেবলা বাসসতুল মোকাদ্দাসও শর্ুর, কবল থেকে নিরাপদ, থাকবে না। তাদের 
কাফির শঙ্গ্‌ বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে. পর্ঘ.- 
দত্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ ।. কোরআন 
পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মূসা (আ)-র শরীয়ত চলাকালীন 
এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা (আ)-র আমলের 1. উভয় ক্ষেত্রেই .বনী ইসরাঈল সমকালীন 
শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপ্জক সম্াটকে তাদের 
উপর এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায় 
দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্াটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও জুটঅরাজ 
করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত ম্থতের পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে 
সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে. উতয়ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের 
জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দেশ, ধনসম্পদ এবং 
জনবল ও সন্তীন-সন্ততিফ্ে পুনর্বহাল করে দেন। 

এ ঘটনায় উল্লেখ করার পর - পরিশেষে আল্লাহ্‌. তা'আজ্া এব হ্যাপারে 


পা টি িডি চিঠি পা 
স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন $ ৩১০৭ ১০ এ১- অর্থাৎ, তোমরা পুনরায় 


নাফরমার্ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শান্তি ও আহাৰ 
চাপিয়ে দেব। বণিত এ রিধিটি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকর়ে। এতে বনী ইসরাঈলের 
সেসব জোককে ষদ্রোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুজাহ্‌ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। 


এতে ইঙ্জিত. করা হয়েছে ষে, প্রথমবার মূসা আ)-র শরীয়তে রিরুদ্ধাচরণের কারণে 
এবং দ্বিতীয় বার ঈসা আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাতরপের কারণে যেতান্ষ ভোমরা শাস্তি 


মাঁআরেফুল কুরআন (৫ম খণও্ড)৫৬ 
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৮ আমি রাক্জি ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিচ্গৃভ করে দিয়েছি 
রাতের নিদশন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, ঘাতে তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তীর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং ঘাতে তোম্মরা স্থির করতে পার বছরমূহের গণনা ও 
হিসাব এবং জামি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) আমি প্রত্যেক 
মানুষের কর্মকে তার প্রীবালগ্ল করে রেখেছি । কিল্লামতের দিন বের করে দেখার তাকে 
একটি কিতাব, ঘা সে খোলা জবন্থায় পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব । 
জাজন্তোমার হিসাব প্রহপের জন্য তুমিই ঘথেস্ট । (১৫) থে কেউ সৎ পথে চলে, তারা 
নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। জার ঘে পঘদ্রষ্ট হয়, তারা নিজের. অশ্র্লের 
জন্যই গথন্রষ্উট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো 
টন বাটিরর বাতি হার রনির 








তফসীরের সার-সংক্ষেগ 


আমি রাত ও দিনক্ষে স্বীয় কুদরতের নিদর্শন করেছি । অতঃপর রাতের নিদর্শন 
(অর্থাৎ স্বয়ং রাক্ি)কে আমি নিচ্গুত করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে উজ্জল করেছি 
€ষেন এতে ঘাবতীয় বন্তসামগ্রী সহজেই দেখা যায় ), যাতে (তোমরা দিনের বেলায় ) পাজন- 
কর্তার রুষী অন্বেষণ কর এবং (দিবারান্ত্রির গমনাগমন, উত্তয়ের রঙের পার্থকা---একটি 
উজ্জল ও অপরটি অন্ধক'রাচ্ছন্ন এবং উভয়ের পরিমাণের বিভিন্নতা দ্বারা ) বছরসমূহের 
গণমা এবং (অন্যান্য ছোটখাট ) হিসাব জেনে নাও। (যেমন সূরা ইউনুসের প্রথম রুকুতে 
বলিত হয়েছে)। আমি প্রত্যেক বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (লওহে মাহ্‌ফুষে 
সমগ্র সৃষ্টবন্তর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোম রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই লিপিবদ্ধ রয়েছে। ফোরআন 
পাকেও প্রয়োজনীয় বিবরণ রয়েছে । ক:জেই এ বর্ণনা উভয়টি'র সাথেই সম্প্কযুস্ত হতে 
পারে)। এবং আমি প্রত্যেক (আমলকারী) মানুষের আমলকে (সৎ হোক কিংবা অসৎ ) 
তার গলার হার বানিয়ে রেখেছি (অর্থাৎ প্রত্যেক আমল তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত )! 
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এবং (অতঃপর ) আমি কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তার (দেখার ) জন্য বের করে 
সামনে দেবঃ যাসে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখবে। (এবং তাকে বল্পা হবে যে) নিজের আমল- 
নীমা (নিজেই ) পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব পরীক্ষার জন্য যথেস্ট | 
(অর্থাৎ তোমার আমল অন্য কেউ গণনা করবে, এর প্রয্নোজন নেই। বরং তৃমি নিজেই নিজের 
আমলনামা পড়ে যাও এবং হিসাব করে যাও যে, তোমার কি পরিমাণ শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া 
উচিত । উদ্দেশ্য এই যে, এখনও আযাব সামনে না এলেও তা টলবে না। এমন এক সমন 
আসবে, যখন মানুষ নিজের সব কাজকর্ম খোলা চোখে দেখতে পাবে এবং আযাবের যুক্তিযুত্ত 
প্রমাণ তার বিরুদ্ধে কায়েম হয়ে যাবে এবং ) যে ব্যক্তি ( দুমিপ্লার সোজ। ) সরল পথে চলে, 
' সে নিজের উপকারার৫ধেই চলে এবং যে ব্যক্তি বিপথগামী হয় সে-ও নিজেরই ক্ষতির জন্য 
বিপথগামী হয়। (সে তখন এর সাজা ভোগ করবে । এতে অন্যের কোন ক্ষতি নেই। 
কেননা, আমার আইন এই যে) কারও (পাপের ) বোঝা অন্য ফেউ বহন করবে না (এবং 
যাকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়, তা তার কাছে সপ্রমাণ করার পর দেওয়া হয়। কেননা, আমার 
আইন এই যে) আমি (কবনও) শাস্তি দান করি না, যে পর্যন্ত না €তার হিদায়তের জনা) 
কোন রসূল প্রেরণ না করি । 


জানুহলিক ভাতব্য বিষয় 

_.. জালোচ্য আয়াতসমূহকে প্রথমে দিবারান্ধির পরিবর্তনকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার 
শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রান্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং 
দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাগপর্য নিহিত রয়েছে। রান্িকে অন্ধাক্ষারাচ্ছন করার 
তাৎপর্য এগ্সানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রন্তিয় অন্ধকার নিদ্রা 
ও আরামের জন্য উপমুক্ত। আল্লাহ, তা'আলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রানির 
অন্গকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তর ঘুম আসে । সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি 
হি রি রর হত 
ঘৃমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত। 


ূ এখানে দিনকে হিরা রাজ এক. দিনের 
আলোতে মামুঘ রুষী অন্বেষণ করতে গারে। মেহুনত, ম্ভুরি, শিল্প.ও কারিগরি সব কিছুর 
জন্য আলো অত্যাবশাক দুই. দিবারান্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় 
করা যায়। উদাহরণত ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে। 

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারান্ির গমনাগমনের সাং সম্পকমুতৎ । 
দিবারান্ির এই পরিবর্তন না হলে মুরের মভুরি, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ 
নিদিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে। 


আসিলমা দর হার হার নি মানুষ,ফেকোন জায়গায় যেকোন আবন্থায় 
থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর 
তা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন & আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে 
দেওয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সাজা.করে নিতে পারে চষ, চ্.পুরক্ষারের ' 
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88৪ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নাম অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু ১০ বোন্দ) বলে ব্যক্ত করেছে 
যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্‌ কতৃক তাকে বাছা বলে 
আখ্যায়িত করা। বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেসব -লোককে ব্যবহার করা 
হয়েছিল, তারা ছিল কাফির। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে 
0৩৮০ শব্দের মাধ্যমে ব্যন্ত করার পরিবর্তে 254 (1 তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার 


পাড়ি কি 


করে (3) [5 ৮০. বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে ষে, সষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানব- 
মগ্লীই আল্লাহ্‌র বান্দা। কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না ষে, তাদের ০১৬ ৬1. 
তথা সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে হতে পারে । 


৫১96৮584551 ঠ 8065806014৯ ৫ 
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(৯) এই কোরজান: খন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এফং সগকর্স- 
পরায়ণ মুপমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় খে, তাদের জন্য মহ পুরস্কার রয়েছে। (১০) এবং 
হারা পরকালে বিশ্বাস -করে না, জাঙ্গি তাদের জন্য 'হম্তণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। 
৫১১) মানুষ 'ঘেস্ভাবে কল্যাঁপ কামনা করে, সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ 
তো খুবই ভ্র-ততাপ্রিয় ৷ ও 





| পূর্বাপর সম্পর্ক £ সূরার প্রান্তে মিরাজের মু'জিযার মাধ্যমে রসুলুল্লাহ সো)-র 
রিসালত প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয্লাতসমুহে কোরআনের মু'জিযার মাধ্যমে 
তা প্রমাণ কর৷ হচ্ছে।, | 


নিশ্চয় কোরআন এমন পথ নির্দেশ করে, যা সম্পূর্ণ সরল €অর্থাৎ ইসলাম ) এবং 
এ পথ মান্যকান্পী ও অমান্যকারীদের প্রতিদান ও শাস্তি ও ব্যক্ত করে) সৎ কর্ম সম্পাদনকারী 
মুপমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় ষে.তার! বিরাট সওয়াব পাবে এবং আরও বলে যে, যারা পরকালে 
বিশ্বাস করে না, আমি তাঁদের জন্য যন্তরণাদাম্নক শাস্তি তৈলী করে রেখেছি । কিছু মানুষ 
(যেমন, 'কাফ্চিররা ) অমঙ্গলৈর (অর্থাৎ আযাবের ) এমন দোয়া করে, যেমন মঙ্গলের 
দোয়া (করা হয়)। মানুষ হেভাবতই ) কিছুটা দ্র.ততাপ্রিয়। 
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সূরা বনী ইসরাঈল ৪৪৫ 


_ *আকওয়াম' পথঃ কোরআন পাক ষে পথ নির্দেশ করে, তাকে 'আকওয়াম' 
বলা হয়েছে। 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং 
বিপদাপদমুক্তও ।-_-€ কুরতুবী ) এ থেকে বোঝা গেল যে, ফো'রআন পাক মানব-জীবনের 
জন্য যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও 
মানুষ স্ব্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসংকুল মনে করতে থাকে, 
কিন্ত রাব্বুল আলামীন সৃজ্টিজগতের প্রতিটি অপু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত 
ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সম্মান। এক্মান্্র তিনিই এ ত্য জানতে পারেন যে, মানুষের 
উপকার কোন কাজে ও কিভাবে বেশি। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে 
জাত, নয়, তাই সে নিজের ভাল-মন্দও গপুরোপরি জানতে পারে না। - 


সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্য এমন দোয়া করে 
বসে, যা পরিণামে তাঁর জন্য ধংস ও বিপর্যয় ডেক্কে আনে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন দোয়া 
কবৃল কর নিলে সে নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা অধিকাংশ সময় 
এমন দোয়াঃতাৎক্ষণিকভাবে কবৃল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে 
যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তায় জন্য ভীখণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্ষ্ে 
মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের 
তাড়নায়ই দ্রততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি- রাখে, অথচ পরিপাম- 
দশিতায় ভূল করে । তাৎক্ষণিক সুখ অঙ্জ হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার 
দান করে। এ বজ্ব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাতাবিক 
দুর্বলতা বণিত হয়েছে। 

কোন ফোন তফসীরবিদ এ আয্লাতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পুক্ত বলে 
সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নষর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় 
দোয়া কে বসে যে, 


ডু ৮৮. রা পিপাল&। & রা 


লি 


চি 
ঢা 21930815105 


অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, ঘদি আপনার কাছে ইসলামই রা হয়, তবে আমাদের উপর 
রর আকাশ থেকে প্রস্তর রষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন ষন্তরণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। 
এমতাবস্থায় 'ইনসান” শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্মভাবযুজ্দের বুঝতে হবে। 
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৪৪২ তফসীরে মা'আর্েফুল-কফোমআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ও আষাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরীয়তে-মুহাম্মলীয় সুপ যা কিয়ামত 
পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ 
করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরীয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে 
প্ররত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত লান্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যত্ত 
তাদের পবিল্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য 
এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্্াউরা তাদেরকেও অপমানিত ও লাল্ছিত করেছিল এবং তাদের 
পবিগ্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করোছিল। কিন্ত মুসলমানরা বায়তুল 
মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে 
পুনর্দির্মাণ করেন এবং পয়গন্রগ্ণের এ কিবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন। 


বনী ইসরাঈলের ঘটন্বলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রাদ ॥ বায়তুল মোকান্দাসের 
বর্তক্গান ঘটনা, এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ £ বনী ইসরাঈলদের এসব ঘটনা 
ফোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য রাহ্যত এই যে, 
মুসলমানগণ এ আল্লাহ্‌, প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পাধিব 
সম্মান, শান-শওকত, অর্থসম্পদ ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
যখন তারা আল্লাহ্‌ ও রস্মের আনুগত্য থেকে বিমুর্ধ হয়ে যাবে, তখন তাদের শন্ু ও কাফির- 
দেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাদের হাতে তাদের উপাসনালক্ ও মসজিদ- 
সমূহেরও অরমাননা হবে । 


সাম্প্রতিককালে বাক্নতুল মোকাদ্দাসের উপর ইহঙ্গীদের অধিকার এবং তাতে আগ্নি- 
সংঘোগের হাদয়বিদার্রক ঘটনা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে উদ্বেগাকুল করে রেখেছে । সত্য 
বলতে কি, এতে করে ফোরআনের উপরোক্ত বক্তব্যেরই সত্যাক্নন হচ্ছে । মুসলমানগণ 
আল্লাহ্‌ ও তাঁর রস্লকে বিস্মৃত হয়েছে, পরকাল থেকে গাফিল হয়ে পার্থিব শান-শওকতে 
মনোনিবেশ করেছে এরং কোরআন ও সুন্গাহ্‌র বিধি-বিধান থেকে নিজেদেরকে মুস্ত' করে 
নিয়েছে। ফলে আজ্াহ্‌র কুদরতের দেই বিধানই আত্মপ্রকাশ করেছে যে, কোষ্টি কোটি 
আরবের বিরুদ্ধে কয়েক লাখ ইহুদী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তারা আরবদের ধনসম্পদের 
বিস্তর ক্ষতি সাধান করেছে এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠতম 
মসজিদের একটি মসজিদ- -মযা'সৰ সময়ই পর়গন্থরধণের কিবলা 'ছিল--আরবদের কাছ 
থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যেজাতিবিশ্বে সর্বাধিক ছ্ৃণিত ও াঁন্ছিত বলে গণ্য হত, আজ সে 
ইহদী জাতিই আরবদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি দেখা যায়, 
এ জাতি “সংখ্যায় মুসলমানদের মুকাবিলায় কোন ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না এবং মুসল- 
মানদের সমষ্টিগত সমবাজ্মের মুকাবিলায়ও ওদের ফোন গুরুত্ব নেই। এতে আরও 
প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনাটি ইহুদীদেরকে কোন সম্মানের আসন দ্যান করে না। তবে 
এটা মুসলমানদের অবাধ্যতার শাস্তি অবশ্যই । এ থেকে পরিক্ষার ক্লুটে উঠেছে ষে, যা 
কিছু ঘটেছে, তা আমাদের কুকর্মের শাস্তি হিসাবেই ঘটেছে। এর একমান্্র প্রতিকার 
হিসাবে যদি আমরা স্বীয় দুক্র্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খর্টি মনে তওবা করি, আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলীর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করি, সা্চ। মুসলমান হয়ে যাই, বিজাতির অনুকরণ 
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ও বিঞর্জাতির উপর শুরসা করা থেকে বিরত হই, তবে ওয়াদা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ্‌ বায়তুল 
মোফাদ্দাস ও ফিজিস্তীন আবার আমাদের অধিকারভূত্ত হবে। কিন্ত পরিতাপের বিষয়, 
আজকালকার আরব শাসকবর্গ এবং সেখানকার -মুসলমান জনগণ এখনও :এ সত্য অনু- 
ধাবন করতে সক্ষম হয়নি । তাঁরা এখন বিজাতির সাহাযোর উপর ভরসা করে বায়তুল 
মোকাদ্দাস উদ্ধার করার পরিকল্পনা ও নকশা তৈরী করছে। অথচ বাহ্যত এর 'কোন 


জন্তাষনা দেখা যায় না। (5924) 1 4) 1 

যে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দাস ও ফিলিভ্ীন পুনরায় মুসল- 
আানদের অধিকারে আসতে পারে, তা হচ্ছে সুধু আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন, পরকালে বিশ্বাস, 
শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসরপ, নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে বিজাতির উপর 
তরসা ও তাদের অনুকরণ থেকে আত্মরক্ষা এবং পুনরায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে 
হাটি ইসলামী জিহাদ। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের আরব শাসকবর্গকে এবং অন্যান্য 
মুসলমানদেরকে এর তওফীক দান করুন। 

একটি আন্তর্থজনক ব্যাপার £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে ইবাদতের জন্য দু'টি 
স্থানকে ইবাদতকারীদের ফেবলা করেছেন। একটি বায়তুল মোকাদ্দাস আর অপরটি 
বায়তুল্লাহ ৷ কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিম ভিন্ন। বায়তুল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং কাফিরদের হাত থেকে এক্ষে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা স্থয়ং গ্রহণ 
করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর দে ঘটনা, যা কোরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। ইয়ামানের খস্টান বাদশাহ বাস়্তুল্লাহ, ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিযান করলে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বিরাট হত্তী বাহিনীসহ তাকে বাস্নতুজ্লাহ্‌র নিকটবতাঁ হওয়ার পূর্বেই 
পার্থীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন । 

কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্ষেন্্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে 
জানা ষায় ষে. মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসাবে তাদের 
কাছ থেক্কে এ কিবলাও ছিনিয্পে নেওয়া হবে এবং কাফিররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। 

কাফ্চির আল্লাহ্‌র বান্দা, কিন্তু প্রিয্ন বান্দা নম্ম £ উদ্জিখিত প্রথম ঘটনায় কোরআন 
পাক বলেছে, আল্লাহ্‌র দীনের অনুসারীরা যখন ফিতনা ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, 
তখন আল্লাহ্‌ তা"আলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যায়া তাদের হলে 


প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে । এ স্থলে কোরআন পাক 031565 


শা ওটি পা 


শব্দ ব্যবহার করেছে__ 1১ ) ৮০ বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য 


এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে কোন বান্দার সন্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য পরম সম্মানের বিষয় । 
ঠা 11০ 


যেমন, এ সূরার প্রারস্তে উ ১4৯3 ৮৪), 1 এর অধীনে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
পা 


শবে মি'রাজে রসুলুল্লাহ সো) আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে চুড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ 
নৈকট্য লাত করেছিলেন।- কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রস্লুজ্লাহ সো)-র 
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8৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মোগ্য.না আযাবের োগ্য। হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া মা জানা 
ব্যকিণও আমলনামা পড়ে ফেলবে । এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইস্পাহানী হযরত আবূ উমামার একটি 
রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। .তাঁতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ কিয়ামতের দিন কোন ফোন 
লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হতে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু 
সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরফ করবে 8 পরওলারদিগার 1 এতে আমার অনুক 
অমুক সৎ কর্ম লেখা হয়নি । আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে $ -_জামি সে সব 
সৎ কর্ম নিশ্চিহ করে দিয়েছি ৷. কারণ, তোমরা অন্যদের গীবত করতে ।--€ মাযহারী ) 

গল্পলঘ্র প্রেরণ বাতীত জাহাব না হওয়ার ব্যাখ্যা 8 এ আল্মাতদৃষ্টে কোন ফোন 
ফ্রিকাহবিদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রস্জের দাওয়াত পেৌছেমি কাফির হওয়া, 
সত্ত্বেও তাদের ফোন আযাব হবে না।.. কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকাদা 
বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। যেমন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভৃতি- সেগুলো যারা 
অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে ॥ যদিও তাদের কাছে নবী ও রস্মলের 
দাওয়াত না পৌছে থাকে। তবে পয়গন্থরগণের দাওয়াত ও তৃবলীগ বাতীত সাধাকপ গোনাহ্‌র 
কারণে আযাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন । রস্জ.ও 
নবী অথবা তাদের কোন প্রতিনিধিও. হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে 
পারে। কেননা, বিবেক-বুদ্ধিও' এক দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রস্ল বটে। 


1525৬ ঠপ পরি পত 


মুশরিকদের সন্তান-সন্ভতির আযাব হবে নাঃ (৪৯ 13338301937 


আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে তফসীর মাষহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্র্মাপিত হয় যে, মুশরিক 
ও কাফিরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আযাব হবে না। কেননা, 
পিতামাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। এ প্রশ্নে ফিকাহ্বিদের উত্তি 
বিভিম্নরাপ। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। 

পপ (৫০5 প্র (৫ ১১ 5৮57৫ 6 ৮৫ পেগ 2৫65 2৮6 ত৩ 
০৯5 ৩$1৯5-9 ৩৯৮৩ ৪ ৬ 4১৬ এডি 


০১৩ 054৫5 25ি 2৫55646051৩ 
€5০7%5 2 হক হর ক্ছি কি 
9140 (৮৯ 1৯ ৮৯০১৫৮৬৮৬০৮ 

(১৬) যখন জানি কোন জনগদকে ধ্বংস করার ইজ্ছা করি তক্ছন তার জবন্থাগল্প 
স্লোকদেরকে উদ্ধক্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর 
নৃহের পর আমি জনেক উন্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার গাজনকর্তাই বান্দাদের 
গাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে হথেজ্ট। 





পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বণিত হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত পয়গছ্রগপের 
মাধামে ফোন সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্‌ তাআলার হিদায়ত সঙ্গলিত বাণী না পেঁছাত 
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এবং এরপরও সতী আনুগতা প্রধ্ধাশ না করত, সে পর্যজ্ধ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রতি 
আযাব প্রেরণ করতেন না। এটা আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি জালোচা জায়াতগখহছে এর 
বিপরীত দিকটি বিধৃত হয়েছে। অর্থাঞ আল্লাহ্‌র রসূল ও তার পর়গঞ্থর পেবছে যাওয়ার 
পর যখন রর কে লারা রি পি লো যানুদারার সরির্যা 
ভাবে আযাব প্রেরণ করা হয়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
যখন আমি ক্ষোন রা রর বার 
তাগিদ অনুযারী ধ্বংসকিরার যোগ্য হয়) ধ্যংস করতে চাই, তখন সেটিষ্চে পয়গঞ্ছর় প্রেরলের 
পুর্বে ধ্বংস করি না, (বরং কোন রস্ল মারফত ) সে জনপদের সম্পন্ন অর্থাৎ ধনী ও নেতৃ- 
স্থানীয় টজোকদেরকে (বিশেষ করে এবং জনগণকে সাধারণভাবে ঈমমান'ও আনুগত্যের ) 
দেই। অতঃপর ( যখন ) তাঁরা ( আদেশ মান্য না করে, বরং). সেখাক্ে পাপাচারে 
মেতে উঠে, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর আমি সেই জনপদক্ষে 
নাজ্ানাবুদ করে দেই। (এ রীতি অনুষাষ্বী ) অনেক উম্মতে নূহ (আ)-র (যুগের ) 
পর (তাদের কুফরী ও গৌনাহর কষার্রণে ) ধ্বংস করেছি, [ যেমন, 'আদ', সামুদ ইত্যাদি । 


রান নৃহের বন্যায় নিসজ্জিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া তো সুবিদিত +: ভাই, ভ%ু 
[এ 


টে এ ৩৯ সা উন 


লে লেট 7 চি লীত ৮2 ও লী 5.5: (৫৫০ পাপা ও ক্িভিক 2 

এ উর রনি সূরার প্রারন্তে 2৯, ত ভি 0 আয়াতে 
পট ভি ও মিছে 

ৰ 6৩০ পনের মধ্য নূহ জোট মহাপ্লাবনের প্রতি ইনসিত রয়েছে। টি 

নৃহের, ধ্বংযপ্রাপ্তির বর্ণনা সাবাস্ত করে এখানে _নূহের পরবতী যুগের কথা উদ করা 

রা সার (সেমতে 


চে 


পা ঠলপা রত রি 52 
একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ: 51151 অবং অতঃপর 6921. 


বাকাছয়ের 'বাহাক অর্থ থেকে এরীপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাঁদৈকে ধ্বংস করাই 
হিল আল্লাহ্‌ তা'আভীরি উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকৈ- পয়গঘরগণের * মাধমে ঈমান ও 
আনুগত্যের আদেশ দেওয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে' আযাবের কারণ বানদো উ্রসব 
চটি আল্লাহ. 'তা'আলীরই পক্ষ খেকে হয়? এমতীবন্থার্ ধেচারাদেয দোষ কি 1- তরী তো 
অপরি কও উর উওযাবৈর তিনজন 129887558 059 
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পি তঞফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


হয়েকে, যে, আল্লাহু, তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও উজ্া শক্তি দান করেছেন এবং আমার 
ও সওয্াঘের প্থ সুষ্পপ্টন্ডাবে বাতলে দিয়েছেন । কেউ যদি স্বে্ছায়- আয়াবের পথে 
চলাই ইচ্ছাও সংকর গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্‌র, রীতি এই যে. তিনি তাকে চসই.-আম্মারের 
উদ্যারণউপ্রুরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের, আসন্্ কারণ প্লয়ং. তাদের 
কুফরী ও গোনাহের সংকজ-__আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই একমান্ কারণ নয়। তাই তারা-ক্ষমার 
যোগ্য হতে পারে না। 
পা িলাল 
. আয়াতের জন্য. একঠি তরুসীর ০ শব্দের চলিত জর তাই, হা উপরে 
উজির অর্থাৎ আমি আদেশ দেই। কিন্ত এ আল্মাতে এশন্দ্র বিলি, ক্রাংআত 
হয়ছে ;আবৃ. ওছ্মান নাহ্‌দী, আকু রাজা, আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ অরলদ্িত এক 
কিরা'আতে .এসন্দচি মীমের -তাশদীদযোগেনপঠিত হয়্েছে। এর অর্থ আমি: অবস্থাপম 
বিস্তপালী, জ্টকদেরকে প্রতারশালী ও. শাসক করে. দেই। তারা .পাপাচারে মেতে উঠে 
হিট “জাতির ধবংচ্মর কারণ হয়ে যায়। রর এ 
টা তত 


হযরত আলী ও ইবনে আব্বার রো)-এর' এক কির'আত শব্দটিকে ৬১০ 


লিপ 
ইলা তাদের কাছ থেকে এর তফসীর ১71 বণিত আছে'। অর্থাৎ 
আক্ঞারু তা/জালা যখন কোন জাতির উপর আর্মর পেরণ বরন, তন তার,প্রাথমিরু ভূক কূপ 
এই প্রকাশ পায় যে, সে জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ধনী লোকদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করা হয়। 
ৃগ্গোচারের 'মাধ্য্সে সমগ্র জাতিকে আহাবে পতিত করার কারণ হয়ে যায়। 


প্রথম কিরা'আতের সারমর্ম দীড়ায় এই যে, জাতির মর জি রিদ সবি 
লোক্দের্‌শাসনকার্য ; অথবা. এ ধরনের লোকের, প্রান মোটেই, আনন্দের বিষয় নয়. বরং 
ললান্লাহুর. আয়াবের লঙ্ষণ। . আল্লাহ্‌ তাঁআলা যখন কোন জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হস ও ঞ্বং 
তকে আযাবে পতিত্‌ কুরতে চান, তখন এর প্রাথমিক ং জক্ষণ হিসাবে জাতির ' শসিনকুর্তী ও 
নেতৃপদে এমন লোকদের, অধিষ্ঠিত করে দেন,..যারা বিশীস্রিয় ও ডি ইনদিয়সেবী। 
অথবা শাসনকর্তা না হলেও জাতির মধ্যে এ ধরনের লোকের ' আধিক্য সৃষ্টি করে দেওয়া 
হয়। উভয় অবস্থার পরিণতি দীড়ায় এই যে, তারা ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাসিতার ভ্রোতে গা 
তাপিচ জাজাহর না ফরমানী নিজেরাও করে এবং অন্যদের জন্যও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে 


এজন মিডিটিডিিবাগিটিতগাসিজিি আআজাতে রিত্ে 
ভারে ঃজবহাগম ধনীদের কথা উল্লেখ-করে ইঙ্গিত.করা হয়েছে মে, জুনয়াপ্লারপ, স্ান্াবির্চ 
তবেই বিভ্রশালী 5৪ শাসক. শ্রেণীর. .চরিন্র ও কর্মের. দ্বারা দপ্রভাবাহিবত হয়।, এক্স 
কুরুর্দগ্রায়ণ হয়ে-হপন্যে সমগ্র'জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে, ফু ।- তাই, আজাহ 'তা'আলা 
ছুছদরকে ধন.দবীলত দন করেন, কর্ম, ও চরিত্র সংশেধেনের প্লৃতি তাহেরের -আধিনতূর 
যত্ববান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য 
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রঃ - সুরা বনী ইসক্াঈল ৩7. 717 6৫৯ 
জুঁজ যাখে এবং তাদের. কারণে সমগ্র জ্মাতি, ভ্রান্ত পে পরিচালিত হবে। :এমতারস্থা 















বটি নান তাদেরকেন্ভাগ করতে হরেন পু এ নী 
১৪৮০৪৫৮৪৬ ভুত এস 5৬4 
পচ ০917৮03৩552 পর্ন অনি 





তে জু 5 

থু$দবীর্লি তি (6৬95 গিয়ে 186, 28 (০১০১৪০%৪ £2 

৫ ৬ 4 হি ৮5৫% পপ 
ঢু: র্‌ হি  পর্তেডি চির . ক: 


হন টির নি রর তকে রি 
দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিম্দিত-বিতাড়িত 
জবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় 
তার জন্য যথাযথ চেঙ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা 'স্বীরুত হয় খাছ । 
(০): এদরকে এবং-গুলেছকে প্রত্যেককে আমি জাপনত্র-পারনকর্তার, দান পে ছে দেই 
এবং দ্বাপনার 'গলনকর্তার দান জবধারিত। (২১) দেশ, আমি তাদের একদলকে 
ভর পরকাল'ট বাসের তা জং 


» *শষে বাতি (স্ব সৎ করস দানা ধু) ইয়কারের, (উপকারের ) রি রাষবে যে 
এ কারণে যে, সে পরকালে বিশ্বাসী নয়, না হয় এ কারণে যে,সে পরকাল সম্পর্কে গাফিল ) 
আমি তাক্ষে ইহকাজেই যতি্ুকু ইচ্ছা (তাও সবার জন্য নয়, বরং) যাক ইচ্ছা নগদ দিয়ে 
দের। (অর্থাৎ ইহক্কালেই, সেক্িছু প্রতিদান চ পের যারে অতঃপর (পরকালে কিছুই 
পাবে না, বরং সেখানে) আমি তার জন্য-দ্ানথায়াম অবধারুত করব। . সে তাতে দুরদশাগ্রস্ত 
বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে । আর যে ব্যক্তি স্্ৌয় কুতকর্মে ) পরকালের (সওয়াবের ) 
নিয়ত রাখবে এবং এঁর জনা ষেরাপ চৈষ্টা করা দরধ্ণীর, তন্রপাটেষ্ঠা -কর্যব €উদ্দেশ্য এই যে, 
কোন চেস্টা উপকারী নিয় । বরং যেচেষ্টা য়ীয়ত ও সুর; অনুষ্গারী, ৩ ভাই 
উপকারী 1 টকেননী, - এপ চেষ্টারই জাদেশ করা হয়েছ-।- যে" কর্জও প্রচেষ্টা শরীক ও 
সুন্নতের পরিগন্থী তা গ্রহণযোগ্য নয়। শর্ত এই যে,সে ঈমানদারও হবে )এমননলোকদেক 
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ওই, তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ।॥ পঞ্চম খন্ড 


চে্চাই গ্রহণীয় হবে ।--( মেঁটি-কথা,' আল্লাহ্‌র কাছে সফলবায় হওয়ার শর্ত চারটি. এক. 
নিয়ত শুদ্ধ করা অর্থাৎ খাঁটি পন্নকাজীন সওয়াবের নিয়ত করা” মানসিক সাথ জন্তু 
লা হওয়া। দুই. নিয়তের জন্য না করার প্রয়াস। শুধু নিয়ত ও ইচ্ছা দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় 
না.য়ে ঈর্ষস্ত শরীর জন্য:কাজ না করা হয়। তিন. কর্মসিদ্ধ করা। অর্থাৎ শরীয়ত ও সুরত 
অনুযাযী-কর্মগ্র্াঞ পরিভীীনা? কেননা; অভীষ্ট লক্ষের বিপরীত দিক্ষে *ৌড়ানো ও 
: এতদুদ্দেশ্যে চেষ্টা চাজিয় ্লাওয়া উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে আরও 
দূরে ঠেঁজে গেয়। চার. বিশ্বাস। অর্থাৎ ঈর্মান শুদ্ধ করা। “দর শর্তটি সর্বাথিক, গুরুত্বপূর্ণ 
একস সুব্ডালার মূল ভিততি। এসব শর্ত ব্যতঁত কোন কর্মই আল্লাহ্‌র ব্প্ছে গ্রহণযোগ্য 
নয় বর্কাফিরংদর- জন্য পাথিব 'বিয়ামতসমূহ অজিত' হওয়া তাঁদের কর্ষের-প্রহণাঁযিতাঁ় 
লক্ষণ, ম্ন। কেননা পাধিব নিয়ামত আজ্বহ্‌র 'প্রিয্, বান্দাদের জন্য নিদিষ্ট নয় +. বরং) 
আপনার্ী,পালনসীতার (পোরিয ) দান থেকে আজি তাদেরকেও (অর্থাৎ রয় বাদাদেরকেও ) 
সাহায্য করি (এবং তাদেরকেও । অর্থা অপ্রিয় বান্দদেরকেও সাহায্য করি)।. আপনার 
পাজ্নকর্তীর (গাথিব ) দান-€করারও” 'জন্যঠ্যন্ধ নয়।' 'দ্বেঘুন জামি (পাঞ্ধব- দানেঈমানও 
কুফরের শর্ত ব্যতিরেকে -)এককে অপরের ওপর কিরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি! (এমনকি, 
অধিকাংশ কাফির অধি্কীংশ মুমিনৈর তুলনায় অধিষ্ক ধনসম্পদের মালিক্ষ। কেননা, 
এসব বন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়)। অবশ্যই পরকাল (যা প্রিয় বান্দাদের জন্য নিদিষ্ট, তা) 
নর ও দিই দাহ বিরাট ॥ (তাই এর জন্য যত্সবী্স হওয়া উচিত )। 


০3755725.. ০১58 ৫, দেুছিপাত বা ' পা ক 
করি, হয রি ফি ই এ, ৩22 ১ নে 

স কি টি ৪ ৩৮ ৮ হইচকহি নং 
পক. 87৮ এ ওই কক 2 


সী আখ ফাল জাত করার ইচ্ছা 'আলোচা আয়াতে তাদের 


ভাঠিক পাপা হত 


এবং তাদের সিন রদনা দেওয়া হয়েছে।, এএ বায়. ও সিন ৩৬ পি 


স্থায়ী হওয়া বুঝায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই হাজার নাতি ও তন হু, বন তার 
প্রত্যেক কর্ষমকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশোই? আচ্ছন্ন কয়ে 
রাখে-_পরকাতের প্রতি কোন জক্্যনা'থাফে।, পক্ষান্তরে পরীকালের ইচ্ছা করা এবং তার 


এগ 7৪ শি এ. লি 


পরজিদ্নন্ন বর্পনায় ৪৯৮14) বাক়াি ব্যবহার করা হয়েছে, জর্থ এই যে, 


গঁষিন নই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিত করবে, :তার সেই কাজ প্রহণযোগ্য হবেঃ 
যদিও তার কোন কোন কাজের ন্যিতে মদ শিরিত হয়ে ্বায়। মা ভিরিরাদা 


- প্রথমত. জল নর রি রি 
কন ক ময় |. /শেষোক্ত-অবস্থাটি-হল-সুঃমিচ্দর,। - তাল যে হার্ম ঘাটি 
নিষত পিহকারে ' অন্যান্য বিতরাজী রা তা'জযাগুহোরা হবে একংযে কার এরাগ হাক তা, 
তািহলামাগ্য. হবে না । এ. 7 হক্চহে বি তি টিটি ইতিউশরে 
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বিদ'জীত- ও অনগড়া বির দ্যা নার রজার 'গ্র আয্মাতে 


টির? 2 পুর্পাী লও ০০ 
টা গুরযর সাখে ৫৮০ শব্দ যোগ কুরে বলা হয়েছে, রত কর্ম ও ঢুষ্টারক্যাণ- 
কর 9 আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না, রং সেটিই ধরতবা হয়, যা (পররালের ) লক্ষ্যের 
উপযোগী | উপষ্োখী-হওয়া না হওয়া শুধু -আল্লাহ,ও রসূলের বর্গনা দ্বারাই.জানা চতে 
রর্খরে |. .কাহজই. যেসৎ বম মনগড়া, পন্থায় করা, ,হয়_ সাধাকপ.রিদ'আতী পঙ্থাও.এর 
“কজন, তা দুলু, যত্ইসুন্দর ও উপকারী হোক না.ক্জেন--পরকামূতবর জন্য উপষ্বোগী 
নয়। তাই সেটা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরফালেও কর্াণ্রুয় নয় |. 
লীপাঠিা 
তফসীর রাহুল মা"আনী ৮৪৯ শব্দের ব্যাখ্যায় সুমত অনুধায়ী চেষ্টাযদিসাথে 
সাথে এ কথা ও অভিম্ত ব্যত্তর করেছে চষ, কর্মে দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি 
(সুিত অনুষার়্া এবং দু অর্থাৎ সার্বক্ষণিক হতে হবে।' বিশৃষ্ধ্ঙাবে কোন সময় 


করল কোন সময় করন ন/-২এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায়-না।. মু রা সগ 


2 ১53 ঘাটে নন 987 4৫5 5 ৫ ৪ রে 














গঠ রর রি ও রি » টি 


তি নানার 59০৮ 2. 


. (২২) সির করোনা জাফর মাছে জন্য দার তাহলে ট নিন্দিত 
-ও জঙ্সহায হয়ে পড়বে-। (২) (তোমার. পালনকর্তা আদেশ করেছেন: ছে, তাকে ছড়া 
শ্সন্য কারও-ইবাদত করো না এবং পিতান্াতার সাথে সন্ধ্যবহার কর ।. তাদের গধ্যে ফোউ 
জঞবা উভয়েই ঘদি তোমার জীবদ্দশ্াক় বাধকো উপ্রনীত হয়; তবে তাদেরকে “উ্ভ'-স্যবটি ও 
ফলো না.এবং তাহদরক্ে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিল্টাচারপূর্ণ কথা) (২৪) 
তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, ন্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং,রল $ হে পালনকর্তা, 
তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা জামাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। 
(২৫) ১৪4৯8555528 টাউনির দের বানি রা 
সৎ হও, তিষে-ভিনি তওবাকারীদের জিনা সাজ! কো পরা 
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8৫৪8 তফসীয়ে মা'আরেকুঈনকোরআন ॥ পঞ্চম খণ্চ 


- গুর্বাগর সম্পর্ক 2. প্ববতী আয়াতঙমূহে কর্ম গ্রহপযোগ্য হওয়ার্‌.জন্য, কতিপয় 
শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, ঈমানসহ এবং শরীয়ত ও সু্মত 
অনুযায়ী” খৈ কর্ম করা হয়, তাই গ্রহনযোগ্য হতে পারে। আলোচাঁআয়াতসনুছে এমনি 
ধরনের বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো শরীয়ত বণিত। 
এসব নির্দেশের বাস্তবায়ন পরকালের সাফল্য এবং তার বিরুদ্ধাচরণ' পরকালের ধ্বংসের 
সবপ্রথম সে নির্দেশ ও তওহীদের বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দার হক সম্পািত 


ভসীচজর সায-সংলগ » 
28, ৮ $১ পা শা টিলা ছিলি তা 


প্রেখম নির্দে্ তওহীদ, ৮1614120657 সাত বাজি) 


আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো লা (অর্থাৎ শিরক করো না)। তাহলে তুমি 
দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় হয়ে পড়বে। . (অতঃপর এই তাগিদ করা হয়েছে ঘে) তোমার পাজনকর্তা 
নিরদে্দিয়েছেন যে তিনি সত উপাস্য ত্বাকে বাতীত; রি বা 
রা পরকালের চেষ্টার পন্থা সংক্রান্ত বিবরণ )। 


শি দিয় নির্দেশ পিতামাতার হল আদায় করা ৫51591352. 


তেরা শিভারাতরি সাথে 'সম্থাবহার কর ।: -িততোরা ) তোমার কাছে । €থাকে এবং) 
তাদের একজন অথবা উন্ড্মই বার্ধক্যে (অর্থাৎ বার্ধক্যের বয়সে ) উপনীত হয় প্র্ংসৈ 
কারণৈ- সৈরা-যত্ের শৃষ্ধাপেক্ষী হয়ে পড়ে. নে 
কঠিন মনে হয়, তবে (তখনও এতটুকু আদব কর ষে) তাদেরকে €হইন থেকে) হু 

বউ লাক অকাল সুর জাননা পাস 
তাদের সামনে ভালবাসার সাথে সবিনয়ে ইয্যত-সম্মান করে দাও এবং (তাদের জন্য 
আল্লাহ্‌র কাছে) এরাগ দোলা কর £ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, 
যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (শুধু এই বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন- 
কেই যথেষ্ট মনে করো না। অন্তরেও তাদের প্রতি আঁক ও আনুগতোর ইচ্ছা পোষণ করবে। 
কেমনা )তোষাদের পালনকর্তা তোমাদের মনের কথা 'খ্ব' জানেন। (একারণেই এর 
বাণ্তবায়ন সহজ করার জন্য গ্রকটি হাজ্কা আদেশও শুনাচ্ছেন যে) যদি তোমরা প্রেকুতই 
আন্তরিকভাবে ) সৎ হও, (এবং ভূলক্রমে,গেযাজের সংকীর্ণ তাহেতু কিংবা" 'বিরজিবিশত 
কোন বাহ্যিক টি হস্ে খরায়, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তওবা ০557 
অপরাধ তিনি জা এ : 


পাড়ার নে সম্মান ও রর গুরুত্ব ৪. সা এর বলেন: ঃ. 
আয্লাতে আল্লাহ্‌ তাআলা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে ই 
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করাকে নিক্ষে্র ইবাদতের সাথে একর 'করে ফত্রষ করেছেএ। যেষন  স্রা -লগাকর্খানে 
ন্চিজর নুরের -সাঘে পিতামাতার, শোকে একক করে অপরিহার্য ' করেছেন লা 


হয়েছেঃ 28912525810 অর্থাৎ আমার শোকর কর এবং পিতামাতারও। 


রত প্রমানিত হর হে, আল্লাহ্‌ তানডাজার ইনাতের গর. নিতামাতান আনুগত্য সর্বাধিক 
.ওরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ. . তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ায় ন্যায় পিতামাতার প্রন্ঠি দূত 
(বয়েছে কোন এক ব্যক্তি ব্লযুনুজাহ্‌ (সেটিকে একস: করল £ আজ্াহ্র নারে. সর্বরদ্থিক (জয় 
কাজ কোন্টি? তিনি বললেন £ (মুস্তাহাব.) সময় হালে নাম পড়া । :সে ন্সাঘাযা, প্রশ্ন 
করল £ এরপর কোন্‌ কাজটি সর্বাধিক প্রিয় £ তিনি বললেন £ পিতামাতার সাথে 
সত্যবহার ।__-( কুরতুবী )%. 42-8 রঃ 


ডা.“ হাদীনের জালোকে পিতামাতার জানুগত্য ও গ্েবাঘস্ের ফষীলত ৪ মসনদে 'আহমদ । 
তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুক্কীদক্লাক হারফেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দানীদা রো) 
থেকে বফিত বায্েছে হে, রস্লুল্লাহ্‌ দো) 'বলেন £ পিতাঁজাল্লাতের মধ্যবতাপরজা। এখন 
তোমাদেকস)ইচ্ছা; আর হিফবখত কর অথধা এফে বিনষ্ট -করে দাও।- (মোহীক্সী ) (১) 
তিরমিযী ও মুস্তাদয়াক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ ইবমে উমরের : রেওয়ায়েত 'বার্দিত 
রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ পিতা জাম্মাতের মধ্যবর্তী দরজা. এখন; তোমাদের 
ইচ্ছা, এরর হিফ্লাফত, কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাহযারী ). ৭) ফিরিন্িয়ী ও 
মুক্তাদরাক ঘ্াকেমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইরনে উমরের রেওয়ায়েতে.. গণিত রেছে যে, 
রসুলুজাহ্‌ (সো) বজেন £ আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি পিতার সন্তষ্টির, মধ্যে এবং আলজাহ্‌র ডননুষ্টি 
পিতার “অসস্টির, অধ্যে নিিত। 


ট রি স্এ -৪ 
৩) হযরত আবু উদ্মমার বাচনিক ইবনে মাজাহ্‌ বর্ণনা কয়েন, মে, এক কি 
রস্জুল্লাহ্‌ (সা)কে জিক্তেস করল £ সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন ঃ 
তীরাউত্তমেই জোমার আাম্সাত অঞ্গবা জাহাম্াঞ্জ। উদ্দেশ্য এই ষে, তীর্গের আনুগত্য ও 
-খেবাযর জাঙ্গাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের ০০০০৯০৯০০৪৪ 
75 


| (8) বায়হাকী শোয়াবু্-ঈমান প্রচ্থে এবং ইবনে 'অসাকির হযরত ইবনে আব্বা- 
সের খাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রস্জুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ ষে ব্যত্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে 
পিতামাতার আনুসত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দুরট দরজা খোলা থাকবে এধং যে ব্যতিৎ 
তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্মামের দু'টি দরজা খোলা  থাকবে। 'ষ্দি পিতা- 
মাতাঁর মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জান্নাত অথবা জাহাম্মামের এক দরজা ধোলা 
-খ্োাকরে। -একথা সনে জনৈক বাক্তি প্রন্ন করল ঃ জাহাল্ামেনস এরই শান্তিরালী কি-তখলও 
প্রযোজ্য যখন পিতামাতা - এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে?*্পতিনি তিনবার বলেন £ 


(০5 15:৬৩ 1 504 ৩15 অর্থাৎ হদি পিতামাতা সন্তানের প্রতি 
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১96৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআল্‌ ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কে বু পিতামাতার, অবাধাতার কারণে সন্তান জাহামামে যাবে। এর সাহহের্য এই মে, 
'প্লিতাষাতারি. কাছ খেক প্রতিশোধ প্রহণের অধিকার-জন্তানের নেই । “ তায়া জুলুম করলে 
সন্তান সেবা-যত্র ও আনুগত্যের হাত, শুটিতে নিতে গা না। ্ 


৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, ও রস্লুজাহ্‌ 
সো) খজেন £ যে সেবাদ্রকারী পুর পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সইকারে দৃষ্টি- 
"জাত করে, 'ভার-প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়। 
করা আজরষননীল 8 সে ধীদি দিনে একশ' বারি এভীবৈ দুঁষ্টিপা্ত করে? তিনি বলেন £ 


পরা তার ভিডি কোন অভাব উই চর 
ক ২. হিট ও চা. বি 


দি হক ন্ট হ করার পাতি রি পাওয়া যায়ঃ ০08 


(সা) বারন £ সমস্ধ, গোনাযের শবাস্তির ব্যাপাচুর 'আক্ঞাহ্‌, উনি বিল 
নকিয়ামত- পর্যন্ত দিছিয়ে নিয় খান। কিন্ত পিতাম্যত্বার হুক নষ্ট করা 'এনং তদের 
- প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর বাতির্াম। একস-শাভ্তি পরক্ষাজের পূরে । জিভারেওতা 

হয়। (এ. সবগুলো রেওয়ায়েত তফসীরে মাষহান্পী থেল্রে উদ্ধৃত হায়েছে )। , 


টা 


শবিক্লাপ্ীটকপাপের অবকাশ আছে £ এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহবিদগণ একমত * | 
পিতামাতার আনুগত্য শুষু বৈধ, জে ওড়জিব। অবৈধ ও গোনাহ্‌র কী আনত 


বওজা্জিবতোনিয়ই, বরং জায়েমও 'য়। হাদীসে বলা হায়ুছে ঃ . ৮০) 
ও) (৬ উপ ০৯ _র্থৎ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সুষ্ট-জীবের 
আনুগত্য জায়েষ নয়। 


মি উস 


উর লন রন 
. ইমাম. কুরতুবী -এ-বিষয়টির সমর্থনে বুধারী থেকে হযরত -আসমা রো)-র পরকটি ঘটনা 
বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রা) রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-ক্ষে জিক্েস করেনঃ আমার 
জননী মুশ্রিকা। তিনি, আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাকে, আদর-আপ্যায়ন 
করা জায়েয হবে কি? তিনি বলছেন £ ৮] ৪৮৫, অর্থাৎ..“তোমার ..জ্বননীকে 


আদরন্জ্প্যায়ন, টি কাকষির-পিতামতা কম্পর্কে - স্বয়ং কোয়াআন পাক: বজে $ 
. এটি ৪ ধরণ ৫ ৮ . 

ও 5১), ৮১১১ 1 ৩৪৯ 5১ _ অর্থাৎ যার পিতামাতা কাফির এবং ডাকে 
ফাঁফিয় হওয়ার আদেশ করে এ ক্যাপারে তাদের আদেশ পাজন করা জায়েয নয়, কিন্ত 
দুনি্াতে তাদের সাথে ঈত্তাব জাম রেখে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, আয়াতে মারাক্ষ* বলে 
তাদ্বের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে । 
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মাসংক্গারা £ যে পর্যত জিহাদ:হারফে:.আাইন নাহ হয় ফরযে বিফায়ায়' তরে 
থান্ফে, সে পর্যন্-পিতামাতার অনুমতি ছাড় সন্কালের জনা জিহাদে, যোগদান; প্রা জানের 
নন. সহীহ বুঙারীতে হযরত আবনুজায্‌.. উুব্দন উতর রো)-এর বকনিকণবশিত রয়েছে, 
জনৈক রনি রসুলুযাহ্‌, সো)-র.কাছে.জিহাল্তর কনুমতি- নেওয়ার: জন্য, উপছিত। হয়। 
তিনি জিজেস করলেন $ তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বজল। জীন্্যা, 
জীবিত.আছেন। রূসূনুল্লাহ্‌ সো) বললেন ?. 18৯ (2 (৭৮১, অর্থ/৫ তাহলো তুমি পিতা- 
মোতার; সেবাযজে আত্মনিয়োগ করেই ভি়াদ কর।. .অর্থাৎ তদের স্বাহদ্ধের মাধ্যমেই 
তুমি জিহাদের .সওয়াবু পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একখা ও; উু্িখিত 
হম, লোকটি বঙ্গল $.আমি, ,পিতামাক্রাকে কুদ্দনরত অরসথায় ছেড়ে এসেছি একথা 
নে রসুনুল্লাহ্‌ (সা) ব্লজেন 2 যাও, তাদের হাসাও। যেমন্‌। কাদিয়েছ।. অর্থাৎ তাদেরকে 
পির এপ্রন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাবা (কুরহনী) . 
7 আস'জালা £ এ জরওয়ায়েত রা 
হলে এবং ফরাম-কিফায়ার তরে থাকলে সন্তানের অন্য. গিতমাতার, অনুমতি ছাড়া 
সে কাজ করা জায়েয নয়। দীনী শিক্ষা অর্জন্থ করা এবং তবলীগের ফাজে সফর করাও 
এর মজুর । . . ফরয-পরিমাণ দীন. জান ..ম্বার . অজিত আছে, সে-ষলি বড় আজিম 
হায়ার জন্য রি রো নীপা ও হউ্ািদিকরা ড্র না বিজ 
মাতার অনুমতি বাতীতদতা- জায়েয নয়)... - ১4:০1 

মা' জালা ঃ দিরাদাতার রা রন কিল রনি হহদান 
উক্ত. হয়েছে -দিতামাঁতার আত্মীক্ক-স্জন-ও  বঙ্গু-বান্ধবের সাথে সন্থাবহার" করাও এর 
তন্বভু-্ত'। বিশেষ কুরে গ্রিত়ায়াতার বৃত্যুর-পর। সহীহ বুারীতে -জ্য়ারত্‌. আরাদুজাছ 
ইবনে উমর রো)-এর বাচনিক বণিত রয়েছে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বুল্েনঃ পিতার,-সাথে 
সন্ধবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্যবহার করতে হবে। হযরত 
আবু উসারদ “ধপরী রো) বর্ণনা 'করেন'ঃ- আমি রসুলুল্লাহ সা): সীট বসেছিলাম, 
 ইতিষধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল £ ইয়া রাঁস্লাজাহ! গিতামীতার ইত্তিকালৈর পরও 
তাদের কোন হক অামার হিম্মায় আছে ফি?' তিনি বললেন 3 হ্যা তাঁদের জন্য দৌয়া 
ও ইত্তেপফাল্প করা, তাঁরা কারো সাঁথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা গূরণ করা, 
তাদের বহুধগের-প্রতি- সম্াম প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা 
বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যন্মে। নিড়ানাতাউ যর 
ভাঁদের. ইমতিফাজের পরও- তোমার স্বি্ীয়" অবশিষ্ট রয়েছে । ৮ 

রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র অস্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাতের পর তিনি 
তাঁর বাঙ্ধবীদের কাছে উপভৌকন প্রেরণ করতেন । ডি নয তর 
রো)নর হক আদায় করা. 5 


পিতামাতার দর প্রতি না রাখা, নল পিতার, রাম ও 
আনুগত্য পিতামাতা হুওয়ার দিক দিয়ে.কোন সময়ও বন্ধের গঙিতে সীমাবদ্ধ নয় | 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণও্)_-৫৮ 
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৪৬৮ তফসীরে খাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 

সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেইপিতামান্তার সাথে সন্ধাবহার রী ওয়াজিব । পিত্ত শল্লাজিব ও 
রগ কর্তবাসমূহ পালনেয় কষৈত্রে ্তাবত সেসব অথস্থা প্রতিবন্ধক হয়; কর্তব্য গাভান 
সহজ করার উদ্দেশ্য কোরআম পাঞ্ষ যেসব অবস্থায় বিভিল্ন ভঙ্গিতে চিত্তীধাররি লালদি- 


পালনঙ কারে এবং এর িরিজিতিরিত ভাঙা প্রদান করে? এটাই কোরআন পাকের 
সাধারণ নীতি! | 


 বাধকো' উপনীত হয়ে পিতামাতা সন্তানের সেঁধী-যজ্কের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে 'এবং 
তাদের/জীঁবন সন্তানের দয়া ও কুঁপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের 
ঈঙ্ষ খেঁকে' সামান্যও বিমুখতা প্রকীশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দের 
অপরদিকে ার্যকোরব উপধী্সমূহ' স্ভাবগততাবে মানুষকে | খিটখিটে করে দেয়।, তারি 
এবং দাবীর্দওয়াও এমনি ধরনের ইয়ে খায়, যা পর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোর- 
জান পার্ষি এসব অবস্থায় পিতামাতার মনো-তুষ্টি ও সুখ-শান্তি'বিধানের আদেশ দেওয়ার 
পাছে সা সত্তানকে তীর শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দির়্েছে যে. জাজ পিতামাতা তোর্সার 
যতটুকু খুঘাপেক্ষী, এক সময় 'তুমিউ তদাপেক্ষা বৈরী তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলে? তখন 
তাঁরা যেন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও ফামনা-বাঙ্গরা তোমার জন্য করবান করেছিলেন 
04507757758575555578888578585545 তেষনি 


এত ক, 


7৮৮8 পা ডি পাতি ৮ 


লগ 1) ৪ ৫৭) (৬ হিস 


ছে পিতামাতার বারথকো উপনীত, হওয়ার, সমন স্পা (কতিপয় 
জন্রাদার ব্রা ভে! উ 





১ 
- এক, শেরে উয-ও বলবে না। এনে কপি যে এন ল বঝারনা 
হয়েছে, যদ্্বার্া.বিরক্তি প্রকাশ প্রায়।..ঞ্মনকি, তাদের-কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘন্কাস 
ছাড়াও এর আন্স্ুক্ত। হযরত আলী.(রা) বণিত এক হাদীসে রসূল্জ্াহ্‌ সো) বল্লেন 8 
পীড়া দানের ক্ষেভ্ত্রে উফ" বলটে: চাইতেও কম কোন স্তর থারুজেও তাও অরশ্য: উল্লেখ 
করা হত। (মোট কর্থা, রি বিভিনিরানিজ হারা বনী হইনি 
২ তা 
দ্বিতীয়, 2:১৪ শব্দের ধয়রু দেওয়া । এটা যে কষ্টের কারণ 
ত1. বলাই বাছলা। : সু 
তৃতীয় আদেশ, 2545480, প্রথমোকত দু'টি আদেশ ছিল মোতবাচক 
তাতে পিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমন সব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
না 
যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত 


//4.109119071-0017 


| ঙ্‌রা বনী ইঙরাঈজ ২ উপ বিজ 86 


সাঈদ ইবনেমুসাইজ্যিব বলেন$.যেমন ফোন গোজাম টুন রিলে া্পক্ হর 
কথা বজে। ৮: লি এ রা 2৮৮ 


উড উজ, পি খতে তত ক ৮০৮৮ 6 


জিনা ৪২9১1 ০৭15 4 


এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অন্ত ও টুর করে পেশ করবে, রমন গোলাম লু 
সামনে। €৩এ* £শছ্দের অর্থ গা শাব্দিক হর্থ হচ্ছে লিতামাতার জন্য নিজ নিজ 


পঠ রা 


পাখা নম্রতা সহকারে নত-করেদেবো। শেষে ৪৮৯০1 তব প্রথমত বাজ করা 


হনেছে যে, -পিত্রাম্মাতার জ্গাথে এই 'ব্যবহার'ত্ঘেন নিছক লোক দেখঃলো-না' হয় বরং 

আন্তরিক মমতা ও সম্মানের তিভিতি হওয্কা কর্তব্য। - দ্বিতীয়ত, এ, দিকেও ইত: হতে 

পারে যে, পিতামাতটর, সামনে নজর ও. .হেয় চুয়ে.পেশ হওয়া সত্যিকার; ইয্ষতের পটভূমি । 

কেননা এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ মহব্বত ও অনুকম্পা। 
পি চলা 


/.. পঞ্চম আদেশ, ৩৪০৯) 1৬) 45৩ -ওর সারমর্ম এই যে পিতামাতার যোল 


আনা সুখশান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত । কাজেই সাধ্যানুষায়ী চেষ্টার সাথে সাথে 
তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া করধে যে, তিনি যের্ট, করুপাবশত তাঁদের 
সব মুশকিল আসান করেন এবং-কস্ট দূর “ুরেন। 'সর্বশেষ-মআদ্টি অত্যন্ত ব্যাপক ও 
বিস্তৃত পিল্লান্লাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা, পিতামাতার খ্রিদমৃত,করা যায়। 
মাস'জালা £ পিতামাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্য রহমছ্ধের দ্েস্া করা 
যাবেই; কিন্ত মুসল্মুন না হলে তাঁদের জীবদ্দশায়.এ দোয়/ জায়েয় হবে এবং নিয়ত 
থাকবে এইযে, তাঁরা পাথিব কষ্ট থেকে মুখ থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। 
মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহযতের লোয়া করা জায়েখ নয়।* " 
,.." একী? জাশ্চর্ঘ ঘউনা ঃ কুরতৃবী জারের ইবনে আবদুজ্গাহ থেরে রেওয়ায়েত করেন 
যে, এক ব্যক্তি রস্লুল্পাহ্‌ (সো)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অভিফোপ রুরল যে. আমার 
পিতামাতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে গেছেন, । তিনি বললেন; 8 তোমার পিতাকে ডেকে 
আন। এমন সময়ই জিবরাঈল আগমন, করলৈন এবং 'রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে বললেন £ 
তার পিতা এসে গেলে আপনি তাঁকে জিজেস করবেন, এ বাকাগুলো কি, যেগুলো সে 
মনে মনে . বলেছে এবং স্বয়ং তার কানও শুনতে পায়নি । শ্রখন জোকটি: ভার পিতাকে 
নিয়ে হাধির হল, তখন রস্লুল্পাহ্‌ (সা) বললেন ঃ ব্যাপার কি, আপনার পুষ্প আপনার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কেন? আপনি কি তার 'আসবাবপন্ন ছিনিয়ে নিতে চান £ পিতা 
বলল $ আপনি তাকে এ প্রশ্ন করুন। আমি তার জুস খালা ঞএবংনিজের জীবন রক্ষার 
প্রয়োজন ব্যতীত কোথায় ব্যয় করি ? রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ ৪৪1 অর্থাৎ ব্যস! আসল 
ব্যাপার জানা হয়ে গেছে? এখন আর-কোন বলার শোনার দরকার নেই। ).-এরপর তার 
গেতাকে জিজেস করলেন $ এঁ বাক্যগুলো কি, সেগুলো এখন পর্যন্ত স্বয়ং আপনার ক্কানও 
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৪৬৪ তফসীরে মা'জারেকুল কোরআম ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শোনেনি: জোকটি আরম. করঙ2 ইয়া রাস্জাজাহ্‌ প্রতোক ব্যাপায়েট আল্লাহ্‌ তাণজালা 
আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান বৃদ্ধি করেদেন। (যে কথা কেউ শোনেনি? 
তা আপনার জানা হয়ে গেছে।. এটা একটা মুজিষা) অতঃপর সে বলল $ এটা ঠিকষে, 
আমি মনে মনে কল্সেক'লীইন কবিতা বলেছিলাম, যেওলো আমার কানও শেনেনিও রসূলু- 
৪, (সো) কানের! কবিতাওলো আমাকে শোনান। তঙন:সে নি্েনাততঃ  পংতিজ্গুলো 
(৬৪ ॥ ৮০০১০ ৩ [১5 8০ ৮2 ৬8 

০৯ বাত ভি তৈক্ চরিত চি রত কষ 


ঃ. আমি ফেোমাকে শৈশবে খাদ্য দিল্েছি'এবং যৌয়সেও “তোমার দাজিত্ব বহন করছছি। 
ইউনিক রিড শওডা-পরা, আমারই উপাজন থেকে: ছিল 4... টি 


91৮08৮১0755 68৬151 
০৮৮৮01৯৮৮21 ৪৯) 
ঃ কোন-রাতে যন. তুমি অসুস্থ হুয়ে গড়েছ, তর, জমি, সারা, রাত তোমার 
অসুস্থতার কারণে জেগে কাটিয়েছি। . পা 
- ৮3595535১৮০ 0150 ৭ .. 
টি সত ৬০০ 5 ৭৬২০৬০7-৬ 


নও .ষেন তোমার রোগ আমাকেই সর কাকে নি নিলা 
রাত কী করেছি। ++ 








এগার রে 512০০৯৩১০ এজ 
এই ০০৯ ১ ৩215 হোতা), রা 
£" আমার: অন্তর টায়ার মৃত্যুর তয়ে ভীত হত। অথচ আল কাম জং 
দি নি ছে লি হতেপারবে া। ০০: পট 
রি বুনিস2822 


হু 
০০ 


কঃ অপর বুম হে এবং আমার আকাচিক্ষত' বয়সের সীমা 
দ্ধ লো গেছ। 
- , ৪৬০১25-:94188০৮-৯ 
০২ পশ১০1০1-9 ৮5, রি 


দঃ দুম কারা ও মাকে আসর লন করে দিন? সি 
আমার প্রতি অনুগ্রহ উ-ক্গা-না করতে। 


নি 


1 হা 
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চার হননি €)4৯ 51 ৮৯ 
নি ০০০৪1) 1816৮ ২০ -১০ 

--্ল জী পে বে কক্ষ 
ক কত হত নী কর থা 
- )ট-95)1588319-৯ 92 (5 
পি 35151 ত85- 


78 তুমি কমপক্ষে আমাকে প্রতিবেশীর হক তো দিতে এবং -সবরং চিিরবৃত 
সম্পদে আমার বেলায় র্লুপণতা না করতে! 





২০: রস্রুজাহ্‌: সো) কবিতাগুলো, শোনায় পর পুয্ের জামার কঙার, চেপে ধরলেন 
এবং বললেন £ ৮1 ০9৮০9 ০31 অর্থাৎ যাও, তুমি এবং: তোমার ধনসম্পদ 


সবই তোমার পিতার। (কুরতুবী, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৪ পৃঃ) কবিতাগুলো আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 
কাবার 'হামাসা'তেও উদ্ধৃত রয়েছে, কিন্ত. কবির নাম লেখা হয়েছে উম্নাইয়া ইবনে 
আবুস্সলত। কেউ কেউ বলেন £ এগুলো আঁবদুল আ'লার কবিতা এঁবং' কারও কার 
মতে... কবিতান্টিলো আলি আব্বাস অঙ্জৌর 1 হাশিয়া_কুরতুবী) জিন ০ 
টে উন একি 

. পিতার, আদব. ও. সম্মান সম্পকিত উল্লিখিত: (জদেলস্মূহের; কারণে সন্তানদের 

মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা. দিতে- পর ফেপ্িজামাতা হাসে সারদা, ধাকতে 
হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সব সময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে 
এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, া উপরোস্ত আদবের পরিপদ্থীর।এর ত্য জাহাঙাগর 
শাস্তির কথা পোম্/নো হয়েছে।. কাজেই- স্েনাহ্‌ .ছেকেনচরহে থ্রু) গুরউ কিম হবে। 


আলোচ্য সর্বশেষ চে 8101৮23) _ আসা মনের এই সীতা 


ঈর্ করা হযেছে। - হলা হয়েছে হে, বেজদবীর ইচ্ছা বাতিরেকে ফোন সমযকষোকপেরেশানী 
জবা আসাবধানতার কারণে কোন কথা বেল হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে 
আল্লাহ্‌ শা"আলা মনের অবস্থা সম্পকে. সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কর্থাটি বেজান্দরী 


লন গাল ও নি বরন ০৪৩1 শন্দে অথ 


রা 


পটিসত গত 2 
০19 “করামানাকারী। সে বা রাকা এন মকর 
১ চে! 


 নলুনািষকে 128 18252, বরা হয়েছ এতেহ উ রয়েছে ষে এই নামাধগুো 


রা 38 121 অক্ষাব্চচ: কা বাকা 


৪ কা শা তত 1:41 ঢাক চাহ 
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৪৬২ তফসীরে মা'অরেফুল-কোক্ুআনন। পঞ্চম খণ্ড 






% ৭5৫৫ 5 ৪৫ ঁ পি ৫ 
91৮৮7%5%/ ১৪96 ৪ 






(২৬) জবমীয-স্বজনকে তার হক্‌ দার ১ এবং 
কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারুরা শয়তানের ভাই। শয়তান 
স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অরুতজঞ। টা 





১ সস 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ক ্ 
€আলোচা দুণটি আয়াতে বান্দার হফ সম্পর্কে আরও দু'টি নিদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। 
এক. পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য, আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম জনগণের হক। দুই. অপব্যয় 
সুমনকে নিষেধাক্তা। এর সংক্ষিপ্ত তফসীর এরাপ ৪) আত্মাকে তার আধিক ও অন্যান্য ) 
হক. দান কর এবং মিসকীন ও. মুসাফিরদেরকে (তাদের, হরু দাও )। (অর্থসম্পদ) 
অনথা ব্যয় করো.না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই (অর্থাৎ শয়তানের মতই) 
আর শগ্নতান স্থীক্ন পালনকর্তার প্রতি খুবই অকুতক্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিবেক- 
বুদ্ধিতে ক্মপ্লপ করেছেন, কিন্তু সে এই সম্পদ আল্লাহ্‌ তা'আলার নাফরমানীর কাজে ব্যয় 
কিযেছেন নিনতাবে ঈপবীয়কারাদেরকি আজাহ্‌- ভাজা অর্থসম্পাদ দান করেছেন। 
ফাধম রা কারা? | 






বল হাতি এর ইত দহন 
পক ক্াত র্য. রি, তাও হা ১১৩, 

- উল জী্জীয়ের হক (দিতে হব £ পরবতী জয়াতসম্হে পিতারাতার হক ঞ্বং 
জর, প্রতি আদব ও.সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল.।. আব্্রোচ্য আয়াতে সকল আত্মীযু্র 
হক বধিত হয়েছে ষে, প্রত্যেক আঁীয়ের হক আদার: করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে 
তাদের সাখে অুন্দরজাতব.জীবন-সাপন-স্9 সব্যবহঠর করজে হবে । হদি তারা অন্তা বগ্রত্ত 
হয়, তবে; সাম্য অনুষায়ী তাদের 'আঘিক: সাহাম্যও এর অন্তভূত্ত 1৮৩৪ আল্মোত ছ্লা 
ঝ্রিত্টুকু বিষয় তো, প্রমাদিত হয়েছে.যে, প্রত্যেকের ওপরই তার সাধারণ আংম্বীয়দের ও 
হক রূয়েছে।, চসহকরকি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আস্মাতে নেই। তবে জাধারণ- 
ভাবে আত্মীয়তা! বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবর্ন যাপন করা যে'এর 'অন্তভূ'্ত, 
তা না বললেও চলে। ইমাম আম আবু হানীফা রে) বলেন £ যাদের সাথে বৈরাহিক 
সম্পর্ক নিষিদ্ধ---এমন আভায: মহিলা কিংবা বালক-বাঙ্গিকা হয়, নিস হয় এবং উপার্জন 
-কুরুতেও সনম নাহন়ঃ এমনিভাবে সে দি, বিকলাঙ্গ কিংরা তান্ধ হয়, জীবন ধারনের 
মত ধনসম্পদের অধিকারী না হর, তবে তার ভরণ-পোষ্ণ করাঁ-সক্ষম আত্ীয়দের 
ওপর িরষ | :যদি' একই. সবরের, কয়েকজন হাীয় সক্ষম “হার, ভাবে: তরলপ্তপ্লাস্পের 
দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। স্রা বাকারার আয়াতঃ 


৯ 
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৮ ৫ চরিত তত: ৮: 
(৮9 8০৬) পিঠ. ছারা ক িধারটি রয়ানিত ফ্য/-- তক্ষসীতরে 
টি তি 


এ আয্নাতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আথিক াহাষাদ্লানকে, তাদের 
হুক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতারু অনুষ্রহ$ প্রকাশ করার 
কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার ,বিম্মায় ফরছ। দাতা সৈফরষই, পালন 
করছে মান্ত কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না।, | 


98 ১) অর্থাৎ জপব্যয়ের নিষেধাজা ঃ কোরআন, পাক অপব্যয়রে দু'টি শব্দ 
দ্বারা ব্যস্ত করেছে। একটি )হ ১). রা অপরটি ৮51)5 [ আলোচ্য আয়াতে 


শি ৬৪, নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং 19708, আল্াতে ৮51৮1 নিষিদ্ধ করা 


হযয়ছে। কেউ কেউ বলেন £ উভভগ্ব শব্দ- সমার্থবোধরু। গোনাহর কাজে কির 
অস্থানে ব্যয় করাকে 72১) ও 1১১৮ বলা হয় কেউ কেউ বলেন £ 
গোনাহর কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অধথা ও অস্থানে ব্যয় কক্মাকে 7 ১4) বলা হয়' আর বৈধ 
স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে ৮১17৯ | ০ তাই রি 
৮১1০1. -এর চাইতে. গুরুতর ৪4৪ কাদেরকে সরতানের ভাই” বলে 
উহ 0৮ টা িহিজ্জ 
(অভিহিত, করা হয়েছে ইহ জি: । গাছ ছার উঠ 
রঃ ,ফুমরত মুজাহিদ: রালন £. কেউ নিজের সস আজ হর ারয়ল্রাদ নং 
বর দিবে তা. অধর ব্যয় হরে না।.“ধক্ষান্তরে- যদি.. অন্যায-অয়েতুক্‌-বজে গরু, 'মুদও 
/(ফর্ধসের ) কয় করে, তবে তা অমন ব্য বলে পঁগ্্য হরে । হষরত আবদুষ্ক্ে ইবনে মাসউদ 


(রো) বলেন £ হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে 78 ১ বলা হয় (মাযহানটট। 'ইমাক্স 
'আঁলিক রহ) বলেন ৪ হক পথে অঞ্ উপার্জন উনার হার ১ 
ব্ব্ীহয়। একে, 513৮1 -ও বলো” এটা হারাম । _-(কুরতুরী) রি 

ইমাম কুরতুবী'বলেন £ হারাম উ আধ কাজে এক দিরহাম ধরচ করাও 989 
গ্রবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সী ্ খরচ 'করা, যন্দরুন তবিষ্যতে অভাব হয়ে 
পড়ার আশংকা দেখা দেয়-__এটাও চি] -এর অন্তর্ভত্ত। অবশ্য যদি কেউ আসিল 
মূলধন ঠিক রেখে তরি" 'যুনাফাকে বৈধ কীজে মু হ হতে বায় করে, ইস মগ ৬3. এর 
অন্তু নয কেরতুধী) রর রি এ সি 


মানি 122 05৮০ £ ক 36 তি 2222 


রঃ 








র্‌ 








১৬৪ 1222 পত গু ও 
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8৬৪ তফসীরে মাঁারেফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


২৮) এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় জপেক্ষমাণ থাকাকালে খদি 
ফোন সময় তাঁদৈরকে বিমুখ করতে হয়, তন তাদের সাথে ন্রভাবে-কাথা বলো। + 





তকষর্সীরের সার-সংক্ষেপ উড বা, শু সত ল ্ 


_: ৫এ আয়াতে বান্দার হুক সম্পর্কে পঞ্চম আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন সময় 
অভাবপ্রস্তদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী .সাহাষয করার ব্যবস্থা না হয় তবে তখনও 
তাদেরকে যেন রাড় ভাষায় জওয়াব না দেওয়া হয়। বরং সহানু্ূতির সাথে ভবিষ্যৎ সুবিধার 
আশা দেওয়া হয়। তফসীয় গরাপ ঃ) ৪ না 


এবং যদি কোন-দময় তোমার কাছে তাদেরকে দেওয়ার মত অর্থ-সম্পদ না থাকে 
এবং এক্সব্য) তোমাকে এঁ রিষিকের প্রতীক্ষায়, যা পাওয়ার আশা পালনকর্তার কাছে কর, 
(তা না আসা পর্যন্ত) তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরাতে হয়, তবে (এতটুকু খেয়াল রাখবে 
কেট তাদেরকে নরম কথা বলে -দেবে। (অর্থাৎ হাস্টচিততার সাথে তীদেরকে এরাপ 
ওয়াদা দেবে ষে; ইনশাআল্লাহ্‌ ভবিষ্যতে কোনখান থেকে এলে দেব। পাঁড়াদায়ক উত্তর 
দেবে না।.). 


চিত, 


এ ॥ চন 1 5 টিউন, জু অনি 
আলোচ্য আয়াতে রসূল সো) ও তীর মাধমে সন উদমতকে আদ 
নৈতিক ঢরি্স শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবপ্রস্ত লোকেরা সওয়াল 
সরে দিধিং আপনি 'কাছেদেওয়ার “মত ? 'কিছু না থাকার দরুন আপনি তাঁদের তরফ 
থেকে খু ফিরার্তে বাধ্য হম, উবে এ মুখ: ফিরানো আত্মন্তরিতাসুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের 
জন্য অপমানজনক বরা উচিত ধ্ং উাউনািনিতাড তা শ্রকাশ সহকীরে 
হওয়া কর্তযা। হি টি? হবার ১১৯৮ আইজ পট হা 


/ চিতা ররর তত কিছু গহখ্যাক 
লোক্ষ রস্লু্লাহ্‌ সো)-র কাছে জর্থুকড়ি চাইত। -তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থরুড়ি 
দিলে তা দু্র্মে ব্যয় করবে।, তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে. অস্বীকার করতেন এবং 
এটা ছি তাদেরকে দুষ্র্ম থেকে ব্রিত রাডার একছি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিত আলোচ্য 
জায়াতৃ্টি নাসির হয়। রঃ 


ৃ . সনদে সাঈন. ইবন মনসুর সাবা ইবনে হাকাচর বাচনিক উদিত আছে: যে, 
একবার 'রসূলুজাহ্‌ সো)-র কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা,হকদারদের : মধ্যে রুষ্টন 
করে দেন। বন্টন শেষ হওয়ার পয় আরও কিছু মোক জাসজে তাদেরকে ₹ দেওয়া সম্ভব 
হয়নি তাদের অম্পকেই 'আফতটি ভ্ধরতীর্প হয়! ১; ছি) 282 
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(২৯). তৃমি একেবারে ব্যায়-কুষ্ঠ হয়ে না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। 
তাহলে ভুমি তিরন্জুত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (৩০) নিশ্চক্স তোমার পালনকর্তা যাকে 
ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই 
তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জবহিত,-_সব কিছু দেখছেন। 














তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তুমি নিজের হাত গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যে, চূড়ান্ত কৃপণতার কারণে 
ব্যয় করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে) এবং সম্পূর্ণ খুলেও দিয়ো না (ষে, প্রয়োজনাতিরিক্ত 
ব্যয় করে অপব্যয় করবে) নতুবা তিরস্কৃত (ও) রিজ্ঞ হস্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। 
(কারও অন্ভাব-অনটন দেখে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা) 
নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা বেশী রিঘিক দান করেন এবং তিনিই (যার জন্য 
ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের (অবস্থা ও উপযোগিতা) সম্পর্কে 
খুব ভালোভাঘে জানেন, দেখেন । (সমগ্র বিশ্বের অভাব দূর করা রাবুল, আলামীনেরই 
কাজ। তুমি এচিস্তা কেন করবে যে,নিজেকে বিপদে ফেলে, সবার অভাব-অনটন দূর 
করবে! এটা এজন্য অর্থহীন যে, সবকিছু করার পরও কারও অভাব দূর করা তোমার 
সাধ্যে কুলাবে না। এর অর্থ এরূপ নয় ষে,কেউ কারও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবে 
না বরং উদ্দেশ্য এই যে, সবার অভাব দূর করার সাধ্য কোন মানুষের নেই, যদিও সে নিজেকে 
যত বিপদে ফেলতেই সম্মত হোক। এ কাজ একমাস সৃষ্ট জগতের প্রভূর। তিনি সবার 
অভাব ও চাহিদা সম্পর্কে জানেন এবং সবার কল্যাণ সম্পকেও জাত রয়েছেন। কখন, 
কোন্‌ ব্যক্তির, কোন্‌ অভাব কি পরিমাণ দূর করা উচিত তা তারই জানা আছে। মানুষের 
কাজ শুধু মধ্যবতিতা অবলম্বন করা---খরচ করার জায়গায় রূপথতা না করা এবং এত 
বেশী খরচ না করা যে, আগামীক্ষাল নিজেই ফকীর হয়ে যায়, পরিবার-পরিজনের হক 
আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, আর পরে আক্ষেপ করতে হয়। ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবতিতার নিদেশ £ আলোচা আয়াতে সরাসরি রসূলুল্লাহ 
(সো)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উহ্মতকে সম্ভোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন 
মিতাচার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধ কও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ 
ডেকে না আনে। এ আয্লাতের শানে-নুষ্লে ইবনে মারদওয়াইহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


মাঁআরেফুল কুরআন (৫ম খণও্ড)__৫৯ 


///.09119021-0017 


৪৬৬ তঞফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মাসউদের রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে একটি ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন যে, একবার রস্লুললাহ্‌ (সা)-র কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ 
আর্মার আম্মা আপনার কাছে একটি কষোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের 
কোর্তাটি ছাড়া রসূলুল্লাহ (সা)র কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে 
বললেন $ অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার . থাকে, 
তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল £ আম্মা বলছেন 
যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রস্লুজ্লাহ্‌ (সা) 
নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে 
রইলেন। নামাযের সময় হল। হযরত বেলাল (রা) আযান .দিজেন। কিন্তু তিনি অন্য 
দিনের মত বাইরে এলেন না। সবার মুখমগ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ 
ভেতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। | 


আল্লাহ্‌র পথে বেশি ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার সর £ এ আয্নাত থেকে 
বাহাত এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্। জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবপ্রস্ত 
হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন £ সাধারণ অবস্থায় যেসব 
মুসলমান ব্যয় করার গর কঙ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত. বায়ের জন্য 
অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বণিত নিষেধাঙ্জা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কোরআন 
পাকের 1) ১... শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎ- 
সীহসী যে, পরবতাঁ কষ্টের জন্য মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হক্দারন্দর হকও আদায় 
করতে পারে, তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সা)-র সাধারণ 
অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা 
আর্সিত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কম্টও 
ভোগ করতে হত এবং পেটে পাথর বাধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কিরামের 
মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রসূলুল্লাহ (সো)-র আমলে স্বীয় ধনসম্পদ নিঃশেষে 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ সো) তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার 
কোন কিছুই করেন নি। এথেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাক্তা তাদের জন্য, 
যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহা করতে পারে না এবং খরচ করার পর "খরচ না করলেই 
ভাল হত” বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নম্ট করে 
দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 


বিশুংখল খর5 নিষিদ্ধ £ আসল কথা এই যে, আলোচ্য. আয়াতটি বিশৃংখলতাবে 
খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে 
তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবপ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা 
কোন ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখলা (কুরতুবী )। কিংৰা 
খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারক হয়ে গড়াও 
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.সৃল্লা বনী ইসরাঈল ৪৬৭ 


চল ০ 


বিশৃংখলা। (মাহহারী ) 1) ১০০০০ ৮০ 5:০০ শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীটর মাহহারীতে 


বলা হয়েছে যে, 2: শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ কুপণতার সাথে সম্পকযুত্ত। অর্থাৎ 
্ ক ৪৯০) পা 
ক্কুপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। [) 2০০০০ 


শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পকুক্ত। অর্থাৎ বেশী বায় করে নিজে ফীর হয়ে 
গেলেসে 1 2০ অর্থাৎ শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে। 





স022285224558 
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(৩১) দারিদ্রের ভক্কমে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং 


তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক 
জপরাধ । 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

_ সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। (কেননা) সবার রিযিকদাতাই আমি। 
তাদেরকেও রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। (র্িিযিকদাতা তোমরা হলে এরূপ চিন্তা 
করতে পারতে ) নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বণিত 
হয়েছে । আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহিলিয়ত যুগের একটি নিপীড়নমূলক 
অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে । জাহেলিয়ত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই 
সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের 
বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই কর্মগ্থাটি 
যে অত্যন্ত জঘন্য ওয্ত্রান্ত তাই সৃস্পম্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন 
যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষাজ। 
তোমাদেরকেও তো তিনিই রিষিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই 
তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? 
বরং এ ক্ষেত্রে রিঘিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন 
যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব । এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌- 
তা"আলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ও অন্য দরিপ্রদের সাহায্য 
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৪৬৮ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খও 


করতে দেখেন, তাক্ষে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে 
পারে এবং .অন্যকেও সাহায্য করতে পারে । এক হাদীসে রস্লুক্জাহ (সা) বলেন £ 

2৫ ৬০৪২ 35035 ৩১৭১ 1 অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জনাই 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। 
এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারী পিতামাতা যা ক্ছু পায়, 
তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের ওসিলাতেই পায়। 


শসা আলা £ কোরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত 
হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আক্টে-সৃষ্ঠে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিধল্পনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে রিযিকদাতা 
মনে করে নেওয়ার এই ভ্রান্ত ও জাহেলিয়ত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রীথা হয়েছে। 
সন্তান হত্যার সমান গোনাহ্‌ না হলেও এটা যে গহিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। ূ 





৪৮28৫ %৯6০৮% 2102) নি 


(৩২) জার বাতিচারের কাছেও ঘেয়ো না। নিশ্চয় এটা জঙ্গীল কাজ এবং মন্দ গথ। 








তফঙীরের সার-সংক্ষেপ 


আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না তঅর্থাৎ এর প্রাথমিক কারণাদি থেকেও বেঁচে 
থাক)। নিশ্চয় এটা (নিজেও) নিতান্ত অশ্লীল কাজ এবং (অন্যান অনিষ্টের দিক 
দিয়েও ) মন্দ পথ! (কেনন।, এর পরিণতিতে শন্্ু তা, গোলযোগ এবং বংশবিকৃতি দেখা 
দেয়।) | 


আনুষাঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


বাভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে বাতিচার হারাম হওয়ার 
দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এটি একটি অল্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লঙ্জা-শরম 
-না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের 


পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে 0%5 0 ৮৮০১1৮95151 
৬৬ ৩. অর্থাৎ তোমার লঙ্জাই যখন লোগ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার। 
এজন্যই রস্লুললাহ্‌ (সা) লঙ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্জ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন $ 
৩ ০৪1 ০ 8 % 6৮৯) [ বেখারী )। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসথষ্টি। 
ব্যভিচারের কারণে এটা এত্ত প্রস্গার লাভ করে যে, এর কোন সীা-পরিসীা 
থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোল্ন ও সম্পূদায়কে বরবাদ করে দেয়। 
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সুরা বনী ইসরাঈল ৪৬৯ 


বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার ষে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা 
যাবে, তার অর্ধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী 'যারা এ অপকর্মে 
লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; কিন্ত 'এখানে 
বান্দার হক্ষ সম্পকিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত 
এই যে, এ অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের 'হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। একারণেই ইসলাম এ 
অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তিও সব 
অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য 
শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে । 


রসূলুল্লাহ সো) বলেনঃ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের 
প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লঙ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে মে, জাহা- 
ম্লামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে গড়বে । আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহাল্মামে 
তাদের লান্ছনাও হতে থাকবে ।---(বাষঘার ) 


হযরত আব্‌ হোরায্নরা রো)-র বাচনিক অন্য এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ 
ধিমাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাক্ষে 
না। মদ্যপায়ী মদ্য পান করার সময় মুমিন থাক্ষে না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে 
বণিত রয়েছে! আবৃ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন 
অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন 
অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে ।-_-( মাযহারী ) 


৫৮০ ৫ ঠ এ ঠ৬ 2 পু ঠে রন রর পা 2৫৫ 
988 ০851, 24 ৮০ 29 ৬০৪4৪ 
১৮2 
০1০১৫ 


(৩৩) সে প্রাপকে হত্যা করো না, থাকে জাল্লাহ্‌ হারাম করেছেন, কিন্তু ন্যায়ভাবে। 
যে ব্যজি' অন্যাক্সভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব 
সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীঙ্মা লংঘন না করে। নিশ্চস্ সে সাহাষ্যপ্রাস্ত। 








তফসীরের সার-সংচ্ষেপ 


এবং যে ব্যক্তির হত্যাকে আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না। কিন্তু 
ন্যায়ভাবে (হত্যা করা জায়েয । অর্থাৎ যখন চ্ষোন শরীয়়তসম্মত বিধানের কারণে 
হত্যা করা ওয়াজিব কিংবা জায়েয হয়ে যায়, তখন ত। আর হাত্ামের আওতায় থাকে না।) 
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৪৭০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার (সত্যিকার অথবা নিয়োজিত ) উত্তরাধি- 
কারীকে (কিসাস গ্রহণের) ক্ষমতা দান করেছি। অতএব হত্যার ব্যাপারে তার (শরী- 
ম্নতের )-সীমা লংঘন করা উচিত হবে না। [ অর্থাৎ হত্যার নিশ্চিত প্রমাণ ব্যতিরেকে 
হতা?কারীকে হত্যা করবে না। হত্যাকারীর ষেসব আত্মীয়-স্বজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয়, 
শুধু প্রতিশোধ স্পৃহায় উল্মন্ত হয়ে তাদেরকে হত্যা.করবে না। এছাড়া হত্যাকারীকেও 
শুধু-হত্যাই করবে, নাক, কান অথবা হাত-পা কেটে “মুসলা" (অঙ্গবিরুত) করবে না 
কেননা ] সে ব্যক্তি (কিসাসের সীমালঙ্ঘন না করলে শরীয়তের আইনে ) আল্লাহ্‌র 
সাহায্যের যোগ্য । (আর সে যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে তবে অপর পক্ষ উৎপীড়িত হওয়ার 
কারণে আল্লাহ্‌র সাহায্যযোগ্য হওয়ার কদর করা এবং সীমালঙ্ঘন করে এ নিগ্নামতকে 
বিনষ্ট না করা ।) 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অস্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে 
মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নিবিশেষে সবার কাছে স্থীকৃত। রস্লুজ্লাহ 
(সা) বলেনঃ একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহ্‌র কাছে সমগ্র 
বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লঘু অপরাধ। কোন কোন রেওয়।য়েতে এতৎসঙ্গে আরও বলা 
হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সগ্িমলিত- 
ভাবে কোন মুমিনকে অন্যাস্সভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্‌ তা*আলা সবাইকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করবেন।-_(ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী-মাযহারী ) 

অন্য এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ যেব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে 
একটি কথা দ্বারা হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহ্‌র সামনে 
উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে 8)1 ৯৬৯) ৬১ ৮/১ 1 অর্থাৎ এই 
লোকটিকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে।-_(মাযহারী, ইবনে 
শ্াজা হইতে ) | 

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়ার রেওয়ায়েত 
বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ, সো) বলেন £ প্রত্যেক গোনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা 
করবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে বাত্তি 
জেনেশুনে ইচ্ছাপূর্বক ফোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ্‌ ক্ষমা করা হবে না। 


অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা £ ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাস- 
উদের র্েওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ, সো) বলেন £ যে মুসলমান আল্লাহ এক 
এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নগ্ন । কিন্ত তিনটি কারণে 
তা হালাল হয়ে যায়। এক. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তপ্ন বর্ষণে 
হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। দুই. সে ষদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হ্যা 
করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কিসাস হিসাবে হতা করতে 
পারে। তিন. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হতা। 
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সা বনী ইসরাঈল ৪৭১ 


কিঙ্গাঙ্গ নেওয়ার জধিকার ফার £ আলোচা আয্মাতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার 
নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পকিত ওলী না থাক্ষে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকায়- 
প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও এক দিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী । তাই 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে “সত্যিকার অথবা নিয্লোজিত ওলী" লেখা হয়েছে। 


অন্যায়ের জওয়াব জন্যায় নয়--ইনস্গাফ। জগরাধীর শান্তির বেলায়ও ইনসাফের 
& পি [০ 


প্রতি অক্ষ রাখতে হবে 2 ০5০1০ ১০০৭ এটা ইসলামী আইনের একটা 


বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওয়া জায়েয 
নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত 
ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কিসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত 
শরীয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে 
সে যদি প্রতিশোধস্পৃহায় উল্মত হয়ে কিসাসের সীমালংঘন করে, তবে সে মযলুমের 
পরিবর্তে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালিম মযলুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ, 
তা'আলা এবং তার আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে 
এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে। 


মুর্খতা যুগের আরবে সাধারণত এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকায়ীর পরিবার 
অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। ফোন কোন 
ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্িকে 
_ফিসাস হিসাবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না। বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন 
কিংবা আরও বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত 
হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না, বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে 
85944 হারাম । 


১ টে পালা 


তাই ১601 -39-8 আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে। 


একটি স্মরণীয় গল্পঃ একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যন্তি হাজ্জাজ 
ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাত্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামী ইতিহাসের 
সর্বাধিক জালিম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীক্ষে অন্যায়ভাবে 
হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে 
না। যেবুযূর্গ ব্যজি'র সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষা- 
রোপকারীকে জিজেস করলেন £ তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোন সনদ অথবা 
সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বললঃ না। তিনি বললেন $ যদি আল্লাহ্‌ তা*আলা জালিম হাজ্জাজ 
ইবনে ইউসুফের কাজ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেন, তবে. মনে 
রেখ, যেব্যন্তি হাজ্জাজের উপর কোন ভুজম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে 
অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ 
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৪৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কে'রআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করবেন। তাঁর আদালতে কোন অবিচার নেই ষে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, 
তা দেষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্থাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে! 


০৪৫88: 85270553120105858 
টিটি তেলে এ নাট 5 
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(৩৪) আর, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, একান্ত তার কল্যাপ্ত জাকাক্ক্ষা 
ছাড়া। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদাপণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর । নিশ্চয় 
অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেওয়ার সম্ময় পূর্ণ মাপে দেবে 
এবং সঠিক দীড়িগাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম এর পরিণাম শুত। 














তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এতীমের মালের কাছে যেয়ো না (অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো না) কিন্ত এমন পদ্থায়, 
যা (শরীয়তের আইনে ) উত্তম, যে পর্যন্ত সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে যায়। এবং বৈধ) অঙ্গীকার 
পূর্ণ কর। নিশ্চয় (কিয়ামতে ) অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বান্দা আল্লাহ্‌র 
সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছে এবং মানুষের সাথে যেসব অঙ্গীকার করে থাকে, সবই এর 
অন্তভূক্ত।) এবং (পরিমেয় বস্তকে) যখন মেপে দাও তখন পুরোপুরি মেপে দাও এবং 
(ওজনের বশুক্কে ) সঠিক দড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করে দাও। এটা (প্রকৃতই ) উত্তম এবং এর 
পরিণাম শুভ । (পরকালে সওয়/ব এবং দুনিয়াতে সৃখ্যাতি, যা ব্যবসা ক্ষেন্ত্রে উন্নতির উপায়। ) 


আনুঘজিক জাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে খিক হক সম্পকিত তিনটি নির্দেশ যথা-_নবম, দশম ও 
একাদশতম নির্দেশে বণিত হয়েছে । পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দৈহিক ও শারীরিক হক 
উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আর্থিক হক বণিত হয়েছে। 


দিয়ে বলা হয়েছে ষে, এতীযদর মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ এতে যেন শরীয়তবিরোধী 
অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপদ্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের মালের 
হিফাযত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দা।য়ত্বে অপিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অব- 
লঞ্ছন করা দরকার । তারা ওধু এতীমদের স্বার্থ দেখে বায় করবে। নিজেদের খেয়াল- 
খুশীতে অথবা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে বায়. করবে না। এ কর্মধারা ততদিন 
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সুরা বনী ইসরাঈল ৪৭৩ 


অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হিফাষত 
নিজেই করতে সক্ষম নাহয়। এর সর্বনিশ্ন বয়স পনর বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার 
বছর । 

অবৈধ গশ্থায় যেকোন ব্যতি্র মাল খরচ করা জায়েষ নয়। এখানে .বিশেষ করে 
এতীমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেওয়ায় যোগ্য নয়। 
অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার 
কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে মুটি হলে 
সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গোনাহ আধক হয়। 

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্থকরী করার নির্দেশ ঃ অঙ্গীক'র পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম 
নির্দেশ। অঙীকার দুই প্রকার । এক. যা বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে । যেমন সৃষ্টির 
সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল ষে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের পালনকর্তা । 
এ অঙ্গীকারের অবশ্যন্তাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তষ্টি 
অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে-__দুনিয়াতে সে মুমিন 
হোক কিংবা কাফির ৷ এছাড়া মুমিনের একটি অঙীকার রয়েছে যা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র 
সাক্ষোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে৷ টির ট্রি জালাছন নিধানানযাত বস জান 
এবং তাঁর সন্ভষ্টি অর্জন। ; 

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ 
অথবা গোজ্তিবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন জম্পকিত 
চুক্তি অন্তর্ভ ৷ 

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্র্ষাপের মধ্যে 
যেসব চুক্তি শরীয়তবিরোধী নগ্ন, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতি- 
পক্ষকে জাত ক.র তা খতম ক:র দেওয়া ওয়াজিব। ষে চুক্তি, পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি ক্ষোন 
এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ ফারতে বাধ্য করার অধি- 
ক্ষার প্রতিপক্ষের রয়েছে । ঢুক্তিত্র স্বরাপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোন কাজ করা বানা 
করার অঙ্গীকার করা । যদি কোন লোক এক তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, 
অমুক বন্ত তাঁকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ 
কেউ একেও উল্লিখিত অঙ্গীকারের অন্তভূতৎ করেছেন । কিন্ত পার্থক্য এই যে, দ্িপাক্ষিক 
চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করে তাকে চুক্তি পালনে 
বাধ্য করা যায়॥ কিন্ত এক তরফা চুকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় 
না। হ্যা শর্বীয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভজ করলে সে 
গোনাহ্গার হবে। হাদীসে একে কার্যত নিফাক বলা হয়েছে। 


চিকন ত ৫ পাজি 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ (৮৩ 6 ১৪) 1৩1 অর্থাৎ কিয়ামতে 
অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব কর্ম এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পাজন করা বানা করা সম্পকে 


মাঁআরেফুল কুরআন (৫ম খণও্)_-৬০ 
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৪৭৪ তঞ্চসীরে মা'আব্লেফুল-ঙ্গোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


যেমন জিক্তাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 
প্রশ্ন করা হবে? বলে রক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রন্ন করার পর কি হবে, সেটাকে 
অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। 

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে জেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং 
কম মাপার নিষেধাক্তা সম্পর্কে । এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফ্ফিফীনে উল্লিখিত আছে। 


মাস'আলা £ ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন £ আয্মাতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ 

আছে, তাঁর সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম । কাজেই 

কর্মচারী যদি তার নিদিষ্ট ও অপিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নিধার্িত সময়ের 

চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্ত্ভ্‌্ত হয়ে 
হারাম হবে। 

এ 8 তা 

কম মাপ সা ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা £ মাস'আলা___ 5521 

৭ 


০৩ 31001 তফসীর বাহ্‌রে মৃহীতে আবু হাইয়ান বলেন £ এ আয়াতে মাপ 


পর্ণ করার দায়িত্ব বির্লেতার উপর অপিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, মাপ ও ওজন 
পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী। 
গীতা ৩ বে 
আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 7৯9 1১ 
লো 5 টা ঈকণ 
22৩ ৩৯৯ 12 __এতে মাপ ও ওজন সমান করা সম্পর্কে দুর্টি বিষয় বলা হয়েছে। 


এক. এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ এরাপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরীয়তের আইন 
ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগততাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে 
ভাল মনে করতে পারে না। দুই. এর পরিণতি শুড। এতে পরকালের পরিণতি তথা 
সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিরুষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা 
ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না 
পারে। বিশ্বাস ও আম্থা উপরোত্ বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অজিত হতে পারে না। 


০6 56%052 5291 6১০5৭ 10520 ০৪ 
এজ 5 টে 4 ৩32226৮এতি 
3৪0১6 548৩ 8৫৫ ০ ১3৪ 
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সূরা বনী ইসরাঈল 8৭৫ 


0৩৬) যে বিষয়ে তোমার ফোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। .নিশ্তয় কান 
চক্ষু ও 'জন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) গৃথিবীতৈ দস্তভরে পদ- 
চারণ করো না। নিশ্চয্ম তুমি তো ভূ-পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে..পারবে না এবং উচ্চতায় 
তুমি কখনই গবৰতগ্রশ্গাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ: 
দেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয় । 





তঞ্চসীরের সার-সংক্ষে প 


যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তাকে কার্ষে পরিণত করো না। (কেননা) কান, 
চুক্ষ ও অন্তঃকরণ- এদের প্রত্যেকটিকেই (কিয়ামতের দিন) জিজেস করা হবে (যে কান 
ও চক্ষুকে কি কি কাজে বাবহার করা হয়েছে? সেই কজ ভাল ছিল, না মন্দ£ প্রর্মাণহীন 
বিষয়ের কল্পনা অন্তরে কেন স্থান দিয়েছে?) এবং ভূ-পৃষ্ঠে গর্বভরে বিচরণ করো না। 
(কেননা ) তুমি ভে-পৃষ্ঠে সজোরে পদক্ষেপ করে পদভারে ) ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে 
পারবে না এবং (দেহকে উ"তু করে) পাহাড়ের উচ্চতায় পৌছতে পারবে না। (উল্লিখিত ) 
এসব মন্দ কাজ তোমার পালনকর্তার কাছে (সম্পূর্ণ) অপছন্দনীয় । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বাদশতম ও ভ্য়োদশতম নির্দেশ সাধারণ সামাজিকতা 
সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। দ্বাদশতম নির্দেশে জানা ব্যতীত কোন বিষয়কে কার্ষে পরিণত 
করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

এখানে এ বিষয়ে সচেতন রাখা জরুরী যে, জানার স্তর বিভিন্নরাপ হয়ে থাকে । 
এক প্রকার জানা হচ্ছে পুরোপুরি নিশ্চয়তার স্তর পর্যন্ত পৌছে যাওয়া এবং বিপরীত দিকের 
কোন সম্দেহও অবশিষ্ট না থাকা। দ্বিতীয় জানা হচ্ছে প্রবল ধারণার স্তরে পৌছা। এতে 
বিপরীত দিকের সম্ভাবনাও থাকে। এমনিভাবে বিধানাবলীও দু'প্রকার। এক. অকাট্য 
ও নিশ্চিত বিধানাবলী ; যেমন আকায়েদ ও ধর্মের মুলনীতিসমূহ.! এগুলোতে প্রথম 
স্তরের জান বাণ্ছনীয়। এ ছাড়া আমল করা জায়েয নয় । দুই. ৫১৮৮৪ অর্থাৎ ধারণা 
প্রসৃত বিধানাবলী । যেমন শাখাগত কর্ম সম্পর্কিত বিধান। এই বর্ণনার পর আলোচ্য 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ও অকাট্য বিধানাবলীতে প্রথম স্তরের জান থাকা 
আবশ্যক। অর্থাৎ আকায়েদ ও ইসলামী মুলনীতিসমূহে এরূপ জান না হলে তার কোন 
মূল্য নেই। শাখাগত ধারণা প্রসূত বিষয়াদিতে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রবল ধারণাই ষথেষ্ট। 
--( বয়ানুল কোরআন ) 

পঠিওে ও 


কান চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজাসাবাদ ঃ ০৯০2 এ 


৮8৩1৩ 9৫ তত তি াটিছি তা পালাল তি 


52০ ২১০ ৩ ৬ 98510521301 --এ আয়াতে বলা হয়েছে 
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৪৭৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যে, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষ ও অস্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে £ কানকে প্রশ্ন করা হবে £ 
তুমি সারা জীবন কিক্ষি শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে $ তুমি সারা জীবনে ক্ষি ক্কি দেখছ ? 
অন্তঃকরণকে প্রক্ন করা হবে £ 'সায্লা জীবনে মনে কিকি কনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে 
বিশ্বাস স্থাপন করেছ £. -স্দি কান দ্বারা শরীয়ত বিশ্োধী কথাবার্তা শুনে থাকে ॥ যেমন 
কারও গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা' শরীয়তবিরোধী বস্ত দেখে থাকে । - 
খেষন ভিষন স্ত্রী সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কোরআন ও সুল্নাহ্বিরোধী 
বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে 
কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আযাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 

টু প হরর জাত 
প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পকেই প্রশ্ন করা হবে। (৮১১ 1৩০ ১ 28 ৬১০ 
অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজেস করা হবে । এসব 
নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপপর্ণ। তাই এখানে. বিশেষভাবে 
এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। 


৮৮৮৮৯ ও মাষহ রীতে ও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে 
পি পচ এ ভিলা তি 


বলা হয়েছিল ০৩898 0528 উপ -_ অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, 


লে 
তা কার্ষে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ 
এই যে, যে ব্যক্তি জানা-শোনা ছাড়াই উদাহরণত কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন 
কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্ত হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে 
দেখার বন্ত হয়, তবে চোখকে প্রন্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হাদয়ঙ্গম করার বস্ত হলে 
অন্তরকে জিজাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিদ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? 
প্রত্যেক ব্যস্তিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তি- 
হীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লাম্ছনার কারণ হবে। 


স্পা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ ৫১5০৮123125 2851 


পাঠে টিপা টি পাতা 858১৩ তত্ব 8 8৩ 
০৮৮০২15৩৬8০) 1০৪৯2 (৪ ১৪1 


অর্থাৎ আজ (কিয়ামতের দিন ) আমি এদের (অপরাধীদের ) মুখ মোহর করে দেব. 
ফলে তাঁদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের 
ক্লুতকর্মের ৷ 

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবত এই 
. যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যই দান করেছেন, যাতে 
মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে 
নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্ষে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে । 
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স্রা বনী ইসরাঈল ৪৭৭ 


যেব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে'আল্লাহ্‌র এই . 
'নিয়ামতমৃহের নাশোকরী করে । 

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্ডিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তর জ্ঞান লাভ করে-_কর্ণ চক্ষু, 
নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো এ অনুভূতি , যদ্দ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি 
করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর 'জান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে 
ঘাণ নিয়ে, জিহবা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জান অর্জন 
করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্ড্রিয়ের 
মধ্য থেকে মান্ত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তাই। 'এতদুতয্মের মধ্যেও কান 
আগ্রে উল্লিখিত হয়েছে । কোরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই. এ দুটি ইন্ড্রিয় এক সাথে 
উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবত -এই যে, 
মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় 
চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম। ৮ 


দ্বিতীয় আয়াতে ভ্রয়োদশতম. নির্দেশ এই $ ভূ-পৃষ্ঠে দত্ভভরে পদচারণ করো না। 
অর্থাৎ এমন ভঙ্গিতে চলো না, যদ্্বারা অহংকার ও দক্ত প্র্কাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ । 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। 
বুক টানকরে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উ"চু হওয়া। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে 
অনেক উ"দু। অহংক্কার প্ররুতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ । মানুষের 
ব্যবহার ও চালচলনে যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওঠে, সেগুজোও অবৈধ । অহং- 
কারের: অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যক্ষে নিজের তুলনায় 
ছেয় ও দ্বপ্য মনে করা । - হাদীসে এর জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 

ইমাম মুসলিম হযরত আয়া ইবনে আম্মার রো)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করে- 
_ছেন যে, প্লসূলুজাহ. (সা) বলেন £ আল্লাহ্‌ তা*আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ 
পাঠিয়েছেন যে, নগ্্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর । কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহং- 
কারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে।-_-( মাযহারী ) 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ 
যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। -_€ মুসলিম ) 


হযরত আব্‌ হরায়য্লার এক রেওয়ায্মেতে হাদীসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ সো) বলেছেন 
যে, আল্লাহ, বলেনঃ বড়তহ আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। যেব্যক্তি আমার 
কাছ থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (চাদর ও 
লুঙ্গি বলে পোশাক বোঝানো হয়েছে। - আল্লাহ্‌ তাআলা দেহীও নন বা দৈহিক অবয়ব 
বিশিষ্টও ননষে, পোশাক দরকার হবে। তাই এখানে আল্লাহ্‌র মহত্বণ্ুণ বোঝানো 
হয়েছে। যেব্যক্তি এ গুণে আল্লাহ্‌র শরীক হতে চায়. সে জাহামামী। ) 
.. অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ. সো) "বলেন £ যারা অহংকার করে, ক্ষিয়ামতের 
দিন তাদেরকে ক্ষ্দ্র পিপিলিকার সমান মানবাক্কৃতিতে উত্থিত করা হবে। তাদের উপর 
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৪৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


চতুদিক থেকে অপমান ও লাল্ছনা বষিত হতে থাকবে । তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারা 
প্রকোজ্ঠের দিকে হাকানো হবে, যার নাম বুজ্স। তাদের উপর প্রথরতর- অগ্নি প্রস্কলিত 
হবে এবং তাদেরকে পান করার জন্য জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পু'জ রক্ত ইত্যাদি 
দেওয়া হবে ।--€( তিরমিযী ) 


খলীফা হযরত উমর ফারুক রো) একবার এক ভাষণে বলেন £ আমি রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা)-র কাছে শুনেছি , যে ব্যক্তি বিনয্ন ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে 
উচ্চ করে দেন। ফলে সেনিজের দৃষ্টিতে ছোট। কিন্তু অন্য সবার দৃষ্টিতে বড় হয়ে 
যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ. তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। 
ফলে সে নিজের দুষ্টিতে বড় এবং অন্য সবার দুষ্টিতে কুকুম় ও শুকরের চাইতেও 
নিকৃষ্ট হয় ।__-€( মাষহারী ) 


উল্লিখিত নির্দেশাবলী বর্ণনা 2 জয়ার দিতি লি 


*%, পিজা পি ঠা পাতা রী 


৩ ১)% ৮গ১ ১১১০ ৯2০০০ ১৩৬ 4990 --অর্থাৎ উল্লিখিত সব মন্দ কাজ 
আল্লাহ্‌র কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয় । 


উল্লিখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো .যে মন্দ ও অপছন্দ- 
নীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্ত এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; 
যেমন পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি। যেহেতু 
এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেচে থাকা; অর্থাৎ পিতামাতাকে 
কষ্ট দে'ওয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কছেদ করা থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা 


থেকে বেচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয় । 


হুশিয়ারি £ পূর্বোল্পিখিত পনেরটি আয়াতে বণিত নির্দেশাবলী একদিক দিয়ে 

আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যাদযা আঠারো আম্নাতের পূর্বে উল্লেখ 
পাতা তাতী গুণ ত 

করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল £ (৪৬৯০ €৪) (৯০ 5 এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, 
প্রত্যেক চেস্টা ও কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়। বরং যে চে্টা ও কর্ম রসূলুল্লাহ, 
(সা)-র সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় 
চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপ্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহ্‌র হক ও 
পরে বান্দার হক বণিত হয়েছে । 


এই গনেরটি জায়াত সমগ্র তওরাতের সার-সংক্ষেপ £ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আববাস রো) বলেন 8 সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আঁয়াতে 
সমিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে ।__-( মাযহারী ) 
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০] 


না ৫০০৮ রর 5১০. 


৬) 2 উতর জা রর জনি 
মারফত দান করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে 
অভিযুত্তঃ ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন । 
(৪০) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুর সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং 
নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন ? নিশ্চক্স তোমরা গুরুতর 
করধাযার্তী বলছ। (৪১) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, ঘাতে তারা চিন্তা 
করে। অথচ: এতে তাদের কেবল বিমুখতাই রছ্ধি পাল্প। (৪২) বলুন$ঃ তাদের কথামত 
দি তার সাঁথে অন্যান্য উপান্ থাকত ॥ তবে তারা আরশের মালিক পর্যস্ত পৌর পথ 
জন্বেষণ করত। (৪৩) তিনি নেহায়েত পবিল্ত ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে 
তা থেকে বহু উধ্র্বে (88) সস্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু জাছে 
সমস্ত কিছু তারই পবিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই ঘা তার 
সপ্রশংস পবিল্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিভ্রতা মহিমা ঘোষণা 
তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ ৷ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[হে মুহাম্মদ (সা), এগুলো অর্থাৎ উল্লিথিত নির্দেশাবলী ] এ হিকমতের অংশ, যা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীন্ম মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন । €হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) 
আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। নতুবা তুমি অভিযুক্ত, বিতাড়িত হয়ে 
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (উলিখিত নির্দেশাবলী প্রদানের সূচনাও তওহীদের বিষয়বন্ত 
দ্বারা করা হয়েছিল এবং শেষও এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। এরপরও তওহীদের বিষয়বস্ত 


//4.09119021-0017 


৪৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বণিত. হচ্ছে যে, পূর্বে যখন শিরকের মন্দ ও বাতিল হওয়া জানা গেল, তখন এরপরও 
কি তোমরা তওহীদের পরিগন্থী বিষয়াদিতে বিশ্বাস কর £ উদাহরণত ) তোমাদের 
পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুন্র সন্তান নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং নিজে ফেরেশতা- 
দেরচ্ষ' (নিজের ) কন্যার্পে-গ্রহণ করেছেন? (আরবের মৃর্থরা ফেরেশতাদের আল্লা- 
হর কন্যরিপে আখ্যায়িত করত । এটা দু'কারণে বাতিল। আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান, সাব্যস্ত 
ঞ্বং- দুই: সন্তান ও কন্যাসন্তান যাদেরকে ফেউ নিজের জন্য পছন্দ করে না-_অকেজো 
বলে মনে করে। এর ফলে আল্লাহকে আরও একটি দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ) 
নিশ্চয়ই তোমরা গুরুতর কথা বলহ। (পরিতাপের বিষয় যে, শিরকের খণ্ডন ও তওহীদের 
বিষয়বন্তকে ) আমি এই ফোরআনে নানাভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তারা বুঝে 'নেয়। 
€ বিভিন্ন পন্থায় বারাবর তওহীদের বিষয়বস্ত সপ্রমাণ এবং শিরক বাতিল করা সত্বেও 
তওহীদের প্রতি ) তাদের অনীহা ফেবল বৃদ্ধি পায়। আপনি (শিরক বাতিল করার জন্য 
তাদেরকে ) বলুন $ যদি তাঁর (সত্য উপাস্যের ) সাথে অন্য উপাস্যও (অংশীদার ) হত, 
যেমন তারা বলে; তবে তদবস্থায় আরশের মালিক (সত্যিকার আল্লাহ্‌) পর্যন্ত পৌঁছার 
রাস্তা তারা (অর্থাৎ অন্য উপাস্যরা কবে) বের করে নিতণ (অর্থাৎ যাদেরকে তোরা 
আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত কর, যদি তারা বাস্তবিকই অংশীদার হত, তবে আর- 
শের অলিক আল্লাহকে আক্রমণ করে বসত এবং পথ খুজে নিত। যখন কথিত উপাস্য 
শক্তিগুলোর মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বেধে যেত, তখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলতে 
পারত। - অথচ দুনিয়া যে একটি অটল ব্যবস্থার অধীনে চালু রয়েছে, তা প্রতোকের দৃষ্টির 
জামনে বর্তমান আছে। তাই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা বিশ্তদ্ধতাবে চালু থাক্ষাই এ বিষয়ের 
প্রমাণ হল যে, গ্রক্ক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ তার অংশীদার নেই। এ থেকে 
প্রমাণিত হল যে) তারা যা কিছু বলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তা থেকে পবিভ্র ও অনেক উর্ধ্বে । 
€তিনি এমন পবিশ্র ষে) সপ্ত আফাশ-ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু (ফেরেশতা, 
মানুষ ও জিন ) রয়েছে সবাই (ব্যক্তরাপে অথবা অবস্থাগতভাবে ) তান পবিল্রতা বর্ণনা 
করছে এবং (এই পবিস্রতা বর্ণনা ) শুধু বিবেকবান মানুষ ও জিনরাই করে না। কিন্ত 
তোমরা তাদের তসবীহ (অর্থাৎ পবিস্তরতা বর্ণনাকষে) বোঝ না। নিশ্চয় তিনি অতি 
সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ । 


জানুষ্জিক জাতব্য বিষয় 

15881$1 আয়াতে তওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্ট 
জগতের শ্রস্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ্‌, নাহন।, বরং তার আল্লাহৃতে অন্যরাও 
শরীক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে ফোন .-.মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে 
* সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি 
হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যস্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব । এ প্রর্মাপটি 
এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হায়ছে। কিন্ত কালাম লাভের প্রস্থাদিতে এ প্রমাণটির 
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রী স্পা বনী ইসয়াঈজ টা ৪8৮১ 


ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণতিতিক হওয়াও সুস্পস্টন্ভাবে "বর্ণনা করা হয়েছে। পিক্ষিত 
পাঠিক্বর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন। . .. ূ 

সিন, জাসমান ও এতদুতয়ের সব বস্তুর তসবীহ্‌ পাঠ করার অর্থ £ ফেরেশতারা 
সবাই এবং উমানদার মানব ও জিনদের তসবীহ. পাঠ করার বিষয়টি জাঙ্কল্যমান-__ 
সবারই 'জানা। কাফির মানব ও জিন বাহ্যত- তসবীহ্‌ পাঠ' করে ন।” এমনিভাবে 
জগতের অন্যান্য বন্ধ, যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে, থাকে, তাদের হুরীহ্‌ 
পাঠ করার অর্থ কি? কোন কোন. আজিম বলেন $. তাদের. তসবীহ্‌.পাঠের অর্থ অবস্থা- 
গত তসবীহ্‌ । অর্থাৎ তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা আল্লাহ্‌ ব্যতীত সব বন্তর সমষ্টিগত 
অবস্থা ব্যক্ত করেছে যে, তারা স্বীয় অভিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং স্থীয় অস্তিত্ব রক্ষায় 
কোন বহৎ শল্তির মুঙ্খাপেক্ষী। অবছার' এই সাক্ষ্যই হল্ছে তাদের..তস্বীহ।. : 

ক্রিন্ত অন্য :চিন্তাবিদদের উত্তি এই যে, ইচ্ছাগত তসবীহ্‌ তো শুধু ফেরেশতা, এবং 
ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীয়াবদ্ধ। কিন্ত সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাপুকে তসবীহ্‌ পাঠকারী বানিয়ে রেছেছেন। কাফিররাও 
সাধারণভাবে. আল্লাহকে মানে এবং তাঁর মহত্ব স্বীকার করে। যেসব বন্তবাদী নাস্তিক 
এবং আজকালকার কম্যুনিষ্ট বাহাত আল্লাহ্‌র: অস্তিত্ব মুখে স্থী্কায় করে না তাদের 
অস্তিত্বের প্রত্যেকা্ট অংশও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্‌র তসবীহ্‌ পাঠ করছে $ যেমন' 
ক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বন্ত আল্লাহ্‌র তসবীহ, পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্ত 
তাদের এই সৃষ্টিপত ও বাধ্যতামূলক তসবীহ সাধারণ মানুষের 'জতিগোচর হয় না। 


8১৩৯ চিল ৩ $িঠে পি ৬8 $ ০ 
ফোরআন পাকের (৯০৬০১ ৩ 58540 8 9 2 উক্তি একথা প্রমাণ:করে যে, প্রত্যেক 


বন্তর সৃষ্টিগত তসবীহ্‌. এমন জিনিস, যা সাঞায়ণ মানুষ বুঝতে-সক্ষন্স নয়। অবস্থাগত- 
তসবীহ. তো ব্িবফবান ও -বুদ্ধিমানয়া বুঝতে পায়ে.। .এ থেকে জানা: গেল: যে, .এই 
তসবীহ্‌ পাঠ শুধু অনস্থাগত নয়-_সত্যিকারের ॥ কিন্ত আমাদের সিটি তে 

উর্ধে ।--(কুয্পতৃবী ) : 

হাদীসে একটি মুরণজিষা উল্লিখিত আছে । রস্লুল্লাহ সো)-র হাতের : তালুতে 
কংকরের তসবীহ্‌ পাঠ. সাহাবায়ে কিয়াম নিজ কানে শুনেছেন । : এট্টা যে মু্জ্িযা, তা 
বলাই বাহুল্য । কিন্ত “ধাসায়েসে-কুবরা' প্রস্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী.রে) বলেন $ 
কংকরসমূহের তসবীহ্‌ পাঠ রস্লুজাহ্‌ (সা)_র যুণজিঘা নয়। তারা তো যেখানে থাকে, 
সেখানেই তসবীহ্‌, পাঠ কয়ে বরং মু্জিযা গ্রই যে, তার পবিত্র হাতে আসার পর তাদের 
'তসবীহ্‌ কানেও শোনা গেছে 7 

উতর রবী ভা তির টি এনাম 
কির নতি যাটা? ক্যারেদ লা তোদের দাতা লু 


দা হছে 315812 ১৬০৫৬ ৩৫৯62016১৩1 


[রে 
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৪৮২ তফসীরে মাজারেফুল ফোরাআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 

--জঅর্থাৎ আমি পাহাড়সম্হক্ষে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাজ-বিকাজ: 
. ৮ এ জি রা 

তসবীহ্‌ পাঠ করে। সূরা বা্ষারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে £ ৫৮ 12 


পাড়ি ডি তি রিল কত 


41840 80 অর্থাৎ কতক পাথর আল্লাহ্র তয় নীচে পড়ে যায়। 


এ জা 5 অনুভূতি ও আল্লাহ্‌র ভয় রয়েছে। -সুষ্লা_ 
মে সটান সদায় কর্ত.ক হযরত ঈসা (আটকে আল্লাহর পু আঙ্যারিত করার 
টি এত 


্ ৮৮৯ পা 


1$5৬৮১29158556 4 3 185 ওর পল 


জন পু সাব্য, করে। তাদের এই কুফ্রী বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। 
বলা 1 _বাছল।, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক । চেতনা ও অনুভূতি 
থাকল, তাদবীহ্‌ পাঠ করা অসম্ভব নয়, 


“হয়রত - আরদুল্লাহ ইবনে, মাসউদ-বলেন £ এক. পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে 
জিজস করে, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে__এমন ক্লোন বান্দ,তোমা'র উপর্দদিয়ে পথ অতি- 
ক্রম করেছে কি. যদি সে উত্তরে হ্যা বলে, তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত 
হয়। এর প্রমাপ্প হিসাবে হযরত. আবদুল্লাহ্‌ ইবনেমাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন & 


ঠাপা এ 


৯9 
১১ ৩৯৯১1 টা 15455 অতঃগর বেন £ এ আয়াত থেকে. য্গন-প্রমাণিত 


হল যে, পাহাড় কুক্ষী বাক্য শুনে প্রভাবাদ্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুঙ্সি কি মনে 
কর যে” তারা বাতিল কথাবার্তা গোনে । ।কন্ত সত্য কথা ও আঙ্জহ্র.যিকর শোনে না 
এবং তন্ছারা প্রভাবাচ্িত হয় না? (কুরতুবী ) রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বজেন £ কোন জিন, মানব, 
পাথর ও টিলা এমন নেই, ষে সুয়াষযিনের আওয়াষ স্তনে কিয়ামতের দিন- তার ঈমানদার, ও 
সৎ হওয়. সম্পর্কে, সাক্ষা না দেয়।-__মুয়াড়া ইয়াম মালিক, ইবনে সুজা). 

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুজাহ, ইবনে মাসউদ বজেন £ আয়ঙ্কা 
খাওয়ার সঞ্জয় খাদ্যের তসবীহ্র শব্দ শুনতাম ।:'অন্য এক রেওয়াচগ্ূতে আছে, আমরা 
রস্লুল্লাহ (সা)-র সাথে খানা খেলে খাদ্যের তসবীহ্র;শন্দ শুনতাম। মুসলিমে হযরত 
জাবেরের রেওয়ায়েতে রস্জুল্লাহ্‌ (সা) বলেন $ আমি মক্কার এঁ পাথরটিকে চিনিয়ে 
নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সাজাম করত। আমি এখনও তাঁকে চিনি । .ফেউ কেউ 
বলেন £ এই পাথরটি হচ্ছে “হাজয়ে-আসওয়াদ।” - রত . 

ইমাম কুরতুবী বলেন £ এ বিষয়াবলী সমপঙথিত হাদীসের সংগা পর কমলা 
স্তম্কের কাহিনী তো সকল মুসলমানদের মুখে মুখে প্রচলিত। মিম্বর তৈরী হওয়ার পর 
রস্লুল্লাহ সো) যখন একে ছেড়ে মিহ্গ্নে খুতবা দেওয়া শুরু করেন, তখন এর কাল্পায় শব্দ 
সাহাবায়ে কিরামও শুনেছিলেন । 


//4.09119021-0017 


সময বনী: ইসরাঈল 8৮৩ - 


এসব রেওয়ায়েত দষ্টে প্রমাণিত হয় যে, আসমান ও জমিনের প্রত্যেক . বন্ধ 
মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে এবং প্রত্যেক বন্ত সত্যিকারভাবে- আল্লাহ্‌র. তসবীহ্‌ 
পাঠ কচ ।. ইব্রাহীম (আ) বলেন £ প্রাণীবাচুক ও. অপ্রাণীবাচক সর বস্তর মধ্োই.. এই 
তসবীহ্‌ বিদ্যমান আছে। এমন কি, দরুজারকপাটে যে আওয়াজ হয়, তাতেও তসবীহ 
আছে। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ তসবীহ্র অর্থ অবস্থাগত তসবীহ হলে উপরোক্ত আয়াতে 
হযরত দাউদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই অবস্থাগত. তসবীহ প্রত্যে্ চেতনাশীল . মানুষ 
প্রত্যেক বন্ত থেকে জানতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই এটা ছিল উক্তিগত তসবীহ। 
খাসায়েসে কুবরা গ্রন্থের বরাত দিয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংকরদের তসবীহ 
পাঠে মুর্ণজযা ছিল না। গুরা তো সবন্ত, সর্বাবস্থায় এবং সব সময় তসবীহ পাঠ করে। 
রসূলুজ্াহ্‌ 'সো)-র মুজিঘা ছিল এই যে, তীয় 'পবিদ্র হাতে আসার পর তাদের উসবীহ 
এমন শব্দময় হয়ে ওঠে, যা সাধারণ মানুষেরও শ্রতিগোচর হয়। এমনিভাবে, 'পাহাড়- 
সমূহের তসবীহ পাঠও হযরত দাউদ আ)-এর মু'জিযা এ হিসাবেই ছিল যে, তীর খুজিজীয় 
এঁ তসবীহ. কানে শোনার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল। 


৪৯১৬৩৮৫৩৪5৫ ও 






52 


সু টি রি 2) 8 রাতে 
ও কক 055 ও বুক 0৬৩ এ ৫৮ 


(8৫) যন আপনি কোরআন গাঠ করেন, তখন জামি জগলার মধ্যে ও পর- 
কাজে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (৪৬) জমি তাদের অন্তরের 
উপর আবরণ রেখে দেই, ঘাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং. তাদের হণ 
কুহরে বোঝা হ্লাপিয্জো দেই। যধন আপনি ক্লোরজানে পানকুর্তার একুত্ব আড়ি করেন, 
তখনও জনীহাবন্ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চল্তে যায়। (৪৭). ঘখন তারা কান গেতে জাপনার 
কর্থা শোনে, তখন.তারা কেন কান পেতে তা শোনে,..ডাঁ জামি..ভাল. জানি, এবং 19. 
জানি গ্োপনে আলোচনাকালে যখন জালিমরা বলে, বভামরা.তা এক যাদুপ্স্থ ব্যতিত 
জনুসরঞ করছ। (৪৮) দেখুন ওরা জাপনার জন্য কেমন উপমা দেয়। ওরা পথজক্ট, 
হয়েছে। অতএব ওরা পথ গেতে পারে না। 8 
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৪৮৪. তঙসীরে মা'আয়েফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তষসীরের সার-সংক্ষে গ 

(পূর্ববতী আয়াতসমূছে বলা হয়েছিল যে, কোরআনে তওহীদের বিষয়বন্ত বিভিন্ন 
ভঙ্গিতে বিতিন্ন যুক্তিপ্রমাণসহ বারবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও হতভাগা মুশরিকরা তা'্মানে 
না। আলোচ্য আয়াতসমূছে ওদের না মান্নার কারণ ব্যক্ত করা" হয়েছে যে, ওরা 
এসব. আয্মাত সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করে নাঃ বরং এগুলোকে দ্বণণা ও বিদ্ীপ করে । 
ফলে ওদেরকে সত্যের জ্ঞান থেকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । তফসীরের সরি-সংক্ষে গং 
এরুপ, £) 


,.*.আখখন আপনি € তবজীগের জন্য) কোরআন প্বাঠ, করেন, তখন আমি আাপনার 
$ ওদের মধ্যে এরুটি পর্দা আড়াজ। করে দেই, সরা পরকালে বিশ্বাস করে না। (পর্দা এই যে) 
আম্মা ওদের -অস্তরের ওপর আররণ ফেলে দেই,. যাতে এওর্বা একে (অর্থাৎ কোরআনের 
উদ্দেপ্যুকে ).না রোঝে এবং ওদের ক্ষানের উপর বোঝা চাপিয়ে দেই। (যাতে ওরা. একে 
হিদায়ত অর্জনের জন্য না শুনে। উদ্দেশ্য এই মবে,সেই পর্দা হচ্ছে ওদের. না বোঝার এবং 
বোঝার ইচ্ছাই না করার। বোঝার ইচ্ছা করলে ওরা আপনার নবুযনত চিনতে পারত )। 
যখন আপনি কোরআনে শুধু স্বীয় পালনকর্তার (গুণাবলী) উল্লেখ করেন (এবং ওরা 
যেসব উপংসোর় উপাসনা করে, তাদের মধ্যে সেইসব গুণ নেই ) তখন তারা নির্ব্ধিতা 
বর্‌ং বক্র বুদ্ধিতার কারণে ) দ্বপাতরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (অতঃথর তাদের এই 
রুর্ঘর্র জন্য শাস্তির খবর -বিত -হল্পাছে বে) ঘখন তারা আপনার দিকে কন. জাগায়, 
তখন জ্বামি ভাঙ্বভাররেই, জামি, যে নিয়তে.তারা শুনে (সেই নিয়ত হচ্ছে, আপতি উত্থাপন 
করা, দোষারোপ বা" এবং 'সম্মালোচনা করা )আবং যখন ওরা (কোরআন শুনায় পরি) 
প়স্পর কানাকানি করে (আমি তাও ভালভাবেই জানি ) যখন জালিমরা, বলে £ তোমরা 
তো”! অর্থাৎ ওদের মধ্য থেঞ্চে যারা রসূরজাহ্‌ (সা)-র অনুসরণে অট্যালিয়োগ "করেছে ] 
এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছ, যার উপর যাদুর (বিশেষ ) ক্রিয়া [ অর্থাৎ গাগলামির 
করিল )-হুয়েছে। : অর্থাৎ তারঅজ্তুত কথাবার্তা সক্ষই মস্তিক্ষবিকুতির ফল।: হে মুহাম্মাদ 
সো) ] দেখুন, তারা আপনার জন্যে কেমন উপাধি বের করেচ্ছ। অতএব ওরা (সম্পূণই ) 
পথঘ্রাপ্ত হয়ে গেছে । এপ্রন ওরা সেম) পথ পেতে পারবে না। (কেননা, এ ধরনে হঠকা- 
রিতা ও জেদ, বিশেষত আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে এ রকম ব্যবহারের ০ মানুষের 
বু্ধি-বিবেচনা ও হিদাযতত্রাপ্তির যোগ্যতা জৌগ গায় )। 9৬ ৰ 


পয়পছরের 'উঁপর হাটুর ক্রিল্লা হতে গায়ে ৪' পয়গন্ধরগণ ' মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে 
মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন; উর ও ব্যথায় ভুগতে: পাঁর়েন, তেমনি: 
তাঁদের ওপর যাদুর ক্রিয়াও সঞ্তবপর। কেননা, খারদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে; 
রিনি ইতদিদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে” যে, একবার : রসলুল্লাহ্‌ 
সো)-র ওপলয়ও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল । শেষ আয়াতে কাফ্িররা তীকো'যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং 
কোরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম তাই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষে্গ- 
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ইজিত করা হয়েছে যে, যাদুগ্র্ত 'বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা কোরান 
তা'ই খণ্ডন করেছে। অতঞএঘ যাদুর হাদীসাষ্টি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়।::: --: 

আলেচ্যি আয়াতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় আয্লাতে বপিত বিষয়বস্তর একটি ধিশেষ 
শানে নুষূল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে খুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন £ কোরআনে যখন 
সুরা লাহাব নাধিল হয়, যাতে আল্‌. লাহাবের ভ্রীরও নিন্দা উল্লেখ কুরা হয়েছে, তখন তার 
স্ত্রী রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আব্‌ বকর রো) তখন, মজলিসে 
ঘিদ্যমান ছিলেন। তাকে. দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রসূলুল্লাহ সা)কে বললেন £ 
আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাজ হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষ্ষিণী। সে এমন কষ্টু 
বম্থা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাঁবেন। তিনি বললেন ৪ না, তার ও আমার মধো 
আল্লাহ্‌, তা'আলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হলে রসূলুজাহ্‌-€সা)- 
কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবু বকর রো)-ক্ষে সম্বোধন করে বলতে লাগল £$ আপনার 
সঙ্গী আমার “হিভূ' (কবিঅর মাধ্যমে নিন্দা ) করেছেন। হযরত আবু. বকর রে) বললেন, 
আল্লাহ'র কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে একথা বলতে বলতে প্রস্থান 
করল যে, আপনিও তো তাকে সতা বলে বিশ্বাসকারীদের অনাতম। তার প্রস্থানের পর 
ভস্কক্রত আরু বক্কর আরয করলেন £ সেকি আপনাকে দেখেনি? রসূলুল্লাহ সো) বললেন ঃ 
যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন,ফেরেশতা. আমাকে তার দৃষ্টি. থেকে আড়াল 
করে রেখেছিল । | | 

। শর দুজ্টি থেকে গোপন থাকার একটি জামল £$ হযরত: কা'ব বলেন £ 
রসূলুল্লাহ সো) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কোর- 


আমের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শররা তাঁকে দেখতে পেত মা। 
৫ তা 059 বিধির ঢু 


“আয়াত রই ৪. এক আয়াত-_-সূরা কাহাফের 81081 25৮৩ 0০ 
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পা খু ৮০০০৩ "০ 


 এ5ুধ ০০০, ৪, 


ূ হযরত রা'য বজেন. গার সাদর 88 
'স্বাজির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনবশত পম দেশে গন. করোন। বেশ 
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৪৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


কিছুদিন সেগ্ানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে 
পড়লে প্রাণেয় ভয়ে সেখান: থেক্ষে পলায়ন করেন । শন্্ররা তার গশ্চাদ্ধাবন করে। 
ওহেন.”সংকউ মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তার মনে. পড়ে গেল। তিনি, ককালবিলম্ব না করে 
আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শব্দের দৃক্টির সামনে পর্দা পড়ে গেল। যে ব্রাস্তায় তিনি 
. চলছিলেন, শন্ররাও সেই রাস্তায় চলা-ফিরা করছিল ॥:ক্ষিন্ত তারা তাঁকে দেখতে গাহ্ছিল-না। 
ইমায় সা'লাবী বলেন £ হযরত কা'ব থেকে বলিত রেওয়ায়েতর্টি আমি 'রাঁয় 
অঞ্চলের জনৈক ব্যত্তিচর কাছে বর্ণনা করেছিলাম ।. ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফিয়রা 
: ভাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন 'কয়েদে থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। 
শন্জব্রা তাকে পেছনে ধাওয়া কল্পে। তিনি উিখিত-আয়াতন্ত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের চোখের ওপর পর্দ' ফেলে দেন। ফলে তাঁদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান 
এঅথচ, তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের ফাপড় তার কাপড় স্পর্শ করছিল। ' 
১) ইমাম কুরতুবী বলেন £ উপরোক্ত আয়াতন্রয়ের সাথে স্রা ইয়াসীনের এ আয়াত- 
গুলোও মেলানো উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ সো) হিজরতের সময় পাঠ' করেছিলেন। 
“তখন মন্ধার মুশরিকরা তাঁর বাসগৃছ ছেরাও করে রেখেছিল। তিনি আয়াতগুলো পাঠ 
করে তাদের মাবর্থন দিয়ে চলে যান; বরং তাদের মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করতে করতে 
যান। কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই £ 
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3201) ৭ ও £ রণ / গড 1) 8 প৪ রা 
(৬১ ০৪ € ১ 1০438) 980 ৯15280105515- সপ 
পাল ও পানিও টগর টির 8 পাত ৩ ঠি লি ৮ রি রা শে 
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চি ॥ি পতিত ০ পা ডিবি 98১) এত পিতা রা £ পালা র্ র 
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ইমাম কুরতুবী বলেন £: আমি দেশ _আন্দালুসে কর্ডোভার নিকউবতী মনসুর 
দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আমি 
শঙ্পদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে ভ্রক জায়গায় বসে গেলাম। শঙ্গরা দু'জন অঙ্বারোহীকে আমার 
পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল 
করার মত ক্ষোন বস্তই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয্লাগুলো পাঠ 
করছিলাম । অস্বারোহী ব্যক্তিত্ব আমার সমমুখ দিয্সে “লোকটি কোন শয়তান হবে” 
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বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল ।- বলা বাঁছ্জ্য তারী আমাকে 
'অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ্‌ তা'আলা সিকি যিরািজিরির রাহাত 
৮ বৃ 


দেবে ৫৯2 ৬১:৬৬ 9 5৩ ও 
04৫55 সং রি: ও 5055142 
7৫8৮95৩214 ৫2 28220 


০ টি পাছত গণ ৫ তাচগিকি 2 ঠা পাক 


046 05৮54 ০৮%2 5 ৮6555 ৩ ০১১০৯৯ 
এ ৪০৮৫ জনি ০৩ ৮95 257 ও 4 


(৪৯) তারা বলেত খন আমরা আসিতে পরিগত ও চ-বিদুগ হযে হাব, নও 
কি নতুন করে সথজিত; হয়ে উদ্থিত: হব? (৫০). রলুন £ তোয়রা পাথর .হয়ে যাও 
কিংবা লোহা ।. (৫১). অথবা এমন কোন বন্ত, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন ॥ 
-তথাঙ্সি তারা বলরে £ জাঃমাদেরকে পুনর্বার কে সঙ্গি করবে £ বজজুন ঃ. ধিনি তোম্মা- 
'দেরকে প্রথম্মনার স্বজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং 
বলবে ঃ এটা কবে হবে? বলুন £ হবে, সম্ভবত শীঘ্ই। (৫২) যে দিন তিনি তোমা- 
দেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা. তার প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। 
১সবং তোমরা ছনুমান করবে ঘে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিল। 

তাঁরা বলেঃ তখন আমরা (মৃত্যুর পর) অস্থি এবং অস্থি থেকেও অতঃপর) চূর্ণ- 
বিচ্র্ণ হয়ে যাব, তখনও কি (এরপর কিয়ামতে ) নতুনভাবে সৃজিত ও জীবিত হব? 
(অর্থাৎ প্রথমত মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াই ধঠিন । কারণ দেহে জীবন-ধারণের 
যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। এরপর দেহও যখন চূর্ণ-বিচ্র্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, 
তখন এর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়টি কে মেনে,নিতে পারে )? আপনি (উত্তরে ) বলে 
দিনঃ (তোমরা তো অস্থি জীবিত হওয়াকেই অসম্ভব মনে করছ; কিন্ত আমি বলি যে 
তাহলে) তোলা পাথর কিংবা এখন ধরনের ফোন বন্ত হয়ে দেখে নাও, যা তোমাদের 
নে জৌবন ধারণের উপযুন্ত'্তা থেকে) অনেক দু'রবর্তী।: (এরপর দেখ ঘে,জীবিত'হও 
কিনা! বলা বাহুল্য, পাথর ও লোহা জীবন: থেকে দৃরবর্তা হওয়ার কায়ণ এই যে, এদের 
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৪৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


. অধ্ডেকোন সমস্ষই জৈব জীবন সঞ্চারিত হয়নি। অস্থি এর বিপরীত। কারণ, এর স্ধ্যে 
পূর্ে-্লীবন ছিল। অতএব. পাথর ও লোহাক্ষে জীবিত করা, ঘর্ধন আল্াহ্ট্প- জন্যে কঠিন 
নয়, তখন মানুষের অঙ্জ-প্রত্যঙ্গকে পুনর্বার জীবন দান করা কিরূপে কঠিন হবেঃ আয়াতে 
+215 
4, আদেশ সূচক পদ বজে - 3৮1 ও ৬1 বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি 
গরে নেক্টার পর্যায়ে তোমরা পাথর কিংৰা হ্যোহাও হয়ে যাও, তবে এসতাবস্থায়ও আল্লাহ, 
তাস্আলা তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম)। অতঃপর তারা জিজেস করবে, 
কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত'করবে ৯ আপনি বজে দিন £ ফিনিরতোমাদেরকে প্রথমবার 
সজ্টি করেছেন।, (প্রকুত ব্যাপার এই যে,ক্োন বন্তর অস্তিত্ব লাভের, জন্যে দুটি জিনিস 
'জরায়ী। এক, উপকরণ ও পানে অস্তিত্ব লাভের যোগ্যতা । দুই, তকে অস্তিত্ব দানকারী 
শক্তি । প্রথম প্রশ্নটি ছিল পান্ত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে । অর্থাৎ স্ৃৃত্যুর পর দেহ জীবন 
ধারণের যোগ্য থাকে না। একস উত্তর দিরে 'পান্রের যোগাতা সপ্রযাণ 'করা হয়েছে। 
এরপর দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল জীবন দানকান্ী শক্তি সম্পর্কে । অর্থাৎ কোন কর্তা স্বীয় 
কর্তৃত্বের বল 'এই আশ্চর্যজনক কাজটি করতে” এর উততদ্মে বগা হয়েছে যে, যিনি প্রথমে 
তোমাদেরকে এমন উপকরণ থেকে সৃজ্টি করেছিলেন, যার মধ্যে জীবন ধারণের যোগ্যতা 
আছে বলে কারও ধারণাও ছিল লা। অতএৰ ভার জন্যে পুনর্বার সৃচ্টি করা কিরূপে 
কঠিন হবে? যখন পালন ও কর্তা সম্পকিত উভয় প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল, তখন 
গুনজ্জাঁবনের ঘটনাটি কখন ঘটবে, তা জানার জন্যে) 'তাঁরা আপনার সামনে মাথা নেড়ে 
নেড়ে বলবে £ আচ্ছা বলুন তো) গটা (অর্থাৎ জীবিত হওয়া ) কবে হবে? আপনি 
বলে: দিন, সম্ভবত এটা নিকউবতীদ (অতঃপর্ন এসব অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলো 
নতুন জীবন লাভের সময় দেখা “দেবে )।” এটা এদিন হে, যখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদেরকে (জীবিত 'ফরা ও হাশরের ময়দানে একক্রিত করার জন্যে ফেয়েশতার মাধ্যমে) 
ডাক দেবেন এবং তোমরা (বাধ্যতামূলক্ষভাবে )তার প্রশংসা করতে করতে আদেশ পালন 
ফরবে। (অর্থাৎ জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একক্রিতও হয়ে'াবে)। এবং ভঁদিনের 
ভয়ভীতি দেখে তোমাদের" অবস্থা হবে এই যে, দুনিয়ার গোটা বয়স ও ক্ররে”অবস্থামের 
সময় সম্পর্কে ) তোমরা অনুমান করবে যে, খুব কম সময়ই (দুনিয়াতে ) অবস্থান 
করেছ। (কেননা, আজকের ভয়ংকরতার তুলনাক্স দুনিয়া ও কৰনে: কিছু না কিছু সুখ 
ছিল। বলা বাহুল্য, বিপদে পড়ার পর সুখের যমানা, মানুষের কাছে খুব সংক্ষিপ্ত 
, মনে হ্ম.)। নী 


জানুষলিক জাতব্য বিষয় 
পপ ৪9 ০ চপল 8 8০ (তত ৪৩ চিএ তি 


১৯৪ এ ঠক) 5০ ৯ 28 ১০ ০৪ শট ৪৮০০ থেকে 


পা 

উজ), এর অর্থ আওয়াজ দিয়ে ডাকা। আস্মাতের অর্থ এই ষে, যেদিন আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাক্ষবেন। এই ডাকা .ফেনেশতা ইসরাফীলের 
মাধ্যমে হবে। 'তিনি-হৃখন, দ্বিতীয়বার, শিঙ্গায় সক. দেবেন, তখন সব মৃত. জীবিত হয়ে 


০৭৮ 
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স্রা.বনী ইসরাঈল ৪৮৯ 


হাশরের ময়দানে একফভ্রিত হবে। এ ছাড়া জীবিত হওয়ার-পর় হাশ্বরের ময়দানে. একত্রিত 
করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর ।-_-€ কুরতুবী ) 


এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ ক্ষিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের 
নিজের এবং পিতার 988098 কাজেই ভাল নাম রাখবে । (অর্থহীন নাম 
রাখবে না)। 
- হাশরে কাফিরয়াও জাল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে. উদিত হবে ঃ 


পা পা ঈিন্গি পাটি ্ 
৮ ৩০৩ ১ 9+3৮০০১ ০০৭ ৩০০ 1] শব্দের অর্থ ডাক্ষার পর আদেশ পালন করা 
পে ঞ্গা গল | 


এবং উপস্থিত: হওয়া:। আযম্মাতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমালেরকে 
ভাঙল হবে, তখন তোমল্লা সবাই. আওয়াজ, অনুসরণ খ্ একরিত হয়ে যাবে 
৫১০ অর্থাৎ ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে 


উপস্থিত হবে । 


ৃ আয়াতের বাহিক অর্থ থেকে জানা যায়.যষে, তন মুসিন ও রাির সবারই এই 
অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে আহ্‌লে স্কাফিরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের 
সম্পকেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উ্থিত হবে। তফসীরবিদদের 
মধ্যে হযরত: সাঈদ ইবনে ুবায়র বলেন ঃ কাফিররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় 


»প তি ১০ ত৩ শি জী 


৪১৩৭ 2 9 উর বলতে বলতে বের হবে। করিত তখনকার প্রশংসা ও পীর 


1৮. 
তাঁদের কোন উপকারে আসবে না__(কুক্তৃবী ) কেননা, তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন 
দেখবে, “ তখন..অনিক্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ. থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসাও গুণবাচক 
বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না। | 


ক্ষোন কোন তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে, মুপসসনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছের। 
তাদের যুক্তি এই যে, কাফিরদের সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন 


পর পাপা পা পাপা পাতা 


আদেরকে পুনরক্ীবিত করা হবে, তন তারা একথা বলবে ঃ ০৩৬ ৩৭ ৩১৪2৩ 

তি ছিলি, &ি 

৮৬১০ ৩৭ সর কাত ভার জীবিত করে উদিত 
০ 


টিয়ার 
করেছে। জ্, এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে ৬০.০০০ ০৩০০ ছে 


4৩ 24১৮ সায় আফসীস, জারা আল্লাহ ব্যাপারে বিরাউ হুট করেছি 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)_৬২ 
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৪৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কিন্তু সত্য এই যে, উত্তয় তফসীরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই 


প্রশংসা করতে করতে ওঠবে। পদ্ম কাফিরদেরকে মুমিনদের কাছ থেকে পৃথক করে 
পটে পা পা 11 

দেওয়া হবে) যেন সুরা ইয়াসীের আয়াতে রযেছে--.8 17 5) 123 0৫19 

পাঠিত ডি এড 


৬০ 72) 1 অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক্ষ হয়ে যাও। তখন কাফিরদের মুখ 


থেকে উল্লিখিত আক্মাতে বণিত- বাক্ক্যাবলী উচ্চারিত হবে । কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য 
বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং 
প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন £ হাশরে 


পুনরু্ঘানের শুরু হাম্দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্দ করতে করতে উথ্বিত' হবে এবং 
চিঠি পা ন্ট ৮ 


সব ব্যাপারে সমান্তিও হাম্দের মাধ্যমে হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ 9৬ 52 


পানি তা পাজি লাঠি তা 


অনুযায়ী করা হয়ছে এবং বলা হয়েছে হে, সম ্পৎসা বি্জাহালের গান 
জল্লাহ্র জন্য? | 


ে শ্রী তা নর টিপার, ৪৪ কু 

৯:০5) 91০০ প্রভা ওত 

2 পা 29 ে 
ভি 8 9৬:৮1১৫ 3১১৩৬ ০818 
০৯২ €$ 2 5৫045) (2 ৮৫85৬ 5০১ পু ১ তি 
2 
৬94 ৮ 2 ৯৮ 8৫ ০০ ০1445 
ভি 2 
91153551544 9 45 26 02৭ 0 
রি জামার বান্দাদেরকে বলে দিন, রা 
শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায় । নিশ্চয় শয়তান হ্যানুষের প্রকাশ্য শন । (৫৪) 
তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জাত আছেন। তিনি যদি চান, তোম্া- 
দের প্রতি রহম করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদেরকে আযাব দিবেন। আমি আপনাকে 
ওদের সবার তন্তাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি। ৫৫৫) আপনার পালনকর্তা তাদের 


সম্পরে ভালভাবে জাত আছেন, যারা আ্বাকাশমমূহে ও ভুগৃষ্ঠে রয়েছে। আমিতো কতক 
পয়গন্থরকে কতক পয়গম্ররের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে হবুর দীন করেছি । 
১৯০ 
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সা বনী ইসয়ায়ীল ৪৯১ 


তীরের সার়-সংক্ষেপ | 

র জাগি জামার (গন) লাদেন বে দন, (যদি কাফিরদেরফৌউিওয়াৰ 
দেয় তবে ) তারা যেন এ কথাই ধলে, যা (নৈতিক দিক দিয়ে ) উত্তম (অর্থাৎ গালি-গালৃজ 
কঠোরতা ও উত্তেজনাপূর্ণ কথা না হওয়া চাই। কেননা ) শয়তান (কড়া কথা শজিযে) 
লোষদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায্ম। নিশ্চয়ই-শম্মতান মানুষের প্রকাশ্য শন । (এ শিক্ষাদানের 
কারণ এই যে, কঠোরতা স্বারা ফোন সয় কার্যোদ্ধার হয় না। হিদায়ত ও পথন্রষ্টতা 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুসারী )।” তোমাদের সবার অবস্থা তোমাদের পালনকর্তা ভালভাবেই 
জানেন (যে,কে কিসের যোগ্য )। তিনি যদি চান, তোমাদের (মধ্য থেকে ফা )-কে হেচ্ছা) 
রহম করবেন € অর্থা্ হিদায়ত করবেন )। অথবা তিনি যদি চান তোমাদের ( মধ্য 
থেকে যা)-কে (ইচ্ছা) আযাব দেবেন (অর্থাৎ তাকে তওফীক্ ও হিদাস্মত দেবেন 
না)। আমি আপনাকে (পর্যন্ত ) তাদের (হিদায়তের ) জন্য দায়ী করে প্রেরণ কর্িনিএ 
নবী €হেওয়া সম্ত্বেও যখন আপনাকে দায়ী করা হয়নি তখন অন্যের ক্ষি সাধা 2 কাজেই 
পীড়াপীড়ি ও কঠোরতা করা নিষ্পুয়োজন )। আপনার পাজনকর্তা ' ভালভাবেই জানেন 
তাদেরকে €ও), যায়া আকাশসমূহে রয়েছে এবং € তাদেরকেও, যারা ) ভূপৃষ্ঠে রয়েছে । 
(আকাশের অধিবাসী বলে ফেরেশতাদেরকে এবং ভূপৃষ্ঠের অধিবাসী বজে মানব ও জিন 
'জাতিকে বোঝাঁনে হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি ভালভাবেই জানি, তাদের মধ্যে কে 
নবী ও রস্ল হওয়ার যোগ্য এবং কষে অষোগ্য। তাই আমি যে আপানার নবী: বানিয়েছি, 
এতে আশ্চর্ষের কি রয়েছে ?) এবং (এমনিভাবে যদি আমি আপনাকে অন্য পয়গন্থরদের 
ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকি, তবে আশ্চর্ষের কি আছে কেননা) আমি (পূর্বেও ) কতক 
পয্পগন্থরকে কতক পয়গণ্ধবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (এবং এমনিভাবে আমি যদি 
আপনাকে কৌরআন দিয়ে থাকি, তবে তা আশ্চর্যের বিষয় হল কিরাপে 2 কেননা আপনার 
০৮০০০ 


পজ্জান্র কড়া কথা কাফিরদের সাথেও জায়েষ নয় £ প্রথম আয়াতে মুসল- 
মানদেরকে “কাফিরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য. এই যে, 
25878 
রয়েছে । . 5 
০০০৩ 5১৮৩1) চল ০৮, 
২ ৮প153 587 5১ ৩5১55 

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্য 
করা ধায়। তাইএর অনুষতি রয়েছে। 'গাজি-সগালাঙা ও কটুকথা ছায়া কোন দুর্গ জয় করা 


ঘায় না এবং কারও হিদায়ত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম-কুরতুবী 
বলেন & আঙ্গোচ্য আয়াত হযরত উমর -রো)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ 'হয়। 
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৪৯২ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ঘটনা ছিল এই £ জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর রো)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে "তিনিও 
তার বিরুদ্ধে কৃঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন।, শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা..করতেও 
মনস্থ করেন। ফলে দুই গোলের মধ্যে মুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তখন 
এই আয্লাত অবতীর্ণ হয়। 


তত নিকানি রাজি ররর 

বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ 

করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মগ্ন যুদ্ধ ও কলহ সৃষ্টি করে দেয়। 
68 পা ওত পাকা ত 

18১) ৩51০ ৮৬) 15-_ এখানে বিশেষভাবে যবুরের কথা উল্লেখ করার 

কারণ সম্ভবত এই যে, যবুর গ্র্ছে রস্জুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়- 


গর জরা সাধে সা েশ ও সায়াজোর অধিকারী হযেন। টারারানে হব 
পা 8 ডু নিজ ০ রগ 


হয়েছে $. ৩১৫০ ৪৯ /১ঠ ০ তাস ০০৯১ ০০৫৯0, 


পাঠ 
০৯০৪ বর্তমান প্রচলিত যবুরেও, কেউ কেউ এ কথার অসতিস্থ পরাণ করেছেন। 


€তষসীরে হকসানী).. টি 


রঃ ইমাম বগভী স্বীয় তফসীরে এ স্থানে লেখেন £ যবুর আল্লাহর প্র হা হয়রত 
দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশো পঞ্চাশ সূরা রয়েছে. এবং প্রত্যেকটি সূরা 
দোয়া, হামদ ও শুণকীর্তনে পরিপূর্ণ । এগুলোতে হালাল, হারাম. এবং ফরয কর্তৃব্যাদির 
বর্ণনা নেই। 


৪৮৮1-555550 5350824588৮ 
১৯৪১০ 4 ০৮৪৪ 2575৩ 9১১০ 1 
98554 94 
০ ৩০৫৫ (825383% 916৯০৬০ 9৬৫], 
511 জট িনিটি ০৮৮14; ৮৬ ৮৫৪ 85098 42) 
৫৬ বন জজ বাতীত খাদেরকে রোদ উপাসা সবের, তাদেরকে 


জাহবান কর। অত ওরা তো তোমাদের কষ্ট দ্র. করার ক্ষজ্জতা রাখে না এবং তা 
পরিরর্তনও করতে পারে . না। (৫৭) যাদেরকে তারা: জাহবান করে, তারা নিজেরাই 
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তো তাঁদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য সধ্যন্থ তালাশ করে যে, তালের ' মধ্যে কে 
নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় 
আপনার পালনকর্তীর শান্তি ভয়াবহ (৫৮). এমন কোন জনপদ নেই, যাফে জামি কিয়ামত 
দিবসের প্ৰে ধ্বংস করব না জথবা যাকে কাঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
হয়ে গেছে । - 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (তাদেরকে ) বলে দিন £ আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা (উপাস্য) 
মনে করছ, যেমম ফেরেশতা ও জিন) তাদেরক্ষে (নিজেদের কষ্ট দূর করার জন্য) 
ডাক। অতএব তারা না তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতী রাখে এবং না তা পরিবর্তন 
করার (উদ্াহরপত কষ্ট সম্পূর্ণ দূর করতে না পারলে তা কিছুটা হালকা করে, দেবে )। 
মুশরিকরা, যাদেরকে (অভাব পূরণ এবং বিপদ দূর করার জন্য )ডাকে, তারা স্বয়ং পাজন- 
কর্তার দিকে (ছার জন্য ) মধ্যস্থতা তালাশ করে যে, তাদের' মধ্যে কে অধিক নৈকট্য- 
শীল হয় অর্থাৎ তারা স্য়ং ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল-_-ষাতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য 
অজিত “হস এবং, তান্সা চায় যেন নৈকষ্টের স্তর আরও উন্নীত হোৌক।) তারার রহমত. 
প্রার্থনা করে এবং (অবাধ্যতা করলে) তাঁর আযাবকে ভয় কুরে। .নিশ্তয় আপনারি 
পালনকর্তার আযাব ভয় করার মত এ. উদ্দেশ্য এই য়ে, তারা যখন স্বয়ং ইবাদতক্ষারী, 
তখন মাবুদ. কিরুপে হতে পারে? তারা নিজেরাই যখন কোন অভাব অনটন ও কষ্ট 
দুর করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; তখন তার অপরের অভাব-অনটন কিরাপে দূর 
করতে পারবে £) এবং (কাফিরদের ) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামতের 
পূর্বে ধ্বংস করে দেব না অথুবা কিয়ামতের দিন) তাকে (অর্থাৎ, তার অধিবাসীদেরক্ষে 
দোষখের) কঠোর শাস্তি দেব না। এ বিষয়টি গ্রন্থে (অর্থাৎ লওহে মাহ্ফ্যে)জিপ্বিত আছে। 
(সুতরাং কোন কাফির এখানে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেলেও কিয়ামত দিবসের ভাষণ 
শাস্তি থেকে বাঁচবে না। স্বাভাবিক ত্যু দ্বারা তৌ শুধু কাফিররাই ধ্বংস হয় না--সবাই 
স্বত্যুবরণ ক্করে। তাই জনপদ ধ্বংস করার কথা বলে এখানে আযাব ও বিপর্য় দ্বারা 
ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে। মোটকথা এই যে, কাফিরদের উপর তো কোন কোন সময় 
দুনিয়াতেও আযাব প্রেরণ করা হয় এবং পরকালের আযাব এরও অতিরিক্ত হবে। আবার 
কোন সময় দুনিয়াতে কোন আযাবই আসে না। কিন্ত পরক্কালর আমাবথেকে সরারস্থায় 
মুক্তি নেই )। ২ হিট 


জানুষঙ্গিক. জাতব্য. বিষয় - রি 
৫8, পাঠ ক ৬ ৮১4৩ 


৯০ 5) 1 (৪) 9৮91 [58৬৮ 2. শব্দের অর্থ এমন বন্ধ যাকে অন্য 


কারও. টি হিসাবে গ্রহণ করা হয়&: আল্লাহ্‌র জন্য ওসিলা হচ্ছে কথায় 
ওক্কাজে আল্লাহ্‌র মজির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়তেয্র বিধিবিধান অনুসরপ 
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৪৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরজান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করা।. ০০০০০৪/৪০৪ 95 অন্বেষণে মশগুল 
আছেন। ক - 

৫ 9৩ শি চিঠি পালার ভীত ত ইল শা 8টি জিপ টি, 

1১০ 55 ৪2 ৬০০১) ৩৯৯ হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ 
বলেনঃ আল্লাহ্‌র রহমতের আশ! করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা-__মানুষের এ 
দুটি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত-স্মান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যস্ত মানুষ সঠিক 
পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি ক্ষোন একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই 
পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।-_(কুরতুবী ) 


তি 5 ভিড 
954054১0055 ৫ 22860) 26 
৬১০/ চে (৮৮৫১০৬4৫482 
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উড 
৫৯) পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অন্থীকার করার ফলেই জামাকে নিদর্শনাবলী 
প্ররণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্য সামূদকে উক্ত 
দিয়েছিলাম । জতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদশনের উদ্দেশোই 
নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি। (৬০) এবং স্মরণ করুন, আমি. আপনাকে বলে দিয়েছিলাম 
ঘে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবে্ষ্টন করে রেখেছেন এবং ষে দৃশ্য আমি আপনাকে 


দেখিয়েছি তাও কোরজ্ানে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। 
আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও রদ্ধি পায়। 














তফঙসীয়ের সার-সংক্ষেপ 1 : 

আমার পক্ষ থেকে বিশেষ (ফরমায়েশী ) মু'জিযাসমূহ প্রেরণে এটাই প্রতিবন্ধক 
যে, (তাদের সমধমী ) পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোকে (অর্থাৎ ফরমায়েশী মু'জিষাসমূহকে 
মিথ্যারোপ করেছে। সব কাফিরের মেযাজ ও স্বভাব এক-রকম। তাই বাহ্যত বোঞা 
যায় য়ে, এরাও 'মিথ্যারোপ কুরবে )। এবং (নমুনা হিসাবে একটি কাহিনীও সুনে নাও 
যে) আমি সাম্দ সম্পূদায়কে [ তাদের ফরমায়েশ অনুষায়ী সালেহ (আ)-এর মুণজিযা 
হিসাবে ] উল্ত্রী দিয়েছিলাম, (যা উদ্ভূত উপায়ে পয্দা হয়েছিল এরং) মা (মু'জিষা হও- 
যার কারণে ) জ্ঞানলাভের উপ্রায় ছিল। অতঃপর তারা (এ থেকে'ঙান অর্জন করেনি ॥ 
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বরং) তার প্রতি জুলুম করেছে (অর্থান্থ তাকে হত্যা করেছে। ক্ষাজেই বর্তমান (লোক- 
দেরকে ফরমায়েশী মু'জিষা দেখানো হলে তাঁরাও তদ্বপ ফরবে)। আমি মু'জিযাসমূহ 
শুধু $এ বিষয়ে ) ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করি (যে যদি এই মু'জিষা দেখেও বিশ্বাস 
স্থাপন না কর, তবে অনতিবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। যাদেরকে 
ফরমায়েশী মুশজিষা দেখানো হয়েছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। ফলে এটাই তাদের 
ধ্বংস ও আধাধের কারণ হয়ে গেছে। তবে এদেরকে এই মুহূর্তে ধংস না করাই আল্লাহ্‌র 
রহস্যের তাগিদ। তাই তাদের ফরমাঃয়শী মু'জিষা প্রকাশ করা হয়নি। সে ঘটনা পেকে 
এর সমর্থন গাওয়া যায়, 'ঘার সম্মুখীন তারা পূর্বে হয়েছে। এর বর্ণনা এরূপু ঃ) আপনি 
স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে. বলেছিলাম যে, আগন।র পালনকর্তা (স্বীয় জান ছারা) 
সব মানুষকে (অর্থাৎ.তাদের বাহ্যিক ও অত্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থাসমূহকে ) 
পরিবেষ্টিত করে রয়েছেন। (ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করাও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
জানা আছে, যার এক প্রমাণ তাদেরই এ ঘটনা যে ) আমি মিরাজের ঘটনায় ) যে দৃশ্যা- 
বলী (জাগ্রত অবস্থায়) আপনাকে দেখিয়েছিলাম এবং যে বৃক্ষের কোরআনে নিন্দা করা 
হয়েছে (অর্থাৎ কচ্িরদের খাদ্য যাক্ষম রক্ষ) আমি এই উভয় বন্তরে তাদের জন্য 
গো়রাহীর কারণ করে দিয়েছি। . (অর্থাৎ তারা উভয় ব্যাপার শুনে মিথ্যারোপ রুরেছে। 
মিক্লাজকে সিধ্ীয়োপি করারি কারণ ছিল এইযে, একরান্রিতে সিরিয়ায় গমন করা, অতঃ- 
পর্,আকাশে যাওয়া তাদের ফাছে সম্ভবপর-ছিল না। যাক্কুম বৃক্ষকে মিথ্যারোপ করার 
কারণ ছিল এই যে, বৃক্ষট্ি গোষখে, রয়েছে বলা হয়। অথচ আগুনের মধ্যে বক্ষ থাবন 
অসম্ভব. থাক্কলেও তা আগুনে পুড়ে ছারখার. হয়ে.যাবে। অথচ এক ক্বান্ত্রিতি সুদীর্ঘ 
পঞ্চ সফর করী-সক্তিঞ্তভাবে, যেমন" অসপ্তব নয় তেমনি“আক্ষাশে আওয়াও অসম্ভব নয়। 
এমনিভাবে কোন ব্ুক্ষের প্রকৃতি যদি আল্লাহ্‌; ; তা'আলা এমন করে দেন মে, সে পানির 
পরিষ্্ভ আগুনে লালিত-পাল্লিত হয়, তবে 'উটা অসম্ভব ছুবে কিরাপে) সআমি তাদেরকে 
ভয় প্রদর্শন করি, ক্ষিন্ত তাদের অবাধ্যতা বৃদ্ধিই পেতে থাকেো। (যাক্কুম বক্ষ অস্বীকার 
করার সাথে সাঁথে তারা তাট্টা-বিদ্র.পও করত: 'স্রা সাফফাত-এ এ সম্পর্কে আরও 
বর্ণনা আসবে.)। ৮ 


জানুষ্গিক জাতব্য বিষয় 


শর্মি 


এতিনিি তত 92875 তি 
ছিল। আরবী.ভাষায্ম “ফ্িতনা' শব্রটি.অনেকঅর্থে-ব্যবহৃত হয় । এর এক,অর্থ তফুস্্রীরের 
সাজ-সংক্ষেপে- উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ গোমরাহী এর. এক -অর্থ গরক্ষা ও. হয় এবং 
জন্য. এক কথ হাঙ্গা্মা ও গোলযোগ । এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যুম্মান। হযরত 
আন্ম্া, সুফ্রিয়া হাসান মুজাহিদ রে) প্রমুখ তফসীরক্ষিদ এখানে কোচস্তাজ্ অথ. নিয়েছেন 
তাঁরা, বঝেন $ এটা ছিল ধর্মত্যাণ্থের ফিতনা 4, রুস্লুজাহ, (জট, যখন, শরে মি'রাজে 
বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার্‌. এবধপ্রত্যুষের পুচ ফিরে আসার কথা 
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৪৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
প্রক্কাশ করলেন, তখন কোন ফোন অপক্জ নওমুসলিম এ কর্থাক্ে মিথ্যা মনে করে মুরতাদ 


হয়ে গেল।-_-( কুরতুবী ) 

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, (5) শব্দটি আরবী ভাষায় 
যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, ফিন্ত.এখানে স্বপ্নের কিস্ঙ্গা বোঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ 
হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ ছিল্র না। স্বপ্ন তো প্রাত্যক্ষেই দেখতে, 
পায়ে'। বরং এখানে '৮8$ ) শব্দ.দ্বায়া জাগ্রত অযস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বোঝানো 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন ফোন তফসীয়্ঘিদ মি'রাজের ঘটনা ছাড়া 
অন্যান্য ঘটনা বোঝানোর প্রয়াস গেক্সেছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খাক্স না। একারণেই 
নী হিছানিতি হারের লারা লক্ষা সাব্যস্ত করেছেন। 
_রিতুকী ) রং 


৮85, 2১5509428 /176 
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৬১) স্মরণ কর, খন জামি ফেরেশতাড়েরকে বললাম.) জাদমকে সিজদা 
কর তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই'সিজদায় গড়ে গেল। কিন্ত সে' বলল ঃ. আমি কি এমন 
বাক্তিফে 'লিজদা করব, যাকে আপনি সমাটিয় ভারা সুঙ্টি করেছেন? ডে২) সে বজীল-8 
দেখেন ₹তা, ও না নে ব্যক্তি, খাকে আপনি জাঙ্মার চাইতেও উচ্চমর্থাদা দিয়ে দিয়েছেন । 
হদি আপনি জামাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে জামি সামান্যসংখ্যক ছাড়া 
তার হংশধরদেরকে সম্জে নষ্ট করে দেব। (৬৩) জাল্লাহ্‌ বলেনঃ চলে ঘা, জতঃপর 
তাদের মধ্য খেকে বে তোর অনুগামী হবে, জাহাললামই হবে তাদের সবার শাস্তি-_ ভরপুর 
শাস্ি। (৬৪) তুই সত্যচ্যত করে তাদের মধ্য থেকে-যাকে পারিস সয় আওয়াজ ছায়া, 
স্বীয় অগ্জারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরফে জারুত্ণ কর, তাদের জর্থসম্পদ ও 
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সম্তান-সম্ভতিতে শন্ীক হয়ে ঘা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান 
তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। (৬৫) জামার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা 
নেই। জাপনার পালনকর্তা ঘথেস্ট কার্ধনির্বাহী। 
০ 05884 রতি টি রিরিনিািনারে 
তফসীয়ের সার-সংক্ষেপ 

এবং (সে সময়টি স্মরণযোগ্য ) যখন আমি ফেরেশতাদেরক্ষে বললাম £ আদমক্ষে 
সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল কিন্ত ইবলিস (করেনি এবং ) বলল £ আমি 
কি এমন ব্যকিকে সিজদা করব, যাক্ষে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (এ কারণে 
সে বিতাড়িত হয়ে গেল। তখন) বলতে লাগল £ এ ব্যক্তিকে যে আপনি আমার উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (এবং এ কারণেই তাকে সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন ), আচ্ছা 
বলুন তো (এর মধ্যে কিত্রেষ্ঠত্ব আছে, যে কারণে আমি বিতাড়িত হয়েছি?) যদি জাপনি 
(আমার প্রার্থনা অনুযায়ী ) আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (ম্বত্যু থেকে) সময় দেন 
তবে আমি 03) অল্প কয়েকজন ছাড়া (যারা খাঁটি হবে, অবশিষ্ট ) তার সব সন্তানকে 
নিজের বশীভূত করে নেব (অর্থাৎ গোম্রাহ, করে দেব ) আল্লাহু বললেন £ যা (তুই যা 
করতে পারিস, করে নে), তাদের মধ্যে যে তোর সঙ্গী হবে, তাদের সবার শাস্তি জাহাম্নাম--- 
ভরপুর শাস্তি। তাদের মধ্য থেকে যার উপর তোর আধিপত্য চলে স্্ীয় আওয়াজ দ্বারা 
(অর্থাৎ কুমন্ত্রণা ও অপহরণ দ্বারা ) তার পা (সৎ পথ থেফে ) উপড়িয়ে দে এবং তাদের 
উপর স্বীয় অস্থারোহী ও পর্দাতি্চ বাহিনী নিয়ে যা (অর্থাৎ তোর গোটা বাহিনী সম্মিলিতভাবে 
পথন্রষ্ট করার কাজে শক্তি নিয়োজিত করুক) এবং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদিতে 
নিজের অংশ স্থাপন.করে নে (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সস্তানাদিতে পথত্রঙ্টতার উপায় করে 
নেঃ যেমন তাই হতে দেখা যায়) এবং তাদের সাথে (মিহামিছি ) ওয়াদা করে নে (যে, 
কিয়ামতে গোনাহ র হিসাব হবে না। হুমঞ্চি-হ শিয়ারির ছলে শয়তানকে এসব কথা বলা 
হয়েছে। ) শয়তান তাদের সাথে সম্পূর্ণ মিথ্যা ওয়াদা করে। (এ কথাটি মধ্যবতাঁ বাক্য 
হিসাবে বলা হয়েছে । ) অতঃপর আবার শয়তানকে বলা হচ্ছে ঃ) আমার খাটি বান্দাদের 
উপর তোর ক্ষমতা চলবে না। (হে মুহাম্মদ, খাঁটি বান্দাদের উপর তার ক্ষমতা কিভাবে 
চলতে পারে) আপনার পালনক্ষর্তা (তাদের ) যথেন্ট কার্যনির্বাহী । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


0৮৮৮৮ 


৩৭১৯ ১০ ০1 শব্দের অর্থ কোন বস্তর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা 


১৪ 


অথবা সম্দূর্নরূগে বশীভূত করা। ) 3৯০ 15) ১৯৮৯ | শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছি্ 
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৪৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কপ টিলা 


কম্মা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোঝানো হয়েছে। ০৪ 2১৩০ শব্দের 


অর্থ আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রো) বলেন ঃ 
গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে 
সত্য থেকে বিচ্ছিন করে দেয়। এথেকে জানা গেল ধে, বাদ্যষন্্র ও গান-বাজনা হারাম। 
-_(কুরতুবী ) 


ইবলীস হযরত আদমকে সিজদা না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। এক, 
আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নি দ্বারা সৃজিত । আপনি মাটিকে অগ্নির 
উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্ররটি আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে, নির্দেশের রহস্য 
জানার সাথে সম্পর্কযৃত্তর ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরাপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিস্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিষ্ষার নেই, এ কথা বলাই 
বাহুলয। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় নাষে, সে তার 
ঢাকরক্ষে ফোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভূ 
প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত 
করে আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তন্ন এটাই ঘে, এক বস্তকে অন্য 
বন্তর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাস সে সম্ভার, ষিনি সৃজ্টিকর্তা ও পালনকর্তা । 
তিনি যখন যে বন্তফে অন্য বন্তর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান রবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে । 


ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা 
হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে 
ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা এর উত্তরে বলছেন £ আমার খাটি বান্দা যারা, তাদের 
উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না। যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ ক্ষাজে নিয়োজিত 
হয়। অবশিষ্ট অর্থাটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, 
যাতোর “জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে তোদের সবাই প্রেক্ষতার হবে। 

রি পপ পঠিত 8 ঈত 

আয়াতের পিএ) ৮৬৪ ৮৪৬১০ এ 1 বাক্যে শয়তানের অন্থাক্মোহী ও 
পাদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু 
অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী বিবেচিত হয় না। বরং এই বাকপদ্ধতিটি পূর্ণ 
বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরাপ থেকেও 
ঘাক্ষে, তবে তাও অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন ঃ 
যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অঙ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই 
অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী । এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরাপে জানতে পারল যে, সে 
আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবত সে মানুষের 
গঠনপ্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্ররত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাদে 
পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবীই ছিল, তাও অবান্তর নয় । 
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স্র্লা বনী ইসরাঈল ৪৯৯ 


পাজি পা তা শা চে 
চিতই 1501541৪ 2) রান ধনসম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস রো)-এর মতে এই 
যে, ধনসম্পদক্ষে অবৈধ হারাম গন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই 
হচ্ছে ধনসম্পদে শয্তানের শরীকানা। সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েক- 
ভাবে হতে পারে ঃ সন্তান অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিকসূলভ নাম রাখা হলে 
তাদের লালন-পালনে অবৈধ গন্থায় উপার্জন করলে ।-_( কুরতুবী ) 
তি ৮৫৫ পা গত ঠা ৩ ?£ 25 5 ৫ ঞে 
৩৬ 49) ০০৮৪৪ $15142250 
রর 2 4 ্ £ মর 757 
১১6৩6 ০০০-০৮৫$৮। ৮5555558৯05 
55 1৫8 1£22৫ 2৫৮ 5 25৫০৫ “চপ (তর ১ 
নি) 0৬/৮5/5000) 
1৩253 লিগ প্রত ও26-881 
৫ মিন 2৬ 25০5 4 ০ 
৫৮64০৮25623 নিতে 2০০৫ 
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কক্স তত ৬ ৯৯ 
& পরাগ হি তা 
সি ডক 
তি ১৪ 


(৬৬) তোমাদের পালনকর্তা তিনিই, ধিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলঘান চালনা 
করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো । নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের 
প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) খন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আলে, তখন শুধু আল্লাহ্‌ 
বাতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। 
জতঃপর তিনি হক্ধন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোগ্গরা মুখ 
ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অরুতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে ঘে, 
তিনি তোমাদিপকে স্থলফ্ালে কোথাও ত্পন্বস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর 
বর্ধণকারী ঘৃর্দিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কর্মবিধায়ক 
পাবেনা । (৬৯) জথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে জারেকবার 
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৫০০ তফসীরে মা*আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


সমুদ্রে নিয়ে ধাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্য মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর 
জক্ুতজ্ঞতার শাভিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না, তখন তোমরা জামার 
বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না। (৭০) নিশ্চম্স আমি আদম-সম্তানকে 
মর্থাদা দান করেছি, জামি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি তাদেরকে 
উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বন্তর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছি। 





তক্সীরের সার-সংক্ষেপ 

( পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের স্বপক্ষে এবং অংশীবাদের বাতিল প্রস্গ 
আলোচিত হয়েছিল! আলোচ্য আয়াতসমূহে এ বিষয়ের উপরই এক বিশেষ ভঙ্গিতে 
আলোকপাত করা হয়েছে। এ আলোচনার সার হলো, আল্লাহ্‌ তাআলার যে অগণন ও 
মহান নিয়ামতরাজি মানবসমাজকে সর্বক্ষণ পরিবেচ্টিত করে রয়েছে তা বর্ণনার মাধ্যমে 
এ কথা ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, এ সফল নিম্নামতরাজি দানকারী একমান্তর আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল আলামীন বাতীত আর কেউই হতে পারে না। সমগ্র নিয়ামতরাজিই একমান্ত' 
মহান রাব্বুল আলামীনের । সুতরাং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক কিংবা অংশীদার 
করা অপরিমেয় পথন্রষ্টতা। ইরশাদ করেছেন £) তোমাদের পালনকর্তা এমন (নিয়ামত- 
দাতা) যে, তোমাদের (কল্যাণের) জন্য সমুদ্রে জলষান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা 
তার মাধ্যমে রিষিক সন্ধান করতে পার। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে ষে, সমুদ্র-সফর ব্যবসা- 
বাণিজ্যের জন্য সাধারণত যথেষ্ট পরিমাণ লাভের কারণ হয়ে থাকে ।) নিঃসন্দেহে 
তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু । এবং সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ 
আপতিত হয়, (যেমন সমুদ্রতরঙ্গ ও ঝড়-তুফানের কারণে নিমজ্জিত হবার আশংকা ) 
এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে থাকো, তারা সব উধাও হয়ে 
যায় ॥€ তখন ওদের কথা তোমাদের নিজেদেরই যেমন মনে থাকে না, তেমনি ওদেরকে 
আহবানও কর না। যদিও বা তাদেরকে আহবান করে থাকো, তো তাদের কাছ থেকে 
বিন্দুমান্তর সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশাও তোমাদের মনে জাগরাক হয় না। এ হলো স্বয়ং 
তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই তওহীদের স্বীরুতি এবং শির্কের মিথ্যা হওয়ার 
অনুমোদন। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে দিয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন 
তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অরুতজ (যে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তারা 
আল্লাহ্‌র প্রতিদান ও নিজের আহাজারি এবং কান্নাকাটির কথা ভুলে যায়। এবং তোমরা 
যারা স্থলে পৌছে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে রাখো ) তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তোমাদের 
স্থলে এনেই ভূগর্তস্থ করবেন নাচ (সারকথা এই যে, আল্মাহ্‌র কাছে স্থল ও সমুদ্রের 
মধ্যে কোন বিশেষ তফাত নেই। তিনি যেমন সমুদ্রে নিমজ্জিত করতে পারেন, তেমনি 
স্থালেও তোমাদেরকে ভূগর্ভস্থ করে ফেলতে পারেন।) অথবা (তোমরা কি নিশ্চিন্ত রয়েছ 
যে) তোমাদের উপর কংকর বর্ষণকারাঁ ঝটিকা প্রেরণ করবেন নাঃ (যেমন আদ 
জাতির জন্য এ রকম বায়ু ঝড় প্রেরণ করেই তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল ।) 
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তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছ 
যে, আল্লাহ্‌ তা"আর্লা তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝাটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরের জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত 
করে দেবেন না? তখন এ বিষয়ে (অর্থাৎ নিমজ্জিত করার ব্যাপারে) তোমরা আমার 
বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীই পাবে না (যিনি এজন্য তোমাদের বদলা নিতে গারেন )। 
এবং আমি তো আদম সন্তানকে (বিশেষ গুণাবলীতে অভিষিজ্ঞ করে) মর্যাদা দান 
করেছি এবং আমরা তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে (জানোয়ার ও জলযানের উপর ) সওয়ার 
করিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি ত।দেরক্ষে আমার 
স্থষ্ট. অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। 


জানুষলিক জাতব্য বিষয় 

ৃ অধিকাংশ: স্গৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? 8 সর্বশেষ আয়াতে 
অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হয়েছে । এ ব্যাপারে দু'টি 

বিষয় প্রণিধানযোগ্য। - এক. এই ত্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলী ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল ? 

দুই. অধিকাংশ সৃঙ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে ? 


প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আদম সন্তানকে বিভিম দিক দিয়ে 
এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই! উদাহরণত 
সুশ্রী চেহারা, জুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা 
হয়েছে__যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এ ছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ 
স্বাতন্ধ্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উধ্র-জগত ও অধঃজগতকে নিজের 
কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবন্তর সংমিশ্রণে 
বিভিন্ন শি্নব্যপ্রন্তত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা; আহার্য ও 
পোশাক-গরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 


ঘাকফশজি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণা মানুষ আরা করেছে, তা অন্য 
কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অনাকে বলে দেওয়া, লেখা ও চিঠির 
মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজম-পর্যন্ত পৌছানো- এগুলো সব মানুষেরই স্থাতন্ত্য। কোন 
কোন আলিম বলেন £ হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ 
ব্যতীত সব জন্ত মুখে আহার্ষ গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তকে . 
সুস্থাদ্র করাও মানুষেরই কাজ । অন্যান্য সব প্রাণী একক বন্ত আহাক্ করে। কেউ 
কাঁচা আংস, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই ফেবল সংমিশ্রিত খাদ্য 
প্রস্তত করে । বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষেন্স সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব । এর মাধামে সে স্থীয় 
সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তীর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে 
এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে । বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে 
এভাবে ভাগ. করা যায় ষে, সাধারণ জীবজন্তর মধ্যে কামভাব-ও কামনা-বাসনা আছে, 
কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যেই বৃদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্ত কামভাব 
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ও বাসনা নেই। একমান্্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বৃদ্ধি ও চেতনা আছে এবং ক্লামভাব 
ও কামমা-বাসানাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে ক্কামভাব ও বাসনাকে 
পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে 
রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উর্ধে উন্নীত হয়। 

ভ্বিতীয় প্রল্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ 
কি? একব্াপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই ষে, সমগ্র উ্ধ্ব ও অধঃ- 
জগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীবজন্তর চাইতেও আদম-সন্তান ত্রেষ্ঠ। এমনিভাবে 
বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জিন জাতির চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব দবাম় 
কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতা- 
দের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ £ এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে ষাঁরা সাধারণ 
ঈমানদার ও সৎকর্মী॥ যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তীরা সাধারণত ফেরেশতাদের চাইতে 
ত্রেষ্ঠ। কিন্ত বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতা । যেমন জিবরাঈল মীকার্ঈল প্রমুখ, তারা সাধারণ 
সগুকর্মী মুমিনদের চাইতে শ্রেষ্ঠ । বিশেষ শ্রেণীর মু'মিন, যেমন পয়গন্ঘর শ্রেণী, তারা 
বিশেষ ত্রেপীর ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ । এখন রইল কাফির ও পাপিষ্ঠ মানুষের 
কথা। বলা বাহুল্য, এরা ক্েরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য 
সাফল্য ও যুক্তিত্র দিক দিয়ে জন্ত-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কোরআনের 
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(৯). স্মরণ কর, হেদিন আমি প্রত্যেক দজকে তাদের নেতাসহ জাহবান করব, 
জত$পর  ছাদেরফে. ডানহাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনাগা 
পান করবে এবং তাদেক প্রতি সামান্য পরিমাণও জুজুম্ম হবে না। (৭২) ঘে ব্যজি ইহবাজে 
চজন্ধ: ছিল, সে পরকালেও জন্গ এবং অধিকতর গছন্ধান্ত। 












তফীরের সার-সংক্ষেপ 
€সেদিনটি স্মরণ করা উচিত) যেদিন আমি সব মানুষকে তাদের আমলনামাসহ 
€হাশরের মরদামে ) আহবান করব। (আমলনামাগুলো উড়িয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তা 
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সূরা বনী ইসরাঈল ৫০৩ 


কারও ডান হাতে এবং কারও বায হাতে এসে পড়বে ) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান 
হাতে দেওয়া হবে (তারা হবে উর্মানদার ), এমন লোকেরাই নিজেদেক্স আমলনামা 
(সম্তষ্টচিত্তে) পাঠ করবে এবং তাদের বিদ্দুমান্তও ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ তাদের 
ঈমান ও সৎ কর্মসমূহের পুরস্কার পুরোপুরি দেওয়া হণ _বিন্দুমান্্ও কম দেওয়া হবে 
নাঃ বরং বেশি দেওয়া যেতে পারে। তারা আযাব থেকে মুজিও পাবে, প্রথম পর্যায়েই 
ক্ষিংবা গোনাহর শাস্তি ভোগ করার পর) এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (মুক্তির পথ প্রাস্তি 
থেকে) অন্ধ ছিল, সে পরফালেও (মুক্তির মনযিলে পৌছা থেকে) অন্ধ থাকবে এবং 
(বরং সেখানে দুনিয়ার চাইতেও ) অধিক পথগ্রান্ত হবে। (কেননা দুনিয়াতে পথভ্রষ্টতার 
প্রতিকার সম্ভবপর ছিল, সেখানে তাও হবে না। এরাই তারা, যাদের আমলনামা বাম হাতে 
দেওয়া হবে )। 


টা 


৪ পা তি ডেট 8 (তা পনি 


০৫০1০: এখানে ৫০1 শব্দের অর্থ গ্রন্থ ॥ যেমন 


তানি ত ছিলি জিত 


৪ 
স্রা ইয়াসীনে রয়েছে, ঠা 0০1 ৩8৮০৯ 165 02 এখানে আ্সশ ? ০1 
অর্থ সুস্পচ্চ গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভূল্্ান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রচ্থেরই 
আশ্রয় নেওয়া হয় যেমন কোন অনুস্থত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়।-_(কুরতুবী) 


হযরত আবূ হুরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতে তিরমিষীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, 
আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গরন্থ। হাদীসের ভাষা এরাপ ঃ 


আগ মাও ৮৯৮ ৯০১1০5৯40৫৮ ০৭০ ০৮৯ 8: 
পার্টি 0টি টিটি ঠপা পান্তা 


অর্থাৎ ৪০666108155 90158 আয়াতের তফসীরে স্বয়ং 


পাপা প্র 





রসূমূজ্াহ্‌ সো) বজেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ভাকা হবে এবং তার আমলনামা তার 
ভনিহাতে দেওয়া হবে। :. ফি 
এ হাদীস থেকে নিপীতু হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ রথ এবং রথ অথ, 'আয়জ- 

নামা, করা হয়েছে । 

' * হযরত আলী রো) ও.মুজাহিদ খেকে এখানে. ইমাম' শব্দের অর্থ নেঠাও বগিত 
রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার লাম নিয়ে ভাক্কা হবে-__এই নেতা পয়গন্থর 

ও তাদের নায়ের সলশায়েখ ও ওলামা হোক কিংবা' গথ্রক্টতার প্রতি আহবানকারী নেতা. 
হোক ।--(কুরতুবী 
'এঅর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য: এইযে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
তার নেতীয় নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণত 
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৫০৪ তক্ষসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ইবরাহীম. আ)-এর অনুসারী দল, মূসা (আ)-র অনুসারী দল, ঈসা আ)-র অনুসারী দল 
এবং মুহাম্মদ সা)-এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম 
$নওয়াও সম্ভবপর । 


আমলনামা 8 ফোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, সুধু 
আমলনামা দেওয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে 


- &ি পানি চি টড পাপা হনে ডে টি পাও লজ 


৮৯৪৯ 146 ০০ নিত এ ৪1 অন্য এক আয়াতে রয়েছে, ) ৬১1 ০১5 ২) 1 


পা ৯৪ 
9 9০৯) প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আস্মাতে 


পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, 
ডানহাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেওয়া হবে পরহিষগার হোক কিংবা গোনাহ্গার। 
তারা আনন্দচিত্ে আমালনামা পাঠ করবে এবং অন্যদেরকেও পাঠ করতে দেবে । এ 
আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তির হবে । যদিও কোন কোন কৃতকর্মের জন্য 
তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে। 


কোরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বাম্হাতে অর্গণের অবস্থা বণিত .হয়নি, 
কিন্ত কোন কোন হাদীসে ৮০4১9 1 7% (৮) শব্দাট উল্লিখিত আছে; অর্থাৎ আমলনামা 
উড়ে এস হাতে গড়বে। কোন কোন হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একদ্রিত 


হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌঁচছে 
দেবে__কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে। --(বয়ানুল কোরআন ) 

গ্রে 22৫) ৫15 (পে ঠপঠবুড় এরি তা ৫25৮৯৯৫ 50৮ 
2559 এত ০1৬৮ ৬৫৯০ ১১৬৩১ 
৫5৮ 54 ৫56৫2 5 বাছা 2৮6, 2 রি 
৩ এ 4১695 ০১895958185 886 
৮৫। প2 5 ৬ ত৯ 1 পা প2গ ৬৫ ৫৫৭? উর? 6৫ 
3৬1 5528295 4১৬৯১১৪৭2৪৬ 
৬ 2৫0 পা পারত তাগপার্টে? ৯৮862 ৫৫5৫ ২৫৫৯ 
০৮105465554 584150-5 ৬৫০ 5৪ 
22১৫ 5. ধ্ঘ 54 9) ত£0৬ ৮৮164 5 ছু 
১০৪০৪১৫৫5১৩ ০555155 4% 
| 5 ১ ৮5 2327 রর 2৫ 

০45১১৪১০4৪৬ 


৯০ 






5.5 
















(৭৩) তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল বে বিহয় আমি আপনার প্রতি ওহীর 
মাধ্যমে যা প্রেরপ করেছি তা থেকে আপনার পদস্থলন ঘটানোর জন্য তারা চুড়ান্ত চেষ্টা 
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সূরা বনী ইসরাঈল ৫০৫ 


করছে। যাতে আপনি আমার প্রতি কিনতু মিথ্যা সম্গন্যৃত্তর করেন। এতে সফল হলে তারা 
আপনাকে . বঙ্ছুরপে গ্রহণ করে নিত। (৭8) আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে জাপনি 
তাদের প্রতি কিছুটা ঝ্‌কেই গড়তেন। (৭৫) তখন আমি অবশ্যই জাপনাকে ইহজীবনে 
ও পরজীবনে ছ্বিওণ শাস্তির আত্মাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মুকাবিলাপ্ কোন 
সাহাধ্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে দিতে 
চুড়ান্ত চেস্টা করেছিল যাতে জাপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া যায । তখন 
তারাও আপনার পর সেখানে অল্পকালই মান্ত্রটিকে থাকত । (৭৭) আপনার পূর্বে জামি 
যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরাপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের 
কোন ব্যতিক্রম পাবেন না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেগ 


এবং এ কাফিররা (শক্তিশালী কৌশলের মাধ্যমে) আপনাকে সে বিষয় থেকে পদ- 
কখলন ঘটাতে চাচ্ছিল, যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি € অর্থাৎ 
আপনার দ্বারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত কাজ করাবার চেষ্টায় মেতেছিল এবং) যাতে 
আগনি এছাড়া (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া ) আমার প্রতি (কার্ষক্ষেত্রে ) মিথ্যা বিষয় 
সম্থন্ধাযুক্ত করে দেন। [কেননা নবীর কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে হয় না। কাজেই নাউ- 
মুবিল্লাহ্‌ রস্লুল্লাহ্‌ (সা) যদি শরীয়তের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতেন, তবে এর অর্থ এই 
দীড়বত ঘে, তিনি ঘেন শরীয়তবিরুদ্ধ কাজটি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্বন্ধযুক্ত করছেন।] এমতা- 
বস্থায় তারা আপনাঞ্ষে অকৃত্রিম বন্ধু বানিয়ে নিত। (তাদের এই অপচেম্টা এত তীব্র ছিল 
যে) যদি আমি আপনাকে দৃণঠপদ না বাদাতাম '(অর্থাৎ নিজ্পাপ না করতাম ) তবে আপনি 
তাদের দিকে কিছুটা বা.কে যেতেন। এর়াপ হলে (অর্থাৎ তাদের প্রতি আপনার কিছুটা 
ভ্ক হলে) আমি আপনাকে (নৈকট্যশীলদের উচ্চ মর্তবার কারণে ) জীবনে ও মরণে ছিওণ 
শাস্তি আস্বাদন করাতাম। অতঃপর আপনি আমার ম্বকাবিলায় কোন সাহায্যকীরীও পেতেন 
না। (কিন্ত যেহেতু আমি আপনাকে নিষ্পাপ ও দৃত়পদ করেছি, তাই তাদের প্রতি আপনার 
বিন্দুয়ান্তও ঝোঁক হয়নি এবং আপনি শাস্তির কবল থেকে বেঁচে গেছেন।) এবং তারা (অর্থাৎ 
কাফিররা ) এ দেশ (মক্কা অথবা মদীনা ) থেকে আপনার পা-উ উপড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, 
যাতে আপনাকে এখান থেক্ষে বহিষ্ষার করে দেয়। এরাপ হজে আপনার পর তারাও খুব 
কমই (এখানে )'টিকতে পারত ॥ যেমন পয়্গম্ঘরদের সম্পর্কে (আমার ) এই নীতি ছিল, 
যাদেরকে আপনার পূর্বে রসূল করে প্রেরণ করেছিলাম । (দের সম্পুদায় যখন তাঁদেরকে 
দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে, তখন তাদেরও সেখানে বাস করার ভাগ্য হয়নি।) আপনি আমার 
নিয়মে ফোন পরিবর্তন পাবেন না। 


জানুষজিক জাব্য বিষয় .. ৃ পর 
আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম তিন; আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃজ্তব। 
তক্ষসীর মাষহা্মীতে ঘটনাটি নির্নয় কম্পার ব্যাপারে কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে। 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_-৬৪ 
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৫০৬ তফসীরে মা'আরেক্ুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তল্মধ্যে যুবায়ের ইবনে নুক্ষাক়র রো)-এর রেওয়ায়েতে বণিত ঘটনাটি সত্যের অধিক 
নিকউবতী এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা সমথিত। ঘটনাটি এই যে, কতিপয় কুরায়শ 
সরদার রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল £ আপনি যদি বাস্তবিকই 
আমাদের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, তবে আপনার মজলিস থেকে সে সব দুর্দশাগ্রস্ত 
ছিন্নমূল লোককে বের করে দিন, যাদের সাথে একত্রে বসা আমাদের জন্য অপমানকর। 
এরাপ করলে আমরাও আপনার সাহাবী ও বন্ধু হয়ে যাব। তাদের এই আবদার শুনে 
রসূলুল্লাহ সো)-র মনেও কিছুটা কল্পনা জাগে যে এদের দাবী পূরণ করা হলে সম্ভবত 
এরা মুসলমান হয়ে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয্মাতগুলো অবতীর্ণ হয়। 


আয্মাতে রসূলুল্লাহ (সোট-কে খবরদার করা হয়েছে যে, তাদের আবদার একটি 
ফিতনা এবং তাদের বন্ধুত্ব ও ফিতনা । আপনি তাদের কথা মেনে নেবেন না। এরপর 
বল হয়েছে £ যদি আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রশিক্ষণ এবং আপনাকে দৃত়পদ রাখার ব্যবস্থা 
নাহত, তবে তাদের আবদারের দিকে ঝাঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হয়ে যাওয়া আপনার 
কাছে অসম্ভব ছিল না। 


তফসীর -মাহহাক্সীতে বলা হয়েছে, এ আগ্লাত থেকে পরিফারভাবে বোঝা যায় ঘে, 
কাফিরদেন্র অনর্থক আবদারের দিকে 'রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র বকে পড়ার কোন সম্ভাবনাই 
ছিল না। হ্যা,ঝ.কে পড়ার কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সন্তাবনা ছিল। কিন্ত 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে নিষ্পাপ করে এ থেকেও বাচিয়ে রেখেছেন। চিন্তা করলে এ আয়াতটি 
পয়গঘরদের সুউচ্চ ও পবিভ্রতম চরিত্র ও স্থড়াবের একটি স্বলত্ত প্রমাণ। পয়গন্থর- 
সুলভ পাঁপমুক্তা না থাকলেও কাফিরদের অনর্থক আরদারের দিকে ঝঁকে গড়া পয়- 
গম্থরের স্বভাবের, গ্রক্ষে সম্ভবপর ছিল না। - হ্যা, ঝাঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হওয়ার 
সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। গয়গন্থরসূলভ নিজ্পাপ চরিন্রের কারণে তাও দূর করে 
দেওয়া হয়েমছ। 

তি রা পপ 

৬০০1 ১০০5 ৬৪০1 ০১৯৪ 503 381 31. অর্থাৎ যি 
কও নিন তা 
কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বিগুণ হত এরং স্মত্যুর পর কবর 
অথবা পরকালেও দ্বিগুণ হত। কেননা, নৈকট্যশীলদের মামুলি ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে 
করা হয়। এ বিষয়বন্তটি সে বিষয়বন্তর প্রায় অনুরূপ, যা রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র পদ্দীদের 
সম্পর্কে কোরআনে বণিত হয়েছে__ 
পি ঠ পলা তত জপ 


সিন সত 8 ৭5০54০০৪৪১০ ৮5৪ 


টা গডীরা, যদি তোমাদের ' মধ্যে কেউ প্রফাশ্যে নির্গজ্জ কাজ. করে, তবে 
তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। 
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সূরা বনী ইসরাঈল ৫০৭ 


পালি টি পা ডিল রা 


95 ১০০৯ | 536৩1 1) ০» |-এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা । 


এখানে রস্লুল্লাহ সো) কে স্বীয় বাসভূমি মল্ধা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেওয়া 
বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ফে,কাফিররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে 
দেওয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরাপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এইযে, তারাও 
আপনার পরে বেশি দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, 
যার নির্ণয়েও দু'রকম রেওয়ায়েত বণিত রয়েছে । একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং 
অপরটি মক্কা মোকাররমার ৷ মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদীরা রসূ- 
জুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ হে আবুল কাসেম (সো) যদি আপনি 
নবুওয়তের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার 
পক্ষে সমীচীন। কেননা, সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই গয়গন্থরদের বাসভূমি। 
রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক্ষ যুদ্ধের সময় 
তিনি যন সিক্সিযা সফর করেন, তখন সিরিয়াকে. অন্যতম বাসস্থান.করার ইচ্ছা তাঁর 
পাপা ঠিজী পানিণর্ণী ছি তত নি 


মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য ০ডি2১০৯ 1295 ৩15 আয়াতটি নাষিল 


করে, এতে তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন নিষেধ করে দেওয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি 
উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন। 


তিনি অঙ্গর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন । ঘষ্টনাটি 
মন্ধায় সংঘটিত হয়। সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ই্িত। ঘটনাটি 
এইষে, একবার কোরাধেশরা রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে মন্ধা থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। 
তখন আলোচ্য আস্কাতষ্টি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফিরদেরকে হাশিয়ার করা হয়েছে যে, 
যদি তারা রসূলুল্লাহ (সা)'কে মন্ধা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশি 
দিন সুখে-শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাসীর আক্মাতের ইঙ্গিত হিসাবে এ ছটনা- 
টিক্কেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কোরআন পাকের এই হাশিয়ারিও মন্ধার 
কাফিররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রস্জুল্লাহ্‌ সা) যখন মন্ধা থেকে মদীনায় হিজরত 
করলেন, তখন মক্কা ওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মান্ত্র দেড় 
বছর পর আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের 
সম্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শ্তিৎ ছিন্ন-বিচ্ছিম্ন হয়ে মায়। এরপর ওহদ 
যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও ভয়ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের 
সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ই ভেঙ্গে দেয়। হিজরী অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ সো) 
সমগ্র মন্ধা মোকাররমা জয় করে নেন । 


পপ ৯৫টি প ও 
04০, )1.35 ৩০০ $৬-_এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সাধারণ 


নিয়ম পূর্ব থেকেই এরাগ চালু রয়েছে যে, যখন কোন জাতি তাদের পয়গন্ধরকে তীর, 
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৫০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশি দিন টিকিয়ে রাখা হয় না। 
তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাষিল হয়। 


0৬,৮14 0/- 22040 ৪১.) 
8এ রিও 4৩৩$041025916884 9৬। 
১81254% /৯১ ০ ০591625৬4৪০ 
3 ০6885485 2০0০8 90978 42% 
29898450060 6৬ 5 &০12৬% 


222৩ পরত পর্তে 


গর্ত ্ণে এ টি ৫ 
(৫%/5 25$ 2$52৬৩০৯। এ 056 
9 95$)0295) 


৫৮) সুর্থ ডলে গড়ার সম্গয় থেকে রান্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন 
এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফষরের কোরআন পাঠ মুখোখুধি হয়। (৭৯) 
রারির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন ।' এটা আপনার জন্য: অতিরিক্ত । 
হয়ত বা 'আঁপনার পালনকর্তী আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌছাবেন। (৮৮) বলুন ঃ 
হে গালনকর্তী আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করচন সত্যরাপে শ্রধং 
দান করুন জামাকে নিজের কাছ থেকে রাস্তরীয় সাহাষ্য। (৮১) বলুন £ সত্য এসেছে এবং 
মির্ঘা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিনুপ্ত হওয়ারই ছিল। (৮২) জানি কোরজানে 
এমন বিষয় নাষিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত । গোনাহ্‌- 
গারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বুদ্ধি পায়। | 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

সূর্য ভুলে গড়ার পর থেকে রান্জির অন্ধকার পর্যন্ত নামায আদায় করুন (এতে 
যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা-_এই চার ওয়াক্তের নামায এসে গেছে ॥ যেমন হাদীসে 
এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ) এবং ফজরের নাযাযও আদায় করুন )। নিশ্চয় ফজরের নামায 
(ফেরেশতাদের ). হাজির হওয়ার সময় । ফজরের সমক়্টি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার 
সময়। এতে অলসতার' 'আশংকা ছিল, তাই একে আজীদাভাবে শুরুত্ব সহকারে বর্ণনা 
করা হয়েছে। সাথে সাগ্ধে এর একটি অতিরিক্ত ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সময় 
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ফেরেশতারা জমায়েত হয়। হাদীসে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের হিফাঘত 
ও আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার ফেরেশতা, দিনের বেলার আলাদা এবং রাত্রি বেলার আলাদা 
রয়েছে। ফজরের নামাযের সময় ফেরেশতাদের উভয় দল একভ্রিত হয়। রান্ত্রির ফেরে- 
শতারা নিজেদের কাজ শেষ ক্ষরা এবং দিনের ফেরেশতারা নিজেদের কাজ শুরু করার 
জন্য একত্রিত হয়। এমনিভাবে বিকালে আসরের নামাষে উম্ম দল একভ্রিত হয়। 
বলা বাহুল্য, ফেরেশতাদের সমাবেশ বরকতের কারণ । এবং রানির ক্ষিছু অংশেও 
€(নামাষ আদায় করুন) অর্থাৎ তাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, যা আপনার জন্য (পাঁচ 
ওয়াক্তের নামায ছাড়া) অতিরিক্ত [ এই অতিরিক্ত অর্থ, কারও কারও মতে অতিরিক্ত 
ফরয, যা বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি ফরয করা হয়েছে এবং কারও কারও 
মতে এর অর্থ নফল ]। আশা (অর্থাৎ ওয়াদা ) এই যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে 
“মকামে মাহমুদে' স্থান দেবেন। [ “মকামে মাহমুদের অর্থ, শাফায়াতে কুবরা বা প্রধান 
শাফায়েতের মতবা-_-যা হাশরের মাঠে সমগ্র মানব জাতির জনা রসূলুল্লাহ সো)-কে দান 
করা হবে ]। আপনি দোয়া করুনঃ হে আমার পালনকর্তা, (মন্ধা থেকে যাওয়ার পর ) 
আর্মাকে (যেখানে দাখিল করবেন ) উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরামের সাথে ) দাখিল করুন 
এবং ফেখন মক্কা থেকে বের করেন, তখন ) আমাকে উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরামের সাথে ) 
বের করুন এবং আমাকে নিজের কাছ থেকে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) এমন বিজয় দান 
করুন, যার সাথে (আপনার ) সাহায্য থাকে ॥ যদ্দরুন সে বিজয় দীর্ঘস্থায়ী ও উন্নত হয়। 
নতুবা সাময়িক বিজয় তো কোন সময় কাফিররাও লাভ করে। কিন্ত তার সাথে আল্লাহ্‌র 
সাহায্য থাক্ষে না। ফলে দীঘ্বস্থায়ীও হয় না)। বলে দিনঃ (ব্যস এখন) সত্য (ধর্ম 
বিজয়ের পথে) এসে গেছে (এবং বাতিল বিলীন হওয়ার পথে। বাস্তবিক বাতিল তো 
ক্ষণভঙ্গুরই হয়। হিজরতের পর মন্কা বিজয়ের সাথে সাথে এসব ওয়াদা পুর্ণ হয়ে যায় )। 
আমি এমন বস্তু অর্থাৎ কোরআন নাহিল করি, যা ঈমানদারদের জন্য রে'গের সুচিকিৎসা 
ও রহমত । (কেননা তারা একে মানে ও এর নির্দেশমত কাজ করে। ফলে তাদের 
প্রতি রহমত হয় এবং তারা মিথ্যা বিশ্বাস এবং দুষ্ট কল্পনার কবল থেকে আরোগ্য লাভ 
করে)। জালিমদের তো এর দ্বারা ক্ষতিই রদ্ধি পায়। (কেননা তারা যখন ফোরআনকে 
অমান্য করে, তখন আল্লাহ্‌ ক্রোধ ও গযবের যোগ্য হয়ে যায় )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

শত্রুদের দূরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামা ঃ পূর্ববতী আয়াত- 
সমূহে শন্্ু দের বিরোধিতা, রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা 
এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ সা)-কে নামায 
কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত কতা হয়েছে যে, শন্রুদের দুরভিসন্ধি ও 
উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামায কায়েম করা। স্রা হিজরের 
আয়াতে আরও স্পম্টভাষায় বলা হয়েছে ঃ | 
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পভ তি চিক পাঈতিউ্তলত পি ডিপ িডি ক পিতা এিপ্ির ছি পাতা ৩ 
25) ১৭৫০৯ 2880৭ ০5) ১০ 3৮8 ০5 1৮১০ ১৯) 
শি ভিটে কে 


- ক ১৯০1 ৩০ 2 


অর্থাৎ আমি জানি যে, কাফিরদের পীড়াদায়ক কথা-বার্তা শুনে আপনার অন্তর 
সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিল্লতা 
ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।-__-কেরতুবী ) 


এ আয্লাতে আল্লাহ্‌র যিকর, প্রশংসা, তসবীহ্‌ ও নামাযে মশগুল হয়ে যাওয়াকে 
শঙ্তুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাবাস্ত করা হয়ছে। আল্লাহ্‌র যিকর ও নামাষ বিশেষভাবে 
এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার । এ ব্যাখ্যাও অবান্তর নয় যে, শন্্রদের উৎপীড়ন থেকে 


আত্মরক্ষা করা আজাহ্‌র সাহায্োর উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য লাত করার উত্তম 
চে 891 8৩ 
পন্থা হচ্ছে নামায । যেমন কোরআন পাক বলে $ ৪514)12 30 15৮৮2 


সন তাদের বরা 


পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ £$ আধারণ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ 
ওয়়ানেন্র নামাষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, ০ 9) ১ শব্দের অর্থ, আসলে 
ঝাঁকে পড়া। সূর্যের ঝুকে পড়া তখন শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিমাঞ্ষাশে ঢলে গড়ে, 
সর্যাত্তকেও 5) 9) ৩ বলা যায়। কিন্ত সাধারাণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ স্থালে শব্দের 
অর্থ সূর্ের ঢলে পড়াই নিয়েছেন ।-_-( কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাসীর ) 


রগ লে 


38313০531৬৭ শব্দের অর্থ রাষ্ত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। 
ইমাম মালিক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ তষসীয় বর্ণনা করেছেন। 


.... এভাবে 9831 ১51 ০০৪) ১5৮ /এক মধ্যে চারটি নামায 
_ এসে গেছে £ যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা । এদের মধ্যে দু'নামাষের প্রথম ওয়ান্তও 
বলে দেওয়া হয়েছে যে, যোহরের প্রথম ওয়ান সূর্য তলার সময় থেকে শুরু হয় এবং 
এশার সময় 98) ৪ অর্থাৎ অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। একারণেই ইমাম আযম 
জাব্‌ হানীফা সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল 
আভার পর সাদা আতাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা ষে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম 
দিগন্তে লাল আতা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আতা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে । 
এনাপর এই সাদা আতাও অস্তমিত হয়ে যায়। বলা বাছল্য, দিগস্তের শুভ্র আভা শেষ 
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হয়ে গেলেই রাব্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম 
আব্‌ হানিফার মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ঈমামগণ লাল আভা অস্তমিত 
হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্স্ত করেছেন এবং একই 0515৪. এর তফসীর 
স্থির করেছেন । 

&ি পানি পাকি 

১৭৯1৩ 1)5-_এখানে ৩1) শব্দ বলে নামাষ বোঝানো হয়েছে। 


কেননা, কোরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ 
অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দীড়ায় যে, 


্ পল শে ও ০ 
৮১1০81০৯৪১1 555 বাক্যে চার নামাযের বর্ণনা ছিল এবং এতে 
পঞ্চম নামাঘের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাষের 
বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। 

কি ীণা তা 

| ১582০ ৩ 6_৪ ১ ০ ধাতু থেকে এর উৎপত্তি । অর্থ, উপস্থিত হওয়া 
সহীহ্‌ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুষায়ী এ সময় দিবা-রাজির উততয় দল ফেরেশতা নামাষে 
উপস্থিত হয়। তাই একে ১ 9৪2০ বলা হয়েছে। 


আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ সংক্ষেপে বণিত হয়েছে। এর 
পূর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রস্লুল্লাহ্‌ (সা) কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাথ্যা 
গ্রহণ না করা পর্যন্ত ফোন ব্যক্তি নামায 'আদায়ই করতে পারে না। জানিনা, যারা 
কোরআনকে হাদীস ও রসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে তারা নামায কিভাবে 
পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাযে কোরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। 
এর বিবরণ রস্লুল্লাহ (সা)-র কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে । অর্থৎ ফজরের 
নামমাষে সামর্থযানুযায়ী দীর্ঘ কিরাআত করতে হবে। মাগরিবে দীঘ ফিরাআত এবং ফজরে 
সংক্ষিপ্ত ফিরাআতের কথা ফোন কোন রেওয়ায়েতে বণিত হয়েছে, কিন্তু তা কার্যত 
পরিত্যক্ত । সহীহ্‌ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাষে সরা আপরাফ, মুর- 
সালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা, পাঠ করা,গবং ফুজারর নামাষে শুধু, 'কুল.আউয় রিরাব্বিল 
ফালাক্ষ' ও “কুল আউযু বিরাবিবিম্নাস' পাঠ করার কথা বণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই 
বনেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন £ 


8৮3 18০ 008 540 13 ০০:০০ 53105) 90৮০ 05559 


৮ %৮১৪৫০১) 0 অর্থাৎ মাগরিবে দীর্ঘ কিরাজাত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত, ফিরাআতের 


এসব কদাচিৎ ঘটনা রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র সার্বক্ষণিক আমল ও মৌথিক্ উক্তি দ্বারা পরি- 
ত্ন্ত। 
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৫১৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


চি 0 পত্ ঠিড পাকি 


তাহাজ্জুদ নামাঘের সময় ও বিধানাবলী 8 ৪৪ ০৪১ 0 15০ 5 
| পা পপ 


এনি)--শব্দটি ১৪ থেকে উত্তত। নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর-বিরোধী 
দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহাত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রান্ত্রির কিছু অংশে কোরআন 
প্াঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা, &৪- এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। 
(মাষহারী ) ফোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামায পড়া। এ কারণেই শরীয়তের 
পরিভাষায় রান্রিক্ষালীন নামাযকে “নামাষে তাহাজ্জুদ” বলা হয়। সাধারণত এর অর্থ 
এরূপ নেওয়া হয় যে,কিছুক্ষণ নিদ্রা হওয়ার পর ষে নামায পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামাষ। 
কিন্তু তফসীর মাযহান্লীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতট্রকুই যে, রাষ্জির কিছু অংশ নামায 
পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামায পড়লে 
যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাযের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ 
অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কোরআনের 
অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোন কোন হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ 
প্রমাণ করা হয়েছে। 

ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী রেহ) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত 
করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষা দেয়। ইবনে কাসীর লেখেন $ 


৩ ৬ ৮০০5০ 0৩2 ৮ 0০৯01 ০ ও 6 5 5৯ 74)1 এসএ ও 
5) 1১ অর্থাৎ হযরত হাসান বসরী বলেন £ এশার পরে পড়া হয় এমন 


প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা 
যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দ্রকার। 


এর সারমর্ম এই ষে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং 
কোরআনের ভাষায়ও এরাপ শর্তের অস্তিত্ব নেই; কিন্ত সাধারণত রসূলুল্লাহ (সা) ও 
সাহাবায়ে কিরাম শেষরান্ত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়চতন। তাই এভাবে 
পড়াই উত্তম হবে । 
ও ডে রটেলা টি 


তাহাজ্জুদ ফরঘ না নফল? $ ৬9 &৬০--০% 8৬0 শব্দের আভি- 
ধানিক অর্থ অতিরিক্ত। একারণেই যেসব নামায ও সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরী 
নয়_-করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্‌ নাই, সেগুলোকে নফল বলা 
হয়। আয়াতে নামাষে তাহাজ্জুদের সাথে ৮ &১ & শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যত 
বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-ম্স জন্য নফল। অথচ 
এটা সমগ্র উন্মতের জন্যও নফল । এজন্যই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে 8১ 
শব্দটিকে &).- এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরাপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ 
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সুর! বনী ইসরাঈল ” ৫১৩ 


উম্মতের ওপর তো. শুধু পার্জেগানা নামাষই ফরয ॥ কিন্ত রস্জুল্লাহ্‌ সো) র ওপর, 
তাহাজ্জুদ একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব এখানে 89 শব্দের অর্থ, অতিরিক্ত 
হরয --নফলের সাধারণ অর্থে নয়। 

এব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা গুযাম্মেল 
অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামায সবার 
ওপর ফরয ছিল। সূরা মুযাশ্মেলে এর উল্লোখ রয়েছে। এরপর শবে মি'রাজে যখন 
পাঞ্জেগানা নামা ফরম করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরয নামায সাধারণ উম্মতের 
পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রূস্লুল্লাহ সো)-র পক্ষেও রহিত হয় কিনা, 
সে ব্যাপারে মতভেদ থেক্ষে যায়। আলোচ্য আয়াতের ৮9 8৩ বাক্যের অর্থ 
তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামায রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরয। কিন্ত 
তফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অস্তদ্ধ বলা হয়েছে। এক. ফরষক্ষে 
নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোন ক্কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি 
এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোন প্রকৃত অর্থ নেই। দুই. সহীহ্‌ হাদীসসমূহে 
শুধু পাঞ্জেগানা নামায ফরষ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে 
একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়ান্তণ নামায ফরয করা. 
হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা 
ছাস করা হয়েছে। কিন্তু সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়ছে £ 


উড পপ শী ইবি পা গপর্টি তা 
৩৪০১ ০5৯৭1 4 ৬৫ %-- অর্থাৎ আমার কথা পরিবতিত হয় না। যখন গঞ্চাশ 
ওয়াজের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন সওয়াব পঞ্চাশ ওয়।জে্রিই দেওয়া হবে ঘদিও কাজ 
হাজ্কা করে দেওয়া হয়েছে। 
এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রসূলুল্লাহ সো)-র 
উপর পাঞ্জেগানা নামায ছাড়া কোন নামায ফরয ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, 
8১০ শব্দটি যদি এখানে অতিরিত্ত ফরযের অর্থে হত, তবে এর পরে ৮9 শব্দের 


পরিবর্তে ঞিঞ হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। ৮9 তো শুধু 
জায়েয হওয্পা ও অনুমতির অর্থ বুঝায়। 


তফসীর মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজুদের ফদ্পষ 
নামায যখন উশ্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তখন তা রস্লুললাহ্‌ (সা)-র 'পক্ষেও 
রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্য নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্র দেখা 
দেয় যে, তাহলে ৮9 81503 বলার কি মানে হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যই. 
নফল । এতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা 
অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল ইবাদত তাদের. গোনাহের কাফফারা এবং ফরয নামায- 
সমূহের টি পূরণের উপকারে লাগে। ক্কিন্ত রসূলুল্লাহ (সো) গোনাহ্‌ থেকে এবং ফরয 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__৬৫ 
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৫১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নামাঘের নূষ্টি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল ইবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত, 
বৈ নয়? তাঁর নফল ইবাদত কোন জরটি পূরণের জন্য নয়। বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য 
লাভের উপায় ।---( কুরতুবী, মাযহারী ) 


তাহাজদ নফল, না সূন্গতে ম্োয়ার্কা দাহ £ ফিকাহ্বিদদের মতে সুন্নতে মোয়া- 
ক্কাদাহ্‌র সাধারণ সংজ্ঞা এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) যে-কাজ স্থায়ীভাবে করেছেন এবং বিনা 
ওষরে ত্যাগ করেননি, তাই সুন্নতে মোয়ান্কাদাহ।. তবে যদি কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ 
দ্বারা বোঝা যায় যে, কাডটি একান্তভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-রই বৈশিস্ট্য- সাধারণ উম্মতের 
জন্য নয়, তবে তা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্‌ নয়। এই সংজার বাহক তাগিদ এই যে, 
তাহাজ্ছুদও সবার জন্য সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ হওয়া চাই, শুধু নফল নয়। কেননা, তাহা- 
জ্জদের নামাষ স্থায়ীভাবে গড়া রস্লুল্লাহ সো) থেকে মৃতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
আছে এবং তার বৈশিষ্ট্য হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। তফসীরে মাষহারীতে একেই 
পছন্দনীয় ও অগ্রগণ্য উক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর পক্ষে হযরত ইবনে মাসউদের 
একটি হাদীসও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হাদীসে রসূলুল্লাহ (সো)-কে এমন এক 
ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে পূর্বে তাহাজ্জুদের নামায: পড়ত এবং পরে ত্যাগ করে। 
তিনি উত্তরে বললেনঃ তার কর্ণকুহরে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। এ ধরনের বিরাপ 
মন্তব্য ও হশিয়ারি সুধু নফলের জন্য হতে পারে না। এতে বোঝা যায় যে, তাহাজ্জদের 
নামায. সুন্নতে মোয্লাক্কাদাহ্‌। | 


যারা তাহাজ্জুদক্ষে শুধু নফল মনে করেন, তারা স্থায়ীভাবে তাহাজ্জুদ পড়াক্ষে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। উপরোক্ত হাদীসে তাহাজ্জুদ তরক 
করার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) যে বিরূপ মন্তব্য কল্পেছেন, এটা প্ররুতপক্ষে নিছক তরক 
করার কারণে নয়, বরং প্রথমে অভ্যাস গড়ে তোলার পর তরক করার কারণে। কেননা, 
একবার কোন নফলের অভ্যাস করার পর তা নিয়িমিতভাবে পালন করে যাওয়া সবার 
মতেই বাঞ্ছনীয় । অভ্যাস গড়ে তোলার পর ত্যাগ করা নিন্দনীয় । কেননা, অভ্যাসের 
পর বিনা ওযরে ত্যাগ করা এক প্রকার বিমুখতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই 
অভ্যাস করে না, সে নিন্দার পাত্র নয়। 


তাহাজ্জুদের রাকজাত সংখ্যা ঃ সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত 
আয়েশা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সা) রমযানে অথবা রমযানের বাইরে কোন সময় এগার 
রাকআতের বেশি পড়তেন না। তন্মধ্যে হানাফীদের মতে তিন রাকআত ছিল বিতরের 
নামাষ এবং অবশিষ্ট আট রাকআত তাহাজ্জুদের । 

মুসলিমের অপর এক র্েওয়ায়েতে হযরত আয়েশা রো) বলেন £ রস্লুল্লাহু (সা) 
রাত্রে তের রাকআত গড়তেন। বিতেরের তিন রাকআত এবং ফজরের দুই রাকআত 
সূন্মতও এর অন্তভূ-ক্ত (মাযহারী ) রমযানের কারণে ফজরের সূন্নতক্ষে রলান্ত্রিকালীন নামা- 
যের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে । এসব রিওয়ায়েত- থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামা 
আট রাকআত পড়াই রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-র সাধারণ অভ্যাস ছিল। 
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স্রা বনী ইসয়াঈল ৫১৫ 


কিন্ত হযরত আয়েশা বো)-রই অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাঝে 
মাঝে উপরোক্ত সংখ্যা থেকে কম চার অথবা ছয্স রাকষআতও পড়েছেন, ষেষন সহীহ্‌ 
বুখারীর, রেওয়ায়েতে মস্রুক রো) হযরত আয়েশাকে তাহাজ্জুদের নামায সম্পকে প্রশ্ন 
করলে তিনি বললেনঃ সাত, নয় ও এগার রাকআত হত ফজরের সুন্নত ছাড়া। (মাযহারী) 
হানাফী নিগ্ম অনুযায়ী বেতেরের তিন রাকআত বাদ দিলে সাতের মধ্যে চার, নয়ের 
মধো ছয় এবং এগারর মধ্যে আট তাহাজ্জুদের রাকআত থেকে যায়। 


তাহাজ্জুদের নামাষ পড়ার নিয়ম £$ বিভিন্ন হাদীস থেকে যা প্রমাণিত আছে, তা 
এই যে, প্রথমে দু'রাক্ষআত হালকা ও সংক্ষিপ্ত কিরাআতে অতঃপর অবিশিষ্ট রাকআত- 
গর্তে ফিরাআতও দীর্ঘ এবং রুকু-সিজদাও দীর্ঘ করা হত। মাঝে মাঝে খুব বেশি . 
দীর্ঘ করা হত এবং মাঝে মাঝে কম। (এ হচ্ছে এসব হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার, যেগুলো 
তফসীক্স মাযহারীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ) 


“মকামে মাহমুদ £ আলোচ্য আয়াতে রস্জুল্াহ (সা-কে মকামে মাহমুদের 
ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই মাম রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্যই বিশেষভাবে নিদিষ্ট--- 
অন্য কোন পয়গম্রের জনা নয়। এর তফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বণিত আছে। 
সহীহ হাদীসসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে 
কুবরার মন্কাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একভ্রিত হবে এবং প্রত্যেক 
পয়গন্থরের সমীপে শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই ওযর পেশ করবেন । 
একমান্র রসূনুক্পাহ্‌ (সা)-ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য 
শাঞ্াআত করবেন। এ সম্পকে ইবনে কাসীর ও তফসীর মাযহারীতে লিখিত রেওয়ায়েত 
সমুহ বিবরণ নাতিদীর্ঘ । 


পয়গম্বর ও সৎলোকদের শাফাআত গ্রহলীয় হবে ঃ ইসলামী উপদল সমূহের 
মধ্যে খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্দায় পয়গম্গরদের শাফাআত স্বীক্কার করে না। তারা বলে ঃ 
কবিরা গোনাহ কারও শাফাআত দ্বারা মাফ হবে না। কিন্তু মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ 
সাক্ষ্য দেয় যে, পয়গস্থরগণের এমন কি, সৎলোকদেরও শাফাআত গোনাহ্গারদের পক্ষে 
কবুল করা হবে। অনেক মানুষের গোনাহ শাফাআতের ফলে মাফ হয়ে যাবে । 


ইবনে মাজা ও বায়হাকীতে হযরত উসমান রো)-এর রেওয়ায়েতে বণিত আছে, 
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ কিগ্নামতের দিন সবপ্রথম পয়গন্ঘরগণ গোনাহ্গারদের জন্য 
শাফায়াত করবেন, এরপর আলিমগণ, এরপর শহীদগণ শাফাআত করবেন। দায়লমী 
হযরত ইবনে উমরের বেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সো) বলেন £-“আলিমকে 
বলা হবে, আপিনি স্বীয় শিষ্যদের জন্য শাফায়াত করতে পারেন, যদিও তাদের সংখ্যা 
আকাশের তারক্ষাসমূহের সমান ।” 


আবু দাউদ ও ইবনে হাইয়ান আবৃদ্দারদার রেওয়ায়েত বৃসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র 
উক্তি বর্ণনা করেন যে, শহীদের শাফাআত তার পরিবারের সম্ভুর জনের জন্য কবুল 
করা হবে। 
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৫১৬ তফসসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


হযরত আবৃ-উমামার রেওয়ায়েতে বণিত এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন $ 
আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফায়াতের ফলে রবিয়া ও মুযার গোত্রের সমগ্র জন- 
গোষ্ঠীর চাইতে বেশী লোক জান্নাতে প্রবেশ করছে ।---মেসনদে জাহমূদ, তাবারানী, 
বায়হাকী )। 


একটি প্রশ্ন ও উত্তর £ এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) শাফাআত 
করবেন এবং তাঁর শাফাআতের ফলে কোন ঈমানদার দোষখে থাক্ষবে না, তখন আলিম 
ও সৎলোকদের শাফাআত কেন এবং কিডাবে হবে £ তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, 
সম্ভবত 'আল্রিম ও সৎলোকদের মধ্যে যারা শাফাআত করতে চাইবেন, তারা নিজ 'নিজ 


'শাফাআত রস্তুললাহ্‌ সো)-র ক্লাছে পেশ করবেন। এরপর রসূলুল্লাহ সো) আল্লাহ্‌র দরবারে 
শাফাআত করবেন ।, 


ফায়দা ঃ এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ ১3001 ৪ 8 ৮৪০ ৩৬ 
৬ ৩৯ অর্থাৎ আমার শাফাআত তাদের জন্য হবে, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে 
যারা কবীরা গোনাহ রেছিল। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো) বিশেষভাবে, 
কবিরা গোনাহ্গারদের জন্য শাফাআত করবেন। ফোন ফেরেশতা অথবা উম্মতের 
কোন ব্যক্তি তাদের জন্য শাফাআত করতে পারবে না। বরং উম্মতের সৎকর্মশীলদের 
শাফাআত সগীরা গোনাহ্গাপ্সদের জনা হবে। 


শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাষের বিশেষ প্রভাব আছেঃ হযরত 
মুজাদ্দিদ আলফেসানী রে) বলেনঃ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-কে প্রথমে তাহাজ্জুদের 
নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) অতঃপর মক্কামে মাহমুদ অর্থাৎ শাফাআতে কুবরার 
ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শ্বাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের 
নামাযের, বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। 
হি জ বউও 


৩০৯০1 ০১৮- পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মন্ধার কাফিরদের 


উৎপীড়ন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের এসব অপকৌশল সফল হবে 
না। তাদের মুকাবিল।য় রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেগানা 
নামা কায়েম করা ও তাহাজ্জাদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে 
সব পয়গন্রের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ -“মঞ্চামে মাহমুদ” দান করার ওয়াদা করা 


জজ 5 8০টপ 


হয়েছে, .এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য ২১) 09 2 আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইহকালেই রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে কাফিরদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন িকেততি দেওয়ার 


পি পি তত 
কৌশল মদীনায় হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃগর9০১ 1 চি 0 2 
আয়াতে মন্ধা বিজয়ের-সুসংবাদ দান করেছেন। 


না 
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। সুরা বনী ইসরাঈল ৫৪৭ 


তিরমিষীর রিওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, গস্লুল্লাহ্‌ 
-(সা) মন্ধায় ছিলেন, অতঃপর তীক্ষেতদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর 
- পন্িপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাহিল হয় £ ড 


০4৮5 8:8৯ ৯৫০58 তত ৯১৭ ৪8 উর তন নিণ 


ড ৯০৫১৯ ০১৯৯153১০০৮ ৬০ ০৬০ ০০92--৭খান 


০১ ০০ ও ৫১৭০" -এর অর্থ, প্রকাশ করার স্থান, ও বহির্গষনের স্থান। উভয়ের সাথে 
18 ৮০ বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ. ও বহিগমন সব আল্লাহু 


. ইচ্ছানুষায়ী উত্তম পম্থায় হোক। কেননা, আররী ভাষায় ১০ এমন .কাজের জন্য 
বাবহাত হয়, যা বাহযত. ও অন্তরগত উভয়..দিক দিয়ে সঠিক্ষ ও উত্তম হবে ।: কোরআন 


*পাক্ষে ৬ ৮০? ৬ উ ১০ ৬০০) ও 3 ০০ ৯৪০ শব্দগুলো জ' আর্থেই ব্যবহাত 
হয়েছে। : ন 


প্রবেশ করার স্থান বলে মদীনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মন্ধা বোঝানো হয়েছে। 
উদ্দেশ্য এই যে,. হে আল্লাহ্‌ মদীনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক । সেখানে এক্ষান 
অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মঞ্ধা থেক্ষে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন 
হোফ। মাতৃভূমি এবং বাড়ী-ঘয়ের মহব্বতে অন্তয় যেন জড়িয়ে না গড়ে। এই আয়াতের 
তক্কসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উত্তিৎ ব্ণিতৃ, রয়েছে। . কিন্তু এই তফসীরটি হযরত হাসান 
বসরী ও কাতাদাহ্‌_ থেকে বণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তফসীর 
আখ্যা. দিয়েছেন। ইবনে জরীরও এ তৃফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে 
' বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সলত ছিল। এই. ক্রম.উল্টিয়ে 
দেয়ার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্জিত রয়েছে যে, মন্তা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোন লক্ষ্য ছিল 
- না। বরং বারতু্টাহকে তাগ কলে যাওয়া অতান্ত বেদনীদীয়ধণ বিশবয় ছিল |, অবশ্য 
ইসলাম ও মুসলমানগের জন্য শাস্তির আবাসস্থল-কোউ করা ছিল এর্খানে শক্ষ্য। 'অদীনা 
» প্রবেশেন্প- মাধমে এ লক্ষ্য নিির 86555 তাই ইহাকে অগ্রে উল্লেখ 
কিনা হারিছ & ্ চিন, 


শরুতপূণ লক্ষ্যের জন্য মকবুল দোয়া £ হিজরতের সময় জাহ্‌ তা'আলা 'রসুবুজ্লাহ 
সো)-কে. এ দোয়াটি, শিক্ষা দেন যে, মঙ্ধা- থেকে বহির্গঘন এবং মদীনায় পৌছা উভয়ষ্টি 
উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক । এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী 
কাফিরদের কবল থেকে আল্লাহ্‌ তা"আলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং 
মদীনাকে বাহ)ত ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়েই তাঁর জন্য ও মুসলমানদের জন্য 
উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোন আলিম বজেন $ এই দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের 
শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা উচিত । : প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি 


3 + ০৬০৩ ত ঞর্ডান এএজপঞন্জি তা 


উপকারী? শবতী বাকা 1 ৬ ০৪৯৬০ ০ 2 এ 
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৫১৮ তফসীরে মা'আরেফুল ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


দোয়ারই পরিশিষ্ট । হখরত কাতাদাহ্‌ বলেন £ রসূলুল্লাহ (সা) জানতেন যে, শন্ুদের 


চক্রান্ত-জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই 


তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবৃল হয় এবং এর শুতফল 
সবার দৃষ্টিগোচর হয়: 


পছি লা ও কিতা 


লা 5 
-6৮ 1509 1০1০ 5 085. ও আয়াতটি হিজরতের পর মন্কা 


বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হমরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন £ মক্কা বিজয়ের দিন 
রসূলুল্লাহ সো) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুষ্নাহ্‌্র চতুস্পার্থে তিন শ” যা্টটি 
'মৃতি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন আলিম বলেন ঃ 
বছরের প্রতোক দিনের জন; মুশরিকদের আলাদা আজাদা মৃতি ছিল এবং তারা প্রত্যহ 
নির্ধারিত মৃতিরই উপাসনা করত । (কুরতুবী ) রস্লুল্লাহ্‌ (সা) যখন দেখণান পৌছেন, 


সু ছে 
পাজি পাক কি তি 


তখন তার খুখে আমা উদিত হচ্ছিল ৪ 0৮ 60158055160 এবং 
তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রতেক মৃতির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। (বুখারী, মুসলিম ) 


কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, এঁ ছড়ির নিচ দিকে রাঙ্জতা অথবা লোহার রজত 
ছিল। রসূলুল্াহ্‌ (সা) ঘখন কোন মৃতির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উজ্টে পড়ে 


যেত। এভাবে সব মুতিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেজে চুরমার 
করা আদেশ দেন 7 কুরতুবী) 


রঃ শিরক. কুফরের চিত মিটিয়ে দেওয়া .ওয়)জিব & ইমাম ুরতুৰ বলেন $- 
“আয়াতে প্রমাণ রয়েছে চষ, মুশ্থরিকদের মূতি ও অনঠানা-মুশরিকসুলভ চিহ্ু মিটি রা 
ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গোন্াহ্র কাজে ব্যবহাত হয়,সেওলে মিটিয়ে দেওয়াও 
এ নির্দেশের অন্তভূক্ত। ইবনে মুনযির বলেন £ কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নিমিত চিন্্র ও. 
ভাক্ষর্য শিক্পও মৃতির অন্তভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ব্রঙবেরঙের চিন্্ অংকিত পর্দা ছিঁড়ে 
ফেলেছিলেন ।' এ থেকে সাধারণ চিন্লের বিধান জানা যার। হযরত ঈসা জো) যখন শেষ 
যমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ্‌ হাদীস অনুযায়ী খুস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন 
এবং শুকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপন্ত্ ভেঙ্গে দেওয়া যে 
ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ । 


পাঠে জাত 


25805178৫12 করন পাকষে অন্তরের উষধ 


এবং শিরক, কুফর, রুচরিক্ ও আত্মিক রোগসমূহ. থেকে মনের 'সুজিজ্দাতা, এইঃ'সরবজন 
স্বীকৃত সত্য। কোন কোন আলিমের মতে কোরআন যেমন আত্মক রোগসমূহের উষধ, 
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সূপ্না বনী ইসরাঈল ৫১৯ 


তেমনি বাহক রোগসম্হের অশ্মোঘ ব্যবস্থাপপ্জ। কোরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর 

গায়ে ফু দেওয়া এবং তাবিজ 'লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিপ্াময়ের কারণ হয়ে 
থাফে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত' এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আবূ সাঈদ খুদরীর এই 
হাদীস সব গ্রশ্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত 
ছিলেন। ক্ষোন এক গ্রামের জনৈক এক সরদারক্ষে বিচ্ছ দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের 
কাছে জিন্ডেস করল £ আগনীরা এই (রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন ক্ষি? সাহাবীরা 
সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে কু দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। প্ররপর 
রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে ঘটনা বণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েয বলে মত 
প্রকাশ করেন। 

- উঞ্সম্নিভাবে আরও অনেরু হাদীস থেকে সুয়ং রসূলুল্লাহ সো)-র 'কুল আউমু” 
শীর্ষক সূরা সমূহ পাঠ করে ফুট দেওয়ার প্রমাণ পওয়া যায় । সাহাবী ও তাবেম্নীগণও 
কোরআনের আয্মাত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আডে। এ আয়াতের 
অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। 


পারার 


1)0০81 ০৯) 6১1 ৯:58 25 খেক জানা যায় যে, বিশ্বাস ও 


ভক্তি সহকারে কোরআন পাঠ করলে যেমন ক্কোরআন রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে 
তেমনি অবিশ্বাস এবং কোরআনের প্রতি খুষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি ও বিপদাপদের কারণও 
হয়ে থাকে! 





(৮৬) আছি সানুষকে নিত দান করার নিজ জহংকারে 
দূরে সরে ঘায়া। হ্ঘন তাকে কোন - অনিষ্ট ষ্পর্শ করে, তখন নে একেবারে হতাশ হয়ে 
গড়ে। (৮৪) বলুন ঃ প্রত্যেকেই নিজ রীতি .জনুঘায়ী কাজ রুরে। অতঃপর আপনার 
পীজনহাী িনিাগ আরম, কে দর্বাপেক্ষা নির্ভল পথে আছে। : 


তক্ষসীরের সার-সংরেপ 

এবং (কতক) মানুষ (অর্থাৎ কাকির এমন, তাদের) ক যখন আমি নিরাত 
দান করি, তখন (আমার দিক থেকে এবং আমার নির্দেশাবলীর দিক থেকে তারা ) 
মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কেটে ঘায় এবং হখন তাদেরকে কোন কণ্ট স্পর্শ কয়ে, তখন 
(রহমত খেকে সম্পূরী) নিরাশ হয়ে মাধ উভয় অবস্থা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কহীনতার 


///.09119071-0017 


৫২০ তঞফ্চসীরে মা'আরেফুল-ধ্ণেরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


প্রমাণ । এটাই কুফর ও পথন্রষ্টতার ভিতি।) আপনি বলে দিন £ (মু'মিন কাফির, 
সৎলোক ও অসৎ লোকদের মধ্য থেকে) প্রত্যেকেই নিজ রাঁতি অনুযায়ী কাজ করছে 
(অর্থাৎ নিজ নিজ বিশুদ্ধ বিবেক্ষ-বুদ্ধি অবলগ্জন করছে এবং জান অথবা মুর্থত।র ভিত্তিতে 
বিভিন্ন রঞ্*ম কাজ করছে।) অতএব, আপনার পালনকর্তা বিশেষভাবে জানেন, কে অধিক 
সঠিষ্ক পথে আছে। (এমনিভাবে যে সঠিক পথে নয়, তাকেও জানেন। তিনি প্রত্যেককে 
তার কর্ম অনুষায়ী প্রতিদান অথবা শাস্তি দেবেন। এরাপৃ.নয় যে, যাক্ন মনে, চাইবে কোন 
প্রমাণ ঝ/তিরেক্ষে নিজেকে .সঠিক পথের অনুসারী মনে করে নেবে। ) 


উরি জাতব্য বিষয় 


পা 1 ঠপিও ৪ 


220৫0০০০০৭৬ এখানে 14৫0১ শল্দের তবসীয় | প্রসঙ্গে স্বভাব, 


লি 
অভ্যাস, প্রক্কৃতি, নিষ্বত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন, উজিবণিত রয়েছে। সব্গুলোর সারমর্ম, 
পরিবেশ । অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস 
ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুষায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। 
"(কুরতুবী ) এতে মানৃষকে হুঁশিয়ার ক্করা হয়েছে বু, মন্দ পরিবেশ , মন্দ সংসর্গ ও মন্দ 
অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সৎ লোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা 
উচিত। (জাসসাস) কেননা, পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের 
'ষেস্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনূষায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস 


এস্থলে _.. &)$ (-এর এক অর্থ, সমভাবাপনও উল্লেখ করেছন । এদিক দি দিয়ে আয্মা- 

তের উদ্দেশ্য এই যে, প্রতে।ক বাকি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে. অন্তরঙ্গ হয়। সাধু 

সাধুর সাথে.-এবং দুষ্ট দুষ্টের। সাথে, অন্তরঙ্গ । হর এবং তাই কমপন্থা অনুসরণ: করে, 
' আাঙ্াহু তা'আলার রে উক্তি এর নজীর £ পির 

 শর্পজি এও উর এউঈ টিনিদতা রি 


ভি রি 15 ৩$১৬৩৭১ ত5 ) 1. অর্থাৎ ষ্টা নাবী-জ্টা 


পল তি পট এ গা জগ, 


পুরাষদের জন্য এবং পবিষ্া. নারী পবিস্ন পুরুষদের জন উদ্দেশ্য, এই ষ্ষে, প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ওনানীর সাথে অন্তরজ হয়। এর সারমর্যও এই ষে, 
শারাপ সংসর্গ-ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি-যত্কান হওয়া উচিত। 


ৃ ৩70 ডি 24১55720109 ১৮445 
৩61 650455012554551 
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(৮৫) তারা জাপনাকে “রাহ' সম্পর্কে জিজেস করে । বলে দিল ৪ রূহ জমার 
পালনকর্তার আদেশঘটিত ৷ এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জানই দান করা হয়েছে। 
জামি ইচ্ছা করলে জাগনার কাছে ওহীর মাধ্যমে ঘা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার 
করতে পারিতাম। অতঃপর জাপনি নিজের জন্য তা জানয়নের ব্যাপারে জামার মুকাবিলায় 
কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। (৮৭) এ প্রত্যাহার না করা জাপনার পালনকর্তার 
মেহেরবানি। নিশ্চয় আগনার প্রতি তীর করাপা বিরাট । (৮৮) বলুন £  ঘদি মানব ও 
জিন এই কোরজানের জনুরূপ রচনা করে আনম্নের জন্য জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের 
সাহায্যকারী হয়। তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচমা করে আনতে পারবে না। 
(৮৯) জমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার ছারা সব রকম বিষয়বন্ত বুঝিয়েছি। 
কিন্ত অধিকাংশ লোক জঙ্থীকার না করে থাকেনি। 


তফসীরের সায়-সংক্ষেপ | 

এবং তারা জাপনাকে (পরীক্ষার্থে) রূহ সম্পর্কে (অর্থাৎ রাহের স্বরূপ সম্পর্কে 
ভজিজেস করে। আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ রাহ্‌ (সম্পকে এতটুকু বুঝে নাও যে, সেটা 
এমন) এক নন্ত,গ্রা) আমার প্ান্রনকর্তার আদেশ দ্বারা পঠিত গ্রবং (এর বিস্তারিত, স্বরূপ 
সম্পর্কে ) তোমাদেরকে: খুব কম জন (তোমাদের বোধশক্তি ও প্রয়োজন পরিমালে ) দান 
করা হয়েছে। (ল্লাহের স্বরাপ জানা আবশ্যকীয় বিষয় নয় এবং এর স্বরাপ সাধারণভাবে 
হাদয়্গমও হতে পারে না। তাই কোরআন এর স্বরাপ বর্ণনা কয়ে না।) যদি আমি ইচ্ছা 
করি, তবে জাপনার কাছে থে পরিমাণ ওহী প্রেরণ করেছি (এবং এর মাধমে আপনাকে 
জান দান করেছি) সব উঠিয়ে নিতে গারি। অতঃপর আপনি তার (এই ওহী ফিরিয়ে আনার) 
জন্য আমার মুকাবিলাগ্ন কোন সমর্থ কও পাবেন না; কিন্তু (এটা) আপনার পাঁলনকর্তারই 
দয়া (ষে, এরাপ করেননি) নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর বড় করুপা। (উদ্দেশ্য এই ষে, 
রাহু ইত্যাদির প্রত্যেক বন্তর জান হওয়া দূরের কথা, মানুষকে ওহীর মাধ্যমে ষে য- 
সামান্য জান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে, তাও তার'কোন জায়়গির নয় আলাহ্‌ 
তাখআলা ইচ্ছা, করলে দেয়ার পরও ক্রিনিয়ে নিতে প্রারেন। কিন্তু তিনি রহমতরশত এরূপ 
করেন না! :কারণ এই যে, রসূলুঙ্জাহ্‌ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র বড় করুণা।-). আপনি বলে 
দ্রিনঃ যদি সমস্ত মানব, ওজিন এই কোরআনের অনুরাপ কালাম রচনা করে আনার 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_-৬৬ 


//4.091190721-0017 


৫২২ তফসীরে মা'জারেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জন্য জড়ো হপন, তবুও তারা তা করতে পারবে না, ষদিও একে অপরের সাহাম্থ্যকারীও 
হয়ে ষায়। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা চেঙ্টা করে সফল হওয়া 
দুরের কথা, সবাই একে অপরের সাহাধ্য করেও কোরআনের অনুরূপ রচনা করতে 
পারবে না।) আমি লোকদের (কে বোঝাবার ) জন্য কোরআনৈ সর্বপ্রকার উৎকুষ্ট 
বিষক্পনবন্ত নানাভাবে বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকে নি। 


আনুষ্িক জাতব্য বিষয় 


| জালোচ্য প্রথম আয্লাতে রাহ: সম্পর্কে কাফ্কিরদের গক্ষ চকে. একটি প্রশ্ন এবং 
আল্লাহ্‌ ত'"জালার পক্ষ থেকে এর জওয়াব, উদ্ধিখিত হয়েছে।, রূহ্‌, .শৃব্দটি অভিধান, 
বাকপদ্ধতি এবং কোরআন পাকে একাধিক অর্থে ন্যবহাত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত 
অর্থ তাই যা এ শব্দ থেকে সংধারণভাবে বোঝা স্বায়। অর্থাৎ প্রাণ, যার বদৌলতে জীবন 


কায়েম রক়্েছে। কোরআন মা রি শব্দটি জিবরাঈলের জন্যও বাবহাত, হয়েছে ॥ 
পা লি 2৩58 ৮ পে তালি 


ফেষন ০ ০০ ৩৬০ 15091 3 এবং হযরত ঈসা জোর জনও 


কয়েক আয়াতে ব্যবহাজ হয়েছে এমন কি, খ্বয়ং কোরআন ও ওহীকেও নুহ. শব্দের 
রা টিপ 8026 8 পাতা ৫41 


মাধ্যমে ব্যস্ত করা হয়েছে ॥ ষেমন 0১০1 ০০5১ -পি1 ০৬১1 


কহ বলে কি বোঝানো হয়েছে £ এ বিষয়ই এখানে প্রথম, প্রণিধানযোগ্য থে প্রন" 
ক'রীরা কোন্‌ অর্থের দিক দিয়ে রূহ, সম্পকে প্রন্ন রুরেছিল ?. রোন কোন তফসীরবিদ 
বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহ: কোরআন, অথবা ওহী বাহক ফেরেশতা 


[০২ শি 
ভিউ সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও ৩7981 ০০$ 


প্র কোরআনের উল্লেখ ছিল এবং গ্ববরতী আয়াতসম্€হ আবার ; (কারঅবনর  উজ্জেখ 
রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশেও রাহ্‌ বলে ওহী, কোরআন 
জথরা জিবরাইলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই. যে, আপনার প্রতি. ওহী 
কিভাবে আসে? কে আনে? কোরআন.পাক এর উত্তরে শুধু এতট্রুকু বঝেছে যে, ভাঁলাহ্‌র 
নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হগ্ননি। . 


কিন্ত ঘেসব সহীহ্‌ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুষূল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে 
প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে ষে, প্রশ্নকারীরা জৈব রাহ, সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং 
ঘাহের স্বরাপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রাহ কি? মানবদেহে রাহ, 
কিভাবে আগমন করেঃ কিভাবে এর দ্বার। জীবজন্ত ও মানুষ জীবিত হয়েশ্বায়? সহীহ্‌ 
বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুর্লাহ্‌ ইবনে "মাসউদ (রা) বলেনঃ আমি 
একদিন রস্লুজ্লাহ্‌ সো)-গর সাথে মদীনার জনবসতি্ীন' এলাকায় পথ অতিক্রম করে 
ছিলাম । রসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে খর্ডুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন 
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স্রা বনী ইবরাঈল ৫২৩ 


ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল £ মুহাম্মদ (সো) 
আগমন করছেন। তাঁকে রাহ. সম্পর্কে জিজাসা কর। জপর কয়েকজনে নিষেধ করল । 
কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন গুনে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) ছড়িতে উর দিয়ে 
নিশ্চুপ গড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহাঁ নাঙিল হবে। 

৬, প্নশি পিল 


রি গর. ওহী নাঙিল হলে তিনি এ আয়াত গা করে শোনালেন ৪০9 215২3 


629 ৰা ৩০ বলা বাহুল্য কোরআন অথবা ওহীকে রাহ বলা কোরজানের 


একটি বিশেষ পরিভাা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেওয়া খুবই 'অবীস্তর । 
তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন ষে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্ট হয্সে 
থাকে। এজন্যই ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত, রাহ মাআনী 
প্রমূখ সাধারণ তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রাহের 'স্বরাপ' ঈম্পকে প্রশ্ন 
করা হয়েছিল। বর্ণানার পূর্বাপর ধারায় কোরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রাহের 
প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই ষে, পূর্ববর্তী আগ্নাতসম্হে কাফির 
ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপৃর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, ষার উদ্দেশ্য 
ছিল রস্লুল্লাহ্‌ সো)-এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ॥"কাজ্ই 
- বেখাপ্পা নগ্ন ।, বিশেষ করে শানে নুযূল সম্পর্কে অপর একটি. সহীহ্‌ হাদীস. বণিত- আছে। 
'তাতে সুস্পঙ্টরাপে ব্যস্ত হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছল জো (সা)সঞর রিসা- 
লত পরীক্ষা করা৷ 


: মসনদ আহমদের রিওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বর্ন? করেন £ 
(কোর-ইশরা রস্লুল্লাহ্‌ .সো)-কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করতো একবার তারা মনে করল 
কষে, ইহদ্দীল্লা-ক্রান'লোক। তার পুববতী প্রন্থসমূুহের জান রাখে। কাজেই. তাদের কাছ 
থেকে কিছু-প্রর করা দরকার ॥ হ্বেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেওয়া শ্বেত পারে। 
তদনুসারে কোরাইশরা কয়েকজন লোক ইহ্র্গীদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে 
দিল ষে, তোমরা তাঁকে রাহ, সম্পর্কে প্রশ্ন কর। €ইবনে কাসীর) হযরত ইবনে (আব্বাস) 
€রা) থেকেই এক আয্লাতের তফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কেষে 
প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ করাও ছিল ঘে রাহ্‌কে কিভাবে আযাব দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত 


এ সম্পর্কে কোন আয্মাত নাহিল হয়নি বিধায় রস্লুল্লাহ্‌ (সো) তাৎক্ষণিক উত্তরদগানে বিরত 
পিজি পতি ছি ৮ 


থাকেন।,. এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল ০৪১০1 ০ 2510 আয়াত নিয়ে 
অবতরণ করেন 1” € ইবনে কাসীর ). 

প্রশ্ন সস্তায় করা হয়েছিল, না মদীনায় £ শানে নুষূল সম্পর্কে হখরত ইবনে মাসউদ 
ও ইবনে আব্বাসের যে দুটি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের 


হাদীস অপুর্থাসী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ ফ্ারণেই কোন কোন 'তসীরবিদ 
'আগ্মীতিটিফে “মদনী' সাব্যস্ত করেজেন যদিও সূরা বনী ইসরাঈলর অধিকাংশই মক্কী। 
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৫২৪ তফ্ণসীরে মা'আরেকুল'কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের. রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এদিক 
দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আল্লাতষ্টিও মক্কী । এ কারণেই ইবনে কাসীর এ সন্তাবনা- 
কেই অগ্লাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন ষে, ন্ভবত এ আয়াতটি 
মদীনায় পুর্নবার নাঙিল হয়েছে । যেমন কে'রআনের অনেক আক্নাতের পুর্নবার অবতরণ 
সবার ..কাছেই স্বীরুত। তফসীর মাষহারী ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার 
দিষ্টে প্রশ্ন মদীনার এবং আয়তকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মাধহারী এর দুটি 
কারণ উল্লেখ করেছে। এক, এ রেওয়ায়েতটি বুখারী. ও মুসলিমে বর্তমান । এর সনদ 
ইবনে. আব্বাসের রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। দুই, এতে বর্ণনাকারী ইবনে 
মাসউদ স্বম্পং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে ,আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত 
এঠাই বোঝা খায় ষে, তিনি রিষপনটি কারও কাচ্ছে শুনেছেন। 
মর চা 
উদ্লিখিত প্রর্ের জওয়াৰ £ প্রশ্নের উত্তরে কুরপ্রান বলেছেঃ 657) 


₹ তু 
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৮93 )শ চি এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। .. তন্মধ্যে 


কাষী সানাউল্লাহ পানিপথীর উত্ভিত্টিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পঙ্ট। তা এই যে, এ. 
জওয়াবে টুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং হতট্রকু বিষয় সাধারণ লোকের রা 
ছিল, ততট্টুকুই বলে দেওয়া হয়েছে। রাহের সম্পূর্ণ স্বরাপ সম্পর্কে ষে প্রন্ন ছিল জবাবে 
তা বলা হপ্ননি। কারণ, তা বোঝা স'ধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের 
কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নিরভরশী'লও ছিল না। প্রথানে রসূলুল্লাহ সো)-কে 
আদেশ করা হয়েছে ষে, আপনি তাদেরকে উত্তরে রলে দিন $ রাহ্‌ আমার পালনকর্তার 
আদেশের 'অন্ত্ভ-স্ত' । অর্থাৎ রাহ্‌ সাধারণ সৃজ্টজীবের মতো উপাদানের: সমস্য এবং 
জন্ম ওবংশ বিস্কারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ.করেনি। বরং তা-সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আদেশ ৭১ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জওয়ার, কথা ফুটিয়ে তৃলেছে: হে, পোহ্‌কে 
সাধারগ্‌, বন্তনিচননের. মাপকাঠিতে পরখ করায় না।: ফলে রাহ্‌কে সাধারণ বন্তনিচয়ের 
মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে ফেদব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দৃর 
হয়ে গেল। রাহ. সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্য যথেষ্ট । ভ্রর বেশি জানের উপর 
তার কোন ধর্মীয় অথবা..পাখিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে 
অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেওয়া হয়নি ।. বিশেষত যে ক্ষেপে এর স্বরাপ বোঝা 
সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয় । 


প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরারী নয়, প্রশ্নকারীর ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ 
রাখা জপরিহার্থ ঃ. ইমাম জাসসাস এই জওয়াব থেকে এ অসং।লা বের করেছেন ষে, 
প্রশ্নরারীর প্রত্যেক প্রপ্ন এবং তার দিকের জওয়াব দেওয়া মৃফতী ও আলিমের দায্সিতে 
জরুরী..নয়ঃ বরং তার ধষ্ী উপযোগিতার প্রতি -লক্ষ্য রেগো জওয়াব দেওয়া উচিত। 
যে জওয়াব প্রতিপক্ষের বোধশভ্তির অতীত অথবা ষে জওয়াব -প্রতিগক্ষের ভূল কোঝা- 
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স্রা বনী ইসত্াঈল ৫২৫ 


বুঝিতে লিস্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেই জওয়াব না দেওয়া উচিত। এমনিভাবে 
অনাবশ্যক ও বাজে প্রশ্লাদিরও জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। তবে উপস্থিত ঘটনা সম্পর্কে 
কোন বাক্তির হদি কোন আমল করা জরুরী হয়ে পড়ে এবং সেনিজে আলিম না হয়, তবে 
মুফতী ওআলিমের পক্ষে নিজ জান অনুষাক্নী এর জওয়াব দেওয়া জর্রী। (জাসসাস) 
ইমাম বুখারী “ইলম” অধ্যায়ে এই মাস*'আলার একটি স্বতন্তর শিরোনাম হুত্তঘ করে বলেছেন 
ষে,ষে প্রশ্নের জওয়াব দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সেই প্রশ্নের জওয়াব 


দেওয়া অনুচিত । রা 


রূহের রাগ সম্পক কেউ জান লাভ করতে পারে কি না? কোরআন পাক এ 
প্রশ্নের জওয়াব শ্রোতাদের প্রয়োজন ও বোধশভি্র অনুরাপ দান করেছে.-__রাহের স্বরাপ 
বর্ণনা করেনি। কিন্তু এতে জরুরী হয় নাষে, রাহের স্বরাপ কোন মানুধ বুঝতেই পারে না 
স্বয়ং রস্লুঞ্সাহ (সা) ও এপাপ জানতেন না। সত্য এইষে, আলোচ্য আন্মাতটি এর পক্ষেও 
নয় এবং বিপক্ষেও নয়। যদিকোন রস্ল ওহীর মাধ্যমে এবং কোন ওষ্বী কাশফ 9 ইজ-. 
জহামের মাধ্যমে এর রূপ জেনে নেয়, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয় । বরং যুক্তি দর্শনের 
দৃষ্টিভ্জিতিও এ সম্পর্কে আলোচনা কর। হলে তাকে অনর্থক ও বাজে বলা গেলেও অবৈধ 
বল্লাষাম্ম না, এ জন্যই জনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম রাহ্‌ সম্পর্কে স্বতন্ত গ্র্ছাদি 
রচনা করেছেন। শেষ যুগে আমার উস্তাদ শায়খুল ইসলাম হর্ঘরত মাওলানা শাব্বীর 
আহমদ উসমানী রেহ্‌) একখানি পুস্তিকাম্ন এ প্রশ্নের উপর চমৎকার আলোকপাত করে- 
ছেন এবং দ্ধুহের স্বুরাপ সাধারণ মানুষের পক্ষে ষতটুকু বোঝ! সম্ভব, ততটুকু. বুঝিয়ে 
দিয়েছেন। একজন শিক্ষিত লোক এতে সন্তুষ্ট হতে পারে এবং সল্েহে ও জটিসতা থেকে 
বাচতে পারে। 


ফায়দা ঃ ইমাম বগরভী এস্থলে হযরত আবদুঞ্জাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 
একটি দীঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতটি এই £ এই আয়াত মক্কায় অব- 
ীর্ণ হয়। একবার মঞ্ধায় কোরায়েশ সরদগার'রা একক্লিত হয়ে পরামর্শ করল থে, মুহাম্মদ 
(সা) আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ম্বৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর সততা 
ও বিশ্বস্ততাক্ক কেউ কোনদিন সন্দেহ করেনি । তিনি কোনদিন মিথ্যা বলেছেন বলেও 
কেউ অপবাদ জারোপ করেনি। এতদসন্ত্বেও তার নবুয্পতের দাবি আমাদের বোধগম্য 
নয়। তাই একট্টি প্রতিনিধিদল মদীনায় ইহুদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে তার ব্যাপারে 
অনুসন্ধান করা দরকার।- তদনুসারে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনার ইহুদী আলিম- 
দের কাছে পৌছল। ইহুদী আলিমরা তাদেরকে পরামর্শ দিল ষে, আমরা তোমাদেরকে 
তিনটি বিষয় বলে দিচ্ছি। তোমরা এগুলো সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করবে। যদি তিনি তিনটি 
প্রশ্জেরই, উত্তর নাদেন, তবেতিনি নবী নন। এমনিভাবে খদি একটি প্রশ্নেরও উত্তর না 
দেন, তবুও নবী নন। পক্ষান্তরে যদি দুটি প্রপ্ের উত্তর দেন এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর না 
দেন, তবে বুঝে নেবে থে, তিনি নবী । প্রক্স তিনটি ছিল এই £ এক, তাঁকে এর লোকদের 
অবস্থা সম্পকে জিডেস কর, যারা প্রাচীনকালে শিরক থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন 
গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। তাদের ঘটনা খুবই বিষ্ময়কর। দুই এ ব্যতিদ্র অবস্থা 
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৫২৬ অফসীরে মাআরেফুল কোরজ।ন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জিজেস কর, হিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সফ্কর করেছিলেন। তার ঘটনা কি? তিন, রান 
সম্পর্কে জিজ্জেস কর। 


প্রতিনিধি দলটি ফিরে এসে তিনটি প্রশ্নই রস্লুঞ্লাহ (সা)-এর সাশনে পেশ করে 
দিল। তিনি বললেনঃ আগামীকাল এর উত্তর দেব। কিন্তু তিনি “ইনশাল্লাহ” না বলায় 
এর ফলশ্রুতিতে কয়েকদিন পৰন্ত ওহীর আমগন বন্ধ রইল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এই 
বিরতিকাল বার থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বণিত রয়েছে। কোরাইশরা বিদ্র.প 
ও দোষারোপের সুযোগ পেয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সা) ও উদ্বিগ্ন হলেন। এরপর হথরত 
জিবরাঈল এই আয়াত নিলে অবতীর্ণ হলেন £ 


পড ॥ শে ৪৫৪১৫ পা তা 
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রপ্লুক্লাহ (সো)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ষে, ভবিষ্যতে কোন কাজের ওয়াদা করা হজে 
“ইনশাল্সাহ্‌* বলে করতে হবে। এরপর রাহ্‌ সম্পর্কে উল্লিখিত আয্মাত অবতীর্ণ হয়। গর্তে 
আত্মপোপনকারীদের সম্পর্কে আসহাবে কাহ্াঞ্ণের ঘটনা এবং পূর্ব পশ্চিমে সফরকারী 
ষুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কেও আয়াত নাহিজ হয়। পরবর্তী স্রা কাহাফে তা 
বণিত হবে। এঁ সুরায় আসহাবে কাহ্ফ ও খুল কারুনাইনের ঘটনা উত্তরে বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রূহের স্বরাপ সম্পর্কে হে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জওয়াব 
দেওয়া হয়নি। ফেলে নবুয়তের সত্যতা” সম্পকে ইহুদীদের বগিত আর্গামত সত্যে 
পরিণত হয়।) তিরমিষীও এ রোওয়ায়েতটি সংক্ষেপে উজ্েখ করেছে। (মাঁহারী ) 


[১ ৮ 3 পণাত 


সুরা হিজরের ২৯ আয়াত ৮৯১) ৬০৯ ৪ ০০4৪) এর অধীনে রাহ্‌ নফস 


এগ গা পা 


ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে তফ্সীর মাষহারীর বরাত দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
তাতে রাহের প্রকারভেদ ও প্রত্যেক প্রকারের স্বরাপ যথেষ্ট পরিমাণে ফুটিয়ে তোলা হয়ছে। 


9 পপ 55 6£ নি 


৬১৩ ৯৪ 64০ ৩৪ 2-পূর্ববর্তী আয়াতে রাহ্‌ সম্পকিত গ্রন্নের প্রয়োজন 


পরিমাণে উত্তর দিয়ে রাহের স্বরূপ আবিষ্ষারের প্রপাস থেকে একথা বলে নিরত করা 
হয়েছিল থে, মানুষের জান ষত বেশিই হোক না কেন, বন্তনিতয়ের সর্বব্যাপী স্বরাপের 


দিক দিয়ে তা অল্পই। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খ্বোজারুুজিতে লিপ্ত হওয়া মুলয-. 
৮ & 8 পাশ 
বান সমক্ক নষ্ট করারই নামান্তর । (2৩ 52 5 আয্মাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 


ভগ 


ষে, মানুষকে যতটুকুই জান দেওয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গির নয়। 
আল্লাহ্‌ ত।'আলা ইচ্ছা করলে তাঁও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কাজেই বর্তমান জানের জন্য 
তার ক্কৃতজ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায্ সময় নঙ্ট নাকরা উচিত ॥ বিশেষত 
খন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়, বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য 
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সুল্লা বনী ইসয্াঈীল ৫২৭ 


হয়। মানুষ যদি এরাপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অজিত জানটুকু বিলুপ্ত 
হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। € আয়াতে যদিও রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, 
কিন্ত আসলে উ্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য । অর্থাৎ রস্লের জানও যখন তার ক্ষমতাধীন 
নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না। 


৬ তু পঠনজ পানি কি শি রা 

৬০৭ 12 ০০১ 8 1 পানী 1889 05 এ বিষয়বন্তটি কোরজান পাকের 
করেকটি-আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমপ্র মানবগোষ্ঠীকে সঙ্ধোধন করে দাবি করা 
হয়েছে হে, যদি তোমরা কোরজানকে আল্লাহ্‌র কালাম স্বীকার না কর; বরং কোন মানব 
রচিত কাজ।'ম মনে কর, তৰে তোমরা তো মানব, এর সমতুল্য কালাম রচনা করে 
তোমর। দেখিয়ে দাও। আয্মাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে ষে, শুধু মানবই নয়, 
জিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বলপং 
একটি আক্লাতের অনুরাপও রচনা করতে সক্ষম হবে না। 


এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবত একারণে যে, তোমরা আমার রস্লফে 
নবুন্পত ও স্রিসালত পরীক্ষা করার জন্য রূহ্‌ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিম প্রকার প্রশ্ন তার 
প্রতি,করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপূত রয়েছ? স্বয়ং কোর- 
আনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুয়ত ও রসাল সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দের 
অৰকাশ থাকবে না। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিন যখন, তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত 
রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহ্‌র কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট 
থাকে? কোরআনের আল্মাহ্‌র কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন 
রসুজুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত ও র্লিসালত সম্পকেও কোন সন্দেহের অরকাশ থান্ষে না। 

পট ঠি ডেবা চিত ৫ 

সর্বশেষ ৩৬ 7০ ১৯) ১--_আয্মাতে বলা হয়েছে যে, যদিও কোরআনের মু'জিযা 
এতটুকু জাত্ল্যমান যে, এরপর কোন প্রঙ্গ ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ক্ষিন্ত বাব 
হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করে না এবং কোরুআনরাপী 
নিয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথভ্রষ্টতায় উদভ্ান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে। 

(৫ 5৮2 1 রে ৮৫৮ 2 ৫ 
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৬ 
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এ. (৯০) এবং তারা হলেঃ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, ঘে গর্ত 
না আপনি তৃতৃষ্ঠ খেকে জাগাদের জন্য একটি ঝারণা প্রবাহিত করে দিন, (৯১) অথবা 
আপনার জন্য খেজুরের ও জাজুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার 'মধ্যে 
নির্বার়িপীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন, (৯২) অথবা জাপনি হেন বলে থাকেন, 'তেমাসি- 
ভাবে জামাদের ওপর জাসমানকে থণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেখেন জথবা আজাহ্‌ ও 
ফেরেশতাদেরকে জামাদের সামনে নিয়ে আসবেন, (৯৩) অথবা জাপনার কোন সোনার 
তৈরী গৃহ হবে অথবা জাপনি জারোহণ করবেন এবং জামরা আপনার আকাশে জারো- 
হণকে কখনও বিগ্রাস করব না, থে পর্যন্ত না জাপনি জবতীর্দ করেন জামাদের প্রতি 
এক গ্রন্থ, হা জামরা পাঠ করব। বলুন £ পৰিজ্র মহান জামার গালন কর্তা, একজন 
মানব, একজন রস্ল বৈ জানি কে? (১৪) *জাল্সাহ কি মানুষকে পয়গঞ্থর করে পা্তিযে- 
ছেন? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈশ/ন জানয়ন থেকে বিরত রাখে, হন তাঁদের 
নিকট আমে হিদাক্সত। (৯৫) বলুন £ হদি পুথিবীতে ফেরেশতারা স্চ্ছদ্দে বিচরণ 
করত, তবে জামি জাকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়্ঙগছ্ছর করে 
প্রেরণ করতান্স। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করা হয়েছিল। 
আলোচ্য জায়াতসমূহে তাদের কয়েকটি হতক্ষার্িতাপূর্ণ প্রন্ন ও আগাগোড়াহীন ফরমা- 
য়েশ এবং সেগুলোর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে । (ইবনে জারীর )]) তার়। (ফোরআনের 
অলৌকিক্কতার মাধমে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র নবুয়ত ও রিসালতের যথেষ্ট প্রমাণাদি 
পাওয়া সর্থেও ঈমান আনে না এবং বাহানা করে) বলেঃ আমরা আপনার প্রতি 
কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্য (মক্কার ) ভূপৃষ্ঠ 
থেকে কোন বর্ণা প্রবাহিত করে দেন অথবা (বিশেষভাবে ) আপনার জন্য খেডুর ও 
আঙ্গুয়ের কোন বাগান হয়ে যায়, অতঃপর বাগানের মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে অনেক- 
গুলে নির্বরিণী আপনি প্রবাহিত করে দেন অথবা আপনার কথামত আপনি আস- 
মানকে খণ্ড-বিখণ্ড ফরে আমাদের ওপর ফেলে দেন (যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে £ 
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সরা বনী ইসরাঈল ৫২৯ 


পর লাণ শি তা ৮:৯৪ 


ইচ্ছা কর তাদেরকে ও দু ভারি দিব উনের বি আসমান স্-বি 
করে ফেলে দিতে গারি)] অথবা আগনি আল্লাহকে ও ফেরেশতাদেরকে (আমাদের ) 
সামনে এনে দিন €ষ্ঝতে আয়রা খোলাখুলি দেখে নেই) অথবা, আপনার, কাছে কোন 
স্বপনির্মিত গুহ হবে অথবা আপনি (আমাদের সামনে ) আকাশে আরোহণ করবেন এবং 
আমরা আপনার (আকাশে ) আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে গর্য্ত না আগত 
(সেখান থেকে) আমাদের কাছে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন, যাকে আমরা পড়েও: :ন্বরে 
€এবং তাতে ষেন আপনার আকাশে আরোহণের সত্যতা স্বীরতিপত্ররাগে লেখা থাকে) 
(এসব প্রলাপোতি'র জওয়াবে ) বলে দিন £ পথিক মহান-'আমার পালনকর্তা একজন 
প্রেরিত মানব বৈ. আমি কে যে, এসব ফরনায়েশ পুর্ণ করার সাধ্য আমার থাকবে ৮ এ 
ক্ষমতা একমান্্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই। মানবন্ধ মিজ সমতায় অপারগতা ও অক্ষমতার 
পরিচায়ক । আল্লাহর রসূল হলেও তাঁর. প্রত্যেক :বিঘয়ের পরিপূণণ ক্ষমতা খাঁকতে পায়ে 
না। বরং রিসালতের় জন্য এমন কোন প্রমাপ থাকাই যথেষ্ট, যা বুদ্ধিজীবীদের কাছে 
আপত্তিকর না হয়। সে প্রম্ণ কোরআনের অলৌকিক্তা ও অন্যান্য মু'জিযার আকারে 
বহবার উপস্থিত করা হয়েছে। তাই রিসালতের জন্য এসব ফরমায়েশ সম্পূর্ণ নিরর্থক। 
হ্যা, আল্লাহ্‌ তা'আলার সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্ত তার কাছে'দাবি করার 
অধিকার কারও নেই। তিনি কোন বিষয়কে রহসোর উপযুক্ত দেখলে তা প্রকাশও করে 
দেন । কিন্ত এতে তোমাদের সব ফরমায়েশ পূর্ণ করা জরুরী নয়।) যখন তাদের 
কাছে ঠিদায়ত (অর্থাৎ রিসালতের বিশুদ্ধ প্রমাণঃ যেমন কোরআনের অলৌফিকতা ) 
এসে গেছে, তখন তাদের বিশ্বাস স্থাপনে এছাড়া কোন (ভ্রক্ষেপযোগ্য ) বাধা নেই যে, 
তারা (মোনবস্বকে রিসালতের পরিপন্থী মনে করে) বলেছে : আল্লাহ্‌ তা*আল। কিমানব- 
কে পয়গন্থর, করে প্রেরণ করেছেন £ (অর্থাৎ এরুপ হতে পারে না।) আপনি (জেওয্সাবে 
আমার পক্ষ থেকে ) বলে দিন £ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে বিচরণ করত, তবে 
আমি তাবশ্যই তাদের প্রতি আকাশ থেকে ফেরেশতাকে রসূল বর প্রেরণ করতাম। | 


জসামঞ্জস্য প্রন্গের. পয়গ্রাসূলভ জওয়াব £. আলোচ্য আয্মাতসমূহে ষে সব প্রশ্ন 
ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে করা হয়েছে 
প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা 
ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে স্বভাবতই রাগের 
বশবতী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্ত আলোচ্য -আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্রীয় 'গয়গ- 
ছরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রাণধানযোগ্য, সংস্কারকদের জন্য চির স্মরণীয় 
এবং কর্মের 'আদশ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জওয়াবে তাদের নিবুদ্ধিতা প্রকাশ 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড) ৬৭ 
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৫৩০৪ তফসীরে মা'আন্েফুল কোরআন ।। পঞ্চম খণ্ড 


করা হয়নি এবং হঠকারিতাপুর্ণ দুষ্টামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোল 
বির পাস্মক বাব্যও উচ্চারণ করা হয়নি। বরং সাধাসিধা ভাষায় 'আসল জরাপ ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে যে, সম্ভবত তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র রসূলও সমগ্র খোদায়ী 
ক্ষমতার: মালিক এবং সবকিছু করতে সঙ্গম হওয়া উচিত। এরাপ ধারণা ভ্রান্ত। রসূলের 
কাজ স্ধু আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌচছানো। আল্লাহ্‌ তাণআঁলী তার রিসালত সপ্রমাণ করার 
জন্য অনেক 'মুণজিষাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিহুক আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরত 
ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রস্ল খোদায়ী ক্ষমতা লাত করেন না। তিনি একজন মানব, 
কাজেই ম'নবিক শক্িবহিভ্ভ নন। তবে যদি আল্লাহ তা'আঙাই তাঁর সাহা্যার্ে স্বীয় 
শক্ত প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা। 


| মানবের রসূল মানবই..হতে গারেন-_-ফেরেশত। মানবের রসূল হতে গারে না £ 
সাধারপ্ কাফির .ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহ্‌র 'স্ল হতে পারে না। 
কেননা সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যত্ম হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের ওপর 
তার কোন-শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা-তাকে রস্ল মলে করে- অনুসরণ. ক্ুরবে। . তাদের 
এ ধারাথার জওয়াব কোরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেওয়া হয়েছে। 


এখানে ০০831 ৫০৮ আঙ্নাতে ঘে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো 
যে, রসূলফে, যাদের, প্রতি প্রেরণ. করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা 
মানব হলে রসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল 
ব্যতীত হিদায়ত ও পথপ্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা-পিপাসা জানে 
না,কাম-প্ররৃতিরও. জান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুঙ্ুতি ও. পরিশ্রমজনিত ক্রাস্তি 
থেকেও মুভ্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফেরেশতাকে রসূজ করে প্রেরণ করা 
হলে সে. মানবের কাছেও উপর্লোজ্রাপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও 
অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বৃঝত যে, সে ফেরেশতা, তার 
কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই 
করতো না। সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের উপকার তখনই অজিত হতে পারে, যখন আল্লা- 
হর রসূল মানব জাতির মধ্যে থেকে হয়। তিনি একদিকে যানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত 

কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেয়েশতাসুলভ শানেরও 
অধিকারী হবেন-__যাতে সাধারণ মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন 
ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ 
থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের কাছে গেশছাতৈ পারে। 


"উপরোক্ত বন্তনব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে.গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে 
উপকার লাভে সক্ষম ন' হলে রসূল মানব হওয়া সম্ত্বেও ফেরেশতা কাছ থেকে ওহী ফিরুপে 
লাভ করতে পারবে ? 

প্রশ্ন হয় যে; রসূল "ও উম্মতের সমজাতি হওয়া যখন শর্ত, তখন রস্লুজাহ্‌ 
(সো) জিন জাতির রসূল নিষৃক্ত হলেন কিরূপে? জিন তো মানবের সমজাতি নয়। 
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উত্তর এই যে, রসূল শুধু মানবই নন॥. বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যতিন্ত'ও মর্সাদারও, 
অধিকাঁরী। এ কারণে তাঁর সাথে জিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে । ৯. 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে তোত্নরা মামব'হওয়া সত্ত্বেও দাবি কর যে, তোমা- 
দের রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবি অযৌন্তিক। স্দি গৃথিবীত ফেরেশতারা 
বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রস্ল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত । তবে 
ফেরেশতাকেই রসূল করা হত। এখানে 4 বসবাসকারী ফেরেশতাদের: বিশেষণ 
৮০০৮০ (2 5৯8 উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা গৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ 
করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ 
করার প্রয়োজন তখনই হত, যখন গৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত । 
বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হত। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে যাওয়ার শক্তি 
981451155155585585658585888 না ৮ 


ভিঠ০445854654088 £ 
রি তি কিউ, ১০০০ 98১৪ $6% 
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১ এ 555 
1১) 09 তের্চার্মি 1) ৬১৯১০ ও 285159178 ০৯১৪) 
ইউ 


(৯৬) বলুন ঃ জামার ও তোমাদের শ্ধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসাব জাল্ঞাহ্‌ই 
যথেষ্ট। তিনি তো স্বীক্প বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। (১৭) আল্লাহ্‌ 
যাকে পথপ্রদর্শন করেন, সেই তো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং হাকে পথন্রল্ট করেন, তাদের 
জন্য আপনি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমিকিয়ামতের দিন তাদের 
সম্মবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থাক্ন, অন্ধ অবস্থাক্স, মুক অবস্থায় এবং 
বধির অবস্থায় । তাদের আবাসম্থুল জাহান্নাম । যখনই 'নির্বাপিত হওয়ার উপর হযে 
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৫৩২ তফসীরে মা'আরেফুল ফোরআমন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জানি তখন তাদের জন্য অগ্রি আরও রৃদ্ধি করে দিব) (৯৮). এটাই তাদের শাস্ত, 
কারণ তারা আমার [নদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে: এবং রলেছে £. আমরা যখন আম্থিতে 
পরিণত ও চুর্স-বিচুপ- হয়ে যাৰ তখনও কি আমরা নদ্ভুনভাবে সুজিত হয়ে উান্ধত হব ? 
(৯৯) তারা কি দেখেনি ঘে, থে. আল্লাহ্‌ আসমান ও জমিন সৃজিত করেছেন, তিনি 
তাদের শত মানুষও পুনরাপ্ন সুষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জনা স্থির করেছেন 
একটি নির্দিষ্ট কাল এতে কোন সন্দেহ নেই, জতঃপর জালিযরা অস্বীকার ছাড়া কিছু 
করেনি। (১০০) বৃজ্নৃঃ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে 
থাকত, তবে বায়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় 
ক্লপণ। ঠঃ 





ন্ 


ইতি সার-সংক্ষেপ ". 


(যখন তারা রিসাজজ্ের সুস্পঙ্উ রর ররর হারার দূর হয়ে 
যাওয়ার পরও বিশ্বাস স্থাপন কবর না, তখন) আপনি (শেষ কথা) নু 

তা'আজ।. আমার ও তোমাদের মঞ্জ্য €( মতবিরোধের ব্যাপারে ) যথেজ্ট ' সাক্ষী । (র্থাহ 
আল্লাহ্‌, জানেন তু, আমি বাস্তবিক, আল্লাহ্‌র রসূল ।. ফেননা তিনি স্বীয় বান্দাদের 
(ত্বস্তা )কে ভালোভাবে জানেন, ভালোভাবে দেগ্ষেন (তোমাদের হঠকারী তাকেও 
দেখেন)। : আল্লহ যাকে পথে আনেন, সে-ই পথে আসে এবং থাকে পথব্রঙ্ট করে ছেন, 
আপনি আজাহ্‌ ব্তীত- এমন হলাকদের - সাহায্যকারী কাউকে পাবেন না। (কুফরের 
কারপ্টে- তারা আল্মাহ্‌র সাহায্য থেকে বঞ্চিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর“পক্ষ 'থেকে 
সাহু. না" হলে হিদায়তও হতে পায়ে ন্ম এবং. আযার- থেকে মুক্তি পেতে পারে .না।) 
আর্মি ফিয়ীমতের দিন তাদেরকে অন্ধ, বধির ও শুক করে মুখে তর করে চালিত করব । 
তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।; য় অবস্থা এই ফে))তা (অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি ১ ষখনই 
নিশ্প্রভ হতে: থাকবে, তখনই আমি তাদের জন্য আরও প্রজ্জলিত করে দেব। এটা 
তাদের শাস্তি, একারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করেছিল এবং বলেছিল £ 
আমরা যখন অস্থি. এবং "(তাও ) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখনও দি আমরা নতুনভাবে 
স্বজিত হয়ে (কবর থেকে) উদ্হিত হব£ তাদের কি এতট্টকু জানা নেই যে, গ্গে আল্লাহ্‌ 
আসমান ও জর্মিন সৃঙ্টি করেছেন, তিনি (আরও উত্তমরূপে) তাদের মত মানুষ পুনরায় 
সষ্টি করতে সক্ষম £. এবং (অবিস্বাসীরা সম্ভবত মনে করে যে, হাজারো জাখো মানুষ 
মরে গেছে। কিন্ত পুনরুজ্জীবনের ওয়াদা আজ পর্যন্ত পূর্ণ" হ়নি। শোন, প্রর কারণ 
এই যে) তাদের । (পুন্বরুজ্জীবনের ) জন্য তিনি একটি সমঞ্জ নিদিষ্ট করে রেখেছেন, 
এতে (অর্থাৎ এ সময়ের আগমনে ) বিন্দুমান্্ও সন্দেহ নেই। এতদসত্বেও জালিমরা 
অস্বীকার না কচ্চ থাকে নি। আপনি বলে দিন £ দি আমার পালনকর্তান্ম রহমতের 
(অর্থাৎ নবুয়্তের) ভাণ্ডার (অর্থাৎ গুণাবলী) তোমাদের হাতে খাকত (অর্থাৎ. াকে 
ইচ্ছা দিতে, যাকে হচ্ছা না দিতে) তবে তোমরা ব্য়িত হয়ে খাওয়ার আশংকায় অবশ্যই 
তা বন্ধ করে রাখতে €কঙ্গনো কাউকে দিতে না$ অগ্রচ এটা কাউকে দিলে চাসও 
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পায় না।) মানুষ বড়ই ছোট মন। ক্ষয় পায় ন'--এমন বন্তও 'সে দান করতে 
দ্বিধারোধ করে। প্রঃ করেশ পয়গঞ্ছরদের সাথে শঙ্গংতা এবং রুপণতা ছানা সস্তঘত 
এটাও ঘে, কাউকে নবী-করলে তার নির্দেশাবলী পালন করতে হবে। যেমন ফোন জর্গত 
পারস্পরিক এঁকমত্যে কাউকে বাদশাহ মনোনীত করলে দিও তাঁরাই মনোনীত-ঝরে 
থাকে॥ কিন্ত মনোনীত হয়ে পাওয়ার.পর তার আদেশইূ সবাইকে; গালন করতে হয়।) 


সর্বশেষ আয্মাতে বলা হয়েছেঃ যদি তোমরা আল্লাহুর রহমতের ভাগারের মালিক 
হয়ে যাও, তবে তাতেও. র্ুপণতা করবে। কাউকে দেবে নাঞ আশংকায় যে. এভাবে 
দিতে থাকলে ভাশ্তারই নিঃশেষ হচ্গে বাবে। অবশ্য আল্াহ্‌র রহমতের ভাত্তীর কখনও 
নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটনসনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান 
করার সাহন তার নেই! 


এখানে সাধারণ তফ্কসীরবিদগণ “পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার শব্দের অর্থ 
নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্বধত* বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই ষে, মন্কাপ্র কাফিররা 
ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মন্কার তু মরুভূমিতে 
নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মত 'সুজলা সূফলা শস্য শ্যামলা করে দিন। 
এর ওয়ালে পূর্বে উদ্জেখ করা হয়েছে ঘে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে 
নিয়ে। ফলে জামার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবী করছ। আমি তো. একজন 
রসুল মান্র। খোদা"নই থে,.তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য আয়াুক যদি 
এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত কর হয়, তবে উদ্দেশ্য এই থে, মন্ধার মরুভুমিকে নূদী-নালা 
বিহবীত শস্য শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত বারারুক্লুরমায়েশ যদি জামার, ব্লিদালত: পরীক্ষা 
করায় জন্য হয়, তব এর জন্য কেরিআনের' জজৌকিকতার মুজিযার্টি '্থেস্টা, অন্য 
ফরমায়েশের প্রয়োজন €নই। . পক্ষান্তরে বদি জাতীয় প্রয়োজন মিটানোয় জন্য হর, তবে 
»মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুষায়ী মঙ্কা'র- ভ্যণ্ডে তোমাদেরকে সরকিছু 
দেওয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়, তবে এর 
পরিপামও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছদ্দ্য হবে নাঃ বরং মানবীয় অভ্যাস অনুায়ী 
যার হাতে এই ধন-ভাগ্ার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে ধাঁবে, জনগণের 
কল্যাণাঞ্ধে 'বায় করতে চাইবে না দারিদ্রের, আশংকা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটি- 
কতক বিস্তশালীর আরও বিস্তশালী ও সূতী. হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে £ 
অধ্রিকাংশ তফসীরবিদ আলোচা 'আয়াতের এ অর্থই সাবাস্ত-করেছেন। 

২ ক্ষিম্ত হাদজীমুল্ল উগমত হয্বরক থানভী. রে)ব্রল্লানুজ- কোরআনকে এখানে রহমতের 
'অর্গ-নবুয়্ত ও রিসালত রং ডাক্টারেন খু, নবুমতের উৎকর্ষ নিস্সেছেন । নদ তক্ষযীর 
অনুষন্মী পূরবতাঁ আল্মাতের-সাথে সম্পর্ক ,এই'বে” ভোমরা আং্দারপ্রবুমত ও রি 
জন্য ষেসব .আগাগোড়াঙ্থীন অনর্থক দাবি- করছ, সেগুলোর, সারক্ষর্ম এই ষে, 
আম্মার নবুরক্ত স্বীকার করতে চাঃন। |. অত্র তোমরা কি চাও. যে, 
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3৩৪ ওঞ্সীরে মা'আরেক্কুল কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


-ব্যবস্বাপনা তোমাদের হাতে অর্গণ করা হোক, ষাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। 
*গ্রাপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমর।, কাউকে নবুষ্ধত দেন: নাকিপণ 
হয়ে রসে থাকবে । হষরত. থানভী (র) এই ' তষ্কসীক্ু লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা 


“আল্লাহ্‌. তা'আলঃর অন্যতম দ্লান। তফসীরটি খুরই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুর্ততরে 
পর পা ৪ হিরা 8৩৫ 


রহমর্ত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন: ০39 ৪০৯ ০০০৯৭ গে আয়াতে 


১ মতে রহমত শব্দের অর্থ গা চিনি? 


যে রে 102: 8৯4৬: ৯১1০৫ 
৩5৩১৫ 4৪০/৪০০৮১১৪৭১-১০৪৫ 
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ই সি উড. 


১০১) জাগনি খনী ইসরাঈলকে 'জিজেস ফরুন, আঞ্ছি, শসা নগ্ন্টি প্রকাশ্য 
সিদর্শন দাদ করেছি। : যখন. তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফ্িরাউন তাঁকে বলল £ 
হে সুসা; জানায় ধারলাক্জা তুমি তো হাচুপ্রস্ত । (১০২) তিনি বললেন £ তুমি জান যে 
আঙ্গমান ও জামিনের পাঁজনকর্তাই গজ দব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ - প্রমাপত্থরূগ লাখিল 
-ক্ষয়েছেন। হে ফিরাউন, আমার ধারলায় তৃমি ধ্বংন হতে চলেছ। (১০৩): অতঃপর দে 
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স্রা-বনী ইসরাঈল ৫৩৫ 


বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন জান্মি তাকে ও তর সঙ্গীদের 
সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম । (১০9) তারপর জামি বনী ইসরাঈলফে বললাম ঃ 
এদচ্ে তোমরা বসবাস কর। অতঃপরু-খন পল্পফালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হযে, তঙ্খন 
তোমাদেরকে জড়ো কনে নিয়ে উপস্থিত হব।'€১০৫) আমি সত্যসহ এ 'কোরজান 
নাযিল করেছি এবং দত্যসহ এটা নাখিল: হয়েছে । আমি তো জাপনাকে শুধু দুঙ্গংবাদ- 
দাতা ও ভয় প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি । (৯০৬) আমি কোরআনকে” ফতিডিহচ্সহু 
পৃথক গৃথকভাবে পান্তের উপযোগী করেছি, খাতে জাপনি একে লোকদের কান্ছে ধীয়ে 
ধীরে গা করেন এবং আমি, একে যয়াযথজারে -জবতীর্ণ করেছি । (১০৭) বলুন £ 
তোমরা কোরজানকে মান্য কর অঞ্চবা অমান্য কর।' যারা এর প্ব থেকে : ইল্মপ্রাপ্ত 
হয়েছে, যখন: তাদের কাছে এর তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নত মন্তকে সিজদাক্ 
জুটিয়ে পড়ে (১০৮) এবং বজে $ জামাদের পাঁজনকর্তা পবির মহান,। নিঃসন্দেহে আম্মাদের 
পাজনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই, পূর্ণ হবে। (১০৯) তারা ক্রন্দন টনূকিদার তর্কে 
:8033833858038525518245849১5১258 প্রতি ভিত 





- 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্ 


এবং আমি মুসা আ)-কে নয়টি প্রক্লাশ্য মুজিযা দান করেছি (এগুলো নবম 
পারার ষষ্ঠ রুকুর প্রথম আর্মাতে উল্লিখিত হয়েছে।) যখন তিনি বনী ইসরাঈলের 
কাছে এসেছিলেন। অতএব আপনি বনী ইয়রাঈলেকে €ও ইচ্ছা ুরলে ) জিডেস করে 
দেখুন। [যেহেতু মুসা (আ) ফিরাউনের প্রতিও প্রেরিত হয়েছিলেন এবং ফিরাউন ও 
ফিরাউন বংশীয়দের ঈমান নু. আনার কারণে মু'জিযাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তাই মূসা 
এআ), ফিরাউনকে পুনরায় উমান আনার জন্য হুশিয়ার করেন এবং মু'জিযার মধামে 
ভয় প্রদর্শন, করেন। ] ফ্রিরাউন বলল £ হে মুসা, আমারু ধারণায় অবশ্যই তোমার 
উপর কেউ যাদু করছে, (হন্দরুন তোমার ভান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছেরং তুমি আবো- 
লতাবোল কথাবার্তা রূলছ।) মূসা আ) বললেনঃ তুমি (মনে মনে”) জান (ষদিও 
লজ্জার কারণে মুখে স্বীকার কর না।) যে, এগুল্রো আসমান ও জমিনের পালনক্ষর্তাই 
নাষিল করেছেন এমতাবস্থায় যে, এগুলো জানের জন্য (যথেষ্ট ) উপায়। আমার 
ধারণায় হে ফিরাউন, তোমার দুর্ভাগ্যের দিন ঘনিয়ে এসেছে। [এক সময় ফিরাউনের 
অবস্থা ছিল এই যে, মূসা আ)-র. অনুরোধ সত্বেও সে বনী ইসরাঈলক্ষ, মিসর 
ত্যাগের অনুমতি দিত না এবং] অতঃপর (অবস্থা এই হয়েছে ষে). সে.[ মুসা আ)-র 
প্রভাবে বনী ইসরাঈলের শক্তিশালী হয়ে যাওয়ার আশংকায় নিজেই ] বনী ইসুাঈজঢক 
দেশ থেফে উৎখাত করতে চাইল অর্থাৎ তাদেরকে দেশাস্তরিত করতে চাইল। ) অতঃপর 
আমি (তার সফল হওয়ার পূর্বেই স্বয়ং) তাকে ও তার সঙ্গী সবাইকে নিমজ্জিত, কুরে 
দিলাম এবং তাঁর (অর্থাৎ তাকে নিমঙ্জিত করার ). পর আমি বনী ইসরাঈলহ্র বললাম ঃ 
(এখন 4. এদেশে. -র যে.স্থাম থেকে তঁসূনীররহক: “উৎখাত কুরুতে তেয়েছির, সে স্থানের 
মালিক তোমরাই। কাজেই এতে) বসবাস কর (প্রত্যক্ষতাবে কিংবা পরোক্ষভাবে । কিন্ত 
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৫৩৬ তফসীরে মা'আরেঞফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এই' মালিকানা পার্থিব জীবন পর্যন্ত )। অতঃপর যখন গঞ্নকালের ওয়াদা'আঁসবে, তখন 
আমি. .সবাইকে জড়ো করে (কিয়ামতের মন্পদানে গোলামের মতো:) নিয়ে আসব। 
€প্রথমে-জ্রূপ হবে। এরপর মু'মিন ও কাফির এবং সৎ" ও অসৎক্ে আলাদা করে 
দেওয়া. হবে। আমি মৃসাক্ষে যেমন মু'জিযা দিয়েছি, তেমনি আপনাকেও অনেক মু'জিযা 
দার ক্ষরেছি। তন্মধ্যে একটি বিরাট মু'জিষা হচ্ছে কোরআন |) আমি এ কোরআনকে 
জহ্যস্ছ..নাঘিল করেছি এবং তা সত্যদ্হই (আপনার প্রতি) মাধিল হয়েছে। (অর্থাৎ 
প্রেয়কের "কাছ থেকে যেমনটি রওয়ানা হয়েছিল, প্রাপফের কাছে তেখনটিই পৌছেছে। 
মাঝখানে কোনরাপ পরিবর্তন, গর্িবর্ধম ও হস্তক্ষেপ হয়নি। "অতএব আগাগোড়া সবই 
সত্য ।) এবং [ আমি যেমন 'মূসা আ)-কে পয়গজর করেছিলাম এবং হিদায়গ তাঁর 
ক্ষসতাধীন ছিল না, তেমনি ] আমি আপনাক্ষে (ও) শুধু (ঈমানের সওয়াবের ) সুসং- 
বাদদাতা এবধ. (কুফপ্নের : আযাবের ) তয় প্রদর্শন কর প্রেরণ করেছি (কেউ ঈমান না 
“আনজ্গো কোন চিন্তা গুরবেন 'না)। এবং কোরআনে (সত্যের সাথে সাথে রহমতের 
তাগিদ অনুযায়ী আরও এমন গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা -হিদায়তে 
অধিক সহজ হয়। এক এই যে,) আমি (আয়াত ইত্যাদির ) স্থানে স্থানে প্রভেদ রেখেছি, 
যাতে আপনি থেমে থেমে পাঠ করেন। (এভাবে তার! ভালরূপে বুঝতে পারবে।, কেননা, 
উপযৃ পরি দীর্ঘ বক্তব্য মাঝে মার্বে আয়ত্ত করা যায় না।) এবং (দ্বিতীয় এই যে) 
'আমি নাধিলও (ঘটনাবলী অনুষায়ী ) ক্রমান্বয়ে করেছি (যাতে অর্থ চমৎকাররূপে ফুটে 
উষ্ঠে। এসব বিষয়ের তাগিদ অনুযায়ী তাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্ত 
এর গরুণ বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনি পরওয়া করবেন নাঃ বরং) আপনি (পরিক্ষার ) 
বলে দিনঃ তোমরা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর অথবা করো না, (আমার 
কোন পরওয়া নেই দু'কারণে। এক এতে আমার কি ক্ষতি? দুই: তোমরা বিশ্বাস 
স্থাপন মা" করলে কি' হযে, অন্য লোকেরা বিশ্বাস স্থাপন করবে। সেমতে ) যাদেরকে 
বফোরআনের (অর্থাৎ ফোরআন নাষিল হওয়ার), পূর্বে ধের্মের ) ইল্ম' দেওয়া হয়েছিল 
(অর্থাৎ প্রস্থধারী” সম্প্রদায়ের সত্যগন্থী আলির), তাদের সামনে যখন কোরআন পাঠ 
করা হয়, তখন নতথুততনি সিজদায় পড়ে যায় এবং বলেঃ আমাদের পালনকর্তা ওয়াদা 
খেলাপ করা থেকে) পবিভ্র।' 'নিশ্টয় আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা 'অবশাই পূর্ণ হয়। 
€সেমতে তিনি যে নবীর প্রতি যে কিতাব নাধিল করার ওয়াদা পূর্ববর্তী প্রসমূহে করে- 
ছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন।) এবং নতথুতনি লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন করতে করতে । এই 
ফোরআম (অর্থাৎ কোরআন পাঠ শোনা ) তীদের ( অস্তরর ) বিনয়ভাব আরও, বাড়িয়ে 
দৈয়। (কেননা, বাহক অবস্থা ও আন্তরিক অবস্থার খিল বিদুয়ভাবকে শক্তিশালী 
করে কিয়): ৭ 0001 উট এ 


র "১ 
দন পন ূ 18205184 


টা, 2 ০৫ ৩০ 1১৪ ঠ উন মুসা আ)-কে, ন্ট প্রকাশ্য 


দা ১8 
রস 
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স্রা বনী ইসমাঈল ৫৩৭ 


টস রা 
নিদর্শন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 8৪1 শব্দটি মু'জি্বা এবং কোরআনী 
আয়াতের অর্থাৎ আহ্বামে ইলাহীর অর্থে ব্যরহাত -হয়। এস্বলে উত্তয় অর্থের সম্ভাবনা 


আছে। একদল তফসীরবিদ এখানে 8৪ | এর অর্থ মু'জিষা নিয়েছেন, নম সংখ্যা 
উল্লেখ করায় নয়ের বেশি না হওয়া জরুরী নয়। কিন্ত গ্রথানে বিশেষ শুরুত্বের কারণে 
নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস নম্মটি মু*জিষা এভাবে গণনা 
করেছেন £ ১. . মূসা আ)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, ২ সুত্র হাত, 
যাজামার নিচ থেকে বের করতেই চটকাতে থাকত, ৩. মুখের তোথলামি-__যা দর 
করে দেওয়া হয়েছিল, ৪. বনী ইসরাষঈলকে নদী পার করার জন্য নদীকে দু'ভাগে 
বিডুক্ত করে রাস্তা করে দেওয়া, ৫. ' অস্বাভাবিকভাবে পজজপান্সের আযাব প্রেরণ করা, 
৬. তুফান প্রেরণ করা, ৭. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মর- 
ক্ষার কোন উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের 
বন্ততে ব্যাঙ কিলবিল করত এবং ৯. রজে্র আযাব প্রেরণ করা। 'ফলে স্রীতযক পান্লে 
ও গানাহারের বন্ততে রক্ত দেখা যেত। 


. ..অপর একটি সহীহ্‌ হাদীস থেকে জানা যায় যে, এখানে ৩১ 2 ] বলে আল্লাহ্‌র 
বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে । এই হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে 
মাজায় বিশুদ্ধ সনদ সহকারে সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত 
হয়েছে । তিনি বলেন ঃ জনৈক ইহুদী তার সঙ্গীকে বলল £$ আমাকে এই নবীর কাছে 
নিয়ে চজ। সঙ্গী বলল ঃ নবী বলো না। সে যদি জানতে পারে ঘে, আমরাও তাকে 
নবী বলি, তবে তার চার চক্ষু গজাবে। অর্থাৎ সে গর্বিত ও আনন্দিত হওয়ার সুযোগ 
পেয়ে থাবে। অতঃপর তারা উভয়েই রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ 
মূসা জো) যে নয়ঙ্গি- প্রকাশ্য আর্ত. প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেগুলো এক্ষি কি? রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন £ ৯. আল্লাহর -সাংথ কাউকে শরীক করো না, - ২. চুরি কল না, 
৩. যিনা করো: না, 8. যে প্রাণকে প্লাজাহ হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে 
হত্যা করো না, ৫. কোন নিরপরাধ ব্যজিকে মিথ্যা দোষারোপ করে হত্যা ও শাস্তির 
জন্য পেশ করো. না, ৬. যাদু করো না, ৭. সুদ. খেয়ো না, ৮. জতীসাধবী নারীর 
প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করো না, ৯. জিহাদের ময়দান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে 
পলায়ন ন্জরোলা। হে-ইহুদী সম্প্রদায়, বিশেষ্প করে তোমাদের জন্য এ বিধানও আছে যে, 
শনিবার সম্পর্কে যেসব বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ভঙ্গ করো না 

এসব কথা জুনে উভয় ইহুদী রসূলুল্লাহ সো)-এর হস্বপ্নাদ চুঘন করে বলল ঃ 
আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আজাহ্ম্ রসূজ । ভিমি পুরান তাহলে আমাকে 


কর্তার কাছে দোয়া করেছিলেন যে, তার বংশধরের মধ্যে চল সবসময় নবী জন্মগ্রহণ 


একি... ৯১ এ ৯ রি -ক্্ ন পে ৮১:০৯ 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-৬৮ 
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৫৩৮ তফসীরে মা'আদ্রেফুল কোরজান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করে। আমাদের আশংকা, যদি আমরা আপনাকে অনুসরণ করি, তাহলে ইহুদীরা 
আমাদেদকে বধ করবে৷ 


এই তফসীরটি সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । তাই ক্ষ তক্সীরবিদ একেই 
অগ্রগণ্যতা দান করেছেন । 
16835 5518 ০৮০ 191৬ 


৭০০৯৯ ৫৯ ১৪3৪ ৩১ লী সাত বলা য় ফোন 


তিলাওয়াতের সময় ব্রুদ্দন করা সুস্তাহাব। হযরত আব্‌ হরায়রা (রো) থেকে বর্দিত 
আছে, রসূলুল্লাহ (সা) .বলেন £ যে..ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহাঙ্গামে 
যাবে না, যে পর্যস্ত না দোহন করা দুধ, পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে (অর্থাৎ দোহন 
করা দুধ স্তনে ফিরে. যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র য়ে ক্রন্দনকারী 
ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব।) অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে £ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দু'টি চ্ক্ষুরগ্রটপর জাহামামের. অগ্নি হারাম করেছেন। এক, যে আল্লাহ্‌র তয়ে ক্রন্দন 
করে। দুই, যে ইসলামী সীমান্তের হিফাযতে রান্ত্রিকালে জাগ্রত থাকে। (বায়হাকী, 
হাকিম) হযরত নযর ইবনে সাদ বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ যে সম্প্রদায়ে 
আল্লাহয় তয়ে ক্রদ্দনকারী রয়েছে, আল্লহ তা'আলা সেই সন্দায়কে তার কারণে অগ্রি থেকে 
মুক্তি দেবেন।---(রাহুল আ'আনী) 

. আজ মুসলমান জাতি যে মহাবিপদ পতিত আছে, এর কারণ এটাই যে, তাদের 
মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্ুদ্দনকারীর, সংখ্যা খুবই কম। রূহল মা*আনীব্র গ্রন্থকার এন্ুকে 
আল্লাহ্‌র. ভয়ে ক্র্দনের ফমীক্ত সম্পরককিত অন্ক-হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন £ 

£1০) 1 এ ৬৬ এটি ও ও ৪ এ ১5 জর্থাৎ স্বালিমদের. এরাপ "অবস্থাই 
হওয্পা উচিত। কেননা, ইবনে জরীক, ইবনে -ম্ষিয় প্রমুখ তফসীরীবদ আবদুল আ'লা 
তাক্সমী রেহ)-এর এই উক্ভিউদ্ধৃত করেছেন যে, যে-বাক্তি শুধু. এমন ইল্ম প্রাপ্ত হয়েছে, 
ছাঃ তাক্ষে ক্রন্দন করায় নাঃ বুঝে নাও যে, সে. উপকারী' ইজ্ম প্রাপ্ত হয়নি। 


হ52৮6:312 21826569458 51 981926 









নান ৫৩৮৮৬১৬১৮৬৬ 
8৮42 € 1৫4 655 3১১৩2 693৩-4014 2০ 


80 রি 5৫ 501. 





ভিডি আল্লাহ, বলে জাহবান কর কিংবা রহখার্ “বলে, যে নামেই 
আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তারই। আপনি নিজের নামা জাদায়কালে ছর 
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স্ক্পা বনী ইসঘাঈজ ৫৩১ 


উচ্চপ্জামে লিঃ ধিয়ে পর্দুবেন না এবং. নিঃশ্ব্দেও পড়বেন না। এতদুতয়ের মধ্যম গদ্থা 
জববল্ঘন করুন। (১১৯) বলুনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাডুর ঘিনি না. কোন দস্তান রাখেন, 
না তার সার্কভৌমত্বে কোন. শরীক জাছে এবং হিনি দু্দাপ্রস্ত হন না, যে কারণে তার 
কোন সাহাম্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে 1-..সুতরাং আপনি সঙজ্ঞমে তাঁর মাহান্মা বণনা 
কন্তে থাকুন । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ না 

আপনি বলে দিনঃ তোমরা “আল্লাহ্‌ নামে আহবান কর অথবা "রহমান" নামে 
আহবান কর, যে নামেই আহবান কর না কেন (তাই ভালো, কারণ) তর জন্য রয়েছে 
অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। (এবং এর সাথে অংশীবাদীতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ 
একই সত্তার একাধিক নাম হওয়ার ফলে তাঁর একত্ববাদের মধ্যে কোন হেরফের হয় 
না।) এবং আপনি নিজ নামাষ আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামেও নিয়ে যাবেন নাঁ (যে, 
অংশীবাদিরা শুনবে এবং যথেচ্ছ বাজে কথা বলবে, ফলে নামাষ আদাক্সরত: চিত্ত মনো- 
যোগছিনন হয়ে পড়বে) এবং অতিশয় ক্ষীণভাবেও পড়বেন না (ষে, মুক্তাদী নামাযীদেরও 
শ্ুতিগোচর হবে না। কারণ, তা'হজে তাদের শিক্ষাদীক্ষায় অপূর্ণাঙ্গতা এসে যাবে। ) 
এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি মধ্য) পন্থা অবলম্বন করুন (যাতে করে যথো- 
পষোগিতা ব্যাহত নাহয় এবং অবান্থিত পরিবেশ মুকাবিলা করতে না হয়)। আর 
(কাফিরদের বক্তব্য খগডনের জন্য প্রকাশ্য ঘোষণায় ) বলে দিন £ সুমন্ত প্রশংসা, সেই 
আল্লাহ্‌র জন্যে (বিশেষভাবে নির্ধারিত ), ধিনি না কোন সক্তান গ্রহণ করেন, নার সার্ব- 
ভৌমত্বে কোন অংশীদার আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্তও হন না, যে কারণে তার সাহাযা- 
কারীর উরার্রগসাহা সুতরাং সসসতখে তীর মাহামা ঘোষণা করান। 


সপ "১ 
যা 7৯ না 


জান্যধিক জাতব্য বিষয়: চি. এই পিন চটি 


এষা সুরা বনী ইদরাঈযের অনি আয়াত, এ সুরার প্রারন্েও আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পবিভ্রতা' ও তওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়- 
বস্তই' বিধৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এক, 
রস্তুজাহ, সো) একদিন পৌয়ায় “ইয়া আল্লাহ্‌” ইয়া রহমান বলে আহ্বান করলে 
মুশরিকরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু” আল্লাহকে আহ্বান করেন। তারা বলাবলি 
করতে 'থাকে যে, আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ভাকতে নিষেধ করেন 
অথচ নিজেই দ্রু' উপাস্যক্ষে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেওয়া হয়ছে 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার দুটিই নয়, আরত অসেক সুন্দর বুন্দর নাম জাছে। ৷ ঘেনাসেই 
ডাকাঞ্হবে, উদ্দেশ্য একই সত্তা । কাজেই তোমাদের জক্সান্া-কজনা ভ্রান্ত 


.. দ্বিতীক্া আষনা এই: যে, মন্ধায়, রসূলুল্লাহ সো), ষঙ্গন-নাঙ্গাঘে উচ্চ হ্বরে তিলাওয়াত 
করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্র'প করত এবং কোরআন, জিবরাঈল ও সথয়ং আল্লাহ, 
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৫৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তা'আলাফে উদ্দেশ্য ফরে ধুষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত। এর জও্যীবে আয়াতের শোংশ 
অবতীর্ণ-হয়েছে।. এতে রসূজ্ষ্জাহ (সা)কে সশব্দ ও মিঃশহ্দ উভয়ের শ্রধ্যবর্তী গদ্থা 
অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কেননা মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন 
পূর্ণ হয়েযায় এবং সশন্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে 
মুক্তি পাওয়া যায় । ্ 


তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদী ও খুস্টানরা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত 
করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক বলত । সাবেয়ী ও অগ্নিপূজারিরা বলত 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না' থাকলে তাঁর সম্মান ও মহত্ব লাঘব 
হয়।_.. এ. দজন্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয্মাত নাষিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই 

দুনিয়াতে সৃষ্টজীব খা. দ্বারা শকিন্মাভ করে সে ফোন সময় নিজের চাইতে ছোট 
হয়---যেমন সন্তান ॥ কোন-সময় নিজের সমতুল্য হয়ঃ যেমন অংশীদার এবং ফোন সময় 

নিজের-চাইতে বড় হয়। যেমন সমর্থক ও সাহায্যকারী । এ আয্মাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিজের জন্য যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন 


 শাস'আলা £ উল্লিখিত আয়াতে নামাযে কোরআন তিলাওয়াতের আদব বর্ণনা 
করে বলা হয়েছে যে, খুবই উচ্চ স্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া 
চাই য়ে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলা বাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে “জেহরী” (সশব্দে 
পঠিত) নামাযসমূহের জন্য। যোহর ও আসরের নামাযে সম্ূর্ণ নিঃশন্দে পাঠ করা 
মুতাও়াতির হাদীস দারা প্রমাণিত। ৃ 


'জেহরী” মামা বলতে ফজর, রা তাহাজ্জুদের 
নামাযও এর অন্তভূ্ঞ।ঃ যেমন এক হাদীসে রয়েছে, একবার রস্লুল্লাহ্‌ সো) তাহা- 
জ্ুদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারুক রো)স্এর কাছ 
দিয়ে গেলে হযরত আবূ, বকরকে নিঃশব্দে এবং হযরত 1উদ্চরকে উচ্চত্বরে তিলাওয়াতরত 
দেখতে পান। রসূতুল্লাহ্‌ (সা). হযরত আব্‌ বকর রো)-কে- বললেন £$ আপনি এত 
নিঃশব্দ তিলাওয়াত করেন.কেন£ তিনি আরফ. করলেন £. যাকে শোনানো . উদ্দেশ্য 
তাকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা গোপনতম্‌. ওয়াও শ্রবথ করেন। রনুনুলাহ 
সোট বললেন £ সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন।, অতঃপর হযরত উমরকে রলজেন ঃ 
আপনি এত উত্চ স্বরে তিলাওয়াত করেন কেন? তিনি আয় করলেন £ আমি-লিন্রা 
ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য উল্েস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ স্বো) তাকেও 
আদেশ দিলেন যে, অনুষ্চ শব্দে প্রাঠ করুন।-70তিরষিমী ) র এ পু 


নামাযের তেতরে.. ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দ কোরআন তিলাওয়াত সম্পকিত 
এ পাঠ নু 
মাসাজ লু আরা বর্ণিত বয়েছে। সবলেষ আয়াত & ১০1৪০ সম্পর্কে 


জট জাগা 


হাদীসে আছে বে এটি ইযাষতের আয়াত। (তাহ ামী? ঙ ভায়াতে এরাপু 
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সূরা বনী ইসম্ভাঈল ৫৪১ 


নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহু তা'আলার ইবাদত ও তসবীহ পাঠ করুক, 
নিজের আমলফে কম মনে করা এবং টি স্বীকার করা তার জন্য অপরিহার্য । (মাষহারী ) 


হযরত আনাস পো) বলেন £ আবদুল মুস্তালিবের পরিবারে যখন কোন শিশু 
কথা বলার যোগ্য হয়ে ঘেত, মাখন হস্মুহায্‌ সোঠতাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন £ 


[১০ ঠ 8 বে 


9 ৪টি ৯ তা 


৮ কন এ , ০12845259155958 ওঠ (১ 2 


| ৷ হযরত. আনু হায় রো) বলেন ঃ এদিন আমি রস্তুজাহ্‌ নট এর সাথে 
বাইরে গেলাম। তখন. আমার হাত তাঁর হাতে অবদ্ধ ছিল। ,হিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত 
ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছে দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজেস করলেন £ তোমার 
এই দুদর্শা কেন 2 চলাঞ্ছটি আরষ করল £. রোগব্যাধি ও দারিদ্রের কারণৈ বস্লুল্লাহ 
(সো) বলেন £ আমি তোমাকে কয়েক্খটিরাক্য “বলে দিই। এগুলো পাত” করলে 


শত টি 8 প৮ 
তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাকাগুলো এই 1১954৮473 


&ি পি টি চিত তা ৯ 


৪৫21 055১53315 এ ডা & ১১ ও সত ও ডো একতা এর কিছু দিন 


শালী 


পর রসূলুল্লাহ, সো), আবার সে দিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে গেয়ে 
আনন্দ প্রকাশ করেন। সে অর্লষ করল,+ যেদিন আপনি আমাফে বাকাগুলো বলে, 
দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি।---(মামহারী ).... 
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স.র। কা 
মক্কায় অবতীর্ণ £ ১১০ আয়াত £ ১২ রুকু, 


পরা কাহ্‌ফের বৈশিষ্ট্য ও কর্ষীজত £ মুসলিম, আব্‌. দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও 
মসনদ আহমদে..হঘরত আবুদ্দারদা থেকে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি 
সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ 
থাকবে। উক্জিখিত প্স্থসমূহে হযরত আবুদ্দারদা থেকেই অপর একটি র্রিওয়ায়েতে এই 
বিষয়বন্ত সূরা কাহ্ঞ্কের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। 


রঃ মসনদে আহমদে হযরত..্ৃহুল ইবনে সুআযের রেওয়ায়েতে রর্নিত আছে যে, 
রসূলুক্লাহ্‌.(মা) বলেন যে ব্যক্তি সূরা কাহৃফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পতি করে, 
তার জন্য ভার পা থেক্ষে মাথা পর্যন্ত একটি নূর হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি, সম্পূর্ণ সূরা পাঠ 
করে, 'ভার জন্য জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর হয়ে যায়। 

ফোন কোন রেওষ়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা ক্কাহফ 
তিলাওয়াত করে, তার পা থেকে আক্কাশের উচ্চতা- পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কিয়ামতের 
দিক আলো দেবে এবং বিগত জুমআ থেকে এই জুমআ পর্যন্ত তার সব গোনাহ্‌: মাফ হয়ে 
যাবে।---€ ইমাম ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতটিকে মওকুক্ধ বলেছেন।) 

হাফেয জিয়া মুক্কাদ্দাসী “মুখতারাহ্‌' ্র্থে হযরত আলী (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা 
করেন যে, রস্লুল্লাহ সো) বলেন £ যে. ব্যক্তি ভুর্মআর দিন স্রা কাহ্ফ পাঠ করবে, 
সে আট দিন পর্যত্ত সবপ্রক্কার ফিতনা থেকে যুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তবে 
সে তার ফিতনা থেকেও মুক্ত থাকবে ।-_-( এসব রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর থেকে গৃহীত । ) 

রূহল-মা'আনীতে হযরত আনাস রো)-এর বর্ণিত রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন £ সুরা কাহ্‌ফ সম্পূর্ণটুকু এক সময়ে নাযিল হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফিরিশতা এর 
সঙ্গে আগমন করেছেন । এতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় । 


শানে নুষ্ল $ ইমাম ইবনে জারীর তাবারী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে 
বর্ণনা করেন £ যখন মক্কায় রসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়তের চর্চা শুরু হয় এবং ফোরায়শরা 
তাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে, তখন তারা নযর ইবনে হারিস ও ওকবা ইবনে আবী 
মুয়ীতকে মদীনার ইহুদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও 
ইজীলের পণ্ডিত ছিল। রস্লুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তারা কি বলে, একথা জানার জন্য 
এই প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়েছিল। ইহুদী আলিমরা তাদেরকে বলে দেয় যে, তোমরা 
তাঁক্ষে তিলটি প্রল্ন কর। তিনি এসব প্রয্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নাও যে, তিনি 
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আল্লাহ্‌র রস্ল। অন্যথায় বুঝতে হৰে যে, তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী-_-রস্ল নন। 
এক, তাকে এসব যুবকের অবস্থা জিঙেস কর, যারা. প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে তলে গিয়ে- 
ছিল। তাদের ঘটনা কিঃ কেননা, এটা অত্যন্ত বিষ্ময়কর ঘটনা । দুই, তাকে সে-র্যতি 
অবস্থা জিজেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং জারা বিশ্ব সফর করেছিল ।: তাঁর 
ঘটনা কি? তিন, তাঁকে রাহ্‌ সম্পরকে প্রশ্ন কর যে, এটাকিঃ 


উভয় কোরায়শী মঞ্ধায় ফিরে এসে শ্রাতুসমাজকে বলল £ আমরা একাটি চূড়ান্ত 
ফয়সালার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহুদী তার্জিযদের 
কাহিনী শুনিয়ে. দিল। কোরায়শরা রস্লুজ্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে. এ প্রশ্নগুলো নিয়ে 
হাজির হা। তিনি শুনে বললেন £ আগামীক্কাল উত্তর দেব। কিন্ত তিনি ইনশাআল্লাহ্‌ 
বলতে ভূলে গেলেন। ক্োরায়শরা ফিরে গেল। রসূলুজাহ্‌ (সা) ওহীর আলোকে জওয়াব 
দেবার জন্য ওহীর অপেক্ষায় রইলেন । কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পরদিবস পর্যন্ত ওহী 
আগমন করল না। বরং পনের দিন এ অবস্থাক়ই- কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈজও 
এলেন না এবং কোন ওহীও নাষিল হল না। অবস্থাদৃষ্টে কোরায়শরা ঠাট্টা-বিদ্রপ 
আরম্ত করে দিল। এতে রসূলুল্লাহ সো) খ্বই দুঃখিত ও চিত্তিত হলেন। 


রি পনের দিন গর জিবরাঈল স্রা কাহ্‌ফ নিয়ে অবতরণ করলেন।, এতে ওহীর 
বিলম্বের কারণও বর্ণনা করে দেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ওয়াদা করা 
হলে ইনশাআল্লাহ্‌ বলা উচিত। এ ঘটনায় এরাপ না.হওয়ার কারণে হু'শিয়ার করার জন্য 
বলয়ে ওহী নাষিল করা. হয়েছে। এ সম্পর্কে এ সূরায় নিঙ্নোত্ত আয়াত স্লাসবে ঃ 


॥ 
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হবকদের ঘটনাও পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে। রি “আসহাবে কাহ্ফ' বলা 
হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে 
এবং রাহ, সম্পর্কিত প্রয্নের ভুওয়াবও।-_-( কুরতুবী, মাযহারী ) কিন্তু রাহ, সম্পর্কিত 
প্রশ্নের জওয়াব সংক্ষেপে দেওয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী ইসরাঈলের শেষে 
আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেরই সূরা কাহ্ফকে সূরা বনী ইসরাঈজের 
পরে স্থান দেওয়া হয়েছে।--(সুয়ূতী ) 


রি [ই রা 
16 4 
1৩৬ 





জি পি শাক ৫৮৫5৯ 


20155%%01 ০৫545 ০৪1655৬ 
ট্রি রা হানি 


৭ রগ 


£ 


///.091190781-0017 


688 তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ভে 
রর ১2৯চ ৩০৫ ৪০৩ শপ 

1% ৮ ৩) রি 2৯ 04696 
৯ 59) ) ০৮০৫ ৪ (5৬) 5৬৫ ৬ ৯০১৬০ 


সরা, ৩ 


16452 ০৬৮৪ 89 $/5 5 2 হৈযািিহ 


22 


পরশ দাতা ও দয়ালু আন্লাহ্‌র নামে 

€১) সব প্রশংসা আল্লাহ্র খিনি নিজের বান্দার প্রতি এ প্রস্থ নাধিল করেছেন 
এবং তাতে কোন বক্তা রাখেননি। (২) একে পুপ্রতিজ্ঠিত করেছেন যাতে জাল্লাহ্‌র 
পক্ষ খেকে একটি ভীষল বিপ/দর ভয় প্রদর্শন করে এবং মুর্শমনদেরকে--যারা সগকর্ 
সম্পাদন করে-_তাদেরকে এই সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান 
রয়েছে। (৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (8) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন 
করার জন্য যারা বলে যে, জাল্লাহ্‌, হম্তান রাখেন । ৫৫) এ সম্পকে তাদের. কোন জান 
নেই এবং তাদেল্স পিতুগুরুষদেরও নেই। কন বড় তাদের মুখনিসত কথা ।” তারা যা 
বলে তা তো সবই শ্িথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বন্তর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, 
তবে তাদের গশ্চাতে সম্ভবত আপনি গরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত 
করবেন। (৭) আমি গৃথিবীন্থ. সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোষ্ডা করেছি, ঘাতে 
লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর 
ঘা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা জমি উভিদশূন্য স্বত্তিকায় পরিণত করে দেব। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ. 

সব প্রশংসা আল্লাহর ধিনি নিজের (বিশেষ ) বান্দা [ মুহাম্মদ (সা) ]-এর প্রতি 
এ গ্রন্থ নািল করেছেন এবং এতে €এ গ্রচ্থে কোন প্রন্কার ) সামান্যও বক্রতা রাখেননি 
(শাব্দিকও নয় ষে, অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী হবে এবং অর্থগতও নয় যে, এর কোন 
বিধান হিক্ষমতের বিরুদ্ধে যাবেঃ বরং একে) সম্পূর্ণ সঠিক হওয়ার গুপে গুণান্বিত 
করেছেন। (নাঘিল এ জন্য করেছেন) যাতে তা (অর্থাৎ এ গ্রন্থ কাফ্ষিরদেরকে সাধারণ- 
ভাবে) একটি ঘোর বিপদের- যা আল্লাহ্র্র পক্ষ থেকে (তাদের উপর পরকালে ) পতিত 
হবে-_ তয় প্রদর্শন করে এবং বিশ্বাসীদেরকে-__যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে-_সুসংবাদ 
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দান করে যে, তারা পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে 
এবং যাতে (কাফিরদের মধ্য থেক্কে বিশেষভাবে ) তাদেরকে ( আযাবের ) ভয় প্রদর্শন 
করে যারা বলেঃ (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্তান রাখেন। (সন্তানের বিশ্বাস 
পোষণকারী কাফিরদেরকে সাধারণ কাফির থেকে আলাদা করে বর্ণনা করার কারণ 
এই যে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আরবের সাধারণ লোক--_-মুশরিক, ইহুদী ও খৃষ্টান সবাই লিপ্ত 
ছিল।) এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই এবং তাদের পিত্পুরুষের কাছেও নেই। 
খুব গুরুতর কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়েছে। তারা যা বলে, তাতো সম্পূর্ণ মিথ্যা 
বলে। (এটা যুক্তির দিক দিয়েও অসম্ভব । ক্ষোন স্থুলবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও এর প্রবন্তণ 
হতে পারে না। আপনি তাদের কুফর ও অস্বীকারের কারণে এতটুকু দুঃখিত যে) 
যদি তারা এই (কোরআনী) বিষয়বস্ততে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সম্ভবত আপনি 
তাদের পশ্চাতে দুঃখ ক্লরতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন! (অর্থাৎ এতটুকু 
দুঃখ করবেন না যে, নিজেকে ধ্বংসের সম্মূখীন করে দেবেন। কারণ, এই বিশ্ব পরীক্ষা 
কেন্দ্র। এখানে ঈমান, কুফর এবং ভাল-মন্দের সমাবেশই থাকবে এরূপ হবে না যে, 
সবাই ঈমানদার হয়ে যাবে। এ পরীক্ষার জন্যেই) আমি গৃথিবীস্থ বস্তসম্হকে তার গ্রেথি- 
বীর) জন্য শোভা করেছি, যাতে (এর মাধ্যমে) মানুষের পরীক্ষা নেই যে, কে তাদের 
মধ্যে ভাল ফাজ করে। (অর্থাৎ এরূপ পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য যে, কে দুনিয়ার সাজ- 
সজ্জা ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌ ও পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং কে 
হয় না। মোটকথা এই যে, এটা পরীক্ষা জগত। স্্টিগতভাবে এখানে ক্ষেউ মু'মিন হবে 
এবং কেউ কাফির থাকবে। অতএব চিস্তা অনর্থক। আপনি নিজের কাজ করে যান 
এবং তাদের কুফরের ফল দুনিয়াতেই প্রন্কাশিত হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। কেননা, 
এটা আমার কাজ । নির্দিষ্ট সময়ে হবে। সেমতে এমন একদিন আসবে যে,) আমি 
পৃথিবীস্থ সবকিছুকে একটি খোলা ময়দান করে দেব। (তখন এখানে কোন বসতকারী 
থাকবে না এবং কোন রক্ষ, পাহাড়, দালান-কোঠা ইত্যাদি কিছুই থাকবে-না। মোট- 
কথা এই যে, আপনি প্রচার কাজ- অব্যাহত রাখুন। অবিশ্বাসীদের কুপরিণামের জন্য 
এত দুঃখিত হবেন না।) 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

ঠিওপা কি পা ভীত ডিবানিল বারণ 

তি পাঠুছ 282 অন ামাজকারা মরতাতিন রক 
দিকে ঝুঁকে পড়া। কোরআন পাক শাব্দিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেক্ষে পবিভ্র। অলং- 


কার শাস্ত্রের দিক দিয়েও এর ক্ষোন জায়গায় এতটুকু জটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে 
ঞ প্র ১০৯০৩ ০ 


না এবং ভান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়েও নয়। ৩১৪১ ০০৪০১ বাক্যে যে অর্থটি 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড) _-৬৯ 
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৫৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


4 জপ 


ধনাত্মক আকারে ব্যস হয়েছে, তাগিদের জন্য এ অর্থকেই ৮ শব্দের মধ্যে ধনাত্মক 


৮৬০৮ €&ি ৫৯০ 
আকারে ফুটিয়ে তোলা হযমেছে। কেননা, €৬৪$- -এর অর্থ হচ্ছে (৫৯০৮০ (সঠিক )। 


রে 


পানি ৮৯০ 


(১৯৯ তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে সামান্যতম বক্রতা এবং একদিকে ঝোঁক ন। 


থাকে। এখানে (৮ শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে ; অর্থাৎ রক্ষক ও হিফাযত- 


কারী। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক নিজে যেমন সম্পূর্ণ এবং 
সবপ্রক্ষার বক্রতা, ভ্টি ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, তেমনিভাবে সে অপরফেও সঠিক পথে 
রাখে এবং বান্দাদের যাবতীয় উপকারিতার হিফাযত করে। এখন উভয় শব্দের সার- 
সংক্ষেপ এই যে, কোরআন পাক নিজেও সম্পূর্ণ এবং মানুষকেও স্বয়ংসম্পূর্ণকারী ।-- 
(মাষহারী ) 


পটে কণা লতি পা লা্ীতত 


6) ৮৪) ১১৮ 14০০ 0: 1--- অর্থাৎ গথবীর জীবজ, উদ্ভিদ, 


জড় পদার্থ এবং ভ্গত্তস্থ বিভিন্ন বস্তর নি-এভাছা সবই পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাক- 
চিক্ষয। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছ, হিংস্র জন্ত এবং 
অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বন্তও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাক- 
চিক্য কিরাপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যত ধ্বংসাতআন্ক ও 
খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সম্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ 
নয়। কেননা,, প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক্ক দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
অনেক উপক্ারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্ত ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের 
চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বন্ত একদিক 
দিয়ে মন্দ, বিশ্বচয়াচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়। কবি 
লমৎকার বলেছেন ঃ 


(০ ও (৩0৪ 56 ০৪০০ 95 5৪ ১৯৫0 





০ গলি জট 
০৬5৩1 ০21৮8%3 59115 এ 8৫1৬2 ৫ রি তা] ১০ ১ 
হুল 01057 ০৩ 584 652514৫% 
এল ১০ 02৬5 72 ৬৪৫4 22842 
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সৃল্লা হাফ ৫৪8৭ 





১219195 5:26 ০168৮ ৬৮০০%৩৪৪) 
৩৫৯06 25 2৫ দি 81৫০৬ 2৮৪৪৫ 


ণ 


164 %/ এ) ৬৮৮ 


(৯) আপনি কি ধারণা করেন থে, গুহা ও গর্ভের অধিবার্সীরা জামার নিদর্শনা- 
বলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন হুবকরা পাহাড়ের গুহাম্ম আশ্রয় গ্রহণ করে 
তখন দোক্া করেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত 
দান করুন এবং আমাদের জন) আমাদের কাজ সঠিকভাবে পুর্ণ করুন। (১১) তখন 
আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পদা ফেলে দেই। (১২) 
অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুথিত করি, একথা জানার জন্য থে, দুই দলের মধ্যে কোন 
দল তাদের অবস্বানকাল সম্পকে আধিক নির্পয় করতে পারে। 








শব্দার্থ 8 ৮৯৪/-এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে) ৪ 
বলা হয়। (১ )--এর শাব্দিক অর্থ (5১) বা লিখিত বন্ত। এস্থলে কি বোঝানো 


হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বা- 
সের রেওয়ায়েত দৃষ্টে যাহহাক্ক, জুদ্দী ও ইবনে যুবায়রের মতে এর অর্থ একটি লিখিত 
ফলক । সমসাময়িক বাদশাহ এই ফলক্ষে আসহাবে কাহ্‌ফের নাম লিপিবদ্ধ করে ওহার 
প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহ্ফকে রক্ষীমও ভলা হয়। 
কাতাদাহ, আতিয়্যা, আউফী ও মুজাহিদ বলেনঃ রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত 
উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহফোর গুহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই 
রকীম বলেছেন। হযরত ইকরামা বলেন £ আমি ইবনে আব্বাস বলতে শুনেছি যে, 
্লকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব 


আহ্বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম 
£ ০ ছি 
রোমে অবস্থিত আল্লাহ্‌ অর্থাৎ, আকাবার নিকটবতাঁ একটি শহরের নাম। 


রা 


8 0 পাউঈপাতত 


শব্দটি বহুবচন.) এর একবচন ঢা অর্থ যুবক। নি ১ [৮০ ৪ 75--৩র 


শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেওয়া। অচেতন-নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যস্ত করা হয়। 
কেননা, নিদ্রায় সবপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্ত কান সক্রিয় থাকে । আওয়াজ শোনা যায়। 
অতঃপর যখন নিদ্রা- পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন ক্কানও নিক্ক্রিয় হয়ে পড়ে।, 
জাগরণের সময় সর্ধপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত বাক্তি 'সচকিত 
হয়, অতঃপন্প জাগ্রত হয়। 
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৫৪৮ তফসীরে য়া'আর্েফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

"আপনি ক্ষি এ ধারণা কয়েন যে, আসহাবে কাহ্‌্ফ ও আসহাবে রকীম.( এদু'টি 
একই দলের উপাধি) আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল? [যেমন 
ইহুদীক্লা বলেছিল ষে, তাদের ঘটনা আশ্চর্যজনক অথবা স্বয়ং প্রশ্নকারী কোরায়শরা একে 
আশ্চর্যজনক্ষ মনে করে প্রশ্ন করেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ সো)কে সম্বোধন করে অন্য 
লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য । অর্থাৎ, এ ঘটনাটি ষদিও আশ্চর্যজনক, কিন্ত আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অন্যান্য আশ্চর্য বন্তর মুকাবিলায় এতটুকু আশ্চার্যজনক নয়, যতটুকু তারা মনে 
করেছে । কেননা, যমীন, আসমান, চন্দ্র ও সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে 
আনয়ন করাটা-আসল আশ্চর্যজনক ব্যাপার । কয়েকজন যুবকের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রিত 
থাক্ষা, অতঃপর জাগ্রত হওয়া তার মুক্কাবিলায় মোটেই আশ্চর্ষজনক ব্যাপার নয় । এই 
ভূমিক'র পর আসহাবে ক্ষাহফের .ক্কাহিনী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে £] এ সময়টি 
সমরণযোগ্য, যখন যুবকরা (তৎকালীন বে-দ্বীন বাদশাহর কবল থেকে পলায়ন করে ) 
গুহায় (যার কাহিনী পয়ে বর্ণিত হবে) আশ্রয় গ্রহণ ক:র। অতঃপর (আল্লাহ্‌র ক্কাছে 
এভাবে দোয়া করে যে,) তারা বলে £ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের 
কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের (এ) কাজকে সঠিক করুন। (সম্ভবত 
রহমত বলে উদ্দেশা সাধন এবং সঠিক্ক করা বে উদ্দেশ্য সাধনে জরুরী উপকত্পণাদি 
বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল কল্পেন এবং তাদের হিফাযত ও 
সকল প্রকার পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায় এভাবে বর্ণনা করেন যে,) আমি গুহায় 
কয়েক বছরের জন্য তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি 
তাদেরকে (নিদ্রা থেকে) পুনরুখিত করি (বাহিকতাবেও ) একথা জানার জন্য ষে, 
(গর্তে অবস্থানক্কাল সম্পর্কে মতভেদকারীদের মধ্য থেকে) ফোন দল তাদের অবস্থানের 
সময় সম্পর্কে অধিক জাত ছিল। (নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তাদের একদলের 
বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা পূর্ণ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ ঘৃমিয়েছি। অপর 
দল বললঃ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন যে, তোমরা কতদিন ঘুমিয়েছ। আয়াতে এদিক্ষেই 
ইঙ্গিত রয়েছে যে দ্বিতীয় দলই অধিক জাত ছিল। তারা সময় নির্ধারণের ব্যাপারটি 
আল্লাহ্‌র উপরই ছেড়ে দেয়। কারণ, এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না।) 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিহন্ক 


-জাজহাবে কাহ্‌ফ ও রকীম্মের কাহিনী £ এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচা বিষয় 
আছে। এক, আসহাবে কাহুফ' ও 'আসহাধে রক্ষীম' একই দলের দুই নাম, না তারা 
আলাদা, দু'টি দল? যদিও ক্ষোন সহীহ্‌ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, 
কিন্ত ইমাম বুখারী “সহীহ্‌” নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহ্‌্ফ ও আসহাবে রক্ষীমের দু'টি 
আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন । অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে 
তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ 
কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম 
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স্রা কাহ্‌্ফ ৫৪৯ 


বোখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তার মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম 
পৃথক গৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে রকীম এ তিন ব্যক্তিক্ষে বলা হয়েছে, যারা কোন 
সময় পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল । এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর 
গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাক্ষে 
না। আটক্ষ ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎক্ষাজের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে 
দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তষ্টির জনা করে থাকি, 
তাবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যতিত্র দোয্সাম্ম পাথর কিছুটা সরে 
যায়। ফলে ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ায় আরও একটু সরে 
যায় এবং তৃতীয় ব্যজির দোগ্লায় রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায় । 

কিন্ত হাফেয ইবনে হাজার (রহ) বুখারীর চীক্ষায় বলেক্কেন যে, উপরোক্ত তিন 
ব্যঞ্িরি নাম. আসহাবে রকীম, হাদীসদৃষ্টে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ লেই। ব্যাপার 
এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নো"মান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে ফোন ফোন 
রাবী এই ক্ষথাগুলো সংযুত্ত' করেছেন £ 'নো"মান ইবনে বশীর বলেন, আমি স্মস্লুল্লাহ 
(সা)-কে রক্ষীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যডিত্রি 
ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহল ব্রীতে বাষযার ও তাবারানীর 
রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমত সিহাহ্‌ সিভা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই 
হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো"মান 
ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করেননি । স্য়ং বুখারীর র্েওয়ায়েতও এই বাক্কয 
থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়ত এই বাক্ষ্যেও এ কথার উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সা) ওহায় 
আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রক্কীম বলেছিলেন । বরং বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ, 
(সো) বকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যতিদ্র কথা উল্লেখ 
করেছিলেন। রক্ষীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের 
মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ ষে, রস্লুলাহ্‌ সো) থেকে 
রক্ষীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রস্লুল্লাহ (সা) কোন 
অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য 
কোন অর্থ নেবেন-_-এটা ক্িরাপে সম্ভবপর ছিল? 'এ ক্ষারণেই বুখারীর চীকাফার 
হাফেয ইবমে হাজার আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রক্ষীমের দু'টি আলাদা আল্লাদা দল 
হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তীর মতে একই দলের দুই. নাম হওয়াই-তিক। 
রকীমের আলোচনার সাথে সাথে শুহায় জাবদ্ধ তিন ব্যক্তির আচলাচনা এসে গেছে। এ 
থেকে জরুরী হয় না যে, .এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকীয় ছিল। . - 


|  এক্থলে হাক্ষেষ ইবনে হাজার একরাও, প্রকাশ রুরেছেন ষে, আসহাবে কাহ্‌ক্ সম্পকে 
কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা স্থয়ং ব্যক্ত করছে ফলে, .আফহাবে কাহফ ও আসহারে রকীম 
একই, .দর। এ কারণেই, অধিকাংশ তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে; তা্া একই দল 
দ্বিতীয় -আলোচা বিষয় হচ্ছে স্বয়ং এ কাহিনীর বিবরণ।. এর দু'টি অংশ আছে। 
জরক,.এ কাহিনীর প্রাণ ও আসঞ্স উদ্গেশা, যদ্দ্বারা ইহুদীদের প্রশ্নের জওয়াব হয়ে খায় 
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৫৫০ তফ্চসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এবং মুসলমানদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ। দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক শুধু একাহিনীর 
এতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভ্মিকার সাথে । আসল উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর বিশেষ কোন 
প্রভাব নেই। উদাহরণত ঘটনাটি. কোন ক্ষালে এবং ক্ষোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত 
হয় যে, কাফির বাদশাহর কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে 
কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাদের সাথে কি ব্যবহার 
করেছিল, যদ্বারুন তাঁরা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন £ তাঁদের 
সংপ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনও জীবিত আছেন, 
না মরে গেছেন? 


কোরআন পাক স্বীয় বিজজনোচিত ম্লনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী 
সমগ্র কোরআনে একটি মান্ত্র কাহিনী তথা ইউসুফ-কাহিনী ব্যতীত কোন ক্ষাহিনী সাধারণ 
এঁতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহক্ারে বর্ণনা করেনি ॥ বরং প্রত্যেক 
কাহিনীর শুধু এ অংশ স্থামে স্থানে বর্ণনা করেছে, যা মানবীয় হিদায়েত ও শিক্ষার 
সাথে সম্পকর্যুক্ত। (ইউসূফ-কাহিনীকে এ পদ্ধতির বাইরে রাখায় কারণ সূরা ইউসুফের 
তফসীরে বর্ণিত হয়েছে।) 


| আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীতেও এ গদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোরআন 
বর্ণিত অংশগুলোর এর আসল উদ্দেশোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ নিরেট 
এতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে ্কাহফের সংখ্যা ও 
ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত 
প্রদান করা হয়েছে, কিন্ত সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রসঙ্গে বেশি 
চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহ্‌র উপরই ছেড়ে দেওয়া 
উচিত। 

| কোরআনের শিক্ষা বর্ণনা করা রস্লুল্লাহ্‌ সা)-এর অভীষ্ট কর্তব্য ছিল। উপরোক্ত 
কারণে তিনিও কাহিনীর এসব অংশ বর্ণনা করেননি । প্রধান প্রধান সাহাবী ও. তাবেয়ীগণ 
ফোরআনী বর্ণনা-পদ্ধতি অনুযায়ীই এ ধরনের ব্যাপারে নিম্নোস্ত কর্মপন্থা অবলম্বন 
করেছেন: ঃ & 1 ৬৬101 9০81 অর্থাৎ, যেসব বিষয়কে আল্লাহ্‌ তা'আলা অস্পষ্ট 


রেখেছেন, সেগুলোকে তোমরাও অস্পষ্ট থাকতে দাও।- (কারণ এতে আলোচনা ও গবেষণা 
উপকারী নয় ।)-__ €ইতকান, সুষ্কৃতী) 


প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থার তাগিদ অনুযায়ী এই তফসীরেও 
কাহিনীর এসব অংশ বাদ দেওয়া উচিত ছিল: যেগুলো কোরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। 
কিন্ত বর্তমান যুগে ভ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিক্ষারকেই সর্বরহৎ কৃতিত্ব মনে 
করা হয়। পরবর্তাঁ যুগের তফসীরবিদগণ এ জন্যই তীদের গ্রন্থে কম-বেশি এসব 
অংশও বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে 
উল্লিখিত আছে, সেগুলো তো আয়াতের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, এছড়া অবশিষ্ট 
এতিহাসিক 9 ভৌগোলিক .অংশও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার 
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স্রা কাহ্‌ফ ৫৫১ 


পরও সর্থণেষ ফলাফল এটাহ হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব । 
ক্কেননা, ইসলাম ও খস্টীয় গুতিহাসে এ সম্পর্কে যা কিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন 
ও পরম্পর বিরোধী যে” একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন 
ইঞ্জিতের সাহায্য কোন একদিক নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্য জন এমনিভাবে অন্য দিককে 
অগ্রালিক্কার দান করেন। 


দীনের হিফাষতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ত্খণ্ডে 
অনেক সংঘটিত হয়েছে £ ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খুস্ট- 
ধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সব্প্রধান অঙ্গ মনে করে নেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ড 
ও প্রত্যেক দেশেই এ ধরনের ঘটনাবলী এত বেশি সংঘটিত হয়েছে যে, কিছু সংকখ্যক 
লোক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে 
দিয়েছেন।' এখন যেখানে যেখানে এমন ক্ষোন ঘটনা ঘর্টেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্‌ফের 


ধারণা হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। 


জাসহাবে কাহফের স্থান ও কাল £ তফসীরবিদ কুরতুবী নবীর 
গ্রন্থে এস্থলে কিছু শত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। 'বিভিন্ন শহরের সাথে 
ঘটনাগুলো সম্পকমুক্ত। কুরতুবী লর্বপ্রথম যাহহাকের বিওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, 
রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি .গুহায় একুশ জন লোক্ষ শায়িত আছে। 
মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে আতিয়্যা থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, আমি অনেক্ষ লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় কিছুসংখ্যক 
মৃতদেহ আছে। সেখানকার পাণ্ডারা বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। ওুহাপ্ন নিকটে 
একটি মসজিদ ও এঝবাটি গৃহও নির্মিত আছে £ একে রকীম বলা হয়। ম্বৃতদেহগুলোর 
সাথে একট মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদামান। 

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়্্যা বলেন 8 
গার্নাতায় 'লাওশা” নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে। একে রকীম বলা হয়। 
এই গুহায় কয়েকটি স্থতদেহ এবং তাদের সাথে একটি স্ৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যামন 
আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি কঙ্কাল এবং কিছু সংখ্যক স্থতদেহে 
এখনও মাংস আছে। এভাবে বহ শতীব্দী অতিক্রম হয়েছে, কিন্ত“বিসশ্ুদ্ধ উপায়ে তাদের 
কোন অবস্থা জানা যায় না। কিছুসংখ্যক লোক বলে যে, এরাই আসহাবে কাহফ। 
ইবনে আতিয্যা- বলেনঃ এই সংবাদ শ্রম আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌছে দেখি, 
বাত্তবিকই ম্বৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায়ই পড়ে “রয়েছে । তাদের নিফটবর্তী স্থানে 
একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাক্কে রকীম বলা. হয়। মনে হয়, 
প্রাচীনকালে এটা, বিরাট রাজপ্রাসাদ ছিল” তখখনও এর কোন” ক্ষোন প্রাচীরের ধ্বংসা- 
বশেষ বিদাখান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে অবস্থিত ছিল। তিনি আপ্পও বল্লেন £ 
গার্নাতার ,উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ: পাওয়া যায়। শহরটি পোমীয় 
স্থাপত্যশিক্জেক্স মিদর্শন । শহরের নাম “রাকিউল' বলা: হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে অনেক আশ্চর্য বন্ত এবং কবর দেখেছি। আন্দাজুসের' অধিবাসী হয়েও কুরতুবী 
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৫৫২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের ক্ষোন একটিকেও আসহাবে কাহ্ফ বলতে 
অগ্রস্তত। ইবনে আতিক্ন্যাও চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, 
এরাই আসহাবে কাহ্ফ। তাঁরা সাধারণ জনশ্চৃতি বর্ণনা করেছেন মান্র। অপর একজন 
আন্দালুসী তঞ্ষসীরবিদ আবু হাইয্্যান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে ) গার্নাতায় 
জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন।- তিনিও তফসীর বাহ্রে-মুহীতে গার্নাতার 
এই গুহার প্রসঙ্গ কুরতুবীর ন্যায়ই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়্যার চাক্ষ্ষ 
দেখার কথা বর্ণনা, করার পর লিখেছেন £ আমি যখন আন্দালুসে (অর্থাৎ কায়রোতে 
পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে ) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই ওহাটি দেখার জন্য গমন করত । 
তারা বলত যে, যদিও ম্থতদেহগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো 
গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা সংখ্যা বর্ণনায় ভূল করে। তিনি আরও লিখেছেন ঃ 
ইবৃনে আতিয়্যা যে রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার ফেবলার দিকে 
অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ 
পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবু হাইয়্যান লিখেছেন $ 
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অর্থাৎ যে কারণে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল 
ধারপা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খস্টধর্মের চর্চা প্রবল ! এমনক্ষি, এটাই তাদের সর্বরহৎ 


ধর্মীয় কেন্দ্র। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবু হাইয়্যানের মতে আসহাবে কাহফের 
আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য ।_-(তফসীর কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ) 


তফসীরবিদ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আউফাীর র্েওয়ায়েতে 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একট উপ্রত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনের 
পাদদেশে আয়লার ( আক্ষাবা ) অদূরে অবস্থিত । ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম .এবং 
আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ 
রকীম কি, আমার জানা নেই..ক্ষিত্ত কা'ব আহবারকে জিক্তেস করলে তিনি বললেন. যে, 
রকীম এ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাব কাহ্ফ শুহায় আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে বসবাস 
করত ।-_(রাহুল-আ'আনী ) রঃ 

ইবনে আরী শায়বা, ইবনে মুনষির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাসের 
উদ্তি বর্ণনা ক্যরন যে,.আমি "হযরত মুয়াবিয়া (রো) এর সাথে রোমীয়দের মুক্ষাবেলায় 
একট্টি জিহাঙ্দে, অংশগ্রহণ. করি, যাকে গ্লাহওয়াতুল মুযীক্ষ' বলা হয়। এ সময় আমরা 
কোরআনে বর্ণিত আসহাবে ক্লাহফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হুষরত মুয়াবিয়া গুহার 
তিতরে প্রবেশ ক্ষরে আসহাবে কাহফের মৃতদেহগুলো - প্রত্যেক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। 
ক্ষিম্ত হযরত ইবনে আব্দাস বাঁধা, দিয়ে বললেন £ এরাপ. করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ্‌, 
তা'আলা রস্লুল্লাহ (সা)-কেও তাঁদের 'সৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে নিষেধ করেজ্ছেন । তিনি 
তো আপনার তাইতে ব্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআমে বলেছেন ঃ 
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সুরা কাহ্‌্ফ ৫৫৩ 


৪ 852 চি রন 8 শত তে রী 


নিভে লি কিম্ত 
হযরত মুয়াবিপ্না ইবনে আব্বাসের বাধা মানলেন না। সম্মবত এ কারেণ যে, কোরআনে 
তাঁদের ষে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাঁদের সে. 
অবস্থা থাকা জরুরী নয় । হযরত মুগ়্াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্য প্রেরণ করলেম। 
তাক্সা গুহায় পৌছে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে 
তাদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল।- -(রূহুল-মা“আর্নী ৫ম খণ্ড, ২২৭) 


তফসীরবিদদের উন্লিখিত রেওয়ায়েত ও উত্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্‌ফের 
তিনটি স্থান নির্দেশ করে। এক. পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয্মলা) 
নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ রেওয়ায়েত এরই. সমর্থন করে । 


দুই, ইবনে আতিয়্যার দেখা ও আবূ হাইক্ল্যামের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল 
হয় যে, এই ওহাটি গার্নাতা আন্দালুসে অবস্থিত.। এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার 
একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দালান-কোঠার নাম রকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। 
এমনিভাবে গার্নাতায় গুহা সংলল্প বিরাউ ভগ্ন প্রাচীরের নাম রকীম বলা হয়েছে। 
উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কেউই এরাপ অকাট্য ফয়সালা প্রহণ করেননি 
যে, এটাই আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা । বরং উভয় প্রর্কার রেওয়ায়েত স্থানীয় জনশ্ুতি ও 
কিংবদস্তীর উপর ভিত্তিশীল। 

তিন. কুরতুবী, আবূ হাইয়্যান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল তফসীর গ্রন্থের 
রেওয়ায়েত আসহাবে কাহ্ফ যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম 'আফসূস' এবং 
ইসলামী নাম “তরস্স" বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে 
অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ গুহাটিও 
এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরাপে বিশুদ্ধ এবং 
বাকীগলোকে ভ্রান্ত বলার কোন প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সন্তাবনা রয়েছে। 
বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে 'না যে, এসব গুহার ঘটনাবলী নিভূ'ল হওয়া 
সন্ত্বেও এগুলো কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা নাও হতে পানে এবং সে 
গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রকীম 
কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে। বরং এ. সম্তাবনাও- উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, 
রকীম এ ফলকের নাম”. যার.ফ্ুধ্য কোন .বাদশাহ, আসহাবে কাহ্‌্ফের নাম খোদিত, 
করে ওহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল । .. 


_ আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা ঃ না 
আলিম খুস্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে 'কাহ্‌্ফের ওহার 
স্থান ও কাল নিপয়ের জন্য ঘথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণও্)-৭০ 
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৫৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আয়লার (আকাবা ) নিকটবতাঁ বর্তমান শহর 
পাষ্্রাক্ষে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত ক্রেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 
“বান্ধা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটউবতী একটি পাহাড়ে শুহার চিহও বর্ণনা 
করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন £ 
বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে “রকম” অথবা “রাকেম' 
বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাষ্ট্রা বলা হুয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, 
ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্প্ভি সম্পর্কে যে “রকম' অথবা 'রাকেমের' 
উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও জুত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্রা 
শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সপ্তাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রস্থতাস্তিক পণ্িতেরা 
এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাষ্ট্রা ও রাফেম একই শহন্ু। (এনসাইক্লো 
পেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সস্তদশ খণ্ড ৬৫৮ গ্ৃঃ) 


অধিক্ষাংশ তফসীরবিদ 'আফস্স"' নগরীকে আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান সাব্যস্ত করে- 
ছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত প্লোমকদের সর্বরহৎ নগরী ছিল। 
এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরস্কের ইজমীর ফ্মোর্পা) শহর থেকে বিশ-পটিশ মাইল 
দক্ষিণে পাওয়া যায়। 


হযপ্পত মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীও “আরুদুল ফোদ্পআন, গ্রন্থে পাটা শহরের 
নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ 
করেননি ষে, পাষ্ট্রা শহরের পুরোনো নাম রল্সীম ছিল। মওলানা হিফযুর প্লহমান “কাসাসুল 
কোরআনে” একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্থরাপ তাওরাত ও “সহীফা সুইয়ার 
বরাত দিয়ে পাষ্ট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন।- (দায়েরাতুল মাআর্িফ, আপ্রব 
থেকে গহীত) | 


জর্দানে আম্মানের নিকটবতী এক -মমাশানভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে 
সরকারী প্রক্থতত্্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরস্ত করে। মাটি ও 
প্রস্তর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দু”টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। 
গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজিন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিফ্ত 
হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রকীম' এবং এর পাশে আসহাবে 
কাহ্‌ফের এই গুহা। 


হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ) বয়ানুল-কোরআনে তফসীরে হল্ধানীর বয়াত 
দিয়ে আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান সম্পর্কে এতিহাসিক তথ্য চ্ধত করে লেখেন £ . যে অত্যা-: 
চারী বাদশাহ্র ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার 
সময়কাল ছিল ২৫০ থুস্টাব্দ। এরপর তিন শ বহর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমস্ত অবস্থায় থাকেন। 
ফলে ৫৫০ খৃষ্টাব্দে তাদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রস্লুললাহু (সা) ৫৭০ খুক্টান্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রসূলুল্লাহ সো)-র জন্মের ২০ বছর পূর্ব আসহাবে কাহ্‌ফ 
নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তফসীরে-হক্সানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসূস” অথবা “তরতৃস' 
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সুন্না কাহ্ফ ৫৫৫ 


শহর সাবাস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবঙ্থিত। বর্তমানেও এব ধ্বংসাবশেষ 
বিদ্যমান রয়েছে। 0০৯) ইইআই ০ত 14১1 


এসব এঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথা, প্রাচীন তফসীরবিদগণের রেওয়ায়েত ও 
আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেক্ষে পেশ করা হল। আমি পূর্বেই আরয করেছিলাম 
যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশে 
কোরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। 
রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্মমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং 
অধ্যবসায়ের পরও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, ক্ষিন্ত আজকাল শিক্ষিত মহলে 
এতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিত্প্তির জন্য 
এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। এগুলো থেকে আনুষানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ 
ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ)-এর পর এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র যমানার কাছাকাছি সময়ে 
সংঘটিত হয়। অধিক্ষাংশ রেওয়ায়েত.এ বিষয়ে একমত । দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসুস 
অথবা তরতুস শহরের নিকটে ঘটেছে। ০1415 সত্য এই যে, এসব গবেষণার 
পরও আমরা সেখানেই দণ্ডায়মান আছি, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম, অর্থাৎ স্থান 
নির্ধারণের নাকোন প্রয়োজন আছে এবং না কোন নিশ্চিত উপায়ে এটা করা সম্ভব। 
তঞফচসীরবিদ ইবনে-কাসীর এ কথাই বলেছেন ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ. তা'আলা আমাদেরকে আসহারে কাফের কোরআনে বণিত অবস্থা 
সমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি.। তিনি এ 
বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, গুহাটচি কোন্‌ জায়গায় এবং কোন্‌ শহরে অবস্থিত। কারণ, 


এর. মধ্যে আমাদের কোন উপকার নিহিত নেই এবং শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যও এর সাথে 
সম্পকযুক্ত নয়-_( ইবনে-কাসীরর, ৩য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ) 


জাসহাবে কাহফের ঘটনা কখন ঘটে এবং গুহায় জাশ্রয্প নেয়ার কারণ কি ছিল? 
কাহিনীর এ অংশের উপরও কোরআনের কোন আয়াত বোঝা মওকুফ নয় এবং কাহিনীর 
উদ্দেশোর উপরও এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পকে 
ফোন বর্ণনা নেই। এ ক্ষেত্রে ্রতিহাসিক বর্পনাই একমাস সবল । এ কারণেই আবু 
হাইয়্যান তফসীঁর বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ 


(০৯5১5 ০৪০ গেজ ০6 ০৯5 ৯ 53৯০ ৪15912 
৩18) 1 ঠ 259 15 জু সপ 1 ৬ ০০০ 1 ৩১৪৪১ 
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৫৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তাদের কাহিনী সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে । এ ব্যাপারেও 
মতানৈক্য আছে যে, তারা কিভাবে সর্বসম্মত কর্মপন্থা গ্রহণ করণ্র এবং কিভাবে বের হল? 
কোন সহীহ্‌ হাদীসে এসব অবস্থা বর্ণিত হয়নি এবং কোরআনেও না ।--(বাহ্‌রে-মুহীত 
ষষ্ঠ খণ্ড, ১০১ পৃ) 


সবার কৌতুহল নিরৃত্তির জন্য উপরে যেমন আসহাবে ক্ষাহ্‌ফের স্থান সম্পর্কে কিছু 
কিছু তথ্য সঙ্গিবেশিত হয়েছে, তেমনি তাদের কাল এবং ঘটনার কারণ সম্পকেও সংক্ষিপ্ত 
তথ্য তফসীর ও এঁতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, কাষী সানাউল্লাহ, 
পানিপথী (রহ) তফসীর মাষহাব্ীতে এ কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েত 
থেকে বর্ণনা করেছেন। ক্ষিম্ত এখানে শুধু এ সংক্ষিপ্ত ঘটনাই লেখা হচ্ছে, যা. ইবনে- 
কাসীর অনেক পূর্ববর্তী ও পরবতী তফসীরবিদদের বরাত দিয়ে পেশ করেছেন। তিনি 
বলেন $ 


আসহাবে কাহ্‌ফ রাজ বংশের সন্তান এবং কওমের সরদার ছিলেন। কওম মূর্তি- 
পুজারি ছিল। শহরের বাইরে তাদের একটি বার্ষিক মেলা বসত। সেখানে তারা প্রতিক 
পূজা করত এবং জন্ত-জানোয়ার কোরবানি দিত! দাকিয়ানুস নামে তাদের একজন 
অত্যাচারী বাদশাহ্‌ ছিল। সে কওমকে মূর্তিপৃজায় বাধ্য করত। একবার যখন সমগ্র 
জাতি মেলায় সমবেত হল, তখন আসহাবে কাহ্ফের যুবকরাও সেখানে উপস্থিত হল। 
তারা কওমক্ষে নিজেদের গড়। মূর্তিকে খোদা মনে করতে, তাদের ইবাদত করতে এবং 
তাদের জন্য কোরবানী করতে দেখল। তখন আল্লাহ্‌ ত"আলা তাদেরকে সুস্থ বিবেক- 
বুদ্ধি দান করলেন। ফলে কওমের নির্বোধসুলভ কাশ্ুকারখানার প্রতি তাদের দ্বপা দেখা 
দিল। তারা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে বুঝে ফেললেন যে, এই ইবাদত একমান্ত্র সে সন্তার 
জন্য হওয়া উচিত, যিনি আসমান, মীন ও সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন। এই ধারণা 
একই সময়ে যুবকদের মনে জাগ্রত হল এবং তাদের প্রতোকেই কওমের নির্বোধসুলভ 
ইবাদত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে 
সবপ্রথম একজন যুবক সমাবেশ থেকে দূরে একটি রক্ষের নিচে গিয়ে বসে পড়ল। এরপর 
দ্বিতীয় একজন এল এবং সেও সে রক্ষের নিচে বসে পড়ম। এমনিভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও. 
পঞ্চম ব্যক্তি আসতে লাগল এবং রক্ষের নিচে বসতে লাগল। কিন্ত তাদের একজন অপর- 
জনকে চিনত না এবং এখানে আসার উদ্দেশাও জানত না। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে এখানে 
সে শক্তি একদ্রিত করেছিল, যা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করেছিল । 


জাতীয়তা সংঘবদ্তার আসল [ভিত্তি £ এই বর্ণনার পর ইবনে-কাসীর বলেন:ঃ. 
মানুষ জাতীক়তাবাদকে পারস্পরিক সংঘবদ্ধতার . কারণ, মনে করে । কিন্ত প্ররুত সত্য. 
সহীহ্‌. বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক্য ও অনৈক্য প্রথমে আত্মাসমূহের মধ্যে 
সৃষ্টি হয়। এর প্রতিক্রিয়া এ জগতের দেহে প্রতিফলিত হয়। আদিকাম যেসব আত্মার 
মধ্যে সম্প্রীতি ও এঁক্য পয়দা হয়েছে, তারা এ জগতেও পরস্পরে গ্রথিত ও এক দলে 
পরিণত হয় এবং যাদের. মধ্যে এই-সম্প্রীতি- ও পারস্পরিক এঁক্য না-থাকে॥ বরং 
সেখানে বিচ্ছিমতা রয়েছে, তাহলে তাদের মধ্যে এখানেও বিচ্ছিন্নতা থাকবে । আলোচ্য 


ড//4.09119021-0017 


সূরা কাহ্‌ফ ৫৫৭ 


ঘটনাই এর দৃষ্টান্ত । কিভাবে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একই ধারণা 
সৃষ্টি হয়েছে! এ ধারণাই তাদের সবাইকে অজান্তে এক জায়গায় একর করে দিয়েছে । 


মোটকথা, তারা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে গেলেও প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাসকে 
অপরের কাছ থেকে গোপন করছিল। কারণ, সে যদি বাদশাহর কানে খবর পৌছে 
দেয়, তবে আর রক্ষা নেই -_-গ্রেফতার হতে হবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থান্ণর পর এক 
ব্যক্তি বলল $£ ভাই, আমরা সবাই যে কওমের কাছ থেক্ষে বিচ্ছিম্ন হয়ে এখানে পৌছেছি 
এর ক্ষোন ক্কারণ তো অবশ্যই আছে। কাজেই আমাদের একে অপরের ধারণা সম্পকে 
জাত হয়ে যাওয়াই সমীচীন। এতে একক ব্যক্তি বলে উঠল £ সত্য বলতে হি, আমি 
আমার কওমকে যে ধর্ম ও যে ইবাদতে লিপ্ত পেয়েছি, আমার বিশ্বাস, তা সম্পূর্ণ বাতিল। 
ইবাদত তো একমাত্র আল্লাহ্‌ তা+আলারই হওয়া উচিত, জগত সৃষ্টিতে যার কোন অংশীদার 
নেই। একথা শুনে অন্যেরাও সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের প্রত্যেকেই স্বীক্ষার করল যে, 
এ বিশ্বাসই তাদেরকে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে পৌছে দিয়েছে। 


এখানে এই সমমনা দলটি একে অপরের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে গেল। তারা পৃথকভাবে 
নিজেদের একটি উপাসনালয় নির্মাণ কল্প এবং একন্লিত হয়ে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইবাদত করতে লাগল। 


কিন্ত আস্তে আস্তে তাদের কথা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং গুপ্তচররা তাদের সংবাদ 
বাদশাহর কানে পৌঁছে দিল। বাদশাহ তাদেরকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে 
তারা দরবারে হাজির হল। বাদশাহ্‌ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও তরীকা সম্পকে প্রশ্ন 
করল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সাহস দান করলেন। তারা নির্ভয়ে তওহীদেোর বিশ্বাস 
ব্যক্ত করে দিল এবং স্বয়ং বাদলাহ্কেও এর প্রতি দাওয়াত দিল। কোরআনের আম্মাতে এ 
সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 


দি বাটি ৩ পাও জি পা তজর উপ চিত পপিনীততণ 
১১) ঠা5 ৩2৯৯ 5905) 61526 31 4545 6855 
রগ পাতে কট লিগ ৪৭৩৮1 চিত রা রা 
- ৬131 08৩৪ 01 ৩5৩ ০০৪৩৫ 
আমি তাদের চিত্তকে দৃঢ় করে দিলাম, তারা যখন উদিত হলো। অতঃপর তারা 
বললঃ আমাদের পালনকর্তা নভোমগুল ও ভূমগ্ডলের পালনকর্তা । আমরা কখনও 
তার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। করলে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে। 
তারা যখন নির্ভয়ে বাদশাহ্কে ঈমানের দাওয়াত দিল, তখন বাদশাহ্‌ অস্বীকার 
করল এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করল। অতঃপর তাদের দেহ থেকে রাজপুন্রের 
আড়ম্রপূর্ণ পোশাক খুলে নিল। বাদশাহ্‌ তাদেরকে চিস্তা-ভাবনার জন্য কিছু দিনের সময় 
, দিয়ে বলল £ তোমরা যুবক । আমি তোমাদেরকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশো 
তাড়াতাড়ি হত্যা করতে চাই না। এখনও যদি তোমরা স্বজাতির ধর্মে ফিরে আস, তবে 
তোমাদের মর্ষাদা পুনর্বহাল করে দেওয়া হবে, নতুবা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। 
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৫৫৮ তফসীরে মা'আয্মেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মুপমিন বান্দাদের উপর এটা ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলার মেহেরবানী ও কুপা। এ অবকাশ 
তাদের জন্য পলায়নের পথ খুলে দিল। তালা সেখান থেকে পলায়ন করে গুহায় আত্মগোপন 
করল। 


তফসীরবিদদের সাধারণ রেওয়ায়েত মতে তারা থুষস্টধর্ষের অনুসারী ছিল। ইবনে- 
কাসীর ও অন্যান্য তফসীরবিদ একথা উল্লেখ করেছেন । তবে ইবনে-কাসীর এ যুক্তির 
ভিত্তিতে এর সাথে একমত হননি যে, তারা খুস্টধর্মের অনুসারী হলে মদীনার ইহুদীরা 
তাদের প্রতি শন্রু তাবশত তাদের ঘটনা সম্পকে প্রশ্ন করত না এবং তাদের কোন গুরুত্ব 
দিত না। কিন্তু এটা এমন কোন ভিত্তিই নয় যার কারণে সবগুলো রেওয়ায়েত নাকচ করে 
দেওয়া যেতে পারে। মদীনার ইহুদীরা শুধু একটি আশ্চর্য ঘটনা হওয়ার কারণেই এ 
সম্পকে প্রশ্ন করেছিল ॥ যেমন যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নও এ কারণেই ছিল। এ ধরনের 
প্রশ্নে খুস্টত্ব ও ইহদীত্ের সাম্প্রদায়িকতা মাঝখানে না আসাই সুস্পঙ্ট। 


তফসীর মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত দৃষ্টে তাদেরকে একত্ববাদী গণ্য 
করা হয়েছে । খুস্টধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর গুনাগুনতি যে কয়েকজন সত্যগন্থী জীবিত 
ছিল, তারা তাদেরই অনাতম ছিল। তারা বিশুদ্ধ খুস্টধর্ম এবং একত্ববাদে বিশ্বাস করত । 
ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতেও অত্যাচারী বাদশাহ্র নাম দাকিয়ানৃস উল্লেখ করা হয়েছে 
এবং গুহায় আত্মগোপনের পূর্বে ফুবকরা যে শহরে বাস করত, তার নাম আফসুস বলা 
হয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও ঘটনাটি এমনিভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে এবং বাদশাহর নাম দাক্ষিয়ান্স বলা হয়েছে। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে 
আরও বর্ণিত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের জাগ্রত হওয়ার সময় দেশের উপর যেসব 
খুস্টধর্মের অনুসারী লোকের আধিপত্য কায়েম ছিল, তাদের বাদশাহ্বু নাম ছিল বায়দুসীস। 


সব স্নেওয়ায়েতদৃষ্টে প্রবল ধারণার পর্যায়ে একথা প্রমাণিত হয় ষে, আসহাবে কাহ্ফ 
খুস্টধর্মের অনুসারী ছিল। তাদের সময়কাল খৃষ্টজন্মের পর এবং যে মুশরিক বাদশাহর 
কাছ থেকে তারা পলায়ন করেছিল, তার নাম ছিল দাক্ষিয়ানুস। তিন শত নয় বছর গল্প 
জাগ্রত হওয়ার সময় যে ঈমানদার ন্যায়পল্পায়ণ বাদশাহর রাজত্ব ছিল, ইবনে ইসহাকের 
রেওয়ায়েতে তার নাম “বায়দুসীস' বলা হয়েছে। এর সাথে বর্তমান যুগের ইতিহাস 
মিলিয়ে দেখলে আনুমানিকষভাবে তাদের সময়কাল নির্দিষ্ট হতে পারে। এর বেশি নিণয়ের 
প্রশ্োজনও নেই এবং এপ্স উপায়ও নেই। 


আসহাবে কাহ্‌ফ এখনও জীবিত জাছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট 
যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তফসীর যাযহারীতে ইবন ইসহাকের বিস্তারিত স্বোওয়ায়েত 
রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ্‌ 
বায়দুসীসের কাছে পৌছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্ফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা 
করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহর জন্য দোয্লা করে ৷ বাদশাহ্র উপস্থিতিতেই 
তারা নিংজদের শয়নদ্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান 
করেন। 
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সূয্লা কাহ্‌ফ ৫৫৯ 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে-জরীর ও ইবনে- 
কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন $ 
৮9823 190০১ ২০/৯৬০ (৪ তান, &* ৮৮০ ৩$ 11358 50০ এ 
০9৫910৯11 (৮০ ৬ ওত 05 ও এ 05১ ৮০ ০১০ ৬৪1 5105591১8 5 
8১০ 6 ও 23 ০০টি 1 ৩ (৪০ 0৪০ ০৪৩ ৬৬ ০৮০০ ০৪14 ৬ 


বাতাদাহ্‌ বলেন £ হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ 
করেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা সেখানে স্বৃতলোকদের 
হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বললঃ এগুলো আসহাবে কাহ্‌ফের হাড়। হযরত ইবনে 
আব্বাস বললেনঃ তাদের হাড় তো তিন শ বছর পূর্বে স্ৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। 


কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি । ঘটনার ফোন 
বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয্নাত বোঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। 
এঁতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোন অকাট্য ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়। 
কাহিনীর যেসব অংশ কোরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের নিজ্নে 
উল্লেখ করা হবে। 


এ পর্যন্ত কোরআন পাক সংক্ষেপে ক্ষাহিনী উল্লেখ করেছে। অতঃপর বিস্তারিত 
বর্ণনা আসছে। 


তি ০8১৬ 
৩০০৩ ৬/৪১৪ ৮৮৩ ৬০১৬৪৪১৮৩। 40 
42,2) 7933৩512051 ৩5৮55555514 
98) ৬ 4758 91 পে ৩6 
চর রি টিটি ১) 5১৬০৫ 
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৫৬০ তফসীরে মা'আঘ্নেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(১৩) জাগনার কাছে তাঁদের ইতির্ত্তান্ত সঠিকভাবে বর্গনা' করছি । তারা ছিল 
কয়েকজন যুবক । তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্লাস স্থাপন করেছিল এবং জামি 
তাদের সগপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম । (১৪) আম্মি তাদের মন দুড় করে- 
ছিলাম, যখন তারা উঠে দাড়িয়েছিল। অতঃপর তাঁরা বলল £ আমাদের পালনকর্তী 
আসমান ও যমীনের পালনকর্তা॥ আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাসাকে 
জাহবান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গহিত কাজ হবে। (১৫) এরা আমা- 
দেরই সুজাতি, এরা তার পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পকে 
প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্‌ সম্পকে মিথ্যা উঞাবন করে, তার 
চাইতে অধিক গোনাহগার আর কে? (১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে 
এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবতে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখ্খন তোমরা গুহা 
জাশ্রয় প্রহণপ কর। তোমাদের পালনকতা তোমাদের জন্য দা বিস্তার করবেন এবং তিনি 
তোমাদের জন্য তোমাদের ক'জকঞখ্জকে ফলপ্রসূ, করার ব/বন্থ। করবেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। (এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, এর বিপরীতে যা কিছু দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা সঠিক নয়।) তারা 
(আসহাবে কাহ্‌ফ ) ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি (সে যুগের 
খুস্টধর্ম অনুযায়ী ) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের হিদায়েতে, আরও উন্নতি 
দান করেছিলাম (অর্থাৎ ঈমানের গুণাবলী, দুঢ়তা, বিপদাপদে সবর, সংসার বিমুখতা, 
পরকালের তিস্তা ইত্যাদিও দান করেছিলাম। ঈমানের গুণাবলীর মধ্যে একাট্ট ছিল এই 
যে,) আমি তাদের চিত্ত মজবৃত করেছিলাম যখন তারা দৃঢ় হয়ে (পরস্পরে কিংবা 
বিরুদ্ধবাদী বাদশাহর সামনা সামনি ) বলতে লাগল £ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি 
নতোমণ্ডল ও ভ্মণ্ডলের পালনকর্তা । আমরা তার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্র ইবাদত 
করব না। (কেননা, খোদা না করুন, যদি এরাপ করি) তাহলে তা অত্যন্ত গরহিত 
কাজ হবে। এরা আমাদেরই স্বজাতি। তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ 
করেছে। (কেননা তাদের কওম ও সমসামম্সিক বাদশাহ সবাই মুর্তিপূজারি ছিল।) 
অতএব তারা স্ীয় (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না ফেন?ঃ 
(যেমন একত্ববাদীরা একত্ববাদ সম্পর্কে প্রকাশ্য ও নিশ্চিত প্রমাণের অধিকারী ।) তার 
চাইতে অধিক দুক্ষমী আর কে হবে, যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রচনা করে 
€ষে তার কিছুসংখান্ক সমতুল্য ও অংশীদারও রয়েছে )£ এবং (তারা পরস্পরে বলল £) 
তোমরা যখন তাদের থেকে (বিশ্বাসেই) গৃথক হয়েছ এবং তাদের উপাস্যদের (ইবাদত ) 
থেকেও (গৃথক হয়ে গেছ ) কিন্ত আল্লাহ থেকে (পৃথক হয়নি । বরং তার কারণে সবকিছু 
ত্যাগ করেছ ) তখন (সমীচীন এই যে,) তোমরা (অমুক) গুহায় (যা পরামর্শক্রমে স্থির. 
হয়ে থাক্ষবে ) আশ্রয় গ্রহণ কর (যাতে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে 
পারে)। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি স্বীয় রহমত বিস্তার করবেন এবং তোমাদের 


///.09119021-0017 


সুগ্া কাহহ,'. ৫৪৬১ 


কাজকমে সাফল্যের বাবস্থা করে দেষেন। রেজি িকাররির রন হর 
যাওয়ার সময় তারা জর্রপথম-এই দোয়া করে $ . এ 
£ ৮৮০ পরি 5০৪8৮ ৮85 € £ টু ০৪৮ 


820৩৪ মপিট৪ 3৮৫ ৮০৮ 


দির 


বনিক ্য বিঃ 5১ আলি নট 
রর 8৪. 5. 


8০৪ ১. বহবচ্ 8৮ অধ সু: সীয়ধিনগন রিংেছেন, 


এ শহর মগ্যে ই্িত আছে ঘে, কর্ম সংশোধন, চগ্িন্ন গড়ন. এবং হিদায়েত লাভের উপযুক্ত 
গর বন্ধ বয়সে পূর্ববতী কর্ম ও চত্রিন্ত :এত শন্তণভাবে শ্লেকড় গেড়ে, 
যে, মতই এর বিপরীত সত্য পরিষ্ফুট হোক্ষ না কেন, তা থেকে বের. হয়ে, আসা দুরাহ, 
টা রসজজাহ্‌ (সা)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কিরামের অধ্যে 
অধিক্ষাংশ ছিলেন যুবক ।-_(ইবনে-কাসীর, আবূ হাইয়যান) 
&:899 পা ত্িারাপী 


19 275০ ১১) 9 ইবনে-কাসীয়ের, বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা 


হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদুট় করার ঘটনা তখন 
হয়েছে, যখন মৃূর্তিপূজারি অত্যাচারী বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজাসা- 
বাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশংকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলা, তাদের 
৪৪০7৮০7৮৮14 যে, এর মুকাবিলায় 

হত্যা, সুত্যু ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য.করার জন্য, প্রস্তত...হয়ে, পরিক্ষারভাবে স্বীয় 
ধর্মবিঙ্গাস ঘোষণা কুরে দেয় যে, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত 
করে না-__-ডবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহ্‌র জন্য কোন কাজ করার সংকল্প রহ 
করে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে 4৮ 


র 
২) আট এ 5 


5৪2) ] ঞ [15 2 ণ (_ -ইবনে-কাসীর বলেন ঃ আসহাবে কাহফের 


অর্ধজীত্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত কয়া যায় না, সে শহর 
পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উভিত। এটাই সব পল্পগন্সরের সুন্রত। রি 
থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রক্া নেন, যেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে গারে। -: 





এ ১ রি 


চি প 6৮ 2 পাতি পর্বত পা 
193 15158/5 52১5 নানি 
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৫৬২ তফসীরে মা'আরেফ্ষুল কোরআন ।। পঞ্চম খণ্ড 
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(১৭) ভূমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা ছেকে গাশ কেটে ডানদিকে 
চলে হায় এবং যখন জন্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে ধায়, অথট তারা 
গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহ্‌র নির্দর্শনাবলীর অনাতম।: জালাহ্‌- থাকে 
সগ্গথে চালান সে-ই সগ্চগথগ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে 'গথন্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তারা 
জন্য পথ্গ্রদ্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮) তৃমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথত 
তারা নিদ্রিত। জামি তাদেরকে পান্থ পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের 
কুকুর ছিল স'মনের পা দুট শুহাছ্ারে প্রসারিত করে। -ঘদি তুমি উকি দিয়ে তাদেরকে 
দেখতে, তবে গেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে জাতংকগ্রস্ত.হয়ে পড়তে । 


ন্‌ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ. 

টি এবং €হে.সম্বোধিত ব্যক্তি, শুহাটি এমনভাবে অবস্থিত যে,) যখন সূর্য উদিত হয়, 
তখন তৃমি তাকে দেখবে যে, গুহার ডানদিকে পাশ কেটে যায় তের্থাৎ গুহায় প্রধেশ পথ 
থেকে ডানদিকে গথক থাকে) এবং যখন অস্ত যায়, তখন" €েহার ) বামদিকে সরতে 
থাক্ষে (অর্থাৎ তখনও গুহার অভ্যন্তরে রোদ প্রবেশ করে না, যাতে তারা রোদের খরতাপে 
কষ্ট না পায়) এবং তারা গুহার একটি প্রশস্ত চত্বরে ছিল (অর্থাৎ এ জাতীয় শুহা 
তই কোথাও অগ্রশস্ত এবং কোথাও প্রশস্ত হয়ে থাকে। তারা গুহার গমন চত্বরে 
ছিল, হা প্রশস্ত, যাতে বাতাস পেঁছে এবং সংকীর্ণ পরিসরের কারণে মনে অস্থিরতা না 
আসে।) এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন (যে, বাহ্যিক কারপাদির বিপরীতে 
তাদের জন্য আরামের ব্যবস্থা কয়ে দিয়েছেন। সুন্তল্লাং জানা গেল যে,) যাকে আজাহ্‌ 
সগ্পথ্ধে চালান, সেই সগুগথ পায় এবং যাকে শ্রিনি' পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য 
ফোন পথ্থগ্রদর্শনকারী সাহাষ্যক্কারী পাবেন না। (গুহার ঘে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা 
হলো; এই যে, তাতে সকালে স্যর্াদয়েস সময়েও ভেতরে রোদ প্রবেশ কেনা: এবং 
বিকালে সূর্যাতের সময়ও প্রযেশ করে না। এটা তখন সম্ভব ঘন গুহা উত্তয়যুঙ্থী অথঘা 
দক্ষিপনুধী হয়। ফেলনা, জায়তে যে ডানদিক .বামদ্দিক 'বঙ্সা হয়েছে, তার অর্থঘদি 
শুহায় প্রবেশকারীর ডানদিক-বামদিক হয়, তবে গুহাটি উত্তরমুখী। পক্ষান্তরে যদি গুহা 
থেকে নিরগমনফারীল ডানদিক-বামদিক অর্থ হয়, তবে ওহাটি দক্ষিণমুখ্ধী হবে।) এবং 
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€হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তারা যখন গুহায় গেল এবং আমি তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলাম, 
তখন হদি তুমি তাদেরকে দেখতে, তবে )তুমি তাদেরফে জাগ্রত মনে করতে অথচ তারা 
ছিল নিদ্রিত। (কেননা, আল্লাহ্‌র শক্তি তাদেরকে নিদ্রার লক্ষণাদি থেকে মুক্ত রেখেছিল, 

যেমন স্বাস-প্রস্থাসের পরিবর্তন, দেহ চিলে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি । চচ্চু বন্ধ হলেও তনিদ্রায় 
নিশ্চিত আলামত নয়) এবং (নিদ্রার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) আমি তাদেরকে (ফোন 
সময় ) ডানদিক এবং ফোন সময়) বামদিকে পার্থ পরিবর্ত করাতাম (এবং এমতাবস্থায়) 
তাদের কুকুর (ষেটি 'কোন- কারণে তাদের সাথে. এসে গিয়েছিল, গুহার ) প্রবেশদ্বারে 
সামনেয় পা দু'টি প্রসারিত করে (বসা ) ছিল। (তাদের আল্লাহ্‌ প্রদত্ত তয়সভীতির অবস্থা. 
ছিল এই যে,) যদি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) তুমি তাদেরকে উকি দিয়ে দেখতে, তবে 
পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে তুমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েতে। [এ আয়াতে 
সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে৷ এতে রস্লুাহ্‌ সা)-এর ভীত-সন্ত্স্ত হওয়া 
জরুরী নয় । এসব ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের হিফাষতের জন্য করেছিলেন? কৈননা, 

জাগ্রত ব্যক্তিকে হামলা করা সহজ হয় না। দীর্ঘ সময়ের নি্লায় পার্স পরিবর্তন 'মা' 
করলে এক পাঙ্থ'কে মাটি খেয়ে ফেলত। গুহার প্রবেশপথে কুকুর বসে থাকা যে হিফাষতের 
ব্যবস্থা; তা বলই রাহল্য।] 


টির রজনীর 

আলোচ্য আয়্াতসম্হে আল্লাহ্‌ তা'আলা আসহাবে কাহ্‌ফের তিনটি আম্তর্ষজনরু 
অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসাবে অলৌক্িকিভাবে - প্রকাশ লাড 
করেছে। 


বীর সি রি তত খাদা: ইত্যাদি, ছাড়াই 
রিলে পরবর্তী আস্কাতে, এর বিবরণ 
আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায়্ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে 
গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সককাল- 
বিকাল অতিক্রম করত কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছু দিয়ে 
অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা 
ইত্যাদি স্ছিকা:। দেহের উপর রোদ না পড়ায় তাদের দেহ ও পোশাকের হিফাযতও হচ্ছিল । 


তাদের উপর রোদ না পড়া গুহার বিশেষ অবস্থার কারপেও হতে পার্স । যেন 
গুহার ওহার প্বেশপথ উত্তর কিংবা দক্ষিণে এমনভাবে ছিল যে, রোদ স্বভাবতই তেতয়ে প্রবেশ 
করত, নাং, ইবনে কুতায়বা-এর বিশেষ অবস্থানস্থল নির্ণয়ের জন্য এরূপ কষ্ট স্বীকার 
করেছেন ষেঅংকশান্তের মূলনীতিয় নিরিখে সে স্থানের দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ তথা দৈর্য দেশা5 
স্তর রেখা (19810946) ও প্রস্থ দেশাস্তররেখা (1-90105০ ) এবং গুহার সমক্ষ নির্ণয়ের 
প্রয়াস  পেক্সেছেন।---€(মাযহারী ) এর বিপক্সটতে বাজজাজ . বলেনঃ তাদের উপর থেকে 
রোদ দৃয়ে থাকা ফোন বিশেষ অবস্থানের কারণে নয় ॥ বরং তাদের কারামাতির কারণে 
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পি 


রিনি পি 


অজৌকিকভাবে এটাও ছিল। আয়াতের শেষে &1 ৩010০ 93 বাকা ঘথেকেও- 


বাহাত তাই বোঝা যায় যে, রোদ থেকে হিফাষতের এই র্বস্থা আল্লাহ্‌ তা'জালার অপার 
শত্তিত্ একটি নিদর্শন ছিজ।-__মযহাটরী ) ১ ও রঃ 


রর প্ররিক্ষার কথা বই যে, তাদের দেহে যাতে রোঁদ আা পড়ে আল্লাহ্‌ তাপ্জাজা সেরাপ- 
ব্যবস্থা কুরেছিলেন। এ ব্যবস্থা গুহার বিশেষ অবস্থানের মাধ্যমে হোক কিংবা রোদের সময় 
মেঘখণ ইত্যাদির আড়াল করে হোক কিংবা সূর্যের কিরণকে আলৌকিকভাষে তাদের উপর. 
থেক্ষে সরিয়ে দিয়ে হোক। আয়াতে সব সম্ভাবনাই রয়েছে। তন্মধ্যে কোন একটিকে 
নির্দিষ্ট করার জন্য জোর দেওয়ায় প্রয়োজন নেই। 


দীর্ঘ নি্ার সময় জাসঢ়াবে কাহৃফ এমতাবস্ায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাপ্রত' 
মদে করত-ঃ দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এই যে, আসহাবে কাহ্‌ফকে এত দীর্ঘকাল 
নিদ্রায় অভিভূত রাখা সত্তেও তাদের দেহে নিপ্রার চিহ*মান্স ছিল না। বরং অরস্থা ছিল এরাপ 
যে, দর্শকরা তাদেরক্ষে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেনঃ তাদের চক্ষু 
খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে টিলাভাব আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যত 
এ অবস্থাও অসাধারণ এবং একটি কারামতই ছিল। এর বাহ্যত ক্লারণ ছিল তাদের হিফা- 
যত করা---যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে.অথবা ফ্াদের জাসল 
বাবগদ্থ চুরি না করে। বিতিপ্ন দিকে পার্থ পরিবর্তন খেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে 
করতে পারে। এর আরেফ কারণ ছিল এই ষে, যাতে এক পার্থ কে মাটি খেয়ে না ফেজে। 


আসহাবে কাহফের কুকুর £ সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা 
কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রধেশ করে না।' সহীহ্‌ বুগ্লারীর এক হাদীসে 
ইবনে 'উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, -সঁসূল্জাহ্‌. (সাট বলেন £ ষে ব্যক্তি শিকারী 
কুকুর অথবা জন্তদের হিফাষতকাদী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তার গুণা 
থেকে দুকিরাত হাস পায়-__(কিরাত একটি ছোট ওজনেয় নাম।) হযরত আবৃ--হরায়রার 
রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে ॥ অর্থা& : শসাক্ষেন্পের 
হিফাষতের জন্য পাজিত কুকুর।  -.. চিটিযাি 


_ এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্‌র ভক্ত আসহাবে কাহ্ফ কুকুর 
সঙ্গে নিজন কেন? এর এক উত্তর. এই যে, কুকুর গ্রালনের নিষিদ্ধতা শরীয়তে মৃহাম্মদীর 
বিধান।+:সম্ভবত খুষ্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, ঘুব সম্ভব তারা 
সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর ছিফাষতের জন্য কুকুর পালন করতেন। 
কু্ুুরের প্রভৃতক্তি সুবিদিত । তাঁরা যখন শহয় থেকে রওয়ানা হনঃ ক রও তদের 
অনুসরণ করতে থাকে । 


 সৎসংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে? উজির 
আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে তিনি ৪৬৯ হিজরীতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল 
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স্য়া কাহঙ্ক ৫৬৫ 


ফল জওহরীর একটি ওয়াজ, শুনেছেন। তিনি: মিদ্বয়ে, দীড়িয়ে বলেছিলেন £ যে ব্যক্তি 
সৎলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের-নেশ্সীর অংশ সেও পায়। দেখ, আসহাবে কাহক্ের 
শক্কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গীক্হয়ে গেছে । ফলে আল্লাহু তা'আলা 
রানার ভার কথা উল্লেখ করেছেন হত: যী 


_. কুরতুরী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে আঁতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন ঃ একটি 
কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসগের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে ত তখন আপনি 
অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তওহীদী' লোক আল্লাহ্‌র ওলী ও সহলোকদেরকে ভীল- 
বাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবেঃ এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সাণ্যনা: ও 
সুসংবাদ রয়েছে/,যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-কে মনেপ্রাণে ভাগ্ররাসে।. ২ 


সহীহ্‌ রূখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রো) বর্ণনা করেন £ একদিন,আমি ও 
. বরসূনুলাহ (সা) মসজিদ. থেকে বের হচ্ছিলাম.। মসজিদের দরজায় এক্র ব্যক্তির, সাথে 
দেখা হল। সে প্রশ্ন করল $ ইয়া রস্লুজাহ্‌ ! কিয়ামত কৰে হবেঃ তিমি. বন্তুলেন ঃ 
তুমি কিয়ামতের জন কি প্রস্তুতি নিয়েছ. (যে, আসার জন্য তাড়াহড়া করছ)? এ ক্ষথা 
, শুন লোকটি মনে. মনে কিছুটা লজ্জিত. হল:. অতঃপর সে বললঃ আমি কিয়ামতের 
জন্য অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্ত :আমি আল্লাহ্‌ ও তার 
রূযূলকে ভালবাসি রসূলুজ্ঞাহ্‌ (সা) বললেন ঃ যদি তাই হয়, তবে (শুনে. নাও) তুমি 
(কিয়ামতে ) তার,সাথেই থাকুবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস বললেনঃ রসূলুল্লাহ 
সো)-এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর 
এর চাইতে বেশি আনন্দিত কোন সময় হইনি। এরপর হযরত আনাস আরও বলেন £ 
(আলহামদুলিল্লাহ ) আমি আল্লাহ্‌কে, তার রসূলকে, আবু বকর ও উমরক্ষে ,ভাবাসি 
এবং আশা করি যে, তাদের সাথেই, থাকব--€ কুরতুরী) 
জাসহায়ব কাহ্ফকে আল্লাহ, তা'জালা এত ভদ্মভীতি দান করেছিলেন ঘে, থে দেখত 


£ি ডি পাতি শে 


তত হায় গলায়ন: করা ছাড়া উপায় ছিল নাঃ 12, বাহাত এতে 


সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই জরুরী নয় যে, আসহাবৈ কাহ্‌ফের 
ভয়ভীতি: রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কেও আচ্ছন্গ ক্করতে পারত।.. আয়াতে সাধারণ লোককে সম্বোধন 
করে অর হয়েছেযে, ষদি তুমি উকি মেরে দেখ, তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গশ্া্ন করবে । 


এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলে?চন। অনর্ধক। তাই কোরআন ও হাদীস 
তা বর্ণনা করেনি । সত্য এটাই যে, তাদের হিফাধতের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব 
অবস্থা সচ্টি করে- দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে রোদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত 
মনে ক্রত। তাজ্দর ভয়ভীতি দর্শককে আঙ্ছ্ করে দিত যাতে পূর্ণরূপে দেখতে না পারে। 
এসব জরস্থার'উভ্ভব স্বাভাবিক কারণাদির “গ্থে, হওয়াও-সম্ভবপর বং কারামত হিস্মাবে 
“অলৌকিক উপায়ে হৃঞ্য়াও সম্ভবপর । কোরআন ও হাদীস যখন-এর/কান-.বিশেষ- কারণ 
-নির্দিষ্ট, করেনি, তখন, নিছক অনুমানের ভিক্িতে এ-সঙ্গর্কে আডল/চলা- করা নিরগগক। 
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&৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তফসীর মাযহারীতে এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর  সম্র্থনে ইবনে 
“আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাসের 
এই ঘটনা উদ্ধত করা হয়েছে যে, তিনি বলেন £ আমরা রোমকদের মুকাবিলায় হযরত 
মুআবিয়ার সাথে এক জিহাদে শরীক হয়েছিলাম, যা “গযওয়াতুল মুষীফ' নামে 'খ্যাত। 
এই সফরে আমরা আসহাবে কাহ্‌ফের. হার নিকট. দিয়ে গমন করি। হূয়ুরত মুআবিয়া 
আসহাবে কাহাফকে জানা ও দেখার জন্য গুহায় যেতে চাইলেন। কিন্ত হযরত ইবনে 
আব্বাস নিষেধ করে বললেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার চাইতে বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে 
[অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সো)-কে] তাঁদেরকে দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি 


৪৮12  আয্লাতটি পাঠ করলেন। এ পেকে জানা গেল ফে, হযয়ত ইবনে আব্বাসের 


মতে:আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)ক্ষে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্ত হযরত মুআবিয়া ইবনে 
"আব্বাসের মত কবুল করলেন না। (সম্ভবত কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে আয়াতে 
রস্লুজ্লাহ সো)-এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা ক্ষোরআন 
বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, যখন আসহাবে কীহ্‌ফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। 
এখন তাদের ওফাতের পর বহু দিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি 
বিদামান থাকা জরুরী নয়। মোটকথা, হযরত মুআবিয়া ইবনে আব্বাসের কথা মানলেন 
না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন 
আল্লাহ্‌ তাআলা ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি। 
--(মাযহারী) 
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(১৯) আগ্গি এ্সনিভাবে তাদেরকে জাল্লত করলাম, হাতে তারা গরষ্পরে জি্ঞ।সাবাদ 
করে। তাদের একজন বলল £ তোমরা কতকাল জবস্থান করেছ? তাদের কেউ বলল £ 
একদিন জথবা একদিনের কিছু অংশ অহম্থান করেছি। কেউ কেউ বলল £ তৌম্াদের 
. পাজনকর্তাই ডাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। খন তোমাদের একজনকে 
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সুরা ছ্ষাহফ '. ৫৬৭ 


চি 


তোমাদের এই শুন্রাসহ শহরে প্রেরণ কর। সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিন্র। অতঃপর 
তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন/। স্গে যেন নম্রতা সহকারে . ঘায় ও 
কিছুতেই ঘেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। (২০) তারা যদি তোমাদের “খবর 
জানতে গারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, তখবা তোমাদেরকে তাঁদের ধর্মে 
০১০৬০ ১১৪৪০৬৪৯১৬১ সাফল্য লান্ত করবে না।.. 





তকষসীরের সার-সংজষেগ 
এবং (আমি যেমন স্বীয় শক্তি বলে তাদেরকে ক দীর্ঘকাল পর্যস্ত নিদ্রাতিত্তত রেখেছি ) 
এমনিভাবে (এই দীর্ঘ নিদ্রার পর ) আমি তাদেরকে জাগ্রত করেছি, খাতে তারা পরদ্পরে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে। (যাতে পারস্পরিক্ষ জিজাসাবাদের ফলে আল্লাহ্‌র কুদরত ও 
হিকমত তাদের কাছে খুলে যায়। (স্রেমতে) তাদের একজন বলল £ (নিপ্রাবস্থায় ) 
তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? , (উত্তরে) কেউ ফেউ বললঃ (সম্ভবত) একদিন 
অথবা একদিনেরও কিছু কম্‌ সময় অবস্থান করছি । অন্য কেউ কেউ বলল £৫এ 
নিয়ে খোজাঙ্থজির ক্কি প্রয়োজন £) এ সম্পর্কে তো (সঠিকভাবে) তোমাদের পালন- 
কর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল (নিদ্রায়) অবস্থান করেছ। এখন (এই অনর্থক 
প্জালোচনা ছেড়ে জরুরী কাজ করা দরকার । তা এই যে, ) তোমাদের একজনকে 
তোমাদেক্স.এই টাকা €যা তোমাদের কমছে ছিল। কেননা, খরচাদির জন্য তারা কিছু 
টাফ্ষা-পয়সাও সাথে এনেছিল। মোটকথা, কাউকে এই টাক্ষা). দিয়ে শহরে .. প্রেরণ 
কর। (সেখানে পৌছে.) সে যেন দেখে কোন্‌ খাদা হালাল। (এখানে ইবনে-জরীযের 
রেওয়ায়েতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে 55 01 শব্দের তফ্কসীর হালাল খাদ্য 
বর্ণিত আছে। একথা বলা জরুরী ছিল। কারণ, তাদের কওম প্রতিমার. নামে জন্ত 
যবেহ করত জ্রবং বাজায়ে হারাম গোশত প্রচুর 'পাররিমাণে বিক্ষি'হত.। ) অতঃপর তা 
থেকে সে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং বিচক্ষগতার সাথে কাজ করে, (অর্থাৎ -জ্রমন 
ভাবসাব নিয়ে যাবে যে, কেউ যেন তাকে চিনতে না পায়ে এবং খাদ্য যাচাই করার মধ্যেও 
যেন এ কথা .জানতে না দেয় ষে, সে মূর্তির নামে যবেহ্কৃত গোশত: হারাম মনে করে ।) 
এবং কাউক্ষে যেন তোমাদের বিষয়ে জানতে না দেয়। (কেননা) তারা যদি (অর্থাৎ 
শহরবাসীরা । তারা তাদেরক্ষে নিজেদের যমানার মুশরিক মমে করছিল।) তোমাদের 
খবর পেয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে হয় পাথর মেরে হত্যা করবে, না হয় (জোরজবনদ- 
স্তিভাবে) তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। এরাপ হলে তোমরা কখনই সাফল্য 
লাভ করবে না।. 


জানুষদিক চাকার 


28 না ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার 
পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহ।বে কাহৃফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
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৫৬৮ তফসীরে মা'আরেস্ুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


2725 রর 
| 11116. ১8, টি 


* নির্রাভিভ্ত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে ০82311513142 ৫5 
নিজ পা 
১৬০ আয়্াতেরের্য্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নার গরু সুস্থ 


এ কাচ 


এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উত্তয় ঘটনা আজাহ্‌র 
কুদক্পতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে বরন তুল্য । তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত 


করার কথা উল্লেখ করতে দিয় 53:3০ শব্দে ইনিত করা হয়েছে যে, তাদের নিপা 


ষেষন সাধারণ মানুষের অভ্যন্ত লি মত ছিল না, তেমনি তাদেক্স জাগরণও সাধারণ 


৪.9 ৫ পাতি 


জাগরণ থেকে স্থতপ্ত ছির। এরপর | 5 ৮5 বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাতে তারা পয়স্পরে 


জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল: কায্পণ 
নয়॥ বরং একটি অভ্যত্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর (* *-ফে তফসীরবিদগণ 
রি, অথবা ৩১) ১৮০1 নাম দিয়েছেন।__:€ আবু হাইয্যান, কুরতুবী) 


মোটকথা তাদের দীর্ঘ নিপ্তা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল” এমনিভাবে শত 
“শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহ্‌র অপার 
শক্তির একটি নিদর্শন। ' আল্াহর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার 
বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক, তাই পারস্পরিক জিজাসাবাদের না এর সুচনা হয় এবং 


পর জনা 


জে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রাগ নেয়, যা পর্পবতী ৪৫৭ ০০১৪ আয্লাতে বণিত 


- হয়েছে । :অর্থাৎ তলের গোপন রহস্য শহয়বাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে 
দু ওহায় নিদ্রামগ্জ থাকার ব্যাপার সবাল্স মনেই বিশ্বাস জন্মে।, 


19 ? 


850; 056 0 (3. _কাহিনীয় শুরুতে সংক্ষেপে, বলা হয়ছিল যে, ওহার 


গল জল 


অবস্থানের সময়কাল সম্পকে তাদের পরস্পরের. যধ্যে, মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক 
দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখনে $য্ কথারই বিবরণ দেওয়া হুয়েছে। . আসহাবে .কাহ্‌ফের 
. এক বঙ্তি, প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছঃ ক্কেউ কেউ উতর দিল-ঃ 
একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ 
করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল । তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন 
আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম । কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই -অন্ন্পা অনুতর করুন, 
যে, এটা সম্ভবত সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি 


৪ পা ছি শি ছি রা, ডি টি 
আল্জাহ্‌র র্‌উপর দিয়ে: বললঃ ঃ অতঃপর তারা এ আলো- 
রি | জে ভিজে (৮৪ ] 6০3 পর 
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সৃল্লা কাহ্ফ ৫৬৯ 


চনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে. বলল যে, শহর 
থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে প্রেরণ করা হোক । 
পা পি পা 
8১৪ ০০) ০5)1--এ শন্দ থেকে জানা গেল-যে, শুহার নিকটে একটি বড় 


শহর ছিল সেখানে তারা পূর্বে বসবাস .-করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবু হাইয়্যান 
তফসীর বাহে মুহীতে বলেন £ যে সয়ে আসহাবে কাহ্ফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল 
তখন তার নাম ছিল 'আফসুস'। বর্তমানে এর নাম 'তরস্স'। কুরতুবী স্বীয় তফসীর 
গ্রন্থে বলেন £ এ শহরের উপর যখন মৃতিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম 
ছিল 'আফসূস”। অতঃগর যখন মুসলমান অর্থাৎ তৎকালীন খুস্টানগণ-শহরটি দখখল 
করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেয় তরস্স। 

০ পা 

১8তিঠত থেকে জানা যায় চু, তাক্সা ওয়ায়, আসার স্ময়, ক্ষিছু টাকী- 


পয়সাও সাথে এনেছিল । অতএব বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণগোষণের ব্যবস্থা করা 
বৈর়াগয ও তীওয়্ান্গুলের পরিপন্থী নয়। _বোছুরে মুহীত) 


০640180া শব্দের অর্থ 'পাক-সাফ। ইবনে জবায়েরের 


তফ্ষসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্য দেখা 
দেয় যে, যখন-তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তুখন সেখানে মৃতিদের নামে য্বেহ করা 
হত এবং বাজারে. তা-ই বিক্রি করা হত। তাই, প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, 
খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়। 


মাস'আলা 8 এ থেকে জানা গেল যে, শহধে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে 
অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না কমে খাওয়া জায়েয নয়। 

তিনে 

উঠ এন 085 1) শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেয়ে হত্যা! করা । -শহায় 
হাওয়ার পূর্বে ঘাদশাহ 'হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে 
তোখাদেরকে হত্যা ক্ষরা হবে। এ আম্মাত থেক্ষে জীনা গেল যে, তাদের মতে ধর্ম- 


'ত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধামে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে 
এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে। 


ইসলামী শরীয়তে বিবাহিত নারী ও পুরুষ্রের যিনার শািও প্রস্তর বর্ষণে. হতযা। 
সম্ভবত এরও. কারণ এই ষে, যে ব্যক্তি লজ্জাশরমের,সর. বাধা ছিন্ন করে এহেন জপ্রন্য 
কর্মে লিপ্ত হয়, তার হত্যা প্রক্কাশ্য স্থানে সব লোকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__৭২ 
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৫৭০ তঞফসীর়ে মা'আগ্মেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


উচিত। এভাবে তার লাঞ্চনাও পুরোপুরি হবে এবং মুগলমান কার্ষক্ষেন্্ে স্বীয় ক্রোধ ও 
অসন্তষ্টি প্রকাশ করবে যাতে ভবিষ্যতে জাতির মধ্যে এমন ঘটনার পুনরারত্তি না হয়। 


পট পাপী 741৫ 


৮১৯11 515 0- আসহাবে করাহৃফ সিজেদের মধ্য থেক্ষে এক ব্যক্তিকে 


শহরে প্রেরণের জনা মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে টাকা অর্পণ 
কয়ে। কুরতুবী বলেন £ এ থেকে কমেকফছি মাস'আলা জানা যায়। এক, অর্থ-সম্পদে 
অংশীদারিত্ব 'জায়েষ। দুই. অর্থ সম্পদে উকিল নিহৃক্ত করা জায়েয এবং শরীকান।ধীন 
সম্পদ কোন এক ব্যকি' অনাদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। তিন. খাদ্যদ্রবোর 
কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয ॥ যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়- কেউ 
কম খায় আর কেউ কেউ বেশী খায় । 


22665281659 ভা এ 
| 1211566 2১ সারি ৮১785 (৫ ২ 
নকল 
60৬৫7৯৮০০19 ৫0) 0 0৬48,251-45, ৬ 
3 


০৯) এমনিভাবে জামি তাঁদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, ঘাতে তারা জাত 
হয় ঘে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয্লাশ্মত কোন সন্দেহ নেই। খন তারা নিজেদের 
কর্তব্য বিষয়ে পরস্পরে বিতক করছিল, তখন তারা বলল £ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ 
কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিছ্য্পে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের 
মত প্রবল হলো, তারা ঘলল $ জামরা জরশাই তাদের. স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব। 





তফলীয়ের সার-সংক্ষেপ 


এবং .( আমি যেভাবে স্বীয় কুদরতবলে তাদেরকে নিদ্রামগ্র করেছি এবং জাগ্রত 
করেছি) এমনিভাবে আমি স্বীয় কুদরত ও হিকমত দ্রারা তখনকার লোকদেরকে তাদের 
বিষয় .জ্যনিয়ে দিয়েছি, যাতে (অন্যান্য অনেক উপকারের মধ্য থেকে একটি উপকার 
এ-ও হয় যে,) তারা (এ ঘটনার সৃন্র ধরে) এ বিষয়ে বিশ্বাস (অথবা অধিক বিশ্বাস) 
অর্জন করে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়্ামতে ফোন সন্দেহ নেই। তারা যদি 
পূর্ব থেকে কিয়ামতে জীবিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী থেকে থাকে, তবে এ ঘটনা 
দ্বারা তাদের বিশ্বাস আরও দু হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি পূর্বে ক্ষিম্নামতে অবিশ্বাসী 
হর, তবে 'এ ঘটনা দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মাবে। আসহাবে ক্লাহফের জীবদ্দশায় এ 
ঘটনা ঘটে। এরপর তারা গুহার মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করে। তখন তাদের সম্পর্কে 
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সূরা কাহ্‌্ফ ৫৭১ 


সমসাময়িক লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পঞ্সবর্তী আয়াতে এই মতানৈক্য 
বণিত হয়েছে )।” এ সময়টিও স্মরণযোগা, যখন তখনকার লোকেরা তাদের নিজেদের 
কতবা সম্পর্কে পারস্পরিক্ষ বিতর্ক করছিল। € এই বিতর্ক ছিল গুহার হবু বন্ধ করার 
ব্যাপারে, যাতে তাদের ম্থৃতদেহ নিরাপদ থাক্ষে অথবা তাদের স্মৃতিচিহ প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভবহয়)। তারা বলল $ তাদের. (গুহার) নিকটে সৌধ নির্মাণ কর। (এরপর মতানৈক্য 
হলো যে” সৌধটি কি হবে? এই মতানৈক্ষের সময় ) তাদের পালনকর্তা তাদের (বিভিন্ন 
মতামতের ) রিষয় ভাল জানতেন। (অবশেষে) যারা স্ীয়-গ্রুর্তব্যে অটল ছিল (অর্থাৎ 
রাজপরিবারের লোক, যার, তখন সত্যধর্মের অনুসারী ছিল) তারা বলল, আমরা তাদের 
স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ কর্ব। (মসজিদটি এ বিষয়েরও চিহ হবে যে, তারা স্বয়ং 
উপাসনাকারী ছিল--উপাস্য ছিল না। অন্য রকম কোন সৌধ নির্মাণ করলে ভবিষ্যত 
নৃংশধররা হয়তো তাদেরকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে ফেলতে পারত )। 


জানুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৪ পাতি প্রাজিকুিপ শে 7 পি ওটি 


1৪4 57:51 -9 ১552--ও আয়াতে আসহাবে কাহ্‌ফের রহস্য শহর- 


রাষীদের কাছে প্রক্কাশ হয়ে পড়া, এর রহস্য এবং পরকাল..ও কিয়ামতের. প্রতি ঈমান 
ও বিস্বাস অজিত হওয়ার কথা বণিত হয়েছে। তফদীরে কুরতৃবীতে এর..সংক্ষিপ্ত ঘউনা 
এভাবে উল্লিখিত ল্য়েছে £ 


জসহাবে কাহ্‌ফের বিষয় শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে গছ ঃ আসহাবে 
কাহ্‌কের রস্থানকালে অত্যাচারী ও মুশরিক্ক বাদশাহ্‌ দাকিয়ানুসের রাজত্ব ছিল । তার 
স্বত্যুর পর কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হলে শহরের উপর সত্যপন্থী তওহীদবাদী জোকদের 
অধিক্কার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বাদশাহ, ছিলেন একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তি। তফসীর 
মাযহারীতে এতিহাসিক দ্বেওয়ায়েত দুষ্টে তার নাম 'বাইদুসীস' লেখা রয়েছে। তার 
শাসনকালে ঘটনাক্রমে কিয়ামতে স্থতদের পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রশ্নে মতানৈক্য ছড়িয়ে 
পড়ে। একদল একে অস্বীকার করতে থাক্ষে। তারা বলে ষে, মানবদেহ পচে-গলে অণু- 
পরমাণুর আক্কারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার পর -গ্নর্বার জীবিত হওয়া অসম্ভব। ' বাদশাহ্‌ 
বায়দুসীস চিন্তিত হলেন যে, ক্িন্ডাবে তাদের সন্দেহ নিরসন করা যায়। ফোন উপায় না 
দেখে তিনি চটের পোশাক পরিধান করত ছাই-এর স্তুপে বসে আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি 
করে দোয়া করতে লাগলেন $ হে আল্লাহ্‌, আপনিই তাদের বিশ্বাস সংশোধন ও সৎ পথে 
ফিরে আসার কোন উপায় করে দিন। একদিক্ষে বাদশাহ কাল্সাকাটি ও দোলা মশগুল 
ছিলেন, অপরদিকে আল্লাহ্‌ তার দোয়া কবুল করার ব্যবস্থা করলেন ঘে, আসহাবে 
কাহ্‌ফের নিদ্রাতঙ্গ হলো। তারা তাদের “তামলিখা' নামক এক ব্যক্তিকে খাদ্য আনার 
জন্য বাজারে প্রেরণ করল। সে দোক্ষানে. পৌছল এবং খাদোর মুল্য হিসাবে তিন শ 
বছর পূর্বেকার বাদশাহ দাক্িগ়ান্সের আমলে প্রচলিত মুণ্রা পেশ করল। দোকানদার 
অবাক্বিলময়ে তাক্ষিয় রইল । এ মুদ্রা কোথা থেকে এল.? .. কোন্‌ আমলের? তা অন্যান্য 
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৪৭২ তক্চসীরে মা'আন্রেফুল কোরআন । পঞ্চম খণ্ড 


দোকানদারকে দেখানো হলো। সবাই বললঃ এ ব্যজি, কোথাও প্রাচীন ধনভাগ্ার লাভ 
করেছে। সেখান থেকেই এই মুদ্রা বের করে এনেছে । সে অস্বীকার করে বলল £ 
আমি কোন ধনভাগার পাইনি এবং কারও কাছ থেকে .এ মুদ্রা আনিনি। এটা আমার 
নিজের রে 


_. বাজারীরা তাকে গ্রেফতার করে বাদশাহর সামনে উপস্থিত করল। পূর্বেই” বলা 
হয়েছে যে, বাদশাহ্‌ সাধু ও আল্লাহ্ভক্ত লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীন রাজকীয় ধনভাণ্ডারে 
রক্ষিত সে ফলকটিও দেখেছিলেন, যাতে আসহাবে কাহফের নাম ও তাদের গলায়নৈর 
ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। কারও কারও মতে স্বয়ং অত্যাচারী বাদশাহ, দাকিয়ানুস এই 
ফলকটি লিখিয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল যে, এরা দাগী অপরাধী । এদের নাম- 
তিষ্ষানী সংরক্ষিত থাকতে হবে। যখন যেখানে পাওয়া যায়, গ্রেফতার করতে হবে। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে শাহী দফতরে কিছুসংখ্যক্ষ ঈমানদারও ছিল। তাঁরা 
মৃতিপূজাকে ঘ্ণা করত এবং আসহাবে কাহ্‌ফকে সত্যপন্থী মনে করত। তবে তা প্রকাশ 
করার সাহস তাদের ছিল না। তারা স্মৃতি হিসেবে এই ফলক লিপিবদ্ধ করেছিল । সৈ 
ফলকের নামই রকীম। সে কারণেই আসহাবে কাহ্‌ষ্ককে আসহাবে রকীমও বলা হয়। 


মোটকথা, বাদশাহ এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা জাত ছিলেন। এ সময় তার 
আন্তরিক" কামনা ছিল এই যে, কোন না কোন উপায়ে মানুষ জানুক যে, সৃতদেহকে 
পুনরুজ্জীবিত কয়া আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরতের পক্ষে মোটেই অস্ত নয়।' 


এজন্য তামলিখার অবস্থা শুনে ব'দশীহ্‌্র নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, সে আসহাবে 
কাহ্‌ফের একজন। বাদশাহ্‌ বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতাম যে, আমাকে 
তাদের সাঁথে মিলিয়ে দাও, যারা বাদশাহ্‌ দাকিয়ানুসের আমলে ঈমান রক্ষা করার জন্য 
পলায়ন করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেরেছেন। এতে 
স্ৃতদৈহ জীবিত করে হাশরে একর করাকে বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ নিহিত 
থাকতে পারে । এরপর বাদশাহ তামলিখাকে বললেন £ আমাকে সে গুহায় নিয়ে চল, 


যেখান থেকে তুমি এসেছ এ ০] ৪৪5৭1০14015 


' বাদশাহ্‌ নগরবাসীদের এক বিরাট দল সমতিব্যাহারে গুহায় পৌছাল। গুহার 
নিকটবতী হয়ে তামলিখ'” বললঃ আপনারা একটু থাখুন। আমি সঙ্গীদেরকে- প্ররুত 
ব্যাপারটি জানিয়ে দেই যে, এখন বাদশাহ্‌ তওহীদবাদী মুসলমান। কওমও মুসলমান । 
তারা সাক্ষাতের জন্য আগমন করেছে। একথা জানানোর আগে আপনারা গেলে তারা 
মনে করবে যে, আর্মাদের শত্রু বাদশাহ চড়াও হয়েছে।: সেমতে তামলিথা গুহায় পৌছে 
তাদেরকে আদ্যোপ্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করল। আসহাবে কাহ্‌ফ এতে খুব আনন্দিত হলো 
এবং সঙশমানে বাদশাহ্‌কে' অভ্যর্থনা জানাল। অতঃপর তারা শুহায় ফিরে গেল। 
অধিকাংশ রেওয়ায়েতে রল্মেছে, তামলিখা যখন: সঙ্গীদেরকে সক্চল রপ্তাপ্ত অবহিত করল, 
তখনই সবার ম্বত্যু হয়ে গেল, বাদশাহর সাথে সাক্ষাত হতে পারেনি । বাহরে-মৃহীতে 
আবু হাইয়্যান এক্ষেত্রে এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত: করেছেন যে, সাক্ষাতেয় পদ্ম গুহাবাসীরা 
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- স্রা কাহফ ৫৭৩ 


বাদশাহ .ও-নগরবাসীদেরক্ষে বলল £ এখন আমরা বিদায় হতে চাই। এই বলেতারা 
গুহায়: অভাস্তরে চল গেল এবং তথ্থনই আল্লাহ. তা'আলা সবাইকে মৃত্যুদান করলেন। 


মোটকথা, আলাহ্‌র কুদরতের এই আশ্চর্ষ ঘুটনাটি নগরবাসীদের সামনে -জাজল্য- 
মান হয়ে ফুটে উঠল। তা"্দর বিশ্বাস হলো যে,.যে সম্তা জীবিত মানুমদেরকে-তিন শ্ 
বছর..পর্যন্ত পনাহার ছাড়া জীবিত রাখতে পারেন. এবং এত দীর্ঘকাল নিদ্রামগ্ন রাখার 
পর আবার সুস্থ ও সবল অবস্থায় জাগ্রত করতে পারেন, তাঁর, পক্ষে মৃত্যুর পরও স্থৃত- 
দেহগুলোকে জীবিত .করা মোটেই কঠিন. নয় । এই ঘটনার ফলে তাদের অবিশ্বাসের 
কারণ দূর. হয়ে গেল। এখন জানা গেল য় আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদয্লতক্ষে মানবীয় 
ক্ষমতার আলোকে বোঝার চেস্টা করা মূর্খতা বৈ নয়। 


1 যা . রঃ শি ছিলি 154১ 


এ বক্তব্যের প্রতিই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ ১০১৩ 1। 


পাঠ পক ক পলি গড ৮০ ত 


(৪৬১ ৮2) ঠ ৪০ ০১1৩ 09৩৯4) 1_ অরথা আমি আসহাবে কাহ্ফকে 


দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্র রাখার পর জাগ্রত করে বসিয়ে দিয়েছি, যাতে লোকেরা বুঝে 
নেয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অর্থাৎ কিয়ামতে স্বতদেরকে জীবিত করার ওয়াদা সত্য এবং 
কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। 


আসহাবে কাহ্‌ফের ওফাতের পর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য £ আসহাবে কাহ্‌- 
ফের মাহাত্ম্য ও পথিব্রতা সম্পর্কে কারও দ্বিমত ছিল না। তাদের ওফাতের পর সবাই 
মনে করত যে, ওহার নিকটে একটি স্মৃতিসৌধ, নির্মাণ করতে .হবে। কিন্তু সৌধটি 
কি ধরনের হবে, এ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে 
জানা যায় যে, নগরবাসীদের মধ্যে তখনও কিছু মূর্তিপ্ূজারী ছিল। 'তারাও আসহাবে 
কাহফের যিয়ারতের জন্য আগমন করত। তারা মত দিলে, কোন জনহিতকর সৌধ 
নির্মাণ করা হোক । কিন্ত শাসকবর্গ ও বাদশাহ্‌ মুসলমান ছিলেন এবং তারাই ছিলেন 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । তারা প্রস্তাব দিল যে, এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক যা সস্থৃতি- 


চিহও হবে এবং তবিষ্যতে মূর্তিপূজা থেকে ণিরত রাখার কারণও হবে? এখানের 
8 ঠা 


মতানৈক্যের উল্লেখ 'করে মাঝখানে কোরআনের এই বাকাটি রয়েছে £ (93 ৮০ 118১9 
___অর্থাৎ তাদের 'পালনকর্তা তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন। 


তঞ্চসীর বাহ্‌রে মুহীতে এ বাক্যের বাখা: প্রসঙ্গে দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে এবং এটি নগরবাসীদেরই উত্তি। কেননা, তাদের ওফাতের পর যখন স্মৃতিসৌধ 
নির্মাণ করার প্রস্তাব- গৃহীত হয়: তখন সৃতিসাধে সাধারণত যাদের স্মৃতিসৌধ, তাদের 
নাগ ও বিশেষ অবস্থার শিলালিপি সংযুক্ত করা হয়। বর ক্ষেত্রে আসহাবে কাহফের 
বংশ ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিনরাপ' কথাবার্তা হয়েছে। যখন তারা কোন সত্য উদ্ঘাটন 
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৫৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৯ টিপ পা 8৮ 


করতে পারেনি, তখন নিজেরাই পরিশেষে অক্ষম হয়ে ঘলেছে £ 0৫১5 1০3. 


জিডির তন র জে হল যারা প্রবল 
ছিল, তাদের মসজিদ নির্মাণস-ক্রান্তপরস্তাবটিই গৃহীত হলে, । 


দুই, এবাক্যটি আল্লাহ্‌ তা'আলার । এতে বর্তমানকালের বিতকর্ষারী ও মতানৈক্য- 
ক্ারীদেরকে হ'ণিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যখন আসল সত্য জান না এবং জানার 
উপায়ও তোমাদের কাছে নেই তখন এই আলোচনায় জড়িয়ে অনর্থক কেন সময় নষ্ট 
কর? রসূলুল্লাহ সো)-র যমানায় ইহুদীরা এ ঘটনা সম্পর্কে এ ধরনের ভিত্তিহীন কখা- 
বার্তা বলত। সম্ভবত তাদেরকে হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য। 

মাস'জাজা 8 এ ঘটনা থেকে এতটুকু জানা গেল যে, ওলী -দরবেশদের কবরের 
কাছে নামাষের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা গোনাহ নয়। এক হাদীসে পয়গ্ধরদের 
কবরকে যারা মসজিদে পরিণত করে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর 
অর্থ স্বয়ং কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করা, যা সর্ববাদীসম্মত শিরক ও হারাষ। 
--(মাহহারী ) 


টি ত 

চন ১৩৪ 22250095815 29515 5৯ 16+ রো বে 

(৪৫ ০1৯৯৩ 5 ০০৫৬ ৮৪৯14৩১৬০৯৯ 

টিনা নিলা? 
রব বে 256 ৬ পো ঠাপা ঠ গঠিত পা তি $ ঠ2৫ 
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টি 


পন 5১118 ১45৪ ১৪4০ ট্ 5 4.5 220 








(২২) অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে ঃ তারা 
ছিল তিন জন; তাদের. চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে & তারা পাঁচ জন। 
তাদের হষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে ঃ£ তারা ছিল সাতজন। তাদের 
জঙ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন£ আমার পালনকর্তা তাঁদের সংখ্যা ভাল জানেন। 
তাদের খবর অজ্জ লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া জাপনি তাদের সম্পর্কে 
বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পরকে তাদের কাউকে জিজাসাবাদ করবেন না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যখন আসহাবে ফাহ্‌্ফের কাহিনী বর্ণনা করবে, তখন স্কেউ.কেউ বলবে £ তারা 
ছিল তিন জন, চতুর্থটি তাদের কুকুর. এবং কেউ.করেউ বলঢুরঃ তারা ছিল পাঁচ জন, 
ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। €আর) তারা অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করে কথা বলছে এবং 
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. সুরা কাহ্হ্ধ ৫৭৫ 


কেউ কেউ বলবে £' তারা সাতজন, অস্টমটি ছিল তাদের কুকুর। আপনি মতভেদ 
কারীদেরক্ষে বলে€দিন £$ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা খুব বিশুদ্ধরাচপ জানেন 
যে, (এসব “বিভিন্ন উক্তির মধ্যে কোন উক্তি বিশুদ্ধ, না সবই ভ্রান্ত )। তাদের সংখ্যা 
বিশুদ্ধরপে খুব কম লোকই জানে। সংখ্যা নির্ণয়ের মধ্যে বিশেষ কোন উপকার নিহিত 
নেই, তাই আয়াতে ক্ষোন সুস্পষ্ট ফয়সালা করা হয়নি। কিন্ত হযরত ইবনে .আব্বাস ও 
ইর্নে মাসউদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 8৯4৮, 19 6605) 1০০ 5 1 অর্থাৎ 
অন্ন সংগ্্কের মধ্যে আমিও একজন । তাদের সংখ্যা ছিন্র সাত। (দুক্র্ে-মনসূর ) 
আয়াতেও এ উজ্তিদর সত্যতার প্রতি: ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা, এ. উক্তি উদ্ধৃত করে 
একে নাকচ করা হয়নি । কিন্ত প্রথামোতৰ দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করার পর উই ও ৬৯) 
বাল নাকচ করা হয়েছে। (০ [415 অতএব (যদি তারা মততেদ করা থেকে 
বিরত নাহয় তবে) ডি সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন 


£ পা ৫1৩ টিজড চিএ 


না। (অর্থাৎ ৮৮) ও ০৯) এক টিত1) 0 বলে কোরআনে সংক্ষেপে 


তাদের ধারণা নাকচ করা হয়েছে । এটাই সাধারণ আলোচনা । তাদের আপত্তির জওয়াবে 
এর চাইতে বেশি মনোনিবেশ করা এবং স্বীয় দাবি প্রমাণের জন্য বেশি চেস্টা করা 
সমীচীন নয়। কারণ, এই আলোচনাতে বিশেষ ক্ষোন উপকারিতা নেই।) এবং আপনি 
তাদের (আসহাবে কাহফের ) সম্পর্কে এদের কাউক্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। [ রসূলু- 
জ্লাহ সো)-কে যেমন এদের আপত্তির উত্তরদানে পরিত্রম করতে বারণ করা হয়েছে, 
তেমনি এ সম্পর্কে কাউকে জিজাসাবাদ করতেও নিষেধ করা হয়েছে । কেননা, যতটুকু 
জরুরী ছিল, ততটুকু কোরআমেই এসে গেছে। অনাবশ্যক জিজাসাবাদ ও খোঁজাঞ্ুজি 
পয়গন্বরের মর্যাদার পরিপন্থ্থী। ] 


উরুর জ্ঞাতব্য বিষয় 
্ পারত 1 ত 

,বিরোগপু্ আলোভনায়, র কথাবার্তার উত্তম পন্থা ঃ ৬ 2) 95৬.---অর্থাৎ তারা 
বলবে ।---তাক্সা' কারা---এ সম্পকে দু'রকম সম্ভাবনা'আছে। এক. এখানে তাদের. কথাই 
বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহফের 'আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মততেদ 
করেছিল । তাদেগ মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি ফেউ ফেউ দ্বিতীয় 
উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল।---(বাহর ) 

৪১৬০০ দি এ 

দুই. 5 5) 98৯ বাক্যে নাজরানের খস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে । তারা 

রসূলুল্লাহ্‌ সো) সাথে আসহাবে বাহফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল । নাজ- 
রানের খুস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া। এরা 
সংখ্যা সম্দূককে প্রথস্ব উভিৎ অর্থাৎ তিন বলেছিল। ছ্িলীয় দলেনা নাম ছিল .“এয়াকৃবিষ়যা”। 
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তারা দ্বিতীক্ক, সংখ্যা অর্থাৎ গ্লাচ. বলেছিল। তৃতীয় দল-ছিল “নাস্তরীয়া'। তাক়্া তৃতীন্ 
সংখ্যা অর্থানু সাত বলেছিল?" কেউ কেউ বলেন $ তৃতীয্ক উাত্তিটি ছিল গ্রসকামানদের | 
অবশেষে পস্লুল্লাহ্‌ সো)-র হাদীস: এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের 
বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয় ।+--( বাহ্‌রে মুহীত . তী 


কপ লা 
ই [০ (৩-__ এখানে ও বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহ্ফের, সংগ্র্যা 
সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উত্ভি' উল্লেখ করা হয়েছে £$ তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি 
সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্ত প্রথমোক্ত দুই উত্ভিতে 
তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে 8৮ ৮০515 (সংযোগকারী ওয়াও ) 
19/০ ৯১ ৪৮৫ রর 1997 8 2০ পাঠিত 


ব্যবহার না কয়ে বলা হয়েছে (15051) 80৫ এবং (৯4 ৫৪৮ ০০ ৬৯০৯ 


ৃ 85586 85০ 861 
কিন্ত তৃতীয় উক্তিতে &*৫৯-এর ৪৮ ৮2512 এনে (৪%:০ ৯255 বলা 
হয়েছে। | | 


তফ্কসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে ব্ংখ্যার প্রথম ধাপ 
ছিল সাত। সাতের পরে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হত। যেমন 
আজকাল নয় সংখ্যাটি ' নয় পর্স্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে ছ্বি-সংখ্যা আরম 
হুয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় ২৯৮ ০215 
ব্যবহার ' করত না। সাতের পর কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে 8৯৮ ৬০9 12 এনে 
পৃথক করে বর্ণনা করত। এ জন্যই এই 515কে ৩৮515 নাম দেয়া হয়। 
---€ মাষহারী) 


আসহাবে কাহফের নাম £ প্ররুতপক্ষে কোন জহীহ্‌ হাদীস থেকে আসহাবে 
কাহ্‌ফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও এঁতিহাসির্ রেওয়ীয়েতে বিভি্ল 
নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী “মু'জামে আওকাত' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে ্লেওয়ায়েত বর্ণনা কফল্পেছেন, সেডিই বিশুদ্ধতর। এতে 
তাদের নাম নিম্নরাপ উল্লেখ করা হয়েছে £ ” 


মুফসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনূনুস, সারিনূতুস, যুনওয়াস,  ক্রায়াস্তাতি- 
ঘুনুস। 


টা পি 8, পেশি ল্ণা 


1১০1 108০ 5 ০১ 85 ০155 ৩ 01081095308 


গছ লগ ভাটি কা” 


অর্থাৎ আপনি আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পকে তাদের' সাথে বৃথা বিতকে 
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প্রত হবেন না। বনং সাধায়ণ আজোচমা করুন ।- 5554 ির্ানো 
টানতে সং. ১, 


হি কপার সীখ জরি খেক কা উচিত : বদিত উত্তর 
বাষে রসরুল্লহ্‌ সো)-কেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? তা প্রর্ুীতপক্ষে 'আলিম সম্প্রগায়ের- 
জনা গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক্ নাঁতি। জোন প্রশে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো 
বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি ফেউ অনাবশ্যফ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে 
তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেওয়া বাঙ্ছনীয়। নিজের দাবি. 
প্রমাণ করার জন্য উঠে গড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডুনে অধিক. জোর 
দেয়া. অনুচিত। কারণ, এতে ব্লিশেষ কোন উপচ্চৃরিতা নেই। উপর অতিরিজ আলো 
চনা..ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান মরও নষ্ট হয় এবং রুপের মো তিতা 
হক্টিরও স্জ্ঞাবনা থুকে। . ,. ১: চারটিঠানে রাতে? রর 

বিতীয়রাক্ষে ছিডয় নির্দেশ এই ব্য. মুছে. যে. ভহীর মাধ্যমে আসহারে কাহৃফ' 
সম্পর্কে ঘষে. পরিমাণ তথ্য আপনাকে, সর্বরাহ করা হয়েছে তাতেই..সন্তস্ট থাকুনু। 
কারণ এতটুকুই যথেষ্ট: আরও বেশি -জানার জন্য, ছঁজাখুজি ও মানুষের কাছে 
জিক্তাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিক্তাসাবাদ..রুরার এক. উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে 
ফে”তার অজাতা ও মূর্থতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুকলপ-এটাও:ও পয়গছরী তরিকের পরিপন্থী 
উরি াহজিরার উল উনিন লিন জান চালক লা 


2 রর 21 2 রি 


(১১৯1১ ৩ 









টি তে উর 





২৬) 'জীগাদ কেন বীর বিহার খভবেলই মা এব; ডিস আছাী আজ? 
করব (২৪) “জাঁজাহ্‌ ইন্ছা করলে বলা হ্যতিরেকে। এখন ভুলে যান, তখন জাগনার 
পিক গর কন এবং নিগার জড়াতে দা রানাক 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_-৭৩ 
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চাইতেও নিকউতখ্ সত্যের পঙ্ছমি্গশ করবেন + (২৫) তাদের উর -ভাচ্ছের গুহায় গ্রিন শ'.. 

বছর, জতিরিজ্ জারও নয় বছর জতিবাহিত হয়েছে । (২৬) বলুন ৪ ভারা ক্ষযককাজ 
টি করেছে, তা.ললাজানুইী. ভাল; জানেন। নভোমগুল ও ভূমণজের জনুশ্য বিষয়ের 
ভান সঁরিই কাছে রয়েছে।...তিনি কত, চুমখকার দেন ও গুনেন। তিনি ব্যতীত 
ই ভি, কাউ নি, কুরে পরা কারন লা ূ 





্ ল০. ৫ 


এ রা সার-সংক্ষেপ মি * পা 65 
রী ফেদি লোর্ষেরা আপনার কাছে কৌন. উত্তরসাগেক্ষ বিহয়জিজেস করে এবং 
আপনি উত্তর দানের ওয়াদা করেন, ঠ্যব এর সাথে “ইনশাআল্লাহ্‌” কিংবা এর সামর্থ- 
বোধক কোন বাক্য অর্বশ্যই সংযুত্ত করবেন; ধিরং বিশেষ করে ওয়াদার ক্ষেত্রেই "নয়ন 
প্রত্যেক কাজে এর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে) আপনি ফোন কাজের হিষয় এমন বলবেন 
না ষে, আমি তা (উদাহরণত) আপারীক্ষাল"ফরব, ক্রিন্ত- আল্লাহ্‌ চাওয়া্কে' €এর 
সাথে যুক্ত করে নিন। [ অর্থাৎ “ইনশাআজাহ,*ইতাদিও সাথে সাথে বাজ দিন, 
তর্িষাতে এমন না হওয়া চাই খেমন এ ঘটনায় হয়েছে যে, লোকেরা আগনাঞ্ষে রাহ: 
আসহাবে ক্ষাহ্্ ও মুলফারনাইন সপ্গকে প্রশ্ন ধীয় আপনি “ইনশাআল্লাহ্‌, না বলেই? 
তাঁদৈর সাথে আগামীকাল জওয়াব দামের ওয়াদা করেছেন। এরগক্স-পনর দিন পর্যন্ত 
ওহী 'আসেনি, হদ্দরুন "গিনি খুব চিন্তিত হয়েছের্ন। এই নির্দশের সাথ -সাছে: প্রন 
কারীদের প্রঙ্গের ছওয়াব নাষিল হয়। (ল্বাব)] এবং যখন আপনি ঘটনাচক্রে পইম-/ 
শাঁআল্লাহ্‌” :বৃলা ভেলে যান, এবং পরে কোন. সময স্মন্মপ হয়) তষে (তঙ্গনই 'ইনশা- 
আল্লা, যে), আপনার পায়নাকর্তীকে হময়প, করুণ এবং €তাদেরক্ষে, একঘাও ). বলে 
দিন যে, আশাকরি আমার গাজনকষর্তা আমাকে (নবুয়তের প্রমাণ হওয়ার দিক দিয়ে) 
এঙ্থ-€. ৎ-ওুহাবাসীর গ্াহিনীয়) চাইতেও সত্যের নিকটতম “গথনিযেশি করবেন।, 
[ উদ্দেশ্য এই যে, ঢামরা জাযায় নবুয়তের পরীক্ষা - নেয়ার জন্য. আসহাবৈ ক্াহ্ফ 
ইউ দ্িরজাহিনঠ জিডেস. করেছ, মা আল্মাহৃ-্ডাযা )ওহী্ আধ্মে বলে দিয়ে তোমা- 
দেরুকে সন্তষ্ট, করেছেন। কত্ত আসল হথা এই ফে, নবুয়ত সপ্রমাণের জন্য এসব 
কাছিনীর প্র শু উত্তর খুব: বন -প্রযার্ষ, হতে গায়ে, না। এ কাজ তো- ইতিহান্স- ভালরাপ 
জানা থাকলে সাধারণ লোকও করতে পাযর। : আমাকে আল্লাহ্‌ তা"জালা নবুয়ত অপ্র- 
মানেছন্জন্য'এয় চাইতেও বড় অকাট্য প্রমাপাদিংঞরং মুগজিষা দান করেছেয।: তহমধ্যে 
সববৃহহ্ প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং ফোরআন। সমগ্র বিশ্ন মিজেও এর একটি-আন্মাতের অনু-. 
করণে ফোন স্রা রচনা ধরতে পায়েনি।' এ ছাড়া হয়ত আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামত 
পর্যন্ত সময়ের এমন ঘটনাবলী ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলে দিয়েছেন; যেগুলো কাজের 
দিক দিয়েও /জা সহ্য ক্যাহ্‌ ফ.ও ছুলকারনাইন্ডেস্বউনার- ভুজনায়: জ্িক, দূরবতী এবং 
যেগুলে০সন্গর্কে জানলা: করাও ওহী--ব্যতীত-ক়ারও পক্ষে বগর। নয় ' মোটরুধা 
ভোমরা তো আসহারে/কামক'ও ঘুজকারনাইনের. ঘটনাকে..দ্ুধিক .আন্চর্যজন . বুজে 
মনে করে এগুলোফেই নবুয়ত পরাক্ষার প্রশ্ন হিসেবে পেশ করেছ, ক্িম্ত আজাহ্‌ তা" 
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সূরা কাহ্ফত: 27 ৫৭৯ 


আক্মাকে” এর স্তাইতেও অধিফ" আন্তর্মজনক বিফয়সমূহের জান দম... আছেন ) ] 
এবং আসহাবে কাহ্ফোর সংখ্যার ব্যাপারে তারা চষমন মততেদ কলে; তেমমি তাচল্র 
নিল্রার সময়কাল: সম্গকও তারা বিস্তর মততেদ -কলে। আমি :এ ষম্পর্কে সজিক- কথা 
বলে দিচ্ছি যে, তারা: তাদের কৃহায়- (নিশ্রিতাবন্থায় ) তিন গ* বছুয়ের পর চাও. নয় 
বছর-অবস্থান করেছে॥ (যদি-আ্রই' সঠিক কথা. “শুনেও: তারা মততেদ বন্মাতে থা, 
তব) আর্পনি বলে দিনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (নিদ্রিত ) থাকার -সময়কাল (তাদের, 
চাইতে) অধিক জানেন। - (তাই তিনি বলেছে, তাই সতিক্ষ। আর ঘিশ্ কক এ. 
ঘটনার ক্ষেব্রেই কেন, তার তো অবর্থা এই ফে)ট-নতভোমশুল ও. জুমগ্ডলের অঙ্শা বিষয়েয 
জ্ঞান তারই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও. কত চমতন্গায শুনেন 

তিন্নি ব্যতীত তালা অন্য. কোন সাহায্ক্ারটনেই4 তিনি কাউকে স্বীয় নুতু হের শরীক 
কাম না। '(মাদুকথা এই হম, তান কোন প্রতি্রী নেই এবং গন্বীকও সি, এমহ- 
ম্হান সত্তার বিল্লোগ্সিতাফে' খুব সয় কয়া, না হা ০ হত হজ 


নিল বকা কিক ৃ 

০, উদ্ভিশলিত “ার আয়াতেই আসহাবে কাহ্ত্র কাহিনী দমাস্ড. হচ্ছে. তন্মধ্যে, 
প্রথম রু্াযাতে নস্রুলাহ সেও তীর উদ্মতে শিক্ষা বেরা হছে বে; তবিবানুকাকে, 
ক্রোম কাজ-করার ওয়াদা বা: স্থাস্ষার্লোতি করলে এপ্স সাথে ইনশাআজাছু' রাক্যটি মুর 
করতে হবে 1. কেননা, ভবিমাতে জীবিত থাকরে..কিনা, তা কারও জানা বেই। : জবি: 
থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিল্চয়তা নেই ।.. কেজেই মুঃমিমর: উচিক. 
মনে.য়নে. এবং মুখে স্বীক্ষান্থেজিতর মাধ্যমে আন্কাহ্‌র উপর. ভরসা করা ভবিষুচূত কোন 
কার“কেরার কা বজলে এভাবে বলা দরকার যদি; আল্লাহ্‌ চান, তবে, আত্রি এ কাজটি 
আগ্রাঙ্মীকার করধ। ইনশাআল্লাহ্‌ বাক্য অর্থ, তাই |... « 7. 

ভূভীয় আন্মাতে, একটি, বিরোধপূর্ণ আলোচনার .ফয়যাজা কৰা জয়ছে। এতে 
আসচাবে কাহ্‌ফের, আমলের লোকদের মতামতও বিতিল্নরাপ ছিল এবং বর্তমান যুগের 
ইহদী,:ও: খস্টানদের -অতামতও বিভিন্ররূপ। অর্থাৎ গুহায়. নিদ্রামপ্প থাকার সত্ময়র্লাল 
সিট হা কাহিনীরকরতে 


কটি পা কানে 
1১০ ৩৬৮০৯৪৫১1 187 00555 রঙে যে বিষয়টি স্ক্ষেগে 
বলা হয়েছিল, এখানে হেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল। 


এরপর চতূর্ব আয়াতে আবার মততেদকারীদেরকে হাঁসিয়ার করা হয়েছে ঘেংফুতামতা 
আসা সত্য জান না। এ সম্পর্কে জাল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল জানেন, ষিনি ভোজ ও. 
ভূমণ্ডজের সক অদূশ্যন বিষয়ে পরিজাত, বঙ্থাপ্রা ও: দ্রষ্টা ।. তিনি তিন: শ' নর: বার 
সরা সমারারিছদ। এতেই সন্তষ্ট হয়ে স্বাওয়া উচিত। ৮৮ ০ 

ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাজাজাহ্‌ বলা 8. রা ইস 
ভিশন ৮7 ৬, 


লা তত: 
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৫৮০ তফসীয়ে মা'আরেফুল কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


যখন ইহলীদের শিক্ষা অনুযায়ী 'রস্যুল্লাহ্‌ €সা)-কে আসহাচ কাহ্ক সম্পকে প্র রা, 
তখন/তিন্ি ইনশাআলজাহ্‌ ন'বশ্রেই তাদের: সাঞ্ে জ/গামীকাল জওয়াঘ দেক্ার ওয়াদা. 
করেছিজোন।- নৈষটাপীজদেরকে সামান্য হটির জন্যও: হুশিয়ার ব্বয়া হয়! তাই পনের 
দিম পর্যস্ঠতকাম ওহী আগমন 'ফরেনি। রস্লু্লাহ্‌ (সা? গ্মুবই চিন্তিত হলেন মুশরিক 
বিদ্রুপ: ও উপহাসের সুযোগ 'গেজ।'.. পনেক্ক দিন বিরদ্তির পর যখন: এ সূরায়, প্রজা. 
জওয়াব. ঘি হল, তন এর সাথে ;হিদায়েতের জন্য এ দুটি আমাতও , অবতাদ: হ্যা 
যে, পবিষ্যতে কৌন. কাজ য়ায় কথা বলা হলে ইনলাআল্লা্ বহো এ কথার ন্বীকারোি 
গতি পরতো আজ. আল্াহ্‌ তাআলা ইচ্ছা উপর িরভরশীজ। ব্লায়াতদ্বয়ক্কে 
উন রর হাতি দি সংসুক্ত করা হয়েছে ৫." ২ হ" 
 'আঁসাজালা £ এ আগ্লাত' খেচে প্রথমত' জানা গেল যে, এরাপ রা 
বলা যুভ্াহাব। “দবির্তীয়িত” যদি ভূলক্রুমে বাক্যটি না ঘলা হয়, তবে খখ্খনই '*মরণ হা 
তখনই তা বলা দরকার । আয়াতে বণিত বিশেষ ক্ষেব্রের জন্য এ বিশ্বান। অর্থাৎ শুধু 
বরকতলাত ও দাসছের স্বীকারোক্তির জন্য এ বাধ্য বলা উদ্দেশ্য--কোন শর্ত জাগানো 
উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুয্ী হয় না যে, কেনাবেচা ও পরি শ্চাতিত্র 
মধোঁও অনুরাপ বিধান হবে। ' ফেনাবৈতার 'মধো শর্ত: লাগানো হয়, এবং উভয় পক্ষের 
জন্য শর্ত জাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে । এসব ক্ষেযেও বদি চুজির 
সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং য়ে ক্ষোন সময় জরীপ আসে, তবে হা ইচ্ছা তা শর্ত, 
লাগাতে পারে না। টানার হারার ০ উম উিকাহানদ সিহাহ রে 
বিভাপ্িত বিবরপ না ফিকাহ পরে দষ্টাবয। ক রে 
তৃতীয় আয়াতে শুহায় নিদ্রার সময়কাল সত বহর বলা হয়েছে।' কোরআনের 
পূর্বাপর বর্ণানা থেকে বাহাত এ ফাই বোঝা যায় যে, এই স্ময়কাল আল্লাহ্‌ তান্আলীর 
পক্ষ থেকে বলিত হয়েছে। ইবনে 'কাসীরের মতে 'এটাই পর্যধরতী ও পরবর্তী” আঁঘিক- 
সংখাক তফসীরধিদদের উদ্চি“। আবু হাইয়ামি, কুরতুবী: প্রমূখ তফপীরবিদ তাই 
প্রহপ:করেছেন। ?কিন্ত হযরত-ফাতাদাহ প্রযুখ থেটক এ সম্পর্কে আরও রি উদ 
বণিত আঁছে। তা এইষে, তিন শত বছরের সঙ্গয়্কালের উত্ভিগ্্টিও “উপরৌজ্ত মতডেদ- 
কারীদের কারও কারও” পক্ষ থেকে বণিত হয়েছে? আলা 'তা"আজার উত্তি হচ্ছে শুধু 
ডি তক তালি তত 


19151 বাঝচটি। 'ক্ষেম্না, তিন সত নয় বছর -নিদিস্ট করার কথাটি 








পি টি 7 স্টিল 7.6 


যর, া্টাহুর পক্ষ. থেকে হয়, তবে পয়ে 13161115181 বলাকোন প্যান 


থাকেনা। কিন্ত সংখ্যাগরিষ্ট তফসীরবিদয়া বঞ্জেন যে, উভয় বাক্যই. আল্লাহ্‌ 'তা'আলার 
কাজিি-ব্র্থম বাক্যে বাস্তব ঘটনা বণিত হয়েছে এবং-দ্বিতীয় বাক্যে "ওর সাথে -রিক্লোধ 
পোষণকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছ যে, যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সময়কাল বণিত 
রা সি ভিন টা রাতি হাতির 
ভিডি -এর বিরোধিতা করা -নিবুদ্ধিতা। তু 
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: সুযা ফাহ্‌্ : .. ৫৮১ 


এখানে প্রন্প হয় যে, কফোরতআন পাক সময্নকাল বর্ণনা -প্রসঙ্গে গুথমে তিন শত 

বর্ণনা করেছে। এরপর বজোজ যে, এই তিন শতের উপর: আরও নয়. বেশি। 
প্রথমেই, তিন শত নয়, বলেনি কে £, তফসীর্বিদপ্পণ এর কারণ লিখেছেন. যে, ইহুদী 
২৬ ধুস্টা্জদের মধ্যে সৌস বর্ষের 'প্রটলন ছিল। এই হিসাবে মোট- তিন শন বছরই 
হয়। ইস্লামে চান্র-বর্ষ প্রচ্সিত। চান্তর বর্ষের হিসাবে প্রতি একশত বছরে তিন বহর 
“চড়ে যায় তাই ভিন শত চর বছরে: চো বছর হিসাবে ভিন শত নয়. বছর হয়। 
এই দুই প্রকার বর্ষপজীর পার্থক্য বোঝাঁবার জন্য উপরোন্ত ভঙ্গিতে বর্পনা করা হয়েছে। 
্ এক্খাচন আরও একটি প্রশ্ন হুয্প যে, আসহাবে কাহ্‌কের ব্যাপারে ছ্বযং' তাদের 
আমলে, অতঃপর রসূনুল্লাহ্‌ সো)-র যুগে, ইহুদী ও খু্টানদের মুখ, দুর্ঘট বিষয়ে মত- 
:স্বেদ।ছিহ। এড, আসহাবে কাহফের সংখগ/এবংদুই: ওহায় ভাগের. নিশ্রায়--সঙ্্কাধাল। 
ফোরিআন পাক উম বিষয় একটু পার্থর; যহ্‌কারে .রর্ণনা কুরেছে।: 'সংখ্যাল্স বর্ণনা 
পরিষ্কার ভাষায়: করেনি ইঙ্গিতে করেছে'।: অর্থাৎ হে' উত্তিগটি “নিভু ছিল-তার-ণ্তন 
কষত্েরি। কিন্ত সমর কাজ পরিক্ষার ও স্পক্ট ভাষায় বর্গনা করে বয়েছে$, দে 

৯8 8৪০৪০ ০৯ 

৬৩১০৭ 5 ০০ $০৪; 1845 ৮125. কাল এই 
হে, এই বর্ণনা পদ্ধতির মাধাছে কোরআন একাট বিষয়ের প্রতি ইগিত করেছে। তা 
এই হে, সংখ্যায় আলোচনা একেবারেই অনর্থক এরা সাথে কোন পাধির ও ধর্মীয় 
মাসনআলার সম্পর্ক নেই। তবে দীর্ঘকাল পর্যস্ত মানবীয় অভ্যাসের বিরুছ্ে নিমগ্ন 
“খারা এরং পানাঙ্থার ছাড়া সুস্থ9 সবল খাকা এরপর দীর্ঘ দিন, পর়-সুষ্থ' আবন্থায় উঠে 
_বসা- এগুলোর হাশগ্র ও নশরেনস দৃষ্টাতু-এবং কিয়ামত ও পরকাজের প্রমাণ হতে পারে 
তাই বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাষায় বঙ্গ করা,হচ্রছে। 

যেসব লোক মু'জিষা ও অভ্যাস বিরোধী ঘটনাবলী অক্থীকায় করে, মা হয় গ্রাচা- 
শিক্ষা বিশারদ পাশ্চাত্যে ইহুদী ও খৃস্টান বেখককর্তৃক উত্বাপিত 'জীর্দীতিতে ভীত হয়ে 
আলোতে মীনা ধনের সদর্থ বপনা করার শ্র্নাস পায় । তারাঁ"আলোচ্য আর়াতেও হযরত 
ক্ষাতাদাহয় তঞ্লীর় অবলছন বন তিন শর্ত নয় বছরের সময়কাল তৎকাজীনব্লোঞ্চদর 
উদ্ভি- সাধাভ খর পশম করায় প্র়্া্গ পেেছে? কিন্ত তারা এ বিনে চিন্তা পাভিিতা 


শ চবচিঞাগ ৩ এ ।থ 


কবীয হতে 095 58৮ 'বল-অয়েছে, লা আজাহ্‌ তাণজালাযউ্ি ছাড়া কারও 
উজ্তি হতে গারে না। শা টা কও পপ 
নর পা রা 
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শত করিংাস্চিত কি পি 6০ $ র্‌ 

তি ক রা 
এজ লো. তার বার্যু পরিবর্তন করার কেউ নেই।.- তাকে ব্যরীতাপনি-হাজনাই 
- টন ভো্রয়র স্থান 'পাবেন- না।. (২৮) জাগনি. নিজেরে ডাদের সংসা-আবন্ধ রাঙ্খুন 

হায় সকাল... ও সন্ধ্যায় তাদের গ্থালনকতঃক্ষে তাঁর -সম্তষ্টি অজনের.উন্দেশের :জহনান 
করে এবং জাগি গ খিব জীবনের সৌদ কামনা করে তাদের থেকে নিজের দুটি 
ফিরিয়ে নেবেন না।' যার মনকে জাম আমারি ্মরণ' থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে 
চনিজের/এ্রর্তির অনুসরণ করে এবং যার কা্দকলাগ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, জাপনি 
তার জানুপত্য করনে না। (২৯) বলুমঃ “সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
রা জতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস সথাগন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক । 
ম জুলিমদের, জন্য জরি করে রেখেছি, মার. বেষ্টনী তাদেরকে পরিজন 
রুরে থাকবে। বা 
ভাদের খাম দগ্ধ, করবে।. রি ন্জা জাশ্রয় .. (৬০) 
ধারা বিশ্বাস “স্থাপন করে; এবং 'স কম অল্পাদন কনে অতকর্মশীজদের' গুরক্তার 
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সয্যা কাহৃফ ৫৮ 


নষ্ট করি না। (৩১) তাদেরই "জন্য আছে 'হদবাজের জালাত। তদে পাদেদেশ্ব, দিয়ে 
প্রবাহিত “হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় ব্বর্ণ-কংকনে : 'জাঙ্গংরুত করা “হর, এবং তারা 
লাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পল্িধান করবে এমতারস্থায় যে,-তারা সিংনাঙ্সয়ন 
 সমালীন ভিতর চমৎকার প্রতিদান গ্রবংংকত উত্তম জাত্রয় ॥ . .. এ গছ 





০ ক আপনার রিনি 
ফিল করা হয়েছে; তা. (লাকদের সানে ) পাঠ করুন। (এর বেশি চিন্তা কর্পবেন না 
ষে, বড় লোকেরা হি ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে ইসলামের উন্নতি কিন্াবে 
কবে । কেননা আল্লাহ্‌ তা'জালা হয়ং এর ওয়াদা ফরেছেন। এবং), তীর বাক্যকে 
(অর্থাৎ ওয়াদাসমূহকে ) কেউ পরিবর্তন করতে পায়ে না। (অর্থাৎ সারা বিশ্বে রিয়ো- 
ধিরা মিলেও আল্লাহকে ওয়াদা পূর্ণ করা থেকে নিরত্ত করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ নিজে 
যদিও পরিবর্তন করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি পরিবর্তন করবেন না ।) «পরব ৫ আপনি 
আজাহ্‌র বিধান বর্জম কচর বড়লোকদের মনে।'রঞ্জন করেন, তবে ) আপনি আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কখনই গ্েগেন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না। (শরীয়তের প্রমাপাদির ভিত্তিতে আঙ্াহর বিধান 
বর্জন, করা -্রসূনুষ্লাহ, সো)-র পক্ষে অসম্ভব,.ক্িন্ত এখানে . তাকীদের জন্য অসম্ভবক্ষে 
ধর নেওয়ার পর্যায়ে একথা - বলা হয়েছে,)। এবং (আপনাকে যেমন কাফিরদের ধনী ও 
বড়লোকদের দিক থেকে. বে্িরওম়া থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি মুসলমান 
,ন্হিয়িদের অবস্থার .ঞতি আরও মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে, শিপ 
সুতন্লাং ১)ললাপনি নিজেকোতাদের সাথে (উঠাবসায়) আবদ্ধ রাঙুন, যারা চি 
(অর্থাৎহসব সময়) তাদের পালনকর্তার, ইবদেত-কধু তার সুন্ষ্টি অর্জুনের 

(কোন পাধিব উদ্দেশ্যে নয়) এবং পাথিব জ্টাবনের, সৌন্দর্য কায়না করে, নি ভাদের 
থেকে নিজের, দৃষ্টি (অর্থাৎ মনোযোগ) ফিরিয়ে নেবেন না। €গাথিব জীবনের 'সৌদর্খ 
কামনা, করে --অর্থ বন়ববোকেরা মুসলমান . হয়ে গেলে 'ইসশ্রামের সৌন্দর্য বদি পাবে। 
. এ আয়াতে বলা হয়েছে যে ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, বরং আন্ত” 
. রিকতা ও ডানুগতোর দ্বারা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র মুসলমানদের মধোও আীর্ত্ররিকতা ও 
এ-আনুগত্য থারুলে তাতে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। গরীব: মুসলমানদেরকে মজলিস 
থেকে স্িয়ে দেওয়া সম্পর্কে) এরাপ ব্যক্তির আবদার মানবেন না, যার মনে আমি 
(তার হঠকারিতার শাততিত্বরূপ ) আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে রেখেছি । সে নিজের 
. প্ররৃতির অনুসপ্পণ করে এবং তার এ উবস্থা (অর্থাৎ উ্ররতির জনুস রূপ) সীমা অতিক্রম 
করছে /'আপনি (সে স্ীফ্ষির'সরদারদেরকে ধলে দিন 8 এ) সতী ধেন্ট) তোমাঃদর গাজীন- 
রুর্তার//গক্ষ খেকে, আগ্যত ।..অতওব..য্লার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্বপন করুক আর.যার ইচ্ছা, 
কাফির থাকুক। (আমার কোন লাত ক্ষতি নই। লাভ ক্ষতি স্বয়ং তারই। তাঁ' এই 
ফেঠ নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য নদোষখের ) জাগুন প্রন্তত করে রেছেছি, যার লয় 
তাদেরকে পরিবৈস্টম “করবে । অর্থাৎ বলয়ঞুজাড আগুনের তৈরি । হাদীসে রয়েছে, 
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“8৮৪ তফসীরে মা'আয়েফুল-কোম্পআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


'“স্তারা পরই 'বলক্স- আতিকরম ধরতে পারবে মা!) যদি তায €পিপাসায় কাতর হয়ে) পানীয় 

“রীনা করে, তধে- এমন গাদীয় দ্বারা তাদের প্রার্থনা-গুর্ণ করা হাব, য়া €ক্ষুত্রী হওয়ার 

নিক দিয়ে )'তেলের: গাদের- মত হবে €এবং এত উত্তপ্ত হযে যে, কাছে আনতেই ) 
মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। (ফজলে মুখমগ্ুলের -চামড়া- উঠে যাবে। হাদীস কাই লা 
ইয়েছে।) কতই না নিরুষ্ট-হবে সেপানীয়-প্রবং কতই না মন্দ জায়গা হনে সে দোষখ | 
€এ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন না করার ক্ষতি । এখন বিশ্বাস স্থাপন করার লাভ বণিত 
হচ্ছে _-) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আমি সঙ ফর্মী- 

“চর প্রতিদান নষ্ট করি না। এমন -লোহব্হদর  জঙ্য সর্বদা “বঙ্গবানসের বাগান রয়েছে। 
'“তাঁদেক্সা বাসম্থানেয় ) তলদেশ-দিয়ে প্রবাহিত হবে নকল । তাদেরকে সেখানে ববর্ণ্কাকষেনে 
জলবরুত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মেট? রেগমের সহৃজ. গরিধেয় পরিধান; করবে 

"ক্েবং) সৈথানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে উপবেশম করবে । কি.চষৎকা র প্রতিদান এবং 
(জামাত), কতই রা টন আশ্রয় । 


০ পি নিত ১ 


ক বা দি ৃ 
ঃ - সরলা পাজীতি 8১. ছি রি 
« লাওয়াত ও তানলীগের বিশেষ রীতি ৪ ৮৯০১০৯০12 এ আয়াতের শানে- 


 নুষুঝ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বাঁদত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের 'কারপ-হতে 
পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মন্কার সরদার ওয়ায়না ইবনে হিজ্ন রসূলুল্লাহ, গৌ)-র 
জ্বরে টপজিত হর। তখন তাঁর কাছে হযরত সীলমান ফারেসী (রো) উপধিষ্ট 
ছিজেন্‌। তিনি ছিজেন দির সাঁহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিন্ন "এবং 'আকার- 
| ক্ককীরের মত ছি তাপ মত আরও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও মিঃস্ব' সাহাবী 
ৰ সে উপস্থিত ছিজেন। ওয়ায়না বলল £ এই লোকদের কারণেই আর্মরা শ্রাগনার 
কাঁছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি মা।: এমম ছিনগূল/“মীনুষের 
. কাছে-আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে * জনি রাখুন, 
না হয় আমাদের জন্য আলাদা এবং তাদের জন্য আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন। : 


টবে অরদুয়াইহ্‌. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, 
উমাইয়া. ইবনে গলফ জয়ী, রস্বুলাহ্‌ সো)-কে প্রামর্শ দেন্‌ যে, দরিদ্র, নিঃস ও ছিলমৃজ 
মুসলমানদেরকে আপনি, নিজের কাছে রাখবেন না, বরং কুরান সরদারদেরকে সাথে 

র্াঙুন। এরা আপনার ধর্ে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্মতি হবে। 
এ ধসের ঘটনার: পরিপ্রেক্ষিতে আলল্লোচা আয়াত অবতীর্ণ হয়__এতে তাদের 


পারা প্রহণ করতে কাঠারডাবে নিষেধ করা বেছে । শুধুদিযেধাই নয়--জাদেশ দেওয়া 
এ এ 
(হয়েছে যে; ০০৪৯৯ 127 অর্থাহ আগনি নিঞ্জেকে তদের সাথে বৈধে স্লাুন। 


৮ 





গর অর্থ এয়াপ নয় ফেকোন-সময় গৃুথক হাবনন্য। বরং. উদ্দেশ্য, এইড, জম্পর্ক ও 
মনোযোগ তাদের প্রতি 'নিহন্ধ প্রাঙ্ধুন 1: কাজে-হন্্ম তাদের কাছ খেক্ষেই পরামর্শ নিন । 


///.091190781-0017 


সক্পা কাহ্ক, ৫৮৮৫ 


এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে ষে..তাল্পা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বারস্থায় আ্হ্র ইঘাদত 
ও যিকির কয়ে। তাদেক কার্যফজাপ একান্ততারেই-:জাল্লাহ্র সন্তপ্টি. অর্জনের জক্ষো 
নিবেদিত।. .এসব অবস্থা আল্জাহর সাহাম্য ডেক্ষে আনে। আল্লাহ্‌র সাহায্য. তাদেয় জনাই 
আগ্ন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থাং দেখে অস্থির হবেন না+.. পরিগানে সাহা ও বিজর 
তারাই লাভ. করবে। ৃ রঃ 

কুরায়শ সরদারদের পাম -খনুল মংককরার খারাপ আরা শেখে বর্ণনা 
করা হয়েছে ষে, তাদের মন আল্লাহ্‌র মরণ থেকে গাফিল এবং তাদের সমস্ত কার্য- 
কলাপ তাদের খেয়াল-ছুশীর অনুসারী । এ সব অবস্থা- মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত ও 
সাহায্য থেক্ষে দূরে সরিয়ে দেয়। পু 

এখানে প্রশ্ন হয় সে, তাদের জন্য আলাদা মজলিস করার পয়ামর্শি তো প্রহ্ণ- 
যোগ্য ছিল। এর ক্লে তাদের কাছে. ইসলামের দাওয়াত পৌছানো এরং) তাদেকপৃক্পে 
তা কবুল করা, সহজ হত। কিন্ত এ ধরনের মজলিস বণ্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের 
প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হত। ফলে দরিপ্ল মুসলমানদের মন ভেজে যেত।, তাই 
আজাহ্‌ তা'আলা তা পছন্দ করেন নি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য জানার দাওয়াত-ও 
প্রচারের সুরনীতি বির করেছেন । 

পড়ি পাজীগেণও 


. জাঙগাতীদের: জলংকার £ (১42০8 আয়াতে জাঙ্গাতী ..পুরুষ- 


দেয়কেও ঘর্থের কংকন পরিধান করানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পাকে 
যে, অলংকার গরিধান ফরা পুরুষদের জন। যেয়ম শোনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও 
সাজস্ড্জাও নয়। তাদেরকে কংষন পরানে' হে তারা রিশ্রী হয়ে.বাবে। .. 


রি উত্তর. এইষে, শোভা ও সেন্দরথ প্রথা ও প্রচলানর অনুসাযী।. এক দেশে থাকে 
শোড! ও.সৌন্দর্য মনৈ করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে বায় .রন্ত বলে রিবেচনা করা 
হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোন বিশেষ বন্ত সীন্দর্য 
বল্পে বিবেচিত হন্স, অন্য সময়ে তাকেই .দোঁষ মনে করা হয়।' জামাতে পুর্যহদ জন্যও 
অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র শোভা ও সৌন্দর্য সাবাস্ত করা হলে তা কারও কাছে .অপরি- 
চিত ঠেক্ছষে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জম সুর্ণের- ক্ষন 
অলংকার এমনকি ক্র আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জাঁয়েঘ নয়। 
এমনিভাবে. রেশমী বাস্ও পুরুষদের জন্য জায় 'নয়। কিন্ত জঙ্মাত গৃথক'এক জ্ল্ত। 
সেখানে এ-আইন থাকবে না। " 


অডা৩৩৬ত বুদ ডি 


05 পে 


2 ভুরন্ত ৬১৮5 


উটতেতেই ১০5 স্ঠঁ 





পপি 
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(৩২) তুমি উহাদের নিকট টিজার জন উস এ দির 
দুইটি দ্রাক্ষা-উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ হারা: পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও. এই 
দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করিয়াছিলাম শশ্যক্ষেত্র ৷ (৩৩) উভয় উদ্যানই ফলদান করিত 


ড/৬/৬1091079091-00]া) 


স্যা ফাহ্ফ. ৫৮৭ 


এবং তাঙ্গেকে কিছুই হাস করত. না এবং উভয়ের ফাকে ফাকে জামি নহর প্রবাহিত 
ফরেছি। 6৩৪). সে ফল-শেল। জতঃগল্পা কথা; প্রসজে - সঙ্গীকে বলল. 2 আনার ধন” 
সম্পদ তোম্মার চাইতে বেশী এবং-জননলে জাক্ষি অধিক 'শক্তিশালই। - (৩৫) নিজের প্রতি 
স্ুলুম.করে দে তার, বাগামে -গ্ররেশ করল। দে বলল £ জাক্গার মনে হয় না ছে, এ 
হ্থাগান কষনও ধংস হয়ে যাবে।- (৬৬) এবং জাক্গি মনে করি না যে, কিয়ামত .জনুক্তিত 
হবে। ' যদি কখনও জামার পালনকর্তার' কাছে জামাকে (পাছে দেওয়া হয়, ত্য সেখানে 
এপ চাইতে উত্রুজ্ট গাব। (৩৭) তার জঙ্গী তাকে কথা প্রসংণে বলল ঃ-তুমি তকে 
ঘস্থীকার করছ, ধিনি: তোমাকে স্ভিটি কল্েছেন মাঠি খেকে, জতঃপর বীর্ঘ 'নেকে, 
জতঃগর "পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে -স্মানবারূতিতে ? - (৩৮) কিন্তু আমি তো একাই 
বলি, জাজাহ্‌ই জামার গারানকর্তী এবং আম্মি কাউকে জাম্মার পালনকর্তার. শরীক দ্মাদি 
না। (৩৯) ঘদি তৃমি জামাকে ধনে, ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ; তে ঘঙ্গন 
তু্মি তোম্মার বাগানে প্রদেশ করলে তখন একথা কেন বললে না) জাজাহ্‌ ছা চান, ডাই 
হয়। জাল্লাহ্‌র দেওয়া ব্যতীত ফোন শক্তি মেই:-€8০) আশা, করি আমার -পাজনকর্তা 
'জাম্মাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎ্রুজ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের ) 
উপর জাসসীন: খেকে জাগুন প্রেরণ করহেন। অতঃপর সকাল বলায় .তা 'গরিক্কার 
মক্পদান হল্সে ঘারে। :(৪১) জঞ্বা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। জতঃগর তুমি.তা 
তালাশ করে আনতে পারবে না। (৪২) জতঃপর তার সব ফল ধংস ছয়ে গেল এবং 
গে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার: জন্য সকালে হাত কতভ্রিয়ে আক্ষেপ করতে-লাগল। 
বাঙ্গানটি কাঠসহ গুড়ে গিল্পেছিল। দে বলতে :আগল $ হায়, জামি ঘদি কাউরে আমার 
পালনকর্তার জাথে "শরীক না করতান্গ। (৪৩) জাল্লাহ্‌ ব্যতীত তায সাহাধ্য করার 
কোন লোক হল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না।.(88) এরাপ ক্ষেত্রে 
55788 ভায়ই পুরদ্চার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ । . 





উ127285 1৮১৮, 


তক্ষমীরের সার-সংক্ষেপ কারা 

এবং 2আগনি (দুনিয়ার, জগতগুরতা । ও ৷ পরকালের ছায়িত্বপ্রন্কাশ করার . জন্য) 
দু'বাকিন়, উদাহরণ (যাদের, মধ্যে রন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিজ )র্গনা রুরুন (যা়ে 
কাফিরদের ধারণা বাতিল হয়ে সায় এবং মুসলমানরা সাল্না লাভ নগর.)। তাঁদের এক- 
জনকে (ষে ধর্মবিমুখ ছিল) আমি আঙ্গুয়ের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম. এবং এ দুটিকে 
খর্জ,র বৃক্ষ দ্বারা পরিবেজিটাত করেছিলাম এবং উভয় (বাগান )এর মাঝখানে করেছিলাম 
শ্লস্য্ের ।.. উভয়. বাগান..পুরোপুরি ফলদান করুত, এরং কোনটির ফলেই সামানাও জি 
হত না (সাধারণ রুক্ষ এর বিপরীত। কোন সময় কোন বক্ষে এবং কোন বছর সব.বৃক্ষে 
ফল কম আসে 1) এবং উভয় বাগানের. কাকে হ্াকে 'ননচূর প্রবাহিত, ফরেছিযুম। তার 
কাছে আরও ধনসম্পদ ছিল; অতঃপর,(একদিন) সেমু্লীকে কথা প্রসঙ্গে বলর $.আন্মার 
ধনসম্পদ. তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলেও আমি. সরধিক শতিতশালী। . (উদ্দেশ্য এই যে, 
কুমি আমার পথকে বাতিল এবং আল্লাহ্র কাছে অগছদ্দনীয় বন্ধে থাক।. এখন তুমি, নিজেই 
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দে মাও যে, কে ভা? তোর দাবী সঠিক্ষ হলে-ব্যাপাল্স উল্টো চত-। কেননা, শজুক্ষে 
কেউ ধনৈশ্বর্য দান করে না ঙবং বন্ধুকে ফেউ ক্ষতিগ্রস্ত করেনা 1) এবং সে (বাহীঁচেহঃ 

সাথে নিয়ে) নিজের উপর “অপরাধ (কুফর ) প্রতিষ্ঠিত একরত্তে রুরতে বাগানে প্রবেশ 

করল (এবং) বলল ঃ জামি তো মনে করি না যে, এই ব্বাঞ্মনন্ আমার জীবদ্দশায় ) কখসও 

বয়বাদ হয়ে 'ঘাবে। (এ থেছেঃ বোঝা গেলযে, সে আল্লাহর অস্তিহ ও তীয় কুদরচ্তে 

বিশ্বাসী ছিল নাং ধু বাছাক শহিফাছতের ব্যবস্থা চদখে সে একথা বলেছে )। - এন 
(এমনিভাবে ) আনায় মনে হয না যে, ক্ষিয়ামত হবে এবং যদি, (অসম্ভবকে গর 
নেওয়ার পর্যায়ে ) ফিয়ামত হচ্টেই যায় এবং আমি আমার পালনকর্তার কাছে €পীঙ্ছানো হই 
€খেষন, তুমি মনে কর) তবে অবশ্যই এ বাগানের চাইতে অনেক উত্তম 'জায়গাং আম্মি 
গাঁ্ধ। . ফেলনা, 'জাল্গাতের জায়ঞা যে দুনিয়া থেকে উত্তম, তা তো তুমিও. স্বীকায় করা 

একখান তুমি স্বীকারি কর যে, জামাত আল্লাহ্‌র প্রিল্স বান্দারা পাবে। আমি ষে প্রিয় এর 
লক্ষণাদি তো দুনিয়াতেই দেখতে 'পাচ্ছ। আমি আল্লাহ্‌র প্রিয় না হলে 'এমন বাগান 
ছিঙ্গাপে পেতাম । তাই তোমার সীকায়োভিণ অনুষাক্মী আমি সেখামে দুনিয়ার চাইতে 
উত্তম বাগান পাব। (তার এসব কথা শুনে) তাক ব্দৌনদার দরদ) জঙী- বহাজ-৪২্তুমি 
কফি (তিওহীদ ও'ক্িয়ামত অস্বীকারের মাধ্যমে) তাকে অস্বীকার ফরছ ধিনি তোমাঙ্ষে 
প্রেখমে) মাটি থেকে [হষরত আদম (আ)-এর মধ্যস্থতায় ] সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
(তোমাকে ) বীর্ষ' থেকে (মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন এবং ) অতঠপর তোষাকে সুম্থ-সবল 
মানুষ বাদিয়েছেন £ (এতদসন্ত্বেও তুমি যদি তওহীদও কিয়ামত অস্বীকার ধরতে ঢও 

কর? কিন্ত আমি বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্‌ আমার পালনকর্তা এবং আমি তর সাথে 
কাউিকে শরীক কলি না। (আল্লাহ্‌র একত ও কুদরত খন প্রত্যেক ঘন্তর উপর প্রতিঙ্ঠিত 
তখন বাগানের উন্নতি ও হিফাযতের সব ব্যবস্থা যে ফ্কোন সময় অকেজো “হযে বাগান 
ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । তাই মহা ধ্যবস্থাগপক আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাহ: তোমার 
উচিত ছিল।) তুমি যখন তোমার বাগানে পৌছেছিলে, তখন একথা ফেন বললে না যে, 

আল্লাহ্‌ যা চান, তাই হয় (এবং) আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত (কারও ) ফোন শক্তি নেই। 

€ষত দিন আল্লাহ্‌ চ।ইবেন, এ বাগান থ।কবে এবং যখন চাইবেন ধ্বংস হয়ে থাবে )। 
যর্দিতুগ্সি আমাকে ধনসম্পদ ও সন্তানে কম দেখ (ষে' কারণে তুমি নিজেকে প্রিয় মনে 
হরছ ), তবে আমি সে সময়টি নিকউবতা দৈখছ্ি, যখন আমার পালনকর্তা আমাকে 
তোমার বাগানের চাইতে উত্তম বাগান দেবেন (দুনিয়াতেই কিংবা পরকালে) এবং 
তান (অর্থাৎ তোমার বাগানের ) উপর আসমান থেকে কোন নির্ধারিত বিপদ (অর্থাৎ 
সাধারণ কারণাদির মধ্যন্থতা ছাড়াই) প্রেরণ ' করবেন । ফণ্ঠেবাগানটি হঠাৎ একটি 
পরিক্ষায় ময়দান হয়ে যাবে অথবা" তার পানি (যোঁ নহরে প্রবাহিত রয়েছে ) সম্পূর্ণ নিন 
(ত্গর্ভে )নোম (শুকিয়ে) যাবে। অতঃপর তুমি (তা গুনর্বার আনার ও যের করার ) 
চেজ্টাও করতে পারবেন'। (এখানে ধামিক সঙ্গী অধামিকের বাগানের জওয়াষ দিয়েছে), 

কিন্ত সম্ভীন সম্পর্কে কোন” জ্ডয়াব দেয়নি। এক; কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানের 
প্রাচুর্য তনই সুখকর হয় যখন তাদের ল/জন-পাগনের জন্য প্রচুর অর্থ-সম্পদত 'থাকে। 
অনাথায় 'তা বিপদ বৈনয়। এ'বাঙ্ষের সারমর্ম ওই ষে, দুনিয়াতে আল্লাহু তোমাকে 
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স্র্লা ফাহফ ৫৮৯ 


ধনৈহ্র্ষ দান করেছেন, এটাই তোর কুবিহ্বাস্ী হওকার কারপ। ধম-সম্পদক্ষে তুমি 
আর্লাহ্র প্রিয় চহওয়ার ক্ষণ মনে:-ক্ষরর নিয়েছ এবং আমার ধন-সম্পদ..লেই বলে 
তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র অপ্রি্ন মনে করছ। দুনিয়ার ধনদৌলতকে আল্লাহ্ব্-প্রিয় হওয়ার 
ভিত্তি মনে করাটাই বড় ধোঁকা ও বিভ্রান্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয্বার নি্ামত 
সাঞ্চ বিচ্ছ, ব্যাছু ও দুক্ষমী সবাইকে দান ছ্রেন। পররগলের নিয়ামতই -কআ/যাহ্র কাছে 
প্রিয় হওয়ার আসল মাপকাঠি । পরকালের নিপ্লামত অক্ষয় এবং দুনিয়ার নিয়ামত 
ধ্বংসশীল) এবং € এই কথাবার্তার পর ঘটনা এই ঘটল যে) তার সব ধনসম্পদ ধ্বংস 
হয়ে গেজ এবং স্-তাতে যা ব্যয় ফরেছিল তার জন্য হাত কচলিয়ে. আক্ষেপ করতে লাগল । 
বাপানটি,কাঠামোসহ ভ্মিসাৎ হয়ে গিয়েছিক।: 'সে' বলতে লাগল £ হায় আমি স্মদি কাউকে 
আমারা পালনকর্তার সাথে পরীক..না. করতাম। (এ থোক জানা গেল যে, .বাগান ঞর্বংস 
হওযুর পর তার বুঝতে রাকী রইল না যে, কুফর ও শিরকের কারণেই এ বিপদ এসেছে।, 
কুফর না করলে প্রথমত বোধ হয় এ বিপদই আসত না, আর এলেও তার প্রতিদান 
পরকালে পাওয়া ষেত। এখন ইহকাল ও পরকাল উভগ্ ক্ষেত্রে শুধু' ক্ষতিই ক্ষতি । কিন্ত 
এতটুকু আফসোস ও পরিতাপ দ্বারা তার ঈমান প্রমাণিত হয় না। কেননা এই পরিতাপ 
দুনিয়ার ক্ষতির কারাণ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর শ্ওহীদ উ কিয়ামতের স্বীরুতি প্রমানিত 
না হওয়া পর্ন্ত' তাঁকে মু'সিন ধলা খায় না): এবং আল্লাহ্‌ বাতীত তাকে সাহাযা করার 
কোন ফোকজন হল না (সে নিজের জন্বল ও সন্তানাদির উপর গর্ব করত,তাও শেষ হল। 
এবং তসংলিজি (আর্মীর-কাছ থেকে) প্রতিলোঁধ বিরতি পারল না। এরাগ ক্ষেত্রে সাহায্য 
করা একমান্স সত্য আল্লাহরই -কাজ। (পরকালেও) তারই জওয়াব, সূর্বোতম- শগ্রুবং 
(দুনিক্লাতেও.) আই পুরস্কার সবিশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ প্রিয় বান্দাদের কোন গর্ত হয়ে গেলে 
০০ তার শুভ- ফল পাওয়া যায়, কিন্তু কাফির পুরোপুরি ক্ষতিগ্রজ হয় )।, 


একের ত৩ টা | প্র ২ 


চি রর ১০ শের অর্থে কব এবং সাধারণ ধনসম্পদ। গরখানে 


হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বনিত হয়েছে। হেবনে 
কাসীর) কামুসপ্চ্থে আছে, তন] শব্টি রক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের 


অথে ব্যবহাত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও. শস্যকষেই- 
ছিল না, বরং স্বরগ-রোপ্য.ও বিলাস-ব্যসনের্‌ যারতীয় সাজসুর জাম মওবিদ্যমান ছিল। আয়ং 
তার বাকা, হা কোরানে বসিত হয়েছে ০292035161৩ এ অথ বোঝার। 


চি ঠা ॥ 29580 7505 শোজবুল জানে হযরত 'আনাসের রেওয়ায়েত 
রুমে বি ও জা 'রস্ঝু্লাহ (সা) বলেন: £ :কোদ পছন্দনীয় বন্ত দেখার পর দি 
8১185881৮৩০ বে দেওয়া হয়, তবে কোন বন্ত তার ক্ষতি করতে 
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৫৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পাঞ্ুবে-মা।-:( অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে ) ফ্রোন কোন লগেম়্ায়েতে আছে, 
প্রিল্প ও গছন্দমীয় বন্ত দেখে ওই- কলেমা পাঠ করলে তা “চে লাগা বাবদ নজর খেকে 
নিরাপদ থাকবে, 


[এ ঠ শে 7 সদ ৯ 
: ৬৮০৯-হযরত কাভাদাহর় মতে এর তফসীর আযাব । পার 
টা এটি ন্ট 


এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং ক্ষেউ' ক্ষেউ অর্থ নিয়েছেন পর বর্ষণ। ৪০ ৮৮১1 এর 


বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধনসম্পদের উপর কোন টিক নিপা পাতিত হল। 
ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল1 ফোরআন পরিঞ্কার ভাষে কোন বিশেষ বিপদের নামোজেখ 
করেনি । বাহ্যত বোকা যায় যে, কোন নৈসগিক আওন এসে সবগুজো আাজিয়ে দিয়েছে। 


যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও ৩ ৮০ শন্দের তফসীরে আগুনই দিত 


টা 2 তার ছা নিহিত ০০2 
ভেরি 5 ৮940) 
উহ) (18055 2420 
কি 8৬৯১০।৪/৫ 238) 


8৬ ৮ $ 













+৯১০-০৬০০৮২৪৮ ০৭4 02 
০ বিক্রি দি ১০১১১ 
৩৪০ ৯ ৩৬ ১৬০ এ৬/৬৩ 2 ৮৫%১1৫৩ রি 
91৫656 পারতে ু 


ঘে তন্০, টি 

402 ১৪৬৫ ৫2১2৮ 122 ১০ 

্ এপ রা এ ্ 5 
রা ছু মাতে রা 
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সূরা কফাহ্র, :. ৫৯১. 


(8৫) তাদের কাছে গাধিৰ জী়নের- উপদ্গা বর্ণনা করান। তা পানির ন্যায় ঘা 
জামি জাকাশ €থকে নাহিল্র করি। জতঃপর.ওয়- সংমিশ্রণে. শ্যামলন্সহুজ ভূমি ংলত।-- 
পাতা নির্গত হয়, জতঃপর তা এমন শুদ্ক:চ্র্ণ-বিচুর্ণ হয় ঘে, .মাতাজে উড়ে হায় ।. 
জাজাহ্‌ এ সবকিছুর উপর শক্িমান। (৪৬) খানঙ্র্থ ও জন্তান-সত্ততি পাখির -জীবমেযা 
সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসম্হ জাগনার পাঞনকষ্ঠার কাছে প্রতিদান প্ঠাপ্তি ও জাশা 
লাতের জন্য উত্তম। : (8৭) ফেদিন জামি গর্থতঙ্গমূহকে পরিচালন! করন এহং আপনি 
গুথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুদ্ত, প্রান্তর এবং আমি শ্মানুষকে একর কনর জতঃপর. 
তাদেয় কাউকে ছাড়ব না। (৪৮) তারা জাপনার পালনকতা নর সাগ্ষনে গন হবে জারি” 
বন্ধতাবে এরং' লা হবেঃ তোমরা 'জামাল্স কাছে এসে গেছে ॥ ঘেমন হোনাদেরকে প্রথন্স, 
বার -সৃছ্টি করেছিলাম। না, তোমরা: ₹তা বজতে গে, জাম তোক্গাদের, জস্য ফোন 
প্রতিজত ময় দিদিষ্ট করব না। (৪৯) জার আমলনামা সামদে, রাখা হযে। তাতে 
যা জাছে ঃতার কারণে জাপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ধস্ত দেখবেন ।: তার। বলবে £ 
হার জাফস্গোস; এ কেমন আমলনামা! এ ঘে ছোট বড় কোন কিছুই থাগ; দেনি-_ 
সবই এতে রয়েছে ..তারা তাদের অনি হাচি আগনার গাহানকর্তা 
কারও পতি হুর করবেন লা... 5৮ রঃ ১ 





বৈ সার-সংক্ষেপ রঃ 
_ হেতিপূে পাখিব জীবন ও তার ক্ষপতগুরতা একটি বিগত উদাহরণের, মাধ্যমে 
বপিত হয়েছিল। এখন এ বিষয়টিই একটি সামগ্রিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা 
হচ্ছে।) আপনি তাদের ক্কাছে পাথিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা ্ুরুন॥ তা পানির ন্যায় 
যা আমি আক্ষাশ থেকে নাধিল করি । অতঃপর এর (পানি) দ্বাক়্া ভূমিজ উত্তি- খুব 
ঘন হয়ে উঠে । অতঃপর তা (সে সবুজ-শ্যামল ও তরতাজা হওয়ার পর শুকিয়ে) এমন 
চর্ণ-বিচ্র্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। (দুনিয়ার অবস্থাও তহি। আজ সুষ্খ-্থাচ্ছদ্দো 

ভরপুর দেখা গেলে কাজ তার নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না।) “আল্লাহ্‌ তা'জাজা 
সরু কিছুর উপর. শৃক্তিমান। (যখন ইচ্ছা, সষ্টি কম্পন--_উন্নতি দান করেন এবং যখন 
ইচ্ছা, ধ্বংস করে দেন। পাখিব জীবনের যখন এই অবস্থা এবং) ধনৈম্বর্য ও সন্তান-সন্ততি 
(যম), গাথিব, জীবনের শোতা (এবং তাকাই আনুষঙ্গিক ব্যয়ের: অন্তর্ত_স্ত। তুখন 
স্বয়ং ধনৈঙ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি তো আরও বেশী দত ধ্বংসশীল হবে।) এবং স্বীয় সৎ- 
কর্মসমূহ আপনার পরওয়ারদিগারেন্স কাছে (অর্থাৎ পরলে এ দুনিয়ার চাইতে) প্রতি- 
দানের দিক দিয়েও (হাজার গণ.) উত্তম এব₹ আশার দিক দিয়েও (হাজার গপ): উত্তম । 
(অর্থাৎ সৎ কর্মদ্বারা যেসব আশা করা হয়, সেগুলো পরকালে অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং 
আশার চাইতেও বেরসী, সওয়াব পাওয়া যাবে। দুনিয়ার আসবাবগন্ত এর বিপরীত। এর 
ঘ্বান্লা দুনিয়াতেও মানুষ্বের আশা পূর্ণ হয় না এবং গরকাজে তো আলা পূরণে, কোন 
সম্ভাবনাই নেই।) সেদিনের কথা স্মরণ করা উচিত, যেদিন আমি পাছাড়গুলো (তাদের 
অবস্থান থেকে) সরিয়ে দেব (প্রথমে এরাপ হবে। তায়পল পাহাড়গুলো চ্র্গ-বিত্্থ ছয়ে 
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৫৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যাবে ।)- এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর (কেননা পাহাড়-পর্বত, 
রৃক্ষলতা, -ঘয্সবাড়ী ইত্যাদি ক্ষিহ্ুই অবশিষ্ট থাকবে না) এবং আমি সয়াইকে কবর 
থেক্ষে উদ্থিত করে হাশরের ময়দানে-) সমবেত করব এবং (সে্ানে না এন) তাদের 
কাতফে ছাড়বে. না। তারা সবাই আপনার পাজনকর্তার সামনে €অর্থাৎ" হিসাবের ফাঠ- 
গড়য়ে) সারিবদ্ধভাবে 'পেশ হবে (কেউ কারও আড়ালে আ্মপোপন করায় সুযোগ পাবে 
না। তাদেক মধ্যে যারা ফ্িরামত অস্বীকার করত, তাদেরকে বলা হবেঃ ) দেখ শেষ 
পর্যন্ত 'তোমগা আমার কাছে (পুনর্জন্ম লাভ করে )টএসে পেছ। যেমন আমি তোমাদেরকে 
প্রথমবাস্স তের্থাৎ দুনিয়াতে ) সৃজ্টি. করেছিলাম (হিন্ত তোমরা প্রথম জন্ম দেখা সন্ত্বেড 
ঞ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হওনি ) বম্ং তোমরা মনে করতে যে, আমি 'তোখাদের: (পুনরায় 
সৃষ্টির 'জন। )একোন প্রতিশ্ষাত সময় নিদিষ্ঠ করব না! আর আমলনামা (ভন হাতে 


অথবা ব্রার ট্রার না বা দেওয়া হবে, (যেমন? পন্য এক আয়াতে 
27. 681 ০:8৬ জাভা ৯ তত: 


আছে, 15557 0 ৫6৮৮ 680115 মহ ) তখন আগ, 


রাধীদেরকে দেখবেন যে, তাতে যা কিছু (লিখিত ) আছে, € তা দেখে তীর ছান্িপে 
€ অর্থাৎ তার শাস্তির কারণে) ভীত-সন্তরস্ত হচ্ছে। তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এ স্কেমন 
আমলনামা ! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি! তারা যা কিছু (দুনিয়াতে ) 
করেছিল, সব (লিখিত আকারে ) উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও গতি ভুজুম 
করবেন না। €ষে করা হয়নি, এমন গোনাহ্‌ জিপিবন্ধ করবেন অথবা শর্তাদিসহ 
যে সৎ কাজ করা হয়, তা লিপিবদ্ধ করবেন না) 





টু বা 
৯ £ 


জানুষকিক, আতব্য বিহয় 
১4১ ১ ৩ [ও 
ক. ৩১৮৪) 1 ও তব) 1 2মসনদে আহ্মদ,, ইবনে হাইয়্যান ও. হাফিম 


হযয়ত আবু সীয়ীদ ঘুদরীর বাচমিক বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ হ (সা) বলেনঃ যত:যেশী 
অস্ভব ৩১ 0৪১ ৮০৩১ ৬৪ দিনা নিবেদন করা হল, ৩১০) ৬০ ৬৪ 


৮৯৪ 


রা তিনি বললেন $7%81 4 81১31 ঠা 41 ও (৬. 

তু. জট কক ক $ত এ বত | 

& 60185051585 পাঠ করা হাকিম হাদীসটি টির নন 
ক সক দো পপ 
5৮812 রা 
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সূরা কার্‌ফ ৫৯৩ 
বর্ণনা করেছেম।- সহীহ দুসনিষষ$ ভিরদিযী, হযরত আবু হারায় বাডিক-রসলুরাহ্‌ 


রা গে বগি 


€(সা)-র এ উজ্জি বর্ণনা করেছেন যে, সট183 & ৯০1, 587৩4 


তি পে রে 
2818158151 কলেমাটি আমার কাছে সেসব বন্তয় চাইতে অধিক প্রিয়, 
টহজযোর উপর সুপ পতিত হয় অনাও সায়া নিছের তাইযো। 


৮৬৮ ০র চিত এ 


হযরত জাবের বেন ঃ 081885058 কলেমা অধিক পরি- 


মাণে পাঠ কর! ক্ষেননা, এট রোগ ও কাস্ট নয়ানকাইটি অধ দূ কর লৈ 
তন্মধ্যে সবচাইতে নিশ্নস্তরের কস্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা । 


এ কাদ্সণেই আলেচ্য আয়াতে . ৩ আও ০৩৩৫৪ টি 


ইবমে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ তাই করেছেন যে, এর -দ্বারা উপরোক্ত, কলেমা- 
সম্হ পার্ঠ য়া বোঝানো “হয়েছে। সায়ীদ ইবনে ভুবায়র, মসরুক ও ইবরাহীম বলেন: 
যে, . ৩. ৯৩.৮০ ১ 0৮ & -এর অর্থ পাজেগানা নামাষ । . ৃ্‌ 

হযয়ত ইবনে আব্বাস থেকে অপর এক রেশয়ায়েতে রয়েছে ষে,.. ৩১৫ 
৩১ (৩3 ৮৩ বলে উপরোত্ কলেমাসহ সাধারণ সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে-_তা 
পাঞ্জেগানা নামামই হোফ অথবা অনাসা সৎ কার্ম হোছ-_সবই এর অন্তত হয়ত 
কাঁতাদাহ্‌ থেকে « এ তফসীর়ই বধিত হয়েছে-_-( মাহহায়ী ) ৃ র্ 
রি এ তফসীর ফোরআনের শব্দাবলীরও অনুকূল বটে। ফেনা, ৩০4৬০ ০০৪5৩ 
-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সং কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে 
স্থায়ী ও প্রতিষিত। ইবনে জরীর, তাবারী ও ুরতূবী এ তফসীরই গছন্দ বরছেন। 


হযরত আলী রো) বজেন £ শসাক্ষেযর দু'রকম £ দুনিয়ার ও পরকালের |. দুনিয়ার | 
শসাক্ষে্র হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আর পরকালের শসাক্ষে্র হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্ম- 
সমূহ। হযয়ত হাসান বনদরী বলেন 8 ০১) ৮০৩০৬ হচ্ছে মানুষের নিয়ত 
ও ইচ্ছা। এর উপরই সৎ কর্মসমূহের প্রহণহোগ্যতা নির্ভরশীল । 


 ওবায়দ ইবনে উমর কজন ৪ ৩১ ৩১৮০ ৬.৬ ও হচ্ছে মেক কলা সন্তান। 
তারা পিতামাতার .জন্য সর্বরৃহৎ সওয়াবের ভাণার। রস্লুল্লাহ্‌.. (সা) থেকে বলিত 
হযরত আয়েশার গক রেওয়ায়েত এর সমর্থন করে। রসূলুল্লাহ সো) বলেন, আমি 
উম্মতর এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তাকে জাহাম্মামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন 
তার নেক .কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কাল্মাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল! 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)__-৭৫ 
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৫৯৪ তফসীরে মা'আক্পেফের-কোরআন | পঞ্চম খণ্ড 


তারা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করল $ ইয়া আল্লাহ্‌, তিমি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই 
অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালন-পালনে শ্রম স্বীকার করেছেন। তখন আল্লাহ্‌, 
তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা.করে দিলেন।-__( কুরতুবী ) 


গু পা পাকা নঞঠ পাঞপাপা পাপা পা হত 


৪০021 95 ০৮১১৮০৫১৪/-_ কিয়ামতের দিন সবাইকে বলা 


হবেঃ আজ তোমরা ঞমনিভাবে: খালি হাতে কোন আসবাবপল্প না-লিয়ে আমার সামনে 
এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃজ্টি করেছিলাম। বোখারী, মুসলিম ও 
তিরমিহীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ : ইবনে আব্বাসের বাচমিক বণিত রয়েছে ঘষে, একবার 
রসূতুর্লাহ্‌ ফ্লোয. এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন £ জোকসকল তোমরা, ক্িয়ামতে তোমাদের 
পালনকর্তার সামনে খালি পায়ে, খালি শরীরে পায়, হেঁটে উপস্থিত হবে) সেদিন সর্বপ্রথম 
যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইব্রাহীম (আট। একথা শুনে হযরত 
আয়েশা প্রশ্ন করলেন £ ইয়া রস্লুষ্লাহ, সব  নারী-পুরুষই ফি উলঙ্গ হবে. এবং একে 
অপরকে দেখবে %- তিনি বললেন $ সেদিন প্রতোকষকেই এমন ব্যস্ততা ও চিত্তা ঘিয়ে রাখবে 
ঘেউ কারি প্রতি দেখার সৃযোগই পাবে না? : সবারই দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে। 

কুরতুবী বলেনঃ এক হার্দীসৈ বলা হয়েছে, মৃতর৷ বরযখে একে অগরের সাথে 
নিজ নিজ কাফন পরিছিত অবস্থায় মোলাকাত কয়াঘে। এই হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের 
পরিপন্থী ন্ত। কেননা: এ হাদীসে করর ও বরয়খের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ॥..আর, 
উপক্লোন্ত হাদীমে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দাযনক্র- অবস্থা. কোন কোন: রেওয়ায়েতে, 
আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকে ই হাশয়ের ময়দানেউদ্দিত, হব, যাতে তাকে দাফন: করা 
হয়েছিল. - হযরত .ওমর (রা). বলেন $. মৃতদেরকে ভাল কাফন দিয়ো। কেননা তারা 
কিয়ামতের. দিন এ.র্ুন পরিহিত হয়েই উদ্থিত হবে।. ফেউ কেউ এ হাদীসটিকে 
শহীদদের ক্ষেন্নে প্রযোজ্য, বলেছেন। কেউ কেউ রলেন ঃ এটা সম্ভব যে, হাশরের: ময়দানে 
কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং ফিছু লোক উলঙ অবস্থায় উদ্থিত হবে। এভাবে 
উতয় প্রকায় হাদীসের মধ্যে সমগবয় সাধিত হয়ে যায়। যার? | 


৫.1 


1১৮০ 


কর্মানুধায়ী গ্রতিদান £ 15515550133855 সহ বাজ 


বাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত গাবে। তফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে 
এরাপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানক্ষে উপস্থিত পাবে। শ্রদ্ধেয় উত্তাদ 
হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাম্মীরী রে) বলতেন £ এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়ো 
জন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এ সব কৃতকর্মই ইহকাল ও গরককীজের 
প্রতিদান ও শাস্তির রাপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আরুতি সেখানে পরিবতিত "হয়ে 
যাবে। সৎ কর্মসমূহ জামাযতর নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর খন্দ কর্মসম্হ 
জাহান্নামের আগুন ও সাপ বিচ্ছু হয়ে যাবে। 
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সৃষ্জা কাহ্ফ ৫৯৫ 


হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের 
আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন কল্পবে এবং বলবে ৮ ৮৯ 0 1 আহি তোমার 
মাল। সৎ কর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতংক দুর করায় জন্য 


আগ্গমম করবে । কোরবানীর জন্ত গুলসিরাতের ওয়ারী হবে। মানুষের গোনাহ বোঝার 
আকারে প্রতোফের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া মুর! 


৪৮৮ জু 


জার সা নামান জার স্পা দল 53260. 


ঠ পা চিঠিটি 8 


1) ০০ 2 বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা: উদরে আগুন ভতি-ক্ষরচ্ছ।. এরর 


আল্াত ও রেওয়ায়েতফে সাধারণত রাপক অর্থে ধয়া হয়। উপরোদ্তৎ বক্তব্য মেনে নিজ 
এগুলোতে রাপফ অর্থের আশ্রয় মেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলে'জামল অথেই খা 

কোরআনে ইয়াতীমের অবৈধ অর্থসম্পদকে আগুন বলা হঃয়েছে ৷. তি যে, 
তা এখনও আগুনই বটে, ক্ষিম্ত এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে 
চজেস্যাওয়া- শর্তু।. উদাহরণত ফেউ .দিস্াশলাইর বাজ্গপকে আগুন বললে: তা নি 
হবে, কিন্ত এর দাহিফাশত্তি অনুভব করতে হলে ঘর্ষ্শর্ত। এমনিভাবে ফেউ পোট্টরালকে 
আগুন মনে-করলে তা শুদ্ধ হবেঃ তবে এর জন্য আগুনের সামান্যত্ম অংস্প্স,. দর্ত.. 


৭1. 


ঞ্র সারমর্ম এই দাড়ায় ষে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসৎ যেসব কর্ম.করে। সৈগুলোই 
পরকালে প্রতিদান ও শাস্তিয্ন রাপ ধারণ করবে। ছি এলো রিনি ও জাজাম 
উনি হা 


তু রর রে 36 টি কল 
(8598) 68 রি কু (25 ০ এ ৫ 
82০85 35 
০০০৯ 
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৫৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোম্পআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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সতত ছিল জিনাদর একজন। সেতার গ্যলনর্তার জালে 
জঙ্মানয করজ ৷ অতএব তোমরা কি জামার 'পারিবর্তে তাকে এবং তর .বংশধরকে 
ব্ধুর্যপ প্রহণ-ক্রছে?, অর্চচ তারা তোষাংদ্র শর এটা জন্য খুবই, নিকৃষ্ট 
ই ৫৯) নভোমগুল-ও ভ্মর্লের কা 
দের নিজেদের সুজনরাহোনা। এবং জানি এন্সনও নই, যে, খিদ্রান্তকারীংদরকে স্হান 
৮০২১৮৮৮৮: ৫২) থে দিন তিনি বরাবেন $ তোমরা যাদেরকে জামার শরীফ 
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সরা কাহফ ৫৯৭ 


মনে কিরতে তাদেরকে ভাক। তারা তখন তাদেরকে ভাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে 
সাড়া দেবে না। আমি তাদের অধ্যন্থলে রেখে দেব একটি স্বত্যু পহবর। (৫৩) জপ- 
রাধীযা আগুন দেখে বৃন্ধে নেবে ঘে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে 
রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না (৫8) নিশ্চয় জামি এ কোরজানে মানুষকে নানা 
স্তাবে বিভিন্ন উপশার দ্বারা জামার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বন্ত থেকে অধিক 
তক্ষপ্রিয়। ৫৫৫) হিদায়ত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে 
এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে 
তাদের কাছে পূর্ববতীদের রীতিনীতি 'অথবা কখন আদবে তাদের কাছে আাব সালা" 
সামনি । (৫৬) জামি রঙ্গুলগপকে সুসংবাদ-দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই প্রেরথ করি 
এবং কাফিররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও হদ্দারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, 
সেগুলোকে ঠাট্টায্লপে প্রহণ 'করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জালিম কে, মাকে তাক 
পালনকর্তীর কালাম 'দারা যোবানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং 
তার পূর্বব্তী ক্ৃতকর্মসমূহ ভূলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, 
ঘেন তা.না বুঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা । দি জাপনি. তাদেরকে 
সৎ পথের শ্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎ পথে আসবে না) (৫৮) জাপনার 
পাজীনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়াল দি তিনি. তাদেরকে তাদের রলুতকমের জন্য পাকড়াও 
করেন, তবে তাদের শাস্তি ভ্বয়াগ্বিত. করতেন, ক্ষিন্ত তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত 
সল্প ঘা খেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনগদও 'ভাদেরকে 
আম্মি ধ্বংস করে দিয়েছি, ঘখন তারা জালিম হয়ে গিয়েছিল এবং নিতে ধ্বংসের 
জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় মিদিক্উ রিয়ার 





তফলীরের দার-সংক্ষেগ 


এবং (সে. সময়টিও- মরণযোগ্য) যখন আমি ফেরেশতাদের়কে আদেশ রিম £ 

আদম (আটকে 'সিজদা কর, তখন সবাই. সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল 
জিনচদর একজন।, সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। €কেননা জিন সৃষ্টির 

প্রধান উপাদান হচ্ছে আগন। অগ্নোপাদালের তাগিদ হল অনুগত না থাকা। কিন্ত এ 

*উপাদান্জনিত তাগিদের কারণে, ইবলীসক্ষে ক্ষমার্হ মনে করা হবে না। কারণ এ 
উপ্বাদ্ানজনিত তাগিদকে আল্লাহ্‌র . ভয় দ্বারা "পরাভূত করা সম্ভবপর ছিল। )..অতঞ্ব 

প্ররপরও..কি. তোমরা তাকে- এবং তার বংশধরকে সেস্তান-সম্ততি ও অনুষারীদেরকে ) 

আমার পরিবর্তে রম্কুরূপে গ্রহণ করছ (অর্থাৎ আমার আনুগত্য: ত্যাগ করে তার 

বক্ধামত চলছ) 2 অথচ সে (ইলীস-ও তার দলবল্প) তোমাদের শঙ্জ। (সর্বদাই তোমা- 
দের ক্ষতি করার চিন্তায় ব্যাপ্ত ঘরকে )7- একটা অর্থাৎ ইবলীস ও (তার বংশধরের বন্ধুত্ব ). 

. জর্জিলমদেয় জন। খুবই মন্দ বদল। বদল" বলার কারণ এই যে, বন্ধুতো আমাকেই 
“বানানো, উচিত-ছিল, কিপ্ত তারা আমার বদলে শয়তানকে বঞ্ধু বানিয়েছে $? বরং শুধু 
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৫৯৮ তফসীয়ে মা'আল্লেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বন্ধুই নম, তাকে আল্লাহ্‌র শরীকও মেনে নিয়েছে। অথচ) আমি তাদেরকে নভোমণ্ডল 
ও ভূমগ্ডল সৃষ্টির. সময় (সাহায্য অথবা পরামর্শের জন্য) ডাকিনি এবং. স্বয়ং তাদের 
স্থষ্টির সময়ও (ডাকিনি অর্থাৎ একজনকে পয়দা ঘয়ার সময় অন্যজনকে -ডাকিনি ) 
এবং আমি এমন (অক্ষম) নই ষে, (কাউকে বিশেষ করে) বিভ্রান্ত কারীদেরকে ( অর্থা& 
শয়তানদের ) নিজ বাহুবল বানাব! (অর্থাৎ সাহায্যের প্রত্যাশী সে-ই হয়, যে নিজে 
শক্তিশালী ও সক্ষম নয়)। আর' (তোমরা এখানে তাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক মনে কর । 
কিয্নামতে আসল স্থরাপ জানা যাবে )।. ক্মরণ কর, যেদিম আল্লাহ তা'আলা (মুশরিক- 
দেরকে) বলবেন £ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তাদেরকে (সাহাযোর 
জন্য ) আহবান কর । তার! তাদেরকে আহবান করবে, কিস্ত তারা জবাবই দেবে নাণ 
আমি তাদের অধান্থলে একটি আড়াল করে দেব। (যাতে তারা সম্পূপ নিরাশ হয়ে যায় 
নতুবা আড়াজ ব্যতীতও তাদের সাহায্য করা সম্ভবপর ছিল না)। অপরাধীরা দোষখকে 
দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তথায় গতিত হতে হবে এবং তারা তা 
থেকে পরিব্লাণের ফোন পথ পাবে না। আমি এই ফোরআনে মানুষের (হিদান্সতের ) 
জল্য সব রকম উৎকৃষ্ট বিষয়বন্ত নানান্ভাবে বর্ণনা করেছি । (এ সত্ত্বেও অবিশ্বাসী ) 
মানুষ তর্কে সবার উপরে। '€জিন ও জীবজন্তর মধ্যে যদিও চেতনা ও অনুগ্তি আছে, কিন্ত 
তারা এত তক-বিতরক করে না)। হিদায়ত আসার পয়- (যার তাগিদ ছিল বিশ্বাস স্থাপন 
করা) মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে (কুফর ও গোষাহ্র 
জন্য) ক্ষপ্জা প্রার্থনা ক্ষরতে কোন কিছু বিরত রাখে না, কিন্ত এই প্রতীক্ষা যে, পূর্ববর্তী 
লোকদের (ধ্বংস ও আযাবের ) রীতিনীতি তাদের ক্ষাছে জারুক অথবা. তাদের কাছে 
আষাব সামনাসামনি আসুক্ষ। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অবস্থা থেকে এটইই প্রতী্মমান 
হয়যে, তারা আযাবেরই অপেক্ষা করছে। নতুবা অন্য সব প্রমাণাদি তো পূর্ণ হয়ে গেছে। ) 
আমি ররস্লগণকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করি । - (যার জন্য 
মু'জিযা ইত্যাদির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রমাণাদি তাদের সাথে দেওয়া হয়। এর অতিরিত্তত ফোন 
কিছু তাদের কাছে ফরমায়েশ করা মূর্খতা)। এবং কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক 
. করে যাতে তা দ্বারা সত্যকে বার্থ করে দেয়। তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং -যদ্দ্বারা 
€ অর্থাৎ যে আযাব দ্বারা) তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, সেশুলোকে ঠাষ্টারূপে গ্রহণ 
করেছে। তান চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো 
হয়, অতঃপন্পা সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ হত্তছয় দ্বারা যা কিছু (গোনাহ) 
সঞ্চয় করেছে, তাকে (অর্থাৎ তার পরিপামকে ) ভুলে যায়? আমি তাদের ' অন্তরের 
উপর-পর্দা বনেখে দিয়েছি, ধেন তা (অর্থাৎ সত্য বিষয় তারা) না বোঝে এবং (তা শোনা 
থেকে) তাদের কানে ছিপি এঁটে রেখেছি । (ফলে তাদের অবস্থা এই যে) আপনি যদি 
তাদেরকে সৎ পথের দিকে দাওয়াত দেম, তবে কখনই তাঁরা সৎ পথে আসবে না। (কেননা 
তারা কাদদিয়ে সত্যের দাওয়াত শোনে না, অন্তর গ্বাস্পা বোঝে না। কাজেই "আপনি 
চিন্তা করবেন না।) এবং (আযাবের বিলম্ব দেখে )' তাগ্পা ষে মনে করছে, আযাব আসবেই 
না, এর কারণ এই ষে, আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু (তাই দময় দিয়ে রেখেছেন, 
্ষাতে তাদের চৈতন্যোদয় হয় ও বিশ্বাস স্থাপন 'ক্ষরে, ফলে তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া 
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বাঁ নসুবা তাদের কার্থকজাপ ছয়ন খে) যদি তিনি তাদের কৃতকার্মের ভুন্য তাদেরকে 
পাকড়াও করতেন, তবে তাদের শাস্তি স্বরাস্বিত কষরতেন। (কিন্ত তিনি এরূপ করেন না )। 
তাদের, (শাস্তির ) জনা একটি প্রতিশ্ন্ত সময় আছে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ) যার-এদিনে 
€ অর্থাৎ পূর্বে) কোন আশ্রয়ের জাল্পপা পাবে না (অর্থাৎ সে সময়টি আসার আগে কোন 
আশ্রয্ন-স্থলে. আত্মগোপন করে তা থেকে পরিক্জাণ পাবে না )। এবং (পূর্ববর্তী কাফিলাদের 
ক্ষেত্রে এ ল্লীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেমতে )এসব- জনপদ (যাদের কাহিনী প্রসিদ্ধ ও 
সুবিদিত ), যখন তারা (অর্থাৎ এদেত্র অধিবাসীরা) জালিম-হয়ে পিয়েছিয/.আমি তাদেরকে 
ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের ধ্বংসের জন্য: আমি প্রতিশ্রুত সময়. নিদিষ্ট খয- 
ছিলাম। (এমনিভাবে বতমান লোকদের জনাও সময় দিদিষ্ট রয়েছে )। 


জানুষজিক জাতবা বিষয় : 
ডেজ চে ত 


ইবলীযদর সন্ভান-সন্বতি ও বংশধরও জাছে ৫. 22) 85 পল খোক 


বোঝা যায় যে, শয়তানেক্ু সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ ফেউ বেন £ এখানে 
8৫) 3 -অর্থাৎ বংশধর বলে সাহাযাকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের 
উর্রযজাত জন্তানাদি হওয়া জরুরী নয়। কিন্ত হমায়দী রচিত “ক্ষিত্াবুজ জমা বাইনাস 
সহীহাইন' গ্রচ্ছে হযরত সালমান .ফারসীর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত একটি সহীহ হাদীসে 
বর্ণিত “আছে ঘ্ে, রসূলুল্লাহ সো) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন £ তুমি তাদের মধ্য প্নেকে 
' হয়ো:না যারা সুরার আগে বাজায় প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে 
বের হয়। হেনা বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান 'ডিমবাচ্চা প্রসব করে রেখেছে। 
এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর রদ্ধি পায়। এই হাদীসটি 
উদ্ধৃতি করে কুরতুবী. বলেন £ শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো 
অকাট্যরাপেই. প্রমাণিত আছে ॥ উ্সজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ 
'খ্বাওয়াগেজ। 


নে বশ দি 


7 25581503815 6৫2 লি জীন মধো মহ র্বাধক 


তকধরিয়। এর সমর্থনে হহগ্তত আনাস রো). খেকে একটি হাদীস বনিত র্ছ। রস্‌- 
লুল্লাহ সো) বলেন £ কিয়ামতের দিন কাফিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ 
স্কর। হবে। তাকে প্রশ্গ ক্করা হবে £: আমার প্রেন্িত রস্জ জম্পকে তোছার হর্মগন্ছা 
ক্ষেমন ছিল£ সে বলবে ঃ পরওয়ারদিগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসুলের 
প্রতি বিশ্বাস ছাপন -করেছিজাম এবং তাঁদের -আনুগত্য 'কুরেছিজাম।: আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলবেন্‌৪. তোমার আমলনামা সামনে - রাখা রয়েছে । এতে তো এমন কিছু নেই। 
লোকটি বব? আমি এই আমলনামা "আনি না। আল্লাহ্‌ বলছেন - আমার ফেরেশ- 
তায়া তোমার দেখাশোনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষা দেয়। লোকটি বলবে $ 
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৬৩০ তফসীরে মা'আম্মেজুল-কোক্আন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আমি তাদের সাক্ষ্য মানিমা। আঁমি তাদেরকে চি্মিনা এবং আমল করার সময় তাদেক্ক্ষে 
দেখিনি। আল্লাহ্‌ বলবেন, সামনে লওহে-মাহফ্ষ রয়েছে । এতেও তোমার -গুবস্থা 
একূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবে £ গরওয়ারদিগার, আপিনি আমাক্ষে যুলুম থেকে 
আত্রয় দিয়েছেন কি লা? ' আল্লাহু বলবেন £ নিশ্চয় খুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে 
রয়েছ। সে বলবে ঃ গরওয়ারদিগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিমি সেগুলো কিরিপে 
আমি মানতে পারি? আমার মিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই আনতে পারি ! 
'তথম তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর ও শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য 
দেবে। এরপর তাকে যুক্ত করে জাহাল্সামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসেম্বা বিষয়বন্ত 
সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আনাস রো) থেকে বর্ধিত রয়েছে। 
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সন্ধা কাহফ ্ ৬০১ 


(৬০) ঘখন মসা তার যুষক (সঙ্গী ):কে বললেন $ দুই সমুদ্রের সঙ্মস্থজে না 
পৌছা পযন্ত জমি 'জাসব না অথবা আমি স্বুগ খুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) অতঃপর 
ঘন তাঁরা দুই দমুদ্রের সঙ্গমন্থলে গৌছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভূলে 
গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুডৃঙ্গপ্থ সুড্টি করে নেমে গেল। (৬২) যখন তাঁরা 
সেম্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, শ্ুসা সঙ্গীকে বললেন £ আমাদের নাশতা আন। আমরা 
এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সে বললঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা 
ঘখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভূলে গিয়েছিলাম । শয়- 
তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভূলিয়ে দিয়েছিল। মাহটি জাশ্চর্যজনকভাবে 
সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মুসা বললেনঃ আমরা তো এ স্থানটিই খ.'জ- 
ছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের চিহ ধরে ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তাঁরা 
আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলেন, যাকে আমি আমার গক্ষ থেকে 
রহম্গত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জান। (৬৬) 
মুসা ভীকে বললেনঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের 
ঘে জান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা: দেবেন? (৬৭) তিনি 
বললেনঃ আগনি আমার সাথে কিনুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) 
যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তারীন নয়, তা দেখে জগনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন 
করে ঠ (৬৯) মুসা বললেন 2 আল্লাহ্‌ চাহেন তো আপনি আম্মাকে টধর্থশীল পাবেন 
এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেন ঃ যদি 
আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত 
না জমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং সে সময়টি মরণ কর, ষখন ম্সা (আট নিজের খাদেমকে [তার লাম. ছিল 
“ইউশা' (বোখারী )] বললেন £ আমি (এই সফরে ) অনবরত চলতে থাকব, যে পর্যস্ত' না 
সে স্থানে পৌছে যাই, যেখানে দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়েছে, অথবা এমনিই মুগ 
সুগ ধরে চলতে থাকব। এই সফরের কারণ ছিল এই যে, একবার মুসা (আট বনী 
ইসরাঈলের সভায় ওয়ায করলে জনৈক ব্যক্তি জিজেস করল £ বর্তমানে মানুষের মধ্যে 
সবচাইতে জানী রে? তিনি বললেন £ আমি। উদ্দেশ্য এই ছিল ষে, আল্লাহ্‌র নৈকল্টয- 
লাভে যেসব জ্ঞান সহায়ক, সেগুলোতে আমার সমান কেউ নেই । এটা বলা নির্ভ,ল ছিল। 
কেননা তিনি আল্লাহু তা'আলার একজন মহানুভব পয়গম্বর ছিলেন। -এ বিষয়ে ভার 
সম্মান ফেউ-ক্ঞানী ছিল না।. কিন্ত বাহ)ত তার এ-ভাষার অর্থ দীড়ায়্ ব্যাপক । তাই 
আল্লাহ্‌ তাগ্আালা তীঁকে কথাবার্তায় সতকতা শিক্ষা-দিতে চাইলেন। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে বলা হলঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমন্ছলে অবস্থানকারী আমার এক রান্দা আপনার 
চাইতে অধিক জানের অধিকারী। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ক্ষত বিষয়ে সে আপনার চাইতে 
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৬০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অধিক জান রাখে, যদিও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভে সেগুলো সহায়ক নয়। কিন্তু এর ভিত্তিতে 
জওয়াবে নিজকে 'অধিক জ্ঞানী" বলা উচিত হয়নি। একথা শুনে মৃস্য আ) তার সাথে 
সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং তার কাছে পৌছায় উপায় জিজেস করলেন। 
আল্লাহ, তাআলা বললেন £ একটি নিশ্পাপ মাছ সাথে নিয়ে সফব করুন। যেখানে 
মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সে বান্দার সাক্ষাত পাবেন। 


তখন মুসা (জা) “ইউশা'-কে সাথে নেন এবং উপরোক্ত কথা বলেন। অতঃপর 
যখন (চলতে চলতে ) তাঁর! দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছালেন, [ তখন সেখানে একটি 
প্রস্তরখণ্ডে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি আল্লাহ্‌র আদেশে জীবিত হয়ে সমূজে 
পতিত হল। “ইউশ" জাগ্রত হয়ে মাছটি পেলেন না। ইচ্ছা ছিল, মৃসা (আ) জাগ্রত 
হলে তাঁকে জানাবেন। ক্রিম্ত একথা তার মোটেই স্মরণ ছিল না। সম্ভবত পরিবার- 
পরিজন ও দেশের চিন্তা তাকে ভূলিয়ে দিয়েছিল। নতুবা এমন আশ্চর্যজনক বিষয় 
ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু যে ব্যত্তি সদাসর্বদা মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে, তার 
মন থেকে কোন চিন্তার কারণে নিশ্নপর্যায়ের আশ্চর্যজনক বিষয় উধাও হয়ে যাওয়া 
বিচিন্ন নয়। মূসা আ)-র জিজেস করার সুযোগ হল না। এভাবে] তাঁরা তাদের 
মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং মাছটি (ইতিপূর্বে জীবিত হয়ে) সমুদ্রে পথ করে চলে 
গেল। অতঃপর যখন তাঁরা (সেখান থেকে) সম্মুখে এগিয়ে গেলেন (এবং অনেক দূরে 
পৌছে গেলেন) তখন মৃসা (আ) খাদেমকে বললেন £ আমাদের নাশতা আন। আমরা 
এই সফরে (অর্থাৎ আজকের মনযিলে ) অতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গড়েছি। পূর্বেকার 
মনঘিলসমূহে এত ক্লান্ত হইনি। এর কার্ণ বাহ্যত গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে যাওয়া 
ছিল। খাদেম বলল £. আপনি ল্রক্ষ্য করেছেন কি (যে, এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেছে), 
যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডের নিকটে অবস্থান করছিলাম, (এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন 
মাছটির একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে জানাব, কিন্ত আমি 
অন্য. চিন্তায় র্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে) তখন মাছের (আলোচনার ) কথা ভুলে গিয়ে- 
ছিলাম। শয়তানই আমাকে এ কথা জ্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল ।. €ঘটনা এই ষে) 
মাছষ্টি জীবিত হওয়ার পর আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (এক 
আশ্চর্যজনক বিষয় তো ছিল মাছটির জীবিত হওয়া। দ্বিতীয় আশ্চর্সজনক বিষয় ছিল 
এই যে, মাছষ্টি সমুদ্রে যে পথ দিয়ে চলেছিল, সেই পথের পানি অলৌকিকভাবে সুড়লের 
মত হয়ে গিয়েছিল। পরে সম্ভবত সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে।) মৃসা ((আ) এ কাহিনীশুনে 
বললেন ] আমরা তো এ স্থানটিই খ.জছিলাম (সেখানেই ক্ষিরে যাওয়া উচিত )। অতঃপর 
তীতা নিজেদের পদচিহণ দেখে দেখে ফিরে চললেন, ( সম্ভবত রাস্তাটি সড়ক ছিল না, তাই 
পায়ের চিহ্ দেখতে হয়েছে )। অতঃপর (সেখানে পৌঁছে) তাঁরা আমার: বান্দাদের মধ্যে 
একজনের (অর্থাৎ ধিহিরের ) সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি বিশেষ ব্রহমত (অর্থাৎ আমার 
সন্তষ্টি) দান করেছিলাম (রহমতের অর্থ বেলায়েত ও নবুয়ত উভয়টি হওয়া সম্ভবপর ) 
এবং আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ উপার্জনের মাধ্যম ছাড়াই ) শিখিক্কেছিলাম বিশেষ জান । 
[ অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্যের জান। পরবতী ঘটনাবলী থেকে তা জানা যাবে। আল্লাহ্‌র নৈকটা- 
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লাতে এই জানের কোন প্রভাব নেই। যেকান নৈকট্যলাভে সহায়ক, তা হচ্ছে আল্লাহ্র 
রহস্যের জঞান। এতে মূসা আ) অগ্রণী ছিলেন। মোটকথা ] মূসা আট তাঁকে সালাম কর- 
লেন এবং তাকে] বললেন £ আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি (অর্থাৎ আমাকে আপনার 
সাথে থাকার অনুর্মতি দিন) এই শর্তে ষে, ষে উপকারী জান আপনাকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে ) শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? তিনি বললেন ঃ$ আপনি ' 
আমার সাথে থেকে (আমার ক্রিয়াকর্মে) ধৈর্য ধরতে পাক্সবেন না (অর্থাৎ আগনি আমার 
কার্যকলাপের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করবেন । শিক্ষা সম্পকিত ব্যাপারে শিক্ষা 
শিক্ষফকে অনভিপ্রেত ও অসময়োচিতভাবে প্রন্ন করলে তা অনধিষ্ষার চর্চা হয়ে পড়ে 
এবং ফলে সহঅবস্থান কঠিন হয়ে পড়ে )। এমন বিষয় সম্পর্কে (এরকম ব্যাপারে ) 
আপনি ক্ষি করে ধৈর্য ধরবেন, যা আপনার জ্ঞানের আওতার বাইকে (অর্থাৎ কারণ জানা 
না থাকার কারণে বিষয়টি বাহ্যত শরীয়তবিরোধী মনে হবে। আপনি শরীয়তবিরোধী 
কাজে চুপ থাকতে পারবেন না।) মুসা আ) বললেন £ নো) ইনশাআল্লাহ আপনি 
আমাকে ধৈর্যশীল (অর্থাৎ সংযমী ) পাবেন এবং আম্মি আপনার ফোন আতদশ অমান্য 
করব না। €উদাহরণত বাধা দিতে নিষেধ করলে বাধা দেব না। এমনিস্ত/বে অন্য 
কোন বিষয়েও বিরুদ্ধাচরণ করব না)। তিনি বললেন £(আচ্ছা-) যদি আপনি আমার 
সাথে থাকতে চান, তবে (লক্ষ্য পলাখবেন যে) আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যে 
পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। 


জানুষজিক জ্ঞাতব্য বিহয় 


পর্ণ তপু নিতান্ত 


8:৬১ ০০১৮ ০ ৩ ১12-5 ঘটনায় “মূসা” বলে প্রসিছ্ছ গয়গঘর হযরত 
মূসা ইবনে ইমরান আ)-কে বোঝানো হয়েছে। নওফল বাক্কালী অন্য এক মূসার সাথে 


এ ঘটনাকে সন্বক্কযুত্ত করেছেন। সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্মাসের পক্ষ থেফে 
তার তীব্র খণ্ডন বণিত রয়েছে। 


(এর শাহ্দিক অর্থ খুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যভিতর সাথে সমন্ধ 
কারা হলে অর্থ হয় খাদেম। ক্ষেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম. 
রাখা হয়, যে সবস্পুকম কাজ সম্পন্ন করতে পার়ে। ভূত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি 
ইসলামী শিঞ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে 
সম্বোধন করো না, বরং ভাল খেতাব দ্বারা ভাক। এখানে *5$ শব্দটিকে মূসা অ)-র 
দিকে সমন্বযুস্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মূসা আ)-র খাদেম । হাদীসে বণিত 
রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসুফ আ)। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে মুসা আ)-র ভাগ্নেয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন 
চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ্‌ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল 
ইউশা ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই ।--কেরিতুবী) 
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৬০৪ তফসীরে মা'আরেফুলশফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মতি, 


নো পরত | 


৩০4১1 তলিপ_ এর শাব্দিক অর্থ টিতে সঙ্গমস্থল। বলা বাহজ্য, 


এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন্‌ জায়গা বোঝানো হয়েছে, কোরআন 
ও হাদীসে তা নিদি্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদিদৃষ্টে তফ সীরবিদদের 
উক্জি বিজিন্নরাপ.।- কাতাদাহ্‌ বলেন £ পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বোঝানো 
হয়েছে। ইবনে আতিয্ল্যার মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউকেউ জর্দান 
নদী ও ভ্মধ্যসাগরের. মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কষে রলেন ঃ ও স্থানটি তুক্জায় অরস্থিত। 
ইবনে আবী ফা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত । সুদ্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত 
(অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুসা ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। .মোট- 
কথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসা (আ)-কে সে স্থানটি নিদিষ্ট করে বলে 
দিয়েছিলেন ।-_( কুরতুবী ) 

- হছরত মৃসা (জা) ও ঘিছিরের কাহিনী £ সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই 
ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ একদিন 
হযরত মৃসা আ) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিজেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন 
করল £ সব মানুষের মধ্যে অধিক জানী কে£ হযরত মুসা জে।)-র জানামতে তাঁর 
চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বলেন£ আমি সবার চাইতে অধিক 
ক্তানী। আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর নৈকষ্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই 
এ জওয়াৰ তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়াই 
ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল জানেন, 
কে অধিক্ষ জানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মূসা আ)-কে তিরস্কার 
করে ওহী নাষিল হল ষে, দুই সমুদ্রের সঙমস্তলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা 
আপনার চাইতে অধিক জানী। [ একথা শুনে মুসা (আ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি 
অধিক জানী হলে তাঁর কাছ থেকে জান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত ]। 
তাই বললেন $ ইয়া আল্লাহ্‌ আমাকে তাঁর তিক্কানা বলে দিন। আল্লাহ্‌ বললেন ঃ 
থজিয়ার মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই. সমুদ্রের সঙ্গমস্থজের দিকে সফর 
.ক্ুরুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে ষাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার 
সাক্ষাত পাবেন। মূসা আ) নির্দেশমত থগিম্মায় একটি মাছ নিয়ে রওযস্কানা হয়ে গেলেন। 
তাঁর সাথে তার খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর 
মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেনু। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং 
পুলিয়া থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মোছের জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার 
সাথে সাথে আরও একটি মুজিযা এই প্রকাশ পেল ষে) “মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে 
চলে গেল, আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই পথে পানির আ্রোত বন্ধ করে দিলেন। : ফলে সেখানে পানির 
মধ্যে একটি সুডুঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরী- 
ক্ষণ করেছিল। 'মৃসা জে) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা ইবনে 
নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন। এবং সেখান 
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:, সরা কাহ্ফ ৬০৫ 


থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল 
বেলায় মূসা (আ) খাদেমকে বললেন £ আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট 
ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ গন্তব্যহ্থল অতিক্রম করার পূর্বে মূসা আ) 
মোটেই ক্লাত্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নৃনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। 
সে ভুলে যাওয়ার ওষর পেশ করে বলল? শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর 
বললঃ মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যনকডাবে সমুন্রে চলে গেছে। তখন মুসা (আ) 
বললেন £. সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ 
হওয়ার ছানটিই ছিনপ, গন্ভব্যস্থল )। 

- সেমতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চজল্লেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পর্বর পথ 
ধরেই চললেন । - প্রস্তরখণ্ডের নকউ গেছে দেখলেন, এক ব্যত্তিৎ আপাদমস্তক চাদরে 
আরত হয়ে শুয়ে আছে। মৃসা (আ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিষির (আো) বল্রেন:ঃ 
এই, (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল ?. মুসা (আ) বললেনঃ আমি 
মৃসা। হযরত খিষির প্রশ্ন করলেন £ বনী ইসরাঈলের মুসা ? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ 
হ্যা, আমি বনী ইসরাঈলের মৃসা। আমি আপনার কাছ থেকে এ বিশেষ জান অর্জন 
করতে এসেছি, 'া আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। " 


হযরত খিষির বলেন ঃ আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন. না। হে 
মূসা, আমাফে-আল্লাহ্‌ তা'আজা এমন এক. জান দান করেছেন,যা আপনার কাছে নেই 
পক্ষান্তরে আপনাক্ষে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি. না। মূসা (আ) বললেন £ 
ইনশাআল্লাহ্‌, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমিক্ষোন কাজে আগনার বিরোধিতা 
করব না। 
,. হযরত প্লিষির বললেন £ যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে ফোন 
বিষয়ে আমাকে প্রন করবেন না, যে পর্মস্ত না আমি নিজে তার হুরাগ .বলে দেই। 

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধয়ে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি 
ন্বোকা এসে গেলে, তাঁরা নৌকায় আচরাহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিপ্রা 
হযরত খিষিরক্ষে,চিনে ফেলল এরং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে নৌকায় 
তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তত্তণ তুলে ফেললেন। 
এতে হযর্ত মুসা (আ) (স্থির থাকতে পারলেন না-_) বললেন $ তারা কোন প্রকার 
পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের 
নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায় £ এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। 
খিষির বললেন ৪ আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার 'সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন 
না। তখন মুসা (আ) ওষর পেশ করে বললের্নঃ আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে 
পিয়েছিজয়-। আমার প্রতি. রুম্ট হবেন না। রি 
আপতি ভূলক্লমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত নু তৃতীয় আপনি উচ্ছাক্রমে হয়েছিল 
(ইতিমধ্যে ):একটি পাখী এসে নৌকার. এক প্রান্তে বসল এবং-অমুদ্র. থেকে একক 
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৬০৬ তফসীরে মা'আরেকুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পানি তুলে নিল। খিষির মুসা (আ)-কে বললেন $ আমার -ক্তান এবং আপনার জান 
উদ্তয়ে মিলে আল্লাহ্‌ তা*আলার জানের মুকাবিলায় এমন তৃলনাশু: হয়না যেমনি 
এওপাখীর চঞ্চয পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি। 


অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুপ্রের কুল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ 
ধিষির একট বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্বহস্তে 
বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিজেন। বালকটি মরে গেল। মূসা (জা) 
বললেন £ আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণক্ষে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট 
গোনাহর কাজ করলেন! খিষির বললেন £ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার 
সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মৃসা (আট দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর । 
তাই বললেন £ এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে গুথকা করে দেঘেন। 
আমার ওষর-আপত্ি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। 

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা 
গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত. ধিষির 
এই প্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোম্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা 
করে দিজেন। মুসা (আ) বিস্মিত হয়ে বললেন £ আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে 
তারা দিতে অস্থীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন ইচ্ছা 


করছে এর পাহিলেমির্ তাদের কাছ খেকে আদার বরে গারাতেন। খিধির বঙজোন £ 
পা ডিল 8 নি ও গা 


০০৪4৪ 31 21 3৯ অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও 


আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময় । 


এন্রপর খির্ির উপরোক্ত ঘটনানয়ের বাপ মূসা জো)-র কাছে বর্ণনা কর 

- উঠিল কণার ডি পাননি 58 ৮ 
বললেন $. 05 ৬৪০ ৪৮০৫৮ ০085৫49 5-াৎ এ হচ্ছে সে সব 
'ঘটনার স্বরূপঃ যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি। রূস্লুজাহ্‌ সো) সম্পূর্ণ 
ঘটনার বর্ণনা করে বললেন £ মূসা আট) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে তাদের 
আরও কিছু জানা যেত। 

বোখারী ও মুসলিমে বণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিক্ষার উল্লেখ, রয়েছে যে, মুসা 
বলতে বনী ইসরাঈলের পয়গম্বর মুসা (আ) এবং তার যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা ইবনে 
নূন এবং দুই সমুত্রের সঙ্গ সস্থলে যে বান্দার কাছে মুসা আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, 
তিনি ছিলেন খিযির (আ)। অতঃপর আয়াতসূমুহের তফসীর দেখুন। | 

চিনির কতিগয় আদব এবং পয়পন্থরসূলত সংকষেয একটি নমুনা $ 


ক চি. ৮৪ ৮. £৯ ৩৪১ পি শিক শট ৮ খল তি পিতা ত 
০১ টি তিক তে 881 ০৯ 0১৯18__ এ বাকাটি হযরত 
মৃদা আ) তাঁর সফরসঙ্গী ইউশা ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও 
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সরা ফাহ্ফ নি ৬৩০৭ 


গল্ভব্যস্থল: সম্পর্কে তার সঙ্গীকে অবহিত করা । সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্নর্কে সঙ্গীকে 
অবহিত করাও একট আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচারুকদেরকে সম্মো- 
ধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে ফোন কিছুই বলে না। 

ক ১৪ পা ৫ এটি 

৬৪৯ শব্দটি ৪4৯৯, এর বহবচন।- আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হুকবা। 
কারও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এর হু্ষবা হয়। এর ফোন নিদিজ্ট সীমা নেই। 
মুসা আ) সঙ্গীকে বলে, দিজেন যে, আঙ্গাহ্‌র. নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের 
সঙ্গমস্থলে পৌছাতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতঙ্গিনই লাগুক, গল্তব্স্থলে না পৌছা 
পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ পালনে পয়গম্থরদের সংকল্প 
এমনি দু হয়ে থাকে । 


খিমিরের তাইতে মুসা (জা)-র শ্রেচ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সু'জিযাঁ ঃ 


পা বে পা্ঠীপাজি তি পা পাতা লা পপি তা ক া্পা ঘট বি 


রি টা ক এত কৈ 0 ০2৭ ৩৫ ০৫৪ ০ 665 


কোরআন ও হাদীসের সুস্পক্ট বর্ণনা "থেকে. জানা ষ'য় যে, হযরত .মৃসা আ) পয়গঞ্ছর 
কুলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন! আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাথাপকথন 
নের বিশেষ মর্াদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিষিরের নবুয়ত সম্পকে মতভেদ 
রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেপা যায়, তবে তিনি রসূল ছিলেন না। তীর কোন গ্রন্থ 
নেই এবং কোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মুসা আ) হযরত খিখিরের চাইতে সর্বা- 
বস্থায় বহুগুণ তু কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম হু.টিও. সংশোধন 
করেন। তাদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম টির জন্যেও তিরস্কার করা হয় এবং 
সে মাগক্াতিতেই তাঁদের দ্বারা জুটি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি 
এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই রহিঃপ্রকাম্। “আমি সর্বাধিক্ষ. জানী” ম্সা আ)-র মুখ 
থকে অসতর্ক মুহ্তে একথাটি বেয় হয়ে গেলে আল্াহ্‌ তাআালা তা অপছন্দ করেল । 
তাঁকে হুশিয়ার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত (বশেষ জান ছিল। সেই জ্ঞান মুসা আ-র কাছে ছিল না। যদিও মুসা আ-র 
জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে ব্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি স্বসই বিশেষ জানের : অধিকারী 
ছিলেন না। এদিক্ষে আজাহ্‌ তা'আলা মূসা আ)-ক্ষে 'জানার্জনের অসীম প্রেরণা দান 
করেছিলেন। ফলে নতুন জ্রা,নর “কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর 
বেশে সফর করতে প্রন্তত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই খিষিয়ের ঠিকানা 
জিজেস ক্ষরজেন।.. এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই-ষে, আল্লাহ্‌ তা আলা ইচ্ছা করলে 
অথানেই খিষিরের সাথে মুসা আট)-র সাক্ষাত. অনায়াসে ঘষ্টাতে পারতেন অথবা. মূসা 
€আ)-কেই পরিক্ষার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌছা কষ্টকর হত 
মা ফিন্ত ঠিকানা অস্পম্ট.রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরু- 
দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিহিস্থক্ষে পাওয়া যাবে। -. 
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৬০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


বোগাক্সীর হাদীস থেকে মাছ সম্পকে জান। যায় ষে, আজাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই 
থজিয়ায় মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল! তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ 
হয়েছিল, না অন্য ফোন: উদ্দেশ্যে---তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। 
' তাই কোন ফোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা করা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা 
হয়েছিল এবং তারা তা থেকে সফরকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত 
হলে সমুদ্রে চলে যায় । 

ইবনে আতিয়্যা ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মুজিযা 
হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিজ এবং অনেক্ষে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছে 
মাছটির এক পার্থ অক্ষত এবং অপর পার্থ তক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়্যা নিজেও 
দেখেছেন বলে বদনা করেছেন ।-_-( কুরতুবী ) 


ফোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার থলে ছাড়া গৃথক একটি থলেতে 
মাছ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তফসীর থেকেও বোঝা যায় খে, মাছটি সত ছিল 
কাজেই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি মু'জিযাই ছিল। 


হযরত খিষিরের অস্পষ্ট ঠিকানা দেয়ার বিষয়টিও হযরত মূসা আ)-র জন্য 
এক পরীক্ষা বৈ 'কিছুই ছিল না। এ পরীক্ষার উপর আরও পরীক্ষা ছিল এরই যে, 


পরি চি তাত. 


ঠিক গল্তব্ছজে পৌছে তিনি মাছের কথা ভুলে গেলেন। আয়াতে ৩৩১৯ ৬৪ বলে 


তাদের উতয়ের ভূলে যাওয়ার কথা ব্য করা হয়েছে। কিন্ত বোধারীর হাদীসে 'বদিত 
ডি 2 2৮দ5841 

নিদ্রিত ছিলেন৷ শুধু ইউশা ইবনে নূন এ আশ্চর্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ কটেছিঙ এবং জাগ্রত 
হওয়ার পর মূসা আ)-কে জানাবার ইচ্ছা করছিল। কিন্ত পরে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 


ভুগে ফেচল রাখেন। সুতরাং আম্নাতে “উভয়ে ভূলে গেলেন? কথাটা এমন হবে, যেমন 
ওত দলা ও ডগ নিউি তঠ৮ উতিনিত 


জন্য এক আয়াতে ৩৬১৯ 15751 ০৮০ ₹ ১৭ বলে মিঠা মু .ও 


লবণাজ সমুদ্র উভয়টি থেকে স্বোতি আহরিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ 
মোতি শুধু জবপাক্ত "সমুদ্র গ্রেকই আহরিত হয়। কিন্তু. ৮৬৯) এর কায়দা অনুযায়ী 
এএররাপ. জেখার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। এটাও সম্ভব ঘে, সেখান থেকে 
আয্মাতে তুলে যাওয়াকে উভয়ের সাথে সম্পৃত্ত কারা হয়েছে । 


মোটকথা, মাছের বিষয়টি ভূলে না গেলে ব্যাপার সেখানেই শেষ হযে যেত। অথচ 
মুসা জো)-র দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে 
গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাজির -পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লাত্তি অনুভব 
করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা । কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করা 
উচিত ছিল। ফলে সেখানেই মাছের কথা ক্মরণ হয়ে ষেত এবং এত দ্রবতা সফয্পের 
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স্রা চবমাহৃফ ৬০৯ 


প্রশ্বোজন হত না। কিন্ত মূসা জো) আরও ভ্রষটু কস্ট করচক, এটাই ছিল আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ইচ্ছা। তাই স্বীর্ঘ পঞ্ধ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লাস্তি অনুভূত হয়, এবং 
মাছের কথা মলে গড়ে। তাসির এখান টং তারা 'পদচিহক পতি কার ফিরে 
চছলন। ৭১৮1৯ 
€£ ০ 

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কৃষ্টি, প্রথমবার 14.) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
এর অর্থ. জুড়ল। পাহাড়ে রাত তৈরি করার জন্য, অথবা শহরে” ভ্গনস্থ - পক্ষ তৈরি 
করার উদ্দেশ্যে সুদ্দ খনন করা হস। : এ থেক্ষে জানা গেল যে, মাছষ্টি- সমুদ্রে যেদিকে, 
যেত, সেদিকে একটি সুড়লের মত পঞ্চ-তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীগতখেকে তাই 
জান্যা মায়. দ্বিতীয়বার যন ইউনা ইবনে নূন লীর্ঘ "সফরের পর” ছটনাষটি উদ 


কল তা ঠপছি €৮৪৫ ৮ গড ত 


করে, তখন (০) 1 ০ 8৬৫৯ ১৪). শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে৷: উভয় 


বর্ণনার মধো কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা গতি সু রি হওয়া স্বয়ং একটি 


হযরত খিধিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর ইতুকাার এর, ০ পাকে 
ঘটনার এই মৃল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়মি। বর-6 5২6০ ৩০| ৬৪ (আমার 


বান্দাদের একজন । বলা হয়েছে। ব্রার হাদীসে তায নাম শির উন সার 
হয়েছে। হিষির অর্থ সবুজ-শ্যামল.। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের 
কারণ প্রসঙ্গে, বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, দেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যৈত, মাটি 
যেরূপই হোক নাকেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা কর যে, খিষির পয়গ্ধর ছিলেন 
না একজন 'ওলী১ছিলেন। কিন্ত-সাধারণ আজিখলের মতে তিনি ফে নবী ছিলেন, একথা 
কোরআনে বর্ণিত ঘটন্নাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় |: কেননা, এই সফরে যে.কয়েকাট হা পা 
ঘটেছে তল্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরাপেহ শববীপ্তহিরোরধী।১আজহ্র ওহী, বাতীত শর 
নির্দেশ কোনরূপ ব্যতিরুম হতে পারে ন্যু। নূবী ও পয়গন্থর ছাড়া সাজাহুর-টিহী, দেউ 
পেতে পারেনা, ওলী, ব্যক্তিও. কাশফ ও ইলহামের স্াধ্যয়ে কোন কোন, বিষ্ম.. জানতে 
পারেন, কিন তু এন, প্রমাণ নয়,য়ার ভিভিে শরীয়তের কোন দির্রশ খরিবৃর্তন, করা 
য়ায়. অতএব প্রমানিত ঘুর যে, হিষির আজাহুর ননী ছিলেন। তাহক.ওহীর মাধমে কিছু 
সংখ্যক শরীয়তবিরোধী বিশেষ বিধান দান. কযাএহুয়েছিল। তিনি ম-কিছু করেছেন, 
.তা এই ব্যত্রিমী বিধানের. জনতসরাধ হরেন কোরআনের নিশ্নোক্তে বাক্যে তার পক্ষ 


খে 


ক & পে জিতে এ লা 


'খোকিও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে £ ৬১০1৩০০৬০৮5 অর্থাৎ আমির 
শি নহি কার সপে নি 


7 ক হট ১ জু 7. ০০০2 নাত না 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_৭৭ 
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৮. ই 


৬৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


স্ামাটকথা, সাধারণ আজিমদের মতে হযরত খিথির জো) ও একজন নবী। তবে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপাথিব দায়িত্ব অর্পণ করা হায্মেছিজ এবং - এ সম্পক্ষিত- 
জ্ঞানও দান. করা যুয়েছিল।-“মূস! (আ) এগুলো জানতেন না। তাই ভিনি জাপন্তি উত্থাপন 
করেছিলেন। তফসীর কুরতুবী, খাহ্‌রে মুহীত, আবু হাইয়্যান প্রভৃতি প্রন্থে এই বিষয়বন্ত 
বিভিন্ন ভঙ্গিতে বলিত হয়েছে । .. 


_ ফোন শলীর গক্ষে শরীয়তের বাহক নির্টেশ জমান্য করা জায়েছ নক্স $' নেন 
মূর্থ, পথভ্রষ্ট, সূফীবাদের কজংকস্বরাপ লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরীয়ত তিন্ন' 
হাজাল।, ন্চাজেট ক্লোন ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক 
নয্প। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাঙগের এসব কর্থা' পরিক্ষার ধর্মপ্রোহছিতঁ' 
ও বাতিল। হযরত খিষির আ)-কে দুনিয়ার কোন ওযীত্র মাপকাঠিতে রিচা করা সবাক 
না। বং শরীরের বির তার কোন কাজকে বৈধ-বা যায় না। 


৮ ০ 95৮৯০ 


মিরর জরি ৬০৩ ৬০০০৪ রি 


নিও ০৪৩১ 


1১৪) ০০৬১০: এধানে হযরত মৃসা (জা). আন্ধাহ্‌র. নিলো 


হওয়া সত্তেও হযরত খিষিরের,কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আত্ম [জাপন্যরজঞান 
শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা রুরি।, এ থেক্রে-বোঝা গেল যে, শিষ্চ জে 
হলেও গুরুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা, প্রদর্শন এবং তার অনুসরণ করা-ওয়াজিব! এটাই 
জানার্জনের আদব ।--€ কুরতুবী, মাহারী ). চা চক 


পা শর বি কাছ: নিধকার থাকা জার পক্ষে নয় ৫ 


উঠ উপ, পা গীত: প8তত 57 পল ত তপ৯৬। 8০ 


18 ০ পক ১৯৭ ঢা ভা হন ৩ ০94. 


হযরত” শির) মৃসা জেঁকে বললেন, আীগনি আমার সাধে ্য ধরতে পারষেন 
মা। অসির্ন তথ্য যখন আপনর জানা নেই: তন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমুন করে? 
উদ্দেশ্য এই যে আমি যে জানলভিবকরেছি, তাঁ আগনার জান থেকে ভি ধরনৈর। তাই 
জামার 'কাঁজকন- অপিনীর কাছে আঁপতিক্কর ঠেফবে। আস তথ্য আপন না বা 
গধ্ত -আগনি নিজ কর্তব্যর খাতিরে আগতি করবৈন। 


- মুসা তো) খবয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তার ফাছ থেকে 
বজ্নাক্দেনর- নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তটর কোন . কাজ প্ররুতপন্ষে লারীয়তবিরোধী 
হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণেক্স ওয়াদা করে নিজেন। 
নতুবা এরাপ ওয়াদা করাও ফোন আজিমের 'জন্য জায়েয নয়। কিন পরে শরীযিত 
সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন। 
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টুরা কারুর... ৬৮১ 


15, প্রথম মানার তেমন ওয়হরও ছিল না। শুধু মৌফাওয়ালাদের .আধিক গ্ষতি 
অথবা পানিতে ডুষে যাওয়ার নিছক সন্তাবনাই ছিল, যা পয়ে বাস্তবে পরিণত হয়নি৷ 
কিন্ত পরবতী ঘটনাবলীতে মূসা (আ) আপতি না করার ওয়াদাও করেননি: বালক 
হত্যার ঘটনা, দেখে তিনি তীব্র - প্রতিবাদ করেন এবং.এ প্রতিরাদের জন্য কোন ওযরও, 
পেশ করেননি । সুধু এতটুকু বললেন যে, ভাবিগ্যতে প্রতিবাদ করলে 'আমাক্ে সাহচষ' 
দান নাকরার অধিকার আপনার থাকবে৷” ফেননা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা 
কোন নবী ও রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্ররুতগক্ষেও যেহেতু পয়গন্ধরু ছিলেন, 
তাই অবশেষে এই রহস্য উদৃঘাটিত হয়.যে, এব ঘটনা খিযির (আ)-এর জন্য শরীয়তের 
সুধারণ,নিয়মবহির্ভ.ত. করে দেয়া হয়েছিল এবং তিন্নি, ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগ্ডলো 
সুম্পাদন, করেছিলেন 1---€ মাষ্হারী ). 


বসা (আ)-এর-জ্ঞান ও খিথিয়. (জা)-এয জানের একটি খৌলিক রিল 
ডি বাহক বৈগরীতো সমাধান $ এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হল যে, খিষিয় জআো)-এর 
বর্ণনা অনুযায়ী তার জান মুসা (আ)-র জান গ্রেকে ভিন্ন ধরনের. ছিল। কিন্ত উতয় 
জানই. যখন আল্লাহ প্রাদ্ত , তখন উভয়ের বিধি -বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ, কেন? এ 
সম্পর্কে, তফসীর মাষ্হার্রীতে হযরত ক্কা্ী সানাউল্লাহ্‌ পানিপ্থীর বক্তব্য সত্যের অধিফ 
নিক্বতী এবং আকর্ষণীয় । আমি তার বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে. পেরেছি, তার সার- 
সংক্ষেপ নেন উদ্ধৃত করা হল ঃ 


আল্লাহু তা'আলা যাদেরকে ওষী- শু. নবুয়তের র্থদায় ভুষিত-. করেন, আগারণত 
ভীদেরতে অন-সংস্যরের দায়িত্ব ওর্গণ. করে ।- তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরীয়ত'নামিল রা 
হয়। এগুলোতে জনগণের ছিদায়েত ও সংশোধনের নিপ্নমাবলী,লাপবছ থাকে। কোরআন 
পাকে যত নবী রস্জের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ কারা, হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরীয়তের 
আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্স্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত হীন ছিল এই 
দায়িত্বের সাথ সম্পর্কযুক্ত ॥ কিন্ু'অপরদিকে কিছ সৃষ্টিরহ্সা সম্পফিত দায়িত্বও উীদের 
উুার রয়েছে। সে. সবের.জন্য সাধারপভা,ব ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন । কিন্ত কোন 
পাকে আলাহ্‌ তাদ্আজা ধরনের দায়িত্ব পাঙুনেোর জন্য ব্যিশষজ্ধাবে হিদুভ 
করেছেন হযরত খিষির(আ) তাদেরইওকজন। সৃষ্টিরহন্য সম্পবিত দায়ি আনুষঙ্গিক 
ঘর্টনাবলীয় সাথে ঈম্পৃক্ত $ প্রন অনুষ্ক তুবন্ত বাত্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অসুক্ষকে 
নিপাত করা হোক অথবা অনুক্কে উন্নতি দান কর হোক । এগুলোর বিধি-বিধানও-জন- 
গণের সাথে সম্পকর্ধুততৎ নয়। এ্গব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখাযর-এঅনওপথাকিক 
যে, এক বাজিকে নিপাত করা শরীয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিন্ত অপাধিব আটুনে এই বিশিষ 
ব্যাগারটিক্কে পরীয়তের সাধারণ আইনের আওতায় বাইরে রেখে এ পয়গন্থহের জন্য বৈধ 
করে দেয়া হয়, মার যিগমায় সৃজ্টিয়হস্য ল্গুকিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতা- 
সায় শরীয়তের আওতাবাইভ্‌ খিশেষ গাীিতিজমিত উহনিদেশটি শরীয়তের আইন- 


ভিখেষডদের জু ধক না হজে ছায়া কে হায়াত রহঃ 





১. বাধ হস্র, যাকে এই 
আইন থেকে 'গৃথক রাধা হয়.তিমি হর্থাক্থামে সভা উপীপ্রতিষ্ঠিউ ধাজেদ। 
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৬১২ তফসীরে মা'আন্মেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মোটকথা যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখালেন্্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং 
আনুসঙ্গিক ঘটনা শরীয়তের সাধারণ হা থেকে ব্যতিক্রম থাক্ষে মান আবৃ. হা 
বাহরে-মুহীতে-ধলেন ৪ ৮ 


5৮১1৯৪০৮ পল ০৪ ৩1০ 0 5৯1. . 
ধা ৮৯০, ২০৯ ০৪১৮০1০7081 পাত ৮০১৯ (সী) 


ই 62 


" খ্তিই এই ব্যতিরুমষ্টি নবুয়ত, সম্পকিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী । কোন, 
কা ও ইলহাম এই ব্যতিক্রুমৈর জন্য যথেষ্ট নয়ং হযরত খিযির, কৃত,.ক বালক' হত্যা 
শরামিতির' দৃষ্টিতে হারাম ছিল, ফি তকে সুডিটগতভাঃ শরীয়তর' এই” আইনে 
উধ্রে রেখে এ কাজের জন্য আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়---এমন কোন বাতিকে 
ভার মাপচ্াঠিতে বিতার্ক্ষরে মকান হারামকে হাজাল "মনে করা-.যেমন্‌ ভণ্ড সুফীদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে-দ্পূর্ণ ধর্মল্লোছিতা ও ইসজ্যমের বিক্ুছে: বিদ্রোহ ঘোষপান্-নামান্তর.।' 


:- ইবনে! আবী শায়বা, হযরত ইব্নে আধ্বাসৈর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একখার . 
নাজদাহ হারা _খোরেজী') ইবনে আন্বাসের কাছে পি লিখল যে, হযরত হিথির জোট 
নাবালেগ বালককে কিরাপে হত্যা করলেন, অথচ? রসূলুল্লাহ সো) 'নাধালেগ ইত] করতে 
প্লিষেধ করেছেন? ' ইবনে আব্বাস জওয়াবে লিখলেন $ কোন ব'জক সম্পকে যদি তোমার 
এ জান অজিত হয়ে যয়, যা খিযির আ)-এর অজিত হয়েছিল, তবে তোমার 'জন্যও 

নাবালেগ হতটা করা জীয়ষ হয় যাবে। উদ্দেশা ই ?য, খিথির (জো) নবুয়তেক্প ওহীর 
আধ্যর্মে এই জান লাভ করাছিজন'। রসূলক্জাহ -লো)স্রংপর নুষ্নত বঙ্গ হয়ে মাওয়া 
কারণে এখন এইজান কেউ জত করতে পারে না।_-(মাযহারী) ১৯ ক 


বু. 
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রি এ ৪ ঘন থেকে এ কৃথা জানা গেল, কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের আইনের উর্ধে 
সাব করার অধিকার একমান্ ওহীর অধিকার পয়গন্বরেরই রয়েছে। 











ও দি টি হেব মত 
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৩8: নে দুবার জর টিম 





ডাল তি 0 তত নাছ ২0৯50 টাহএচাজি বি, ০ 
£ নই) আতর তার চে লাগল $::মবলোচষ হন অনীক পরো 
ক্ষকাল,তগ্পয় তিনি-তাড়ে। ছার .কচর দির়ুন। . মূসা. বলেনা, জাপনি:ি-এর  আনেরাইী- 
ছেরকে 'চুক্ির চার জনা এতে-ছির কুরে: দিয়েন? 'রিচয়ই -ফাপেনি একটি শুয়াজর 
মন্দ কাজ কাাজেল॥ 7০6৭৯). :তিনি। সিজন ৪ জাতি একি, নঞ্িনি যে: আপুলি জামার. সা 
কিছুতাই ঠর্, ধরতে পারবেন না 1709৩) দুলা, বয়ন: ঃ. জামা জামার ভুলের 
'ফাবা-ফাগরাণী কম্ুবের্‌নাচএগ্রবং জামার কাছে: জ্যামায়- উপর কোরতা আহাদ করানেন 
শম্বা ।(৭8). জতেঞপর 'ভোরং তজ্তে লাগল ১ কবশেযত্, ঘখন .এরুটি : বালছে ৷ লকচতে 
গেক,: তখন ভিনি তাকে .হতা রুল্পজেন। মূসা বনগলেন ১ জানি, কি এেকটি বিজ্গীপ 
ক্ীহন শেষ করে লিংলন গ্ারপ্র নিনিজয়-দ্ড়াই? নিশ্চয়ই জাপনি :তো':এরু গুরুতর 
অনান- কাজ নরুররেন) (৭6). তিনি বলজেন? জমি কি-বলিশি,ঘে,' জাপনি আমারে 
জযাখ ধর্ম ধরে -থাকাত-গারবেন" না ।৮(চি), সুজা বললেন 2. এরপর ঘদি 'জাসি 'ঞ্েনাকে 
কোন বিজয়ে য় করি ভূতে আ্াপনি জাঙ্ষাকে- সাথে রাখবেন: না, জাপনি :জায়ার পক্ষ 
থেকে অভিহোগনদুক হয়ে..গেছেন:।: (9৭). অতঃপর তারা চজতে লাগল ॥ জবশেছে হন 
ভি্দর জতিগ্েতা গরুতে জ্ীকার কুরর।.. জতঃ! গর -তারা সেখানে এবইটি-প্তনোলমু 
প্রাচীরে। দেখতে পল, সেই তিনি ফোর, েন্েতীড় . রুরিল্পে'দিকেন। মূসা হিভজেন ঃ 
আপনি ছা? কল্পলে:তাদের কাছ খেকে, এর .পারিরমি ক জাদায় করতে: প্লৌর়াহতন। 
9৮). 'হ্িনি বজ্ারন /:নগখানেই আমার. ও-আপন্ার মধ্যে সম্পকংছদ হলঃ এখনে. 
লিযারে জঃগনি উপর, ধরতে .লাচুরন নি, আামি.কার/ংতাগুগর্য আলির 77:73 ও 
কাছ, কক্স চি কও জিও : কুছ । দত চো তিছছ 2 লিনিিএস্টতা পটানো 
ক্স উন লাখ ৮ টিটো পি ছি তি 

তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(মোটকথা পরস্পরের মধ্যে কথা বার্তা সাব্যভ্‌ হুম গেলু।' চিন 
(৫ঝন, একদিরে ) চলতে: সগ্রলেন-? €.সম্ভ বত তদের হে) ইশা" ও6ক্ছিল। কিন্ত 
সে মুসা (আ)-এর অধীঃন ছিল। তাই দু'জনেরই উুন্নেখ করা হয়েছে।) অবশেষে 







সি 

এ 
্ 
তর 
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৬১৪ তফসীরে মা'আরেফুলনকারআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


(রা চলতে. চলতে যখন এমম জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে নৌকায় আরোহণ 
করার প্রয়োজন দেখা দিল, তন্ন) উভয়েই নৌকার আয়োহণ করছেন, এ সময়ে তিনি 
(নোক্ষার একটি তক্তা উঠিয়ে) তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা আ) বললেনঃ আপনি 
কষিংঞর আররাহীদেরকে তূবিয়ে দৈয়ার উদ্দেশ্যে এতে ছিদ্র করে দিম? জপনি:একটি 
গুরুতর €আশংফার ) কাজ ফরলেন। তিনি বললেনঃ জামি. কি বন্ধিনি যে, আপনি 
জামার সাথে ধৈর্য ধারণ যারাতেপারাষন না? (অবশেষে তাই হয়োছে। আপনি আঙ্গাফায় 
ঠিক রঘতে পারজেন না) জো) ব্লুজেন £ আমি ভূলে গিযলেছিলাম।) আনি 
আট ভবের জন্য আমাকে (জপরাধী- করানন-.না, এখং আমায় "এই. এজনুসযপের) 
কাজে আমার উপর (এমন) কঠোরতা আরে'প ফরেন. না। (যাতে ভূযরটিও আর্জনা 
কয়া আরম রাযাপারটি এখানেই শেষ হলে গেজ) অতঃপর উদ্ভুযেই (নৌকা খেকে 
নেমে সামনে ) চলতে জাগলেন॥ অবশেষে যখন একটি (নাবালেগ ) বালকের সাক্ষাত 
গেজেন। তর্খম-তিম্ি তাকে: হত্যা-“ফারজেন। স্মৃসী: আট): অস্থির হয়ে) ঘললেন £ 
জোলি কি একটি নিজ্পাগ জ্রীবনকে 'শেহ 'ফরে দিজেল (তা্ড.)- কোন প্রা্জের বদজা 
বাই? লিশ্চয় -জাঁপনি এক বিরাউ অন্যায় ফংজ: করলেন । প্রথমত এটা নাষা- 
জেগের হত্যা, ধাকে খুনের ্দলেও-ছত্যা করা হায়বজা। তদুপর্সি টস তো কাউকে হত্যাও 
হয়েনি! এ কাজটি প্রথম কাজজেথা চাইতেও গুরুতর । -জেন্রনা, প্রথম কাউ ছিন্কা ভু 
বহি জ্াতি। জার়োহীদেক্স'নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা, কিন্ত-তা সোধ ধর্ম হয়েছিকা। 
অক্ছাক়া লাখালেগ বাজ সর্বপ্রকার গোমাহ্‌ থেক্ষে খুষ্ত। ) কিনি খজজেন/ আমি কি 
বলিমি খে কআপনি জাঁমরি সাঁথে খে ধরতে পারল 'না৮ মূসা (জা) বললেন £: (ফাজা, 
অবাধ জমা করুন, কিন্ত) জন্পপর ধদি আমি হ্আলনাক্ষে ক্ষোন বিষয়ে গ্রন্গ করি, তবে 
হআোগানি আমাকে সাধে রাখবেন না? নিশ্টয় আলনি আমি পক্ষ হেক্চে (চ্তান্তন্গেট 
নির্গোঙ্ হযে পেছেন।: [জবার ভৃসাদ্‌ আ)-ভূজেয়.জন্য কোন ওখর পশ করেমমি অন 
ব্বাঝা ধার যে, এ প্রি তিনি পয়গ্জরসূলত মর্ধাদায় ভিত্তিতে ইচ্ছা র্ুততভাবেই ধরদক্ছিলেনখ] 
অতঃপর উভয়েই সামনে টলতে জীগলেন। অবশেষে যখন. একটি জনপদেয় অধিযাসীগের 
ফাছে- পৌছে বভীদের কাছে খাধার চাইলিন যে, জাময়া অভিথি)) তখন তীর ভীদের 
দা ডিন জি 45৬৮ গনৌক্মুখ প্রাটীয় 
দেখক্ডেপেলেন। তখন তিনি তাকে (হাতের ইশক মুণজিযা্য়াপ) সোজা খর গিফোন। 
মুজা জা): বললেনঃ জাপনি ইচ্ছা করলে তাঁদেয় কাছ খেকে :এর গারিশ্রজিষ্ক আদায় 
পরাতে: পায়ংতিন। ক্ষেলে আমালের অভাবও দূর হত এবং তাদেমও, অভগ্রতাক জীংলোর্ধন 
হয়ে যেত।) তিনি িঈজৈন 2 এ হচ্ছে জমার ও আপনার হিচ্ছেছের সময় [তখন আলাম 
০ এবার আমি সে বিষয়ের খরাপ বলে দিচ্ছি, যে বিষয়ে আপনি 
ধৈর্য ধরতে পারেননি? -_পল্পবর্তী আয়াতে. তা বণিত হবে। 


কিউ পতিত ২. 
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কঃ (৪৯15) খল ও ০ ধংস আছে, বিবির রা 
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ন্রা কাহ্ফ ৩১৫ 


কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তৃত্তণ বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি চুকে নিমজ্জিত 
হওয়ার 'আঙংকা. দেয়া দেয়।. একারিখেই মূসা. আ) প্রতিবাদমূখর হয়ে-উঠেন। কিন্ত 
এ্রতিহাসিক রেওয়ায়েতে বণিত আছে যে, পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি-_মু'জিযার 
কারণে হোক কিংবা খিষির (আা) কর্তুক এর. কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক । 
বগভীর্‌ রেওয়ায়েত আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিষির আ) একটি কীচ লাগিয়ে 
দেন । কোরআনের পূর্বাপর বর্গনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডূবিয়ে কোন লি 
ঘটেনি। এর ছারা উপর রৈওয়ায়েত্লো সমথিত হয়। ৫ 


রঙ 


শো 
৭,08৫ ও 318 -আরবী ভাষায় (4 শব্দের অর্থ নাবানগ রালক। 
হে ধারক রি আ) ০779 অঙ্গার অধিকার উরগানি রর 


এ পাত ভি জিডি ভে: ০ 7৮ 
সে নারালক ছিব স্রতা ব্য ৪৮৭ সূ পরন্দ থেকেও তার বার সমন 
পাওয়া যায়ী। ফেসিনা, 8): শব্দের অর্থ গৌনাহ্‌ থক গথি। এ শুপটি হয গগন 


দের মঞ্চে পায়া যায়, না. হয় নাবাজেগ বাচ্চাদের মুধ্যে প্াুয়া যায়। 'নাবাজেগদের 
আমলনামান্স ফোন গোনাহ লিপিবদ্ধ করাহয় না। রি 


“রি চিপাাও 


৪879 05 1 হযরত খিষির (আ) যে জনপদে পৌঁছেন, খরুং যারু: ঝধিবাসীর়া 


% 
ভার আতিথয়তা কৰে: কম্ীরার কে, হযরত ইরনে আররহ।সেমা ইরওয়ায়েহত সেটিকে 
এস্তাকিিয়া 9 ইবনে :সীরীনের. রেওয়ডয়তে, “নাইকা, বলা হয়ছে । হযরু্্তআব্ হোরা- 
সকল: খেক বশিতআছে যে, সেটি ছিল 'আম্দানুসের একটি জনগ্গাদএ চোর 


এ ৫ নি বর ন 


» 









সি রর 58 রি ০০ কি... ই ১ 2০ 4 ঃ ০2 
(রা? ৰ রী ৪৮5১4 টু রে গা ঠু 9 ? টি 
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৬৯৬ তফসীরে মা'আশ্রেফুলসকোকসআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


88415৫৮5494 55092 
ণ্ | 2 এক | 
পি 5 4252540 


পে 4৯) (সারের, ছিল কয়েকজন দরিদ্র বাক্ির।_ তারা সমুদ্র 
জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম ঘে, সেটিকে জুটিযুক্ত করে দেই। 
তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ । সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। 
(৮০) বালকটির ব্যাপার-_তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার,। জমি আন্ংকা করলাম 
খে, নে' অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাঁদেরকে প্রভাবিত করবে । (৮১) জতঃগর আমি ইচ্ছা 
করলাম যে, তাদের-পালনকর্ত। তাল্মরকে 'হহ্তর তার চাইতে' পৰিরতায় ও. ভালক্পাসায় 


টির রি ডি নন রর ৮৭), ্াীরের হ্যগার সেটি ভিন নগরের 


পান্এিপা 


২. 
৬* 
ছ 





সাজ সুতরাং, ভাগনার.খালনকর্তা দক়্াবশত. ইচ্ছা করজেনষে, তারা যৌরনে 


পদাগণ করুক এবং নিজেদের ওপ্তধন উদ্ধার, কর্রক।. 'আমি নিজ মতে এটা করিনি। 
আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে জক্ষয হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যঙ্যা। . 


১:৯৯ 
০ রর তু ? ১৫ টু তে ও ২২৩ পাত & আঃ €. ৫ 
তকসীরের সার-সংক্ষেপ লও কও রা ও *- 9 


এবং সে নৌফার ব্যাপার-সটি ছিল ক.য়কজম দরিদ্র বাতির তারা স্‌ এরই 
'আাধামে ) সমুঞ্জে মেহনত-মঞ্জুরি। করত 115 এর স্থারাই তারা: জীবিকা নির্বাহ করত 
আমি ইচ্ছা করলাম ছে চের্টিকে জুটিযুক্ত কর 'দেই। (কার্প,) তীদের সামনের দিক 
একজন (অত্যাচারী ) বাদশাহ ছিল। সে প্রতিটি (উৎকরুম্ট) নৌকা জোর-জবরদ্রত্তি করে 
ছিনিয়ে নিত। (আমি নৌকাটিকে জ.টিযুত্ত' করে বাহ্যত অকেজো করে না দিলে এটিও 
ছিনিল্স নয়া হত । 'ফলে দরিপ্-মৃুরদের জীবিকার অব্ম শেষ হূনে যেত। -এটিই 
ছিঈ ছিতর মার উপকারিতা । ১০ধাধনটির ব্যাপার--_তার পিতা্থাতী-ছিঙী ঈমানদার । 
€ৰালন্ষটি বড় হলে. কাফির ও জালিম হত-?, 'পিতায়াতা তাকে খুব; ভালবাসত।) 
অতএব আমি আশংকা করতাম যে, দে অবাধ্যতা ওপরের আধ্যগে তাদেরকেও না 
বার প্রভাবিত করে দেয়! (অর্থাৎ পুনের ভাজাব্লাজ তারাও ন্চধর্মদ্রোহী হয়ে যায়।) 
সুতরাং আর ইচ্ছা-করলাম যে, (তার্কি তো পেরে দেয়া দহন: অতঃপর ) তার, 
প্ীিতর্তে তাদের তাদের পবিরতায় ২৩ ভালবাসার ঘনিপ্রতার তাঁর, 

“শ্রেষ্ঠ অস্তান জেিখদুর দান. করুক" ৩১ 
দু'জন জুড়ী, নুর; এর. নিচে: ছিজ -আদের , কিছু, আটতিধন (য়া. তাঁদের পিতার 
কাছ খেক উত্তরাধিকার সৃন্ধে তারা পেঁযছ্ছিল-)- এধং তাদেক্ষ সত) 'জগ্কর্ম.. 
পয়ায়ণ "পাতি ।: তার সৎপরায়ণতারি রর্তে আন্দাহ্‌ ভার্ন তার ধুন. রক্ষিত 


7 সি 


না চাইজেন। প্রাচীর ও এই মুহ্ত্তৈ-পড়ে গেলে সবাই গুপ্তধন জুটে-গু্টে মিয্ে নিত। 
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সুষ্না ফাহুফ - ৬৭ 


এতীম বাঙাকদের অভিভাবক সন্তবাত-দেশে ছিল না যে, এর ব্যবস্থা করবে) তাই 
আপনার পালনকর্তা দয়াধশত ঢাইোন' তৈ, তারা উত্তয়েই মৌবনে পদার্পণ করুক -এবং 
নিজেদের গুপ্তধন উদ্জার করুক। (আমি আল্লাহ্‌র আদেশে এসব.কাজ করেছি:এবং এর 
মধ্যে) কোন কাজ আমি নিজ মতে করিনি । আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে. অক্ষম 
হয়েছিলেন, এট! হগ তার স্বরাপ। [ওয়াঙ্গানুঘায়ী আমি তা বর্ণনা করে দিলায। অতঃপর 
খিষির (আ) বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।] ৮. 


ঃ 
৮ পি জথ ২ 

জানুষ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পলি পাতা ৮ ও 


এটি জপ, ০৪৩০ (00 ৩1 কা আনলক ব ব্ণিত রয়েছে 


.ফেএই শৌেকাটি যে. দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই: তল্মধ্যে. পুচ জন-ছ্থূল বিক্লাজ। 
অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহন্ত-সদ্ভুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত... যেদে নৌকা 
চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিজ তাদের মজুরি । 


টা মিসকীনের সংজা ঃ কারও কারও মতে মিসকীন এমন বংক্তি, যার কাছে কিছুই 
নেই। কিন্ত আলোচ্য আয়াত থেকে সিসকীনের,॥ সঠিক সুংা ই জানা যায়. যে, অত্যা- 
বশাকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ মাজও অবশিষ্ট থাকে না, 
সে-ও মিসর্বীনের অন্তভূত্তি। : কেননা আক্লীতে যাদেরকে মিসক্ষীন বলী-হয়েছে, তাদের 
কাছে কমপক্ষে একাঁট-নৌকা তোছিল, খাঁর মূল্য নিসাবের চাইতে ক্ষম নয়। দত্ত নৌকাটি 
উানাজর হিজিানি টি জিমি হি তাই তাদেরকৈ িসফীন বলা হয়েছে: 
(মায়হারী) হে সে সত ডা নছ মের 2 . 2 


৫ চ৫ ঠ পা দু শত লজ. স্ছি 


৮৮০ 6048০ 0০ ০৯ 2 এ [হয়রতে, ইবনে আবাস ঘের বর্ণনা 


র্ 
করেন যে, মমীকাটি, যেদিকে যাঙসিজ, সেখানে একজন.জালিয় রাদয্নাহ এই পথে চুলাচলকারী 
সব. নৌরা! ছিনিয়েনিত। ।হুমরত. খিষির.এ কারণে. নৌকার একটি তত উপন়িয়ে দেন, 
যাতে তালিম বাদশাহ নৌকাটি ভাঙ্গা দেঞ্চুছেড়ে দেয়5এর, দরিদ্র, বিপদের হাত থেকে 
বেঁচে যায়।, মওলানা রুমী চমৎকার বালছেন £ 


21 2১27 

(না রি 5 না । 
বি ৪৮5৮5 ৬ কাটে - 9, ধন তা. 
81০ রিজিক টি কি তার হয়াপ 
এই বর্ণনা করেছেন হে তুর হতাবে কুজর: ও পিতামাতার :জরাধ্যতা নিহিত রিক। তার 
টিন রা র্রাাতী হট ভি রা? আমার .আরাংকা ছিলি 
১ টাও ল্ লও . লঙ্ত তত হাজি, 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম 5 
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শত ০০ জি 


"বা 


৬১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন |! পঞ্চম খণ্ড 


যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎ কর্মপর়ায়ণ পিভামাতাকে বিব্রত করষে এবং কষ্ট দেবে । সে 
85585945554 
উন্গানও বিল হয়ে গড়বে 
(৮:68 ০ » ৯০১ 81৮8৬ ৪8প ৩3৪৮৩ 3৫ ৪ 8৫০ 8৯ রিল 

(৮১ ০০ 15 6560 এ 1 টি ও) ৩০ ৬৪ ৩105) 0- অর্থাৎ 
এজন্য আমি ইচ্ছা করলাম, যে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সৎ কর্মপরায়ণ' পিতামাতাকে এ 
088558558457855554552554488 
এবং সে পিতামাতার হকও পূর্ণ করবে। 


আয়াতে 6৮৬6১) ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহবটন যার 


হয়েছে।' এর একটি সন্ভার্ব কারণ এইযে, খিষির জো) এঁদুপট ক্রিয়াপদকে নিজের' এবং 
আল্লাহ্‌ তা*জীলার সাথে সদ্ধ করেছেন । আর এটাও সম্তব যে ' নিজের দিকেই সম 


করেছেন। এমতাবস্থায় ৩১) [ এর অপ এই যে, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। 


কৌননা অক ছেঁজের পরিবর্তে অন্য উততখ ছেলে দান করা একন্ততাবেই আল্লাহ্‌ তা*ালার 
কাজ, এতে খিথির অথবা অন্য কউ শরীক হতে পারেন না। ক রা 


টা এপ -পরর হস্ত যে, ছেলেটি কাফির হবে এবং. পিতামাতাকে পট, করবে-ল 
এবিষয়টি.যদি আল্লাহ্র জ্ঞানে ছিল নে তরি নানা: হওয়া না কেনন্ম 
আল্লাহ্‌র ক্তানের বিরুদ্ধে কোন কিছু হতে পারে না... 


উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাক্কির 
হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন 
এই ঘটনা আল্লাহ্‌র জানের বিপক্ষ নয়।-_(মাষহারী) 


বর্ণনা করেন যে, চিজ জে নিতে জা তার ভান কারা 
দান করেন, যার গর্ভে দুণ্জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। ফোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, 
তার গর্ভ থেকে জন্পপ্রহলকারী (নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি বিরাট উম্মতকে 
হিদায়েত দান করেন! , 

চে ৩ ৪ হিল ক? ন্ 

1৫55 নত জবার রসু্সাহ, সে), থেকে বর্ণনা করেন 

যে, প্রাচীরের নিচে উড হি বাধকদের গুপ্তধন হির চস ভাণার--_ 

৬ ঃ 


ডিভি, বলেল' $৮গটি ছিল স্বর্জের প্রকষটি :ফলীক'। 'তাতে 
মি্নলিখিত উপদেশ বাকাদরহ লিখিত ছিল৭ - হবরত উসমান ইবনে আঞচফাঁন (রা)-ওদ্ই 
রেওয়ায়েতটি বসূজুধাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী ) 


///.1091190781-0017 


সূরা কাহফ ? ৬৯৯ 


১. বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম । 
২” হস ব্যজির ব্যাপায়টি আচ্চর্থজনক, যে-তক্ষদীক্ষে বিশ্বাস কষে অথচ চি, 
যুক্ত হয়। 


৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে বিডি 
বিশ্বাস করো? এরপর প্রয়োজনাতিরিষ পসরম ও অনর্থক চেষ্টায় আ্নিযোগ করে।.. 


৯৮৯72 

০৪, ,সেব্যস্থিণর ব্যঞারটি আশ্চর্যজনক, যে. তত বিছা রা আচ জকি 
প্রফু্ থাকে, । 5, ্ 

৫, এস ব্যজিয় ব্যাপারটি চি ষে কর লিলা 
অথচ সৎ কাজে গাফিল হয়, 2 ওর 

৬. সে ব্যক্তির র্যাপারটি আশডজনকহে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও 
নিশ্চিন্ত হয়ে বে থাকে | - 

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মৃহাত্মাদুয রংস্নুজাক + 


টিউব পাতা 


. লা 0৩৪91 55 
০০" এত ইত রয়েছে যে, হযরত শিষির ভো)-এর মাধামে ইয়াতীম বালকদের, 


জন্য র্িত গুগতধনের হিক্ষাত এজনদকরানো হয় ষে, তাদের পিতা একজন . সৎ কর্ম- 
গরাহণ আর্জিহীর খ্রি বান্দাছিলন! তাই:আল্গাহ্‌ ত1'আজা তার সন্তান-সন্ততি উপকারার্থে 
এ বাবস্থা করেন। মুহামদ ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আজা, এক বান্দার সৎ, 
কর্মপরায়ণতার কারণে তার গরবরতী অন্তান-সম্তড়ি, বংশধর, ও প্রত্বেশীদের হিফাষত 





. হযরত লিবলী।- ঘরে) "বলতেন ৮'জ্জান্সি এই শহর্‌ এবং. ধ. সমর এজাজ জন্য শাতির 
কারণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফ্রিরা, 
দার্জলা নদী অতিক্রম কৈ বাগদাদ 'নগরী অধিকার করে। : তখন সবাই ধলবিলি করতে 
থাকে যে, আমাদের উপর ছ্বিগুণ বিপদ চেপেছে অর্থাৎ শিবলীর ওফাত ও $ দায়লামের 
পতন।---(কুরতুবী, ১১ খণ্ড, ২৯ পৃঃ), ক ই হি 


তফসীরু-মংঘহারীতে বন্ধা হয়েছে, আল্মাতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে তে, আলিম. ও. 
সু কর্মপরায়পদেত্ সঙ্জান-সন্ততিদের খাতির করা গং চি চ েরপরাযণ মা 
উচিত, যে, চর পুরি লিপ চুয়ে গড়ে । ৩... ৮... 3 

পি ৪2৭ প্ি৯ড তি ৩ 

১8৮৬1 (54: 1১৬০ 1টি 8০৪ এর ব্যতদ। দজ্থ সি ধংস 
বলল, যাতে যানুষ 'পুর্ণ শক্তি অর্জম: এবং ভাজমঝোয় পার্থক্য ক্ষরতে-্সক্ষম হয়না উন্ঘাধ 
ভাঘু হানীফার মতে পিন বছর 'করঃক্রম 'ওনজ তবগুরও "মতে: চঙ্সিশ বহর 'হয়ঃক্রুমণ 
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৬৯৪ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


ঠপ পপি পিতা লপ্লী ৪ 4:28 পা 


কেননা, ফোরআল পাকে রল্মেছে - 85০ ০৮) 1852 চএকি রি 151. চে 
»-(মাষহারী ) 


পয়গছরসুহৃত জলংকার ও ৷ আদরের একটি দৃষ্টান্ত £ এ দুষটান্তটি বোঝার আঙ্কে 
একটি জরুরী বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ. 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা-ব্যতিরেছে সম্পন্ন হতে পায়ে না। ভালমন্দ সবই আর্জাত্র সৃজিত এবং 
তার ইচ্ছার অধীন। যে সব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ 
অনঙ্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, ক্রিন্ত সামগ্রিক বিশ্বের প্রকৃতির 
জন্য সবই জরুরী এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল । 


০৮৭৬) ৩ল১৬ আও 198০565.ও 

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘষ্টে সেও আল্লাহ্‌র: ইচ্চা ব্যতীত 
ঘটতে পাবে না। এদিক দিয়ে প্রত্যেক ভাল ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে 
বলা যায়।' কিন্ত প্রকূতপঞ্চেণআর্জাহর "সৃষ্টির দুষ্টিকোণে ফোন মন্দই মন্দ নয়। তাই 
আল্প/হ্‌ তা'আলাকে, মন্দের শ্রষ্টা নাবূলা আদুর্‌। , কোরআনে উদ্ভিখিত হযরত ইরাহীম 
(আ)-এর বাকা এঁআদবই' পিক্ষা দেয়। তিনিধলেন £ 7 


টিপ পা ৪৫ ১৪8 পতি পে বরকত 8 উঠ 289 15 ভিটা 


বিন? ত888০5 2 শ5. টি ৪ীল-. এত 


তিনি পীর করীমোকে আল্লাহ্র প্রতি সঙ্দ্ত করেছেন, এবং অসুস্থ হওয়ার সময়, 


আরোগ্য দান করাকেও আল্লাহর প্রতিই: সমপৃত করেছেন, কিন্ত মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে, 
নিন্দর প্রতি ম্পৃক্ত কছে ০৮৪১1 1 রা নিসরুরি রে র 


তখন' 1 আন্াহ, তাআলা আমকে দান করা এরপর রুনি যে য্খ্ন ঈ্ 
আমাকে, অসুহহ করে দেন তখন আমুরাগ্যও দান করেন। 


০. - 25 
রা 


এবার হযরত খিষির আ)-এর বাক্যের প্রতি। লক্ষ্য করুন নৌকা, ভাঙ্গার ইচ্ছা 
জ 8৩৫ 


বাহাত একটি হৃষণীয় ও অন্দ ইচ্ছা? তাই ইচ্ছাকে নিজের প্রতি স্ব্ধবনীর ২১ ১১ 1 
বলছেন? অতঃপর বালক হত্যা হত্যা তার পরিবতে উত্তর সান দান করার অধো হত্যা 
ছিল মন্দ কাজ এবং উত্তম সন্তান দী্ করা ছিল ভাল কাজী? তাই এত ইচ্ছার ক 


শা ঠিলাতা £, ৭. *% 


বহুবচন প্রাণ করে 3৯91 অর্থাঞ্আমরিস্ইজ্হা খরলাম গেছেন মাত ব্য মন্দ 
ক্লাজচি নিজের মাথ্তেএবং ভাল কাজটি) জাহ্র জানে, সম্বন্ধ যুত্ত হয় চচভূতীয় ঘটল 
প্রাঈীর 'সোজা- করে ইল্লাতিমদের. ৬*তধ্চনর হেফাষত করা একটি সম্পূর্ণত ভাল কাজ। 
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পল ০ 7৫ 


তাই একে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে পরি অর্থাৎ “আগনীর, 
পালনকর্তা ইচ্ছা ক্রলেন' বলেছেন। 


হযরত ছিধির (জা) জীবিত আছেন:না-ওফাত হয়ে জোছে £: হযরত খা জো) 
জীবিত আছেন, না, তাঁর ওফাত হয়ে গেছে, এ বিষয়ের সাথে ফোরআনে রণিত ঘটনার 
কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টত এ সম্পর্কে ক্রু উল্লেখ কুরা 
হয়নি। ফোন কোন রেওয়ায়েত ও উত্তিৎ থেকে ভর অদ্যাবধি জীন্তি খারা কথা 
জানা যাক়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে এ 
ব্যাপারে সর্বককালেই আলিমদের বিতিন্নরূপ মতামত পরিদ্ষ্ট হয়েছে। যাদের মতে 
তিনি জীধিত আছেন, 'তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুর্থাদরাক হাকিম কর্তুক হযরত আনাস 
(রো) থেকে বণিত একাঁটি রেওয়ায়েত। তাতে বলা হয়েছে ঃ 'যখন রসূলুল্লাহ (সা)-র 
'ওকফাত হয়ে হীষ্প, তখন সাদাকালো দাড়িওয়া্জা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় 
ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কাঙ্াফাটি করতে থাকে । জিন বাযারর রিনি 
মুখ করে বলতে থাকে £ ৫ 
১5 ০৪৩ 45৩৭ ৮5১০5 ৪৮০০ ০০ ৩০ %13০ 411 রর 
টস 5912 বট ঠা এ 6০৪ ৯০৬০ 
০0০, -০159 175৯ ৩৯ 
প্র আল্লাহর দরবারেই প্রত্যক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতি- 
দ'আছৈ বং ভিনিই প্রতেকি ধবংসশীল বস্তির গলাপ্তিথিউ! তাই'গ্রার' পিষ্ট প্রত্যাবতন 
কর এবং তার করছ জাই তন ফ। 75777585175 
হয়ে প্রকত বফিত। 3 

বিরারনারঃ রর হয়ে 'গের্লে হযরত আবু রকর জী ৬ 
আলী বো) বললেন & ইনি হযরত খিষির তআো)। লপ শ 
ইবশিপ্টা। উট জকি ৭ চিরিক ১ ই শা. 53 লু 


সঃ মুবিয়ের, হাদীসে আছে দাজ্জাল মদীার/সিকটবর্তা ওর সায় পৌঁছল 


এন ০ 


চি থেকে একক, বাজি, তার ুক্কাীঅবর হব্ন। তিনি কানের 


টি, 


বাকি, হবের-হয়রত বিষির আ)।, রা 
. ইবনে: আবিদ দলিল, রর হুক ল ৬৯ 


(রোটজুযরত খিমিত্র.(আট)২এ্র. রাখো সাক্ষাতা ক্লুরনে তিনি তাকে বিটি দোয়া.বূজে দে । 
বফেব্যেক্তি এইু্ো়া প্রত্যেক নামাষের প্র পাঠ কুরুরে॥ মেবিরাট সওয়ার, সলাগফিরাত ও 
প্ুহমত পাবে। দোয়াটি এই ঃ 


সহতিশ ম্ািড উদ হত হে রা এস 
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৬২ তফসীরে মা'আয়েফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৪ ০০৫ 3589 0০০৫৫8৫৯৫58 65 ৪০৩৪ ৯৩৫ 


দ55 শপ মই ০৫ তিঠপা অন তে ৪ সই ০ এ 


চ০ পতি পার্কটি পিট তত পনিগিন ছি ॥ ১৩ ও 


98285855585657 ০৪১ ০৮10 ১1 এ 108 


'দহে এ জন্তা, যার. এক কথা শোনা অন্য কথা শোনায় প্রতিবন্ধক হয় না, হেই 
সত্তা, যাকে এফই সময়ে করা জাখো, কোটি প্রশ্ন বিশ্রান্ত করে না এবং হে এঁ সত্তা ধিনি 

দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বারবায় বললে বিরক্ত হন্না, আমাকে তোমার ক্ষমার 
স্থাদ আত্মাদন করাও বং তামার মাগফিরাতের স্বাদ দান কর।” 
| _ অতঃপর এ প্রন্থেই. হবহ, এই. ঘটনা, এই দোঞ্জু এবং হযরত, খিষির কো)-এর 
সাথে সাক্ষাতেত্র ঘটনা,হযরত উমর রা)-এর থেক. 'বাণিত আছে। . .... 

পক্ষান্তরে যারা হযরত. খিষির জেট”এর জীবন্দশা অঙ্গীকার করে, 'তাদের বড় 
প্রমাপ-.ছচ্ছে সহ মুসলিমে হযরত আনদুরাহ্‌ - ইবমোউমর রো) থেকে বলিত একটি 
হাদীস। হযরত ইবনে উর বলেন £. রসূলুল্লাহ সো) জীবনের শেষ দিক এক রান্রে 


আমাদেরকে নিয়ে ইশার নামায পড়েন। নিবি রি গাড়িতে হাম .নিঙ্গনোক্ত 
কথাগুলো বলেন ঃ 


৩ ই ০ ৪০৪০০) ০০৮ মস ৬ 1 ৰ 
ূ রা ১১১১1৬৯০০2৯ 

ক চিনুন বছর অভীত 
রূলে আন্গ যারা পৃথিবীতে. আছে, তাচদর চকউ জীবিত:ধারুবে..না।” 

হযরত ইবনে উমর অতঃপর বলেন $ এই রেওয়ায়েত সম্পকে আনক্ই অঙ্গে 
রকম কখীবার্তা বলে।.. লনা সর উল্লাহ এই ষে, এক শ' বৃহর অতীত 
[হলে.এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে। .. | 

পিস এােঃরজেট বউ ইন বিেছি ক এ 
আছে। কিন্তু রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করার গর আল্লামা কুরতুবী বলেন এর ভাষায় তাদের 
পঞ্চ ফোন প্রমাঁণ নেই, যারাঁ খিষির তো)-এর জীবদশাকে অস্বীকার করে| কেননা, 
এতে ধরদিও জমগ্র মানবজাতির জঁয ব্যাপঞ্চ ভাষা তাগিদ : সহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে, 
কিন্তু প্রত্যেক আদম সম্তানই এই ব্যাপকতার অন্তর্ভ, নয়! কারণ, আদম সন্তানগের 
মধ্যে হযরত ঈসা (আ)-ও একজন। তিনি ওফাত গান নি। এবং নিহতও হননি । 
কাজেই হাঙ্গীসে ব্যবহাত ৬১ ) ৪1৮০ শব্দের অধো-যৈ আলিয়লাম রয়েছে, খাহাত তা 
5৪০ -এর "অর্থ দেয়া, ওবং এর অর্থ আরব ভূমি ইয়াজুজ-মাডুজের দেশ, প্রাঙ্যদেশ ও 
দবীগগুজ--বৈগুঞোর নামণ আরবরা কৌনদিন শোর্নেনি। এ গুলোসহ সম ত-গৃঠ হাদীসে 
বোঝানো হয়নি! এ হচ্ছে আল্লামা কুরতুবীর বক্তব্য। 


ছে 
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সূরা হাহ্ফ_ ৬২৩ 


কেউ ফেউ খিষির আ)-এর জীবন্দশা সম্পকে সন্দেহ প্রকাশ করে বয়ে যে, শনি 
রসূলুজাহ সো)-র আমলে- জীবিত থাকলে তার-কাছে উপস্থিত হয়ে ইতরলামের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করা তর জন্য অপরিহার্য ছিজ। কেননা হাদীসে বজা হয়েছে , ৬৮টি 
০৪ ৮151 ৬০ 2 ৬) ৮৯৯ ৩3৯ িাহ মুসা আট জীবিত খাল আমার 
অনুষরণ' করা ছাড়া তারও পতাততর ছিজ.মা। (ফ্লারণ আমার: ভাগযনের ফলে ভীর ধর্ম 
রহিত হয়ে গেছে )। কিন্ত এটা অসম্ভব নয় য়ে, ছিখির আ)-এর জীবন ও নবুয়ত সাঁধারণ 
পয়গন্ধরদের খেকে ভিমরাগ হর। তাকে আন্ুহর পক্ষ থেকে: তুষ্ট দায়ি অর্গপ 
করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ আনুষ থেকে আলাদাতাষে নিজের, কাজে "নিয়োজিত 
আছেন! শরীয়তে মুহাশ্মদীয়অনুষাপ্রের ব্যাপারে এটা সম্ভব: ভিরিটালাও 


নিলি রাইট: চলেছেন। | 


ঘটনা বর্থনা খমরছেন।.. কিন্ত সাথে সঃখে টাবু 
৬৩৩1 নিন গর রাকি ররর 
১৪৭ গৃঃ )৭ 15. দা সণ বর ্ হি পিট খর 
কত সাকা হযরত সাইয়েদ জাহমগ রদ গহিগ্দী 
ুান্দিদে জাজ জান তীর কাশৃকষেরমাধাযে হেথা বরাছেন, সার 
সমাধান নিহিত আছে। "তিনি বজেন £ আসি নিজে কাশ্ফ জগতে হযরত খিষির (আ)-কে 
এ ব্যাপারে ছিজেস করেছি। তিনি খলেছেন £ আমি ও ইলয়াস জো) উভয়েই ভীবিষ্ত মই। 
কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে এরাপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের 
বেশ ধারণা করে বিতিন্নভাবে মানুষের সাহাষা করি । 74: 
_. আমি পূর্বেই বলেছি" ঘৈ, হহরত খিষির ('জ)-এর সৃত্যু ও জীবদ্দশার সাং জা মাদের 
এসসম্পক স্নজ্টভাষে কোন কিছু বর্জী হয়নি 1” তাইঃ ব্যাপারে অতি: আজান 
'শ্বোজাখ্‌জির গ্রয়োজন-নেই। ফোন একজিকের উপল বিশ্বাস রাখাভ জামালের জন্য 
বা গার ুরাছাসির 55 


ভন যা টু ১ ১46 
৩2৮ 2০৩ 
উগ পা 2৬ ১০৮০০028 58479 4 হ্৮ +৮৮৮ 
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৬২৪ তফসীরে মাপ্আরোকুম-কফোনআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


75 234 ওম 
ছে 2১০ ” ৮০০৮৫ 


2 ৬ 2লারপ 456 2৯ 2 পিছ 8১৬১৩ 
ঠিক 5০, ০৬14696৮৮৫5 তা 
2 ভর্তা 1১পচ 
হর 20215 ৬978 0৬ 4৮৭১3) 
: প্র. 2. ৫? টের কটি, 
ইরেদেও 246058545. রি 35 
65) তারা” জাগনাকে মুলকারমাইন : সম্পর্কে জিত্েস করো। বলুন 8: জাগি 
তোমাদের কাছে তায় কিছু জবন্থা বর্গনী করষ। : (৮৪), জমি তক পৃথিবীতে প্রতিতিত 
করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোগকরণ দান করেছিলাম । (৮৫) জতঃপর তিনি 
এক 'ফার্ষোগকরণ ভাব্ন করলেন। (৮৬) জবশেছে- তিমি ঘন সুর্যের জন্তাচলে 
গৌছজেসড তখন তিনি সূর্থকে এ্রক পঙ্কল - জলাশয়ে জান্ত হেতে “দেখলেন এবং তিনি 
তথা ক সম্প্রদায়কে ..লেতে €পজেন। -জযাছি বজজান্গ হে হুজক্জরনইন ! জাপনি 
তাদেরকে শান্তি দিতে পারেন জখবা তাদেরকে সদয়ভাবে প্রহণ করতে গারেন। (৮৭) 
তিনি বন্ুরেনঃ ছে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে, জামি তাকে শান্তি দেব। . ভ্বতঃগর তিনি 
তীর গ্লালনকর্তার, কাছে ফিরে. যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শান্তি দেবেন। (৮৮) 
০ ৬পস্পিশ 
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ব্রা 
কিউ নিন দিও সি 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 3৭ 
; 'ছুজকারনাইনের প্রথম, সঙ্ষর £. তারা - টিন রাাজঃ অবস্থা, জিজেস 
রা ব্রুস্ত হতে: চজেছিক। 
ও চ্াযায়ই, এই সলযিনীর আনিরিক্ৎহিষয়াদি, হা ক্োরজানে উল্লিগিত ভযনি, ঃসে সঙ্গর্কে 
আজ পর্যস্ত- ইতিহাসে তীত্র গাতন্থিয়োধ পডিদৃষ্ট হয় ।. এ ব্রণেই।কফোরাইসরা মদীরর 
প্ইছগী দেয়, পরাজর্শে-খ কাহিনীটি. প্চরর-জন্ততৃ'ক- রূলাকিজ । কাই স্ফোরআলে: বণিতএ 
ঘটনার বিবরণ রস্লুলাহ্‌ সা)-র নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাপ। ] আপনি বলেিন$ আমি 
এখনই- তোমাদের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করব। (অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আজার পক্ষ 
থেকে. ধগফিনীর' বর্ণনা শুরু ভুযপেছে যে, মুয্পাককারনাইন একজন পয প্রতাপান্বিত বাদশাহ 
ছিযোন১। আমি তি গৃষইিধীতে রাজন দান করেছিলাম এবং আমি তাঁকে সব রাফম 
ফাজসরজাম দিয়েছিয়া,. (ন্ায়া তিনি ঝাসীয়, গরিকিজনাসমুক, ম্াসতবারিত করতে 
পারতেন [" অতঃপর বা রা দেশর নরক পথ অবলী্ঘন 
করান (এবং সফর করতে লাগজেন)। অবশেষে. তিনি. যঙ্গন' (চজতে -চুলতে, মধ্যবর্তী 
(শহরেজা পদনৈর্- করে) সুর্যের অস্তাটিস. তজর্থাগ পশ্চিম --প্রাতের সর্বশেষ 
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সূরা 'কাহ্ফ ৬২৫ 


পর্যন্ত ) পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে তিনি এফ পঙ্চিজ জলাশয়ে অস্ত যেনে দেখজেন। (সস্ভরত- 
এয অর্থ সমুদ্ন। সমুছের পার্নি অধিজ্ংশ কাল দৃঙ্টিগোচর হয়। সুর্ধ প্রকৃতপক্ষে, সমু 
অন্ত' যায় না। কিন্ত সমৃদ্র দিগন্ত হলে মনে “হয় যেন, সমুদ্রেই আস্ত, ঘাচ্ছে।)- এবং 


জরা এটি ০ ৮ 


তথায় তিনি এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। '(পর্রবতী আয়াত (৮৬১০ ৮* | থৈকে 
বোঝা যায় যে, তারা কাফির ছিল।) আমি (ইলহামের মাধামে অথবা তৎক্চালীন 


পয়গছ্গরের মধ্যস্থতায় তাকে) বললাম $ হে মুলকারনাইন, (এই সম্প্রঙায় সম্পর্কে তোমাকে 
দু'্রকষম ক্ষমতা: দেওয়া হচ্ছে) হয় ( তাদেরকে প্রথমেই হত্যা ইত্যাদিক্স মাধামে ) শাস্তি 
দেবে, নাহয় ভাঁদের ব্যাপারে সদয় ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের 
দাওয়াত দেবে। ষ্দি না মানে তবে হত্যা করবে। তবলীগ ও: দাওয়াত ছাড়াই প্রথমে 
হত্যা করার ক্ষমতা সম্ভবত একারণে দেওয়া হয়েছিল যে, পূর্বে কোন উপায়ে তাদেকা কাছে 


ঈমানের দায়াত পৌছেছিল। : কিন্ত দ্বিতীয় পথ, আগে' দাওয়াত পরে হত্যা এটা যে 
উত্তম, তা ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং (৮... 314) শব্দ দ্বারা তা বান্ত করা 
হয়েছে। ) যুলকারনাইন বলজেন (আখি দ্বিতীয় পথ. অবরন্থন করে প্রথমে তাদেরকে 
ঈয়ানের দাওয়াত দেব।)কিন্ত (দাওয়াতের পর) যে জালিম হবে, তাকে আমি (হত্যা 
ইত্যাদির) শাস্তি দেব (এ শান্তি হবে গাধিব ). অতঃগর সে (মৃত্যুর পর) তার 'পাজন- 
কর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তাকে (দোযখের ) কঠোর শাস্তি দেবেন এবং যে 
(দাওয়াতের পর) বিশ্বাস স্থাপন করবে.এবং সৎকর্ম করবে, তার জন্য (পয়কাযোও) 
নম) কখা বলব. ৭ তৈর্থাৎ কার্যকরে কঠোরতা করার পরশ উন বগি 
করা হরে না।) টা 


8 
5 


পা পা কভপাঞা ০ 

০518১. অর্থাৎ তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। ক্যারা প্রশ্ন করেছিল, এ 
সম্পর্কে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কায় কোরাইশ সম্প্রদায় । মদীনার 
ইহুদীরা তাদেরকে রস্লু্াহ্‌ সো)-র নবুয়ত ও সততা যাতাই করায় জন্য তিনটি প্রশ্ন 
বলে, দিয়েছিল £ রাহ, আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুলকায়নাইন সম্পর্কে । তল্মধ্য দু'টি প্রজের 
জওয়াব পূর্বে বনিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতৈ তৃতীয় পরনের জওয়াব বদিত হয়েছে যে, 
যুলকারনাইন কে ছিল এবং তার ফি অবস্থা ছিল? -বোহ্রেমুহীত) রি 


মুলকায়নাইন কে ছি:লন, কোন মুগে ও কোন দেশে ছিলেন এবং সার, নাম 
হুলকারানাইন হল কেন? মুলফারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উদ্ভি ও তীব্র মততেদ 
পরিনৃষ্ট হয় 'কেউ বলেন $ তার মাথার চুলের . দু'ট. ওচ্ছ ছি... তাই যুলকারনাইস, 
(দুই গুজ্ছওয়ালা ) আখ্যায়িত, হয়ছেন। কেউ.বজেন $- পাশ্চাত্য ও প্রাতাদেশসামূহ জয় 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-_৭৯ 
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ডই৬ তফসীরে মা'আরেফুল্স-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করটা/ক্ষারণে হ্লকারনাইন খেতাবে ভূষিত, হয়েছেন। ফেউ:গমলও 'বলেছেন যে, তার. 

মাথায় শিং এর অনুরাপ দুঃটি চিহ ছিল।: কোন ফোন: রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার: 

মাথায় দুই দিকে দুপউ ক্ষত চিহ' ছিল :5 19015 কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কোরআস- 

স্ব্পংএঠার নাম যুললাররনাইন রাখেনি , বরং ইহুদীরা এ নাম: ব্ল্রেছিল। বোধ হয় 

তিনি, নদের কাছে, এ..নামেই খ্যাত ছিলেন । যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন , 

পারু যা. বর্ণনা করেছে, তা এই $.. রী 

;- তিনি একজন; সঙ ও ্যায়গরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এরং গ্চাতা ও প্াচাদেসত ৃ 

১. ১সমৃহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফ রাজস্ব প্রতিষ্ঠিত. 

.. একরেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবপ্রকার. 

সাজসরঞজাম দান. করা হয়েছিল। তিনি দিহ্বিজয়ে বের হয়ে, গৃথিবীব্র, তিন. 

প্রান্তে পৌছেছিলেন:-পাশ্চাত্যের, শেষ _.প্াতে, প্রাচ্যের, শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে 

_ পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত । এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে 

একটি সুবিশাল জৌহ রর দায় বন্ধ করে দি়েছিলেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের 
টি এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়। নি 


লুল্লাহ্‌ সো)-র নবুয়ত ও সত্যতা যাঁচাই করার উদ্দেশে; প্রক় উত্াপনকারীঁ, 
ই তারা আর অতিরিক্ত কোন প্রন করেনি 
যে, তার নামকেন যুলকারনাইন_ছিত এবং তিনি কোনু দেশে কোন যুগে বিদ্যমান ছিলেন্‌?. 
এতে রোঝা যায় যে, এসব প্রন্নকে স্বয়ং ইহুদীরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক অনেশকরোছে। 
বলা বাহুল্য, কোরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, হতটুকুর 
সাথে ফোন ধর্মীয় বা পাধিব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোন জরুরী বিষয় 
জানা নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কোরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোন 
সহীহ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কোরআন পাকের কোন, আয়াত বোঝা 
এ গুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণও' এসব বিষয়ের 
প্রতি .মহনায়োথ, দেননি । 
এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের..একমান্ত সম্বল, হচ্ছে, এতিহাসিক রেওয়ায়েত অথবা 
বর্তমান. তওরাতত ও. ইজীল।. বন্ধা- বাহুল্য, উপম্পরি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে 
রত্তয়ানতওরু/ত এবং ইঞ্জীলও তাদের. এশী গ্রন্থের মর্থাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো 
এখন, বলতে গেলে ইতিহাস গ্রন্থের, পর্যয়ভুস্ত। এগুলা বর্তমানে প্রাচীন এঁতিহাসিক 
রেওয়ায়েত এবং ইসরাঈলী. কিসুসা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ । এসব কাহিনীর ক্লোন সনদ 
নেই এবং কোন যমানার' সুধীরদ্দের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগা পরিগণিত হয়নি । 
তফস্রধিদগণও ও ব্যাপারে হা কিছু লিখেছেন, তাও এক' ধয়নের এঁতিহাসিকরেওয়া- 
য়েতের সমষ্টি মান্র। ফলে তাদের মধ্যে মততেদের অস্ত নেই। বতর্মানকালে ইউয়ো, 
পীয়রা ইতিহাসক্ষে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে" তায়া এ বিষয়ের গবেষর্পায় অপরি- 
সীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম নিক্নোজিত করেছে। প্রাচীবধবংসাবশেষ খনন করে সেখান খেকে 
বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্থরাপ আবিশ্কারে অভূত- 
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সুষ্লা ফাহুফ ৬২৭. 


পূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে 
কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার -পাঠোদ্ার সপ্তবপয় 
নয়। এর জন্য এঁতিহাসিক রেওয়ায়েত সমূহই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে প্রাচীন- 

কালের এঁতিহাসিক রেওয়ায়েত সমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে ষে, এ গুলোর 
মর্যাদা ক্িস্সা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাঈীন ও আধুনিক তফসীরবিদগণও হয 
প্রন্থে এসব রেওয়ায়েত এঁতিহাসিক দৃষ্টিতগ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও এ দুষ্টি- 
তঙ্জিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। “মাওলানা হিফখুর রলহমান সাহেব পহকসা- 

সুল-কোরআন' গ্রন্থে এ ঘটনার গুণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রেছেন। রর 
সেক্ছানে দেখে নিতে পারেন । 4, 4 


ফোন ফোন র়েওয়ারেতে রয়েছে যে, সমর বিশ্বে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী চায়জন... 
সম্াট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তল্মধ্যে দু'জন ছিলেন মুপমিন এবং দু'জন: কাক্ষিয়। মুসন. 
দু'্জন হলেন হযরত সোলাময়ান ও নুহাররার 44 মমরাদ ও 
বখতে নসর। 


দি লিমা এ রা 
লাত. করেছেন এবং এটাও অন্চর্ষের ব্যাপার যে, প্রতি সুগের স্লকারনাইনেয় সাথে সিক্ষা- 
দয, (আলেকজাগ্ডার ) উপাধিটিও মুত রয়েছে। 


- খুস্টের প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন স্তর প্রসিন্ধ ও সুবিদিত 
ছিজেন। তাকে সিকান্দার প্রীক্ষ, মকদুনী, রামী, ইত্যাদি উপাধিতেও ফ্মরণ করা হত। 
তার মন্ত্রী ছিজেন এরিস্টটল এবং তিমি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাক্ষে হত্যা করে 
তার রাজ্য জয় কায়ন। সিকান্দার নামে খ্যাতিলাতকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। 
তার কাহিনী জগতে অধিষ্ক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লিখিত ফ্লকার- 
নাইন বলেনঅভিমত দিয়েছেন ৷ এটা সম্পর্ প্ীর্ত। ফেননা তিনি উন্নিগূজারি মুশরিক 
ছিলেন। কোরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে 
মততেদ রয়েছে, কিন্ত ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত । 
ফোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষা দেয়'। 


হাফেজ ইবনে কাসীর “আল বেদায়াহ ওয়াল্সেহায়াহ্‌* প্রচ্থে ইবনে আসাকিরের 
বরাত দিয়ে তার পুর্ণ বংশতালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা উপ পৌছে হযরত ইব্র।হীয 
জো) এর সাথে মিলে যায়।. তিনি বঞ্টেছেন ৪ এই সিঞান্দারই প্রীঞ্চ, মিসরী, অকদুনী 
নামে পরিচিত। তিনি নিজের নামে আঙোকজান্িম্া শহর পত্তন করেন রোমের 
ইতিহাস তায় আমল থেকেই 'আব্বত্ত হয় । তার আমল প্রথম সিকান্দার মুলকারনাইন 
থেকে দু'হাজার বছরেরও অধিকষঙ্ষাল পর। তিনিক দায়াকে হৃত্যা করেন এবং পারস্য 
সঞ্জটদেরকে “পরাভূত করে তাদের দেশ জয় করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ছিল মুশরিক । 
টা সি নিত উল নন ভুল। ইবনে কাসীরের ভাষা 
এরাপ £. 
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৬২৮ তফসীরে মা'আগ্মেফুল ফোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 
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হাদীস, ও ঠতিহাযিদ ইরনে কীরের এই বব প্রধূসত ছানা গে হে, 
সি্ান্ঘ/র বাদশ্বাহ্‌ যিনি ঈসা.আ)-র তিন শত. বছর পূর্বে অপরর্ান্ত হয়েছেন, দারা ও 
গ্রসা .. সম্াউদের সাথে মাপ যুদ্ধ হয়েছে. এবং ধিনি আলেকজান্িা. শহরের, প্রতিষ্ঠাতা, 
তিনি কোরআনে বণিত মুশ্কারনাইন নন। কতিপত্ন বড় বড় তফসী'রবিদও . এই বিশ্রাঙ্জিতে 
পতিত. হয়েছেন। আরু হাইয্ন্যান বাহ্রে-মুহীতে. এবং আল্লামা ০ র্হুর 'মা'জানীতে 
তাকে কোরআনে বণিত যুলকারনাইন বলে দিয়েছেন। 
দিতীয়ত. ৬৪) ৩১ 6৪১ 12. টারাতিতালি 7 
তাল্প নবী হওয়ার ধাল্পপাটি প্রবল।  ক্ষিম্ত অধিক্াংদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উত্ভিদ স্বয়ং 


ইবনে ক্ষাসীর আবূ. . তোফায়েলের রেওয়ায়েতরুমে-. হযরত. .আজী -রো) থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, যুলকারনাইন নবী বা ফেরেশতা ছিলেন না ঃবরং একজন সৎ কর্মপরায়ণ 


মুসলমান ছিলেন । তাই কোন ফোন আলিম ধলেছে যে, ২১ 0. জিরা রর ছা 
' মুলকারনাইনকে নয় খিষির আ) কে বোঝানো হয়েছে 7 

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোরআনে বগিত ুলকারনাইন ক্ষ এবং কোন, 
যুগে ছিলেন? এ সম্পকেও আঙিমদের উত্তিৎ বিডিন্নরাগ। ইবনে হ্ষার্সীরের মতে তার 





) 


আমল ছিল সিকান্দার গ্রীক মকদুনী থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম জআ)- : 
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-সক্ঃয়া কাহকফ. ৬৯৯ 


এর আমল। তার উজির ছিলেন হযরত খিষির আ)। ইবনে কাসীর 'অ'লবেদায়াহ্‌ 
ওয়ামেহায়াহ্‌ গ্রস্থে এ রেওয়াম়েতও- রর্থনা করেছেন যে, খুলবগল্পানাইন খদঠে, উর 
উদ্দেশে আগমণ করলে হযরত ইব্রাহীম (আট মক্কা থেকে বের হয়ে তান অঙ্ার্থনা জানান, 
তার জন্য দোয়া ক্রেন এবং কিছু উপদৈশও প্রদান করেন। তফসীর ইবনে ক্ষাসীরে আষ- 
রকীর বরাত দিয়ে বণিত” আছে ঘে, খুলকারনাইন ইতাহীম (আ)-খ্রয় সাথে উউজাফ ফায়ন 
এবং কুরবানি করেন । ও ও 

_ আঁব্‌ রায়হান আল-বেরুনী “কিতাবুল আসরিল বাকীয়া আনিল কুরানিল শ্বালীয়া' 
্রচ্ছে বলেন £ কোরআনে বণিত যুলকারনাইর্ন ইচ্ছে আব বর্কর ইবনে সুমাই ইবনে 
উমর ইবনে. আফর়ীকার়স - হিময়ারী ।:.তিমি -দিন্ষিজয়ী ছিিন । : তৃবধা হিমইয়ারী 
ইনি সুর জিরিতাদি তায জালের নাস কত রন 7 


্ুসলমান' ছিলেন । কবিতা এই:$ .. এ 
ৃ এ ৬৬০ ৬ ৬৯০ পি 

. চি, - 58 রি ৬ শন 1০৪ ০ শা | গা ম | ্- 
ই হিতি পুতি, এমি ০১৬৩ (১5১1 85 4 
টো হাক: " ৬১৯০ (875 ৩০ তপি। ১৩১৮৮৯ 1. রি 


না বাহ্রেমৃহীতে এ রেয়ায়েতাট বর্ণনা করেছেন। ইল কার্সীরও 
“আল-বৈদায়াহ্‌ ওয়ারেহায়াহ্‌ গ্রন্থে এর 'উদ্ধেখ করার গর বলেন 8 এই সুলক্ষারনাইন 
তিন জনসইরারমনী স্জাটের অধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন। সে-ই সাবা” কৃপেবা মোকদ্দমায় 
হযরত ইব্রাহীম আ)-এর পক্ষে ন্যায় ফরসালা দিয়েছিলেন । এ সমুদয় রেওয়ায়েত 
'আুলকারনাইমের , ব্ক্চিল্ত্,নাম ও বংশ পরম্নরা সংক্রান্ত মতভেদ নিস তার আমল 
- “হহয়ত ইত্রাহীমে আট)-এর আমল বলে ব্যর্তত করা হয়েছে। 
“মওলানা হিফমুর রহমান বকিসাসুল কোরআনে ধুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তারিত 
রানা রাইেন। তার আলোচনার সায়মর্ম এইযে, ফোঁরআনে বণিত যূলকারনাইন 
হচ্ছেন পারসোর সেঃজন্সাট,ণ্যাকে ইহুদীরা খোরাস, শ্রীক্করা সায়রাস, পারসিকরা গোরশ 
এর্বং আরঘয়া কায়সর নামে অভিহিত করে। তার আমল ইব্রাহীম আ)-এর অনেক 
পরে বনী ইসয়জঈিলের অন্যতম 'গয়গন্থর দানিয়াল (আট)-এর আমল বর্ণনা এরা হয়। 
এ আমল দারার হত্যাকারী “সিকান্দার' মকদুনীদ্ী আমলের কাছার্কাছি হয়ে ধীয়ি  ক্ষি্ত 
'অওলানা সাহেবও ইবনে কাসীর প্রমুখের ন্যায় কঠোর ভাষায় বিয়োধিতী করে বলেছেন, 
যে, যুলকার্পনাইন চস জিফান্দটর- অক্চদুনী হতে. পায়ে না, যার উজিয় ছিজেঞ্জ দার্শনিক 
 এরিস্টটল। কারণ, তিনি ছিলেন মুশরিরু এবং ং মুলকারনাইন ছিলেন- মুর্দমন, সৎ 
কর্মপরা য়? বাটি, -. ইহ ১, ৫ ্ 
মওলানা সাহেবের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এই যে, সুরা বনী ইসরাঈলে বনা 
 ইনারাঈজের -দু'রার দুক্র্সী ও হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়ার কথা. উল্লেখ করে দুই. ব্যরর 
শাস্তি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। 'হাঙ্গামা প্রসঙ্জে বলা হয়েছে £ - 
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৬৬০ তফসীরে মাআনেোফুল ছেবরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


€ ০8৯8০ ৫৪৮ 


28972501825 ১৬৪ ১$৩% ৩146০0454- 


(অর্থাৎ তোমাদের হাঙ্গামার শাস্তিস্বরাগ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু সংখ্যক 
কঠোর. যোদ্ধা বান্দাকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করবে । ) 
এখানে কঠোর যোদ্ধা বলে বখতে নসর ও তায় দলবলকে বোঝানো হয়েছে । তারা 
-স্বায়তুল মোফাদ্দাসে চল্লিশ হাজার এবং কোন ক্ষোন রেওয়ায়েত মতে সত্তর হাজার ইহুদীকে 
হত্যা করে এবং বক্ষাধিক বনী ইসরাঈলকে বন্দী, কুরে, গর-হাগলের মত: হাঁকিয়ে 


পা ০ ৮ ৮ লর্ড 

বাষেজে নিয়েন্যায়। এরপর ফোয়আন পাক বলেন ঃ 1৮/০৪78116 635533 
(অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাদেক্কে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী করলাম ।) বিজয়ের এই ঘটনাটি 
সঙ্জাট কায়খসরু তথা খোরাসের হাতে সংঘটিত হুয়। সে-ছিল ঈমানদার, সৎকর্ম- 
গরায়ণ। সে বখতে 'নসয়ের যুকাধিলা কর বন্দী বনী ইসরাঈলকে তার অধিকার 
থেকে মুস্ত' করে পুনরায় ফির্সীত্বীনে পুনর্বাসিত করে এবং ধ্বংসন্ভূপে পরিণত বায়তুল- 
মোকাদ্দাসকেও গুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বায়তুল-মোকাদ্দাসের যেসব গুপ্তধন ও গুরুত্ব- 
পূর্ণ সাজসরঞ্জায বখতে নসয় ভ্রথান থেকে বাধেছে স্থানাস্তীক্লিত করেছিল, সে সেগুলোও 
উদ্ধার করে বনী ইসরাঈজের :অধিকারে.. সমর্পণ করে. এভাবে সে বনী ইসরায়ীজের 
কথা ইহুদীদের ভ্লাণক্র্তারাপে পরিগণিত হয়। 

নবুয়ত প্রন্বীক্মা করার জন্য অদীনার় ইহুদীরা কোরায়পদের জন) যে প্র্প্ 
রাছাই করে, তাতে যুলকারনাইন সম্পকিত প্রন্ের অন্যতম বৈশিস্টা ছিল এই ঘে, 
ইহুদীরা তাকে তাদের জাণনতাজাণে সম্ম/ন ও জক্তিত্রদ্ধা করত ।.. 

মওলানা হিফষুর রহমান সাহেব তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে বর্তমান ভওয়াত থেকে, 
বনী ইসরাঈলের পয়গম্ঘরগপেষ্র ভবিঙ্ব্যদ্বাণী থেক্কে এবং এঁতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে 
প্রহর দলীরা-প্রমাণ- পেশ করেছেন । কেউ আবাও চবশি জানতে চাইলে মওলানা সাহেবের 
পুস্বক্ষটি পাঠ করাতে প্রার্রেন ! এসব ম্েওয়ায়েত উল্লেখ, করার মাধমে সুজকারনাইনের 
বাভিত্্ব-.ও:তার মুগ সম্পর্কে ইতিহাসু, ও তক্ষসীয়বিদ্দদর সবগুলো উভি-বর্ণনা করে 
'দেওয়াই:জ্ঞামার একমান্ত উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে কার উল্ভি গ্রবল, এ সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার উদ্দে- 
শোর অন্ততূক্ত নয়। কেননা কোরআন যেসব বিষয়ের. দাবি করেনি. এবং হাদীসও 
যেসব বিষয় বর্ণনা করেনি, যেগুলো নির্ণয়:9 নিদিষ্ট করার দায়িত্বও আমার উপর 
: বর্তায় না$. তন্মধ্যে ঘে উদ্ধিই, প্রবল ও নিষ্ভুজ--প্রযাণিত হব, তচতিই কোরআনের 
জা জিত হয? পিল এ. না লিমা বারে র্‌ 


€৬ ১০১১০ এটি 
95 ৯০০ রি দিল ৮3 এখানে রণিধানযযালা বিষয় এই যে, ফোর, 
১৭৪ টা $% ৯8৯07 


আম গাণ্ষ ৮:7৮ ১: সংকষিষ্ত শেক 1০৮৯ এযাটিল বে ব্যবহার ফরজ? 
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” জরা ক্কাহফ ৬৩১ 


'পটিস্তা- করলে 'দেখতে পাবেন: এ: দুশউশন্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন পাক হুল- 
-ক্কায়মাইনের আদাগ্রান্ত কাহিনী- বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি । বরং তার আলেটিমীর 
একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে । 'উপরে যুলকারনাইনের নাম ও বংশ পরম্পরা সম্পর্কে 
যে এঁতিহাদিক শ্রালোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, ডিসির জারা 
-ধাদ দেওয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে) 
5০০ ৩ ৬০৯52888০57 


বব 836৮৫80812৮ রবী আভখান দি লগে আথ অন 


নত ল্বারা ক্ষ অর্জনে সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জানবুদ্ধি, 
-্ভিজতা- ইত্যাদি সবই এর অন্তভূস্।-__(বাহ্‌রে মুহীত ) ৯ 
রায় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন্‌ সম্াট ও. রুষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেস্র বিষয় 


8৯৫ ৬5০৮ 


অত্যাবশ্যকীয়, ৬৮০ 4৫ ৩০ বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 


. আ'লা সুলকারনা ইন: যা়বিচার, শা্তিশুষ্া প্রতিষ্ঠা লা যুগে 
“যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান কর্ছিলেন'। . 
রর পাতি 8০০ 
০০] 6 করত বর ও দুনিয়ার সর্ধর পৌঁছার উপকরপাদি ।ভাঁকে 


দান নদ্বা হয়েছিল, বিতর 09 প্রান্তে পৌনার 22 কাজে 
লাগায়! 


সস 


দ্র 
২৯৪5১ 


চে 


1201 তিনি.. ফি পরান সেস্ীমা 
গন্ত গৌঁছে- গেলেন, ার পরে কোন জনবঙতি ছিল না। ৮৮8 3১৫০ উচ্চ 


শিরিন ৩ এ । পল ৮ নে 


থর ৮৩৯ 0৫০ ০7 :8০এর শা্দিক অর্থ কালো নাড়ি ও অথবা কাদা। 


৪ ২০৬০ টিসি 


উধনএস জলাশয়কে/লাবানো হয়েছে মানু নিক কালো নাঙের রা থান খনির 
গ্লওও কালো দেখায় । সূর্যকে এর়াপ' জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাই 
:অনুভব্‌ কর যে, ূর্,৪ই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে ফেনুনা এব্লপর কোন বসদ্রি: অধ! স্থলভাগ 
ছিল না। আপনি হদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোন ময়দানে উপস্থিত থাকেন যার পশ্চিম দিকে 
দুরদূরাস্ত পর্যস্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দাজান-কাঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে 
চিনি টি রাহ দর 


হি হা 


চি পরী শি কউ) 


ভিত ৩০ পিঠ নিও ডিও ০৬ তি 


য়ে ত গেলেন আয়াতের পরবতী অংশ থেকে জানা য় যে, সমপুদায়াট 
। তাই আল্লাহ্‌ তিনি খুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, 
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সুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদেয় কুক্ষয়ের শাস্তি প্রদান রুর এবং ইচ্ছা 
করজে তাদেয় সাধে সদয় ব্যবহার কর॥ তর্থাৎ প্রথমে ;দাওয়াত। তবলীগ ও. উপদেশের 

শমধখ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে স্রশ্মত কর। এরপর 'যারা মানে, 

,তাদেয়কে প্রতিদান এবং যায়া.মা মাহন তাদেরকে শান্তি দাও। প্রতৃচ্তরে হৃলকারনাইন 
দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন £ -আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের - মাধামে 
সরল-পথে আনার চেষ্টা করব । এরপরও যারা 'কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে 
"শাস্তি দেব । -পক্ষগ্তরে যারা ঘিষ্বাস ছ্বাগন কল্তবে এবং সকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম 
প্রতিদান দেব। 


০৪ 


০৮১৮৪০1943৭ থেকে জানা যায় যে; যুলকারনাইনকে 


আঞ্জাহ্‌ তানলা নিজেই সাধন করে এ বধা বলেছেন যুলফারনাইনকে নবী সাব্যস্ত 
করা হলে এতে কোন প্রশ্ন দেখা দেয়না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাকে বস্তা হয়েছে। : কিন্তু তকে 
নবী না মানলে কোন পয়গন্ধরের মধ্স্থতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। 
ঘেষস, রেউয়ায়েউসমূহে বনিত রয়েছে যৈ, হযরত খিখির (আ) তারসাথে ছিজেন। এছাড়া 
এটা নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে । যেন হযরত 


; মুসা জো)প্র, জন্মীল্প জন্য ক্ষোর়জানে (১১৯, 519 বলা হযেছে । -অঞ্চঠ তিনি যে 
:মধী ও ল্সূল. ছিলেন না, সেকথা: বলাই বাহল্য।..ক্িত্ত আবূ, হাইয়্যান বাছল্লে: সুহটতে 
বলেন $ এখানে যুলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও. শাস্তির 
আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না -_-কাশ্ফ, ইলহ'ম 
অথবা অন্য কোন' উপায়ে তা হতে পারে না। তাই, হয় যুলকারনাইনক্ষে নবী মানতে 
হবে, না হয় তার আমলে একজন নবীর উপস্থিতি ল্লীকার করতে, হবে, বা মাধামে 
তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন) কোন, সম্ভাবনাই বিশুদ্ধ নয়। 
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(৮৯) অতঃগর তিনি এফ উপায় জবঙঘন করলেন।. (৯০). জবশেছে তিনি 
খন সূর্যের উকলাচলে 'গেনছজেন, তখন ভিলি তাকে শঞম এক অন্পুদায়ের উপর উদয় 
- হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্যতাপ খেকে জান্মরক্ষার কোন. জাড়াল আমি _স্জ্টি 
করিনি ।, / ৯৯৯) রক্কৃত ঘটনা এমনিই। তার সরা জমি সম্যক জবগতত ছি | 
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'েফসীরের সার-সংক্ষেগ 

. অপর (পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করার পর প্রাচাসেশসমূহ জর করার ইচ্ছার 
প্রাচ্যের দিকে) তিমি এক পথ ধরলেন। অবশেষে যখন সূর্যের উদয়াচলে (অর্থাৎ পূর্ব- 
দিক্ষে জনবগতির লেষ প্রান্তে) পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে এয়ন জাতির উপয় উদয় হতে 
দেখলেন, যাদের জন্য আমি সূর্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল রাখিনি। 
(অর্থাৎ সেখানে এমন এক জাতি বাস করত, যায় রৌদ্র-ফিরণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
কোন গ্রহ অথবা. তাবু নির্মাণে অন্তযন্ত ছিল নাঃ বরং তারা সম্ভবত পোশাক-পরিচ্ছাদও 
পরিধান করত না। জন্ত-জানোয়ারের, যত উল্মুজ্ঞ মাঠে বসবাস করত ।,) এ ব্যাপারটি 
“এমনিই । .যুলকারনাইনের কাছে যা কিছু €( আসবাবগঞ্জ) ছিল, আমি তার রৃভাত্ত সম্যক 
অবগত আছি). এতে নবুয়ত  গরীক্ষার্থে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্নকারীদেরকে . এ 
বিষয়ে হ'শিয়ার কর। হয়েছে ষে, আমি মা কিছু.রলছি তা সঠিক জ্ঞান ও অবগতির ভিডিতেই 
বলছি। যাযলারণ, ০০ এতে মুহাজ্মদ সো)-এর নুর নীরা কট 
উঠে]. : 
অুািক জী 
পু 'হুলকারনাইন পূর্প্ানতে যে জাতিকে বসবৃস করতে দেখেছেন, কোরআন পাক 
তাদের "সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাবু, পোরশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ছারা রোদ থেকে 
আত্মরক্ষা করত: না, কিন্ত তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম' সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং 'হুলকার- 
নাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও কাক্রিরই 
ছিল -গ্বং যুলকারনাইন তাদের, 'সাথেও এমন ব্যবহাঁরই, করেছেন, হা. পশ্চিমা, জীতির 
সাথে করেছেন বলে উপরে! বধিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্গনা করা প্রয়োজন মনে 
করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়) (বাহ ুহীত ) 


নুভািলহোরলােিা যাহা 
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"৬৩৪ তফসীরে মা'আয়েফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


রি 2৫ 54 2? ৮৫ ৯৮1%1৮ ৩2 হঠ 
47562 6258525৬০12 2 ছিটা 
শার্ট 2২৫58 ১০৫ 5 5৮৫5৫৫৯ প2-15%৫4৫ 
52045 2১৬৬গ৮9৮ ৭89৮5829৯3৬ ৩৩৪ 
ও টা (৫ হি & ্ 
ই (১৬৬5 ০৮ : টি 
(৯২) আবার তিনি এ্রক পথ ধরলেন। (৯৩) জবশেছে ঘখন 'ভিনি দুই গর্ধত 
প্রাচীরের মধ্যন্থলে পৌছলেন, তখন তিনি গেখানে এক জাতিকে গেলেন, খারা তার 
কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বললঃ হে হুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও 
মান্ুজ দেশে জশান্তি সৃষ্টি করছে। জাপনি বললে আমরা জাপনার জন্য কিছু কর বার্থ 
'করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাঙ্গের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাপ করে দেবেন। 
(৯৫) তিনি: বললেন $ আমরি পাঁজনকর্তা জামাকে হে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই হথেষ্ট। 
জতঞব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহাহ্য কর। জামি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি 
ছুদড় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (৯৬) তোগ্বরা জামাকে লোহার পাত এনে. দাও। 
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'তোমরা ভরে দম দিতে খাক। অবশেষে শ্গন তা জাগুনে পরিগত হল, ত্গন তিনি 
বললেন ঃ তোমরা গবিত তামা নিয়ে এস, জি তা এর উপরে ভেলে দিই।' ৫৯৭) 
জতঃগর ইয়াজুজ ও মাজুজ -তার উপরে জারোহণ করতে পারল না এবং তা তেদ 
করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) যুলকারনাইন বললেন £ এটা জাম/র পালনকর্তার জনুপ্রহ। 
ঘন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি .একে চূর্গ-বিচুগ করে 


দেষেন এবং জামার গাজনকর্তার প্রতিশরতি সত্য! , 


ত্চলীরের সারসংক্ষেপ 

অতঃপর (পণ্চিম ও পূর্দেশ জয় করে) তিনি টি পথ ধরলেন। 
(কোরআন. এ দিকের. নাম উল্লেখ করেনি, কিন্ত জনবসতি অধিকতর উত্তরদগিকে। . তাই 
তফসীরবিদগণ একে উত্তর দেশসমূহের সফর ছির করেছেন। এতিহাসিক জাক্ষা-প্রমালও 
এরই, সুয়র্গন করে ।), অবশেষে. প্লিনি বন দুই পর্বতের মধ্য্থলে গৌছজেন, তখন 
সেখানে ব্রক জাতিকে দেখতে গেলেন, যারা তভোষা ও অভিধান সম্পর্কে অত মানবেতর 
জীববুপ্যাপনেন. কারণে) তার কথা একরাজেই বুঝত না ।. -€ঞ থেকে জানা হাতত যে, তারা 
শুধু ভাষা সম্পকৈই অজ্ত ছিল না। কেননা বুদ্ধি-জান থাকলে তিন্র্ভাবীদের কথাবাতাও 
ইশারা-ই্সিতে বুট নেয়া স্বার। বরং গাশব'$ মানবেতর জীরন-আাপ্ন পদ্ধতি তাদেরকে 
বুদ্ধিজা্ন থৈকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্ত এরপর বধ হয় কোন দোতাহীর সাহায্যে) 
তারা বলল$ ছেযুলকারনাইন, ইয়াহুজ ও মাভুজ- (মারা পরতশ্রেপীর . অপরপার্থে: বাস 
করে, আমাদের এই ) দেশে (মাঝে মাঝে এসে প্রচুর ) অশাস্তি সুচি করছে। (অর্থাৎ হত্যা 
ও নুন করছে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। অতএব আমরা কি 
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সৃষ্না কাহ্ফ ৬৩৫ 
আপনার জনা চাদা করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করব এই শর্তে ষে, আপনি আজাদের, ও 
তাদের মধ্যন্থলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন (যাতে তাঁরা এদিকে আসতে না পায়ে) 
যুলকারনাইন বললেন £ আমার পালনকর্তা আমাকে যে আথিক সামর্থ্য দান করেছেন, 
তাই যথেষ্ট (কাজেই ঢাদা করে অর্থ যোগানদেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই;) তথে তোমরা 
আমাকে স্বাত-পায়ের শক্তি. অর্থাৎ শ্রম ও ম্তুরি )দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের 
ও তাদের মধ্যস্থলে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্সাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে 
দাও, (মূল্য আমি. দেব। বলা বাহুল্য, এ লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য হয়তো অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় সাজসরঞাম সংগ্রহ করা: হয়েছিল। কিম্ত এই মানবেতর জনের অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় সাজস্রঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল । কিন্তু এই মানবেতর জনের দেশে লৌহ- 
পাতই ছিল সবচাইতে দুর্লভ বস্ত। তাই শুধু এর কথাই উদ্লেখ করা হয়েছে। সাজ- 
সরঞ্জাম সংগৃহীত হওয়ার পর উভয় পাহাড়ে হগ্সযস্থলে লৌহ প্রাচীর নির্মাপের কাজ শুরু 
হয়ে গেল।) অবশেষে যখন (প্রাচীরের স্তর সংযুক্ত করতে করতে দুই পাহাড়ের ) 
দুই চূড়ার মধ্যবতা (ফাঁকা) স্থান োহাড়ের) সমান করে দেওয়া হল, তখন তিনি আদেশ 
করছেন £ তোগ্রররা একে দস্ধ করতে থাক। (দ্ধ করা তরু হল) অবশেষে যখন (দগ্ধ 
করতে করতে ) তাকে আগুনের মত লাল অঙ্গার করে দিল, তখন তিনি আদেশ করলেন £ 
এখন আমার কাছে গলিত তমা (যা হয়তা পূর্বেই প্রস্তর রাখা হয়েছিল ) নিয়ে এসো, যাতে 
আমি তা এর উপরে চেলে দেই। (সেখতে গলিত তামা এর্সে-হন্তরের সাহাযো: উপয় 
থেকে ভেলে দেওয়া হল, যাতে প্রাচীরের সব ফাঁকে প্রবেশ ক্র গোটা প্রাচীর একাকার 
হয়ে যায়? এই প্রাচীরের দৈথ্য-প্রস্থ 'আজাহ্‌ 'তী"আলাই জানেন ।) অতঃপর“ €উজ্চতা 
ও মহৃপতায় কারণে) ইয়াজুজ-মাজুজ তায় উপরে আরোহগ করতে 'পায়ল" না এবং 
€চ্ড়ানত শক্ত . হওয়ার কারণে ) তাতে কোন ছিনর করতে সক্ষম হল না।: উসুলকারনাইন 
কাজ ছিল নী, তখন রুতক্ততা স্বরূপ) 'বলজেন 3 এষ্টা আমার পালনকর্তার অকটি অনুগ্রহ 
আমার প্রতিও । 'কারণ আমার হাতে এটা সম্পন্ন হয়েছে এবং এই জাতির প্রতিও, 
যাদেরকে ইয়াভুজ-মাভুজ বিব্রত করত) অতঃপর যখন আমার পাজনকর্তায়' প্রতি্ুত 
সময় আসবে, (অর্থাৎ এর ধ্বংসের সময় আ সবে) তখন একে বিধ্বস্ত কয়ে মাটির 
সমান কয়ে দেবেন। আমার পাজনকর্তার হি সত্য।---(যময় আসলে তা অবশ্যই 
পূর্ণ হয়।) ] ৫ 


নিহ ও পপ 
শ্সার্থ 15890108 আ না 
- সু শন চারি, ইউ, ষ্ঠ তত দি 
১০০." বজা হয়; তা প্রাচীয় হোক কিওবা নিরব ননি প্রাকৃতিক 
হোক। এখানে এম 4৮ বলেই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াডুজ-মাভুজের 
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৬৩৬ তফসীরে মা'আরেকুয কোরআন ॥ পঞ্চম খওড 


পথে বাধা ছিজং কিন্তু উতয়ের মধ্যবর্তী পিরিগথ দিয়ে. এজে তারা আক্রমণ -চাজাতু। 
হুলকায়নাইন এই  গিল্লিপথটি.বন্ধ করে দেন। রে 


1১ পাজি পণ এ 
০৪০১ 1)3)-27- শব্দটি ৪ 7১ )- এর বহুবচন এর অর্থ পাত। এখানে 


লৌহশখণ্ড বোঝানো হয়েছে। গির্রিগথ বন্ধ করার জন্য নিমিতব্য প্রাচীর ইট-গাথরের 
পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল। 


রি পাত 
৬৬৯ ৩০০১ 1- দুই পাহাড়ের বিপল্সীতমূখী দুই দিক £ 


রনি 
17৮১ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর অর্থ গলিত তামা । কারও 
কারও ।যতে গলিত লোহা অথবা রাওতা (কুরতুবী). ». 


প্স্পাড ত 


. ৮৮ ১ অধীৎ যে বত চূ্ণ-বিচ্রণ' হয়ে সমউল হয়ে ছায়। 


.ইয়াদুজ-মাজুজ কারা, এবং. কোথায়? ঘুলকারনাইরের জাচীর কোথায় বন্থিত 
ইয়াডুজ-মারুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও এতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে জুনেক 
'ভিন্ডিহীন “জলটক . কথাবার্তা প্রচলিত রায়েছে। কোন কোন তফসীরবিদও এগুলো 
এতিহাসিক. দৃষ্টিকোগ খেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্ত, স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো, নির্ভর- 
হোগা নয়। কোরআন পালক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা রন রে এবং হস 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি. সম্পর্কে উদ্মতকে.. অবহিত করেছেনা। উমা বিশ্বাস স্থাপনের 
'বিহয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীযে বণিত হয়েছে। ভি হাদীস ও ইত্ি- 
হাসবিদগপ এর অতিরিক্ত যেসব: এতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো 
বিওদ্ধও হতে পারে এবং অভ্দ্ধও হতে পায়ে। ইতিহটেবিদগণের (বিভিন্ন উজিলো 
নিছক ইলিত ও.অনুমানের উপর ভিভিম্বীজ। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অগ্ডদ্ধ হলেও তার কোন 
টি রা রা রাও রি 


আমি এখানে সর্বপ্রথম & অন্পকিত সহীহ ও নাগা হলীমলা উজ 
করছি। এরপক়্ প্রয়োজন অনুসারে এতিহাসিক গ্লেওয়ায়েতও বর্ণনা কল্পা হবে। 


ইয়াজুজ-মাভুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্গনা ঃ কোরআন ও হাদীসের সুম্পঙ্ট বর্গনা 

খেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় ঘে, ইয়াস্ুজ-মাজুজ মানব সম্পুদায়ভূত। অন্যান্য 

মানবের িত: তার. নৃহ,..আ)এর সন্তান্তসুন্ততি। কোরআন. পাক, স্পষ্ট্তুই বলেছে ঃ 
পি শাছি টিন €০5 ও এউপিণালণত 

৬৩৬৪ (৫31 09 5৪) ১ ৩১০৩ __ অর্থাৎ নূহের মহাপ্জাবনের পর দুনিয়াতে যত 

মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ €আ)-এর় সন্তান-সন্ভতি হবে। 'ঞ্ৃতিহাজিক 

পোওয়ায়েত এ র্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর । - একটি দুরল হাদীয 
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সূরা ফাহফ রি ৬৩৭ 
বেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অনস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিভীরিত ও 
সহীহ্‌ হাদীস হচ্ছে হযরতণনাওয়াস ইবমে সামআন রো)-এর হাদীসটি । এটি সহীহ্‌" 
মুসলিম -ও অন্য সব নির্ভরযোগা হাদীস প্রস্থে উল্লিখিত হয়েছে। 'হাদীসবিদগণ একে 
সহীহ্‌ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাঁজ্জীলের আবির্ভাব; ঈসা অে)-র অবতরণ, ইয়াজুজ- 
মাজুজেয অভ্যুথান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উদ্জিখিত' আছে। হাদীসটির শনুবাদ নিশ্নরাপ 


হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন $. রসূলুল্লাহ, সে) একদিন ভোর.বেলা 
দাজ্জালের আলোচনা, করলেন, আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার-.সম্গর্কে এমন কিছু কথা, 
বললেন, যারা যনে. হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগনপ্য । (উদাহরণত, সে ্লানা 
হবে।) পক্ষান্তকে কিছু কথা এমন. বললেন, যদ্দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যান্ত 
ভয়াবহ ও কঠোর হবে। (উদাহরণত . জাআাত ও দোষখ তার সাথে থাকুবে এবং অন্যান্য 
আরও অস্থাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী, ঘটনা ঘটবে ।) রসূলুল্লাহ, সে।)-র বর্ণনার ফলে 
€আমরা এমন ভীত হায় পড়লাম ) যেন দাজ্জাল খর বৃক্ষের ঝাড়ের: মধ্যেই রয়েছে 
(অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে। ) বিকালে যখন আমরা রস্লুল্লাহ, সো)-র দরবারে 
উপক্ছিত হলাম, তিখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আচ করে নিলেন এবং জিজেস করলেন £ 
তোমরা কি বুঝেছ ? আমর। আরুষ করজ্রাম £ আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন 
কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা বায় যে, তায় ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা 
বলেছেন, যাতে অনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্গ হবে এবং-তার ফিতনা হবে খুব ভরুতর। এখন 
জামাদের মনে হয়েছে, ষেন সে আমাদের নিকটেই খর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে সুকিয়ে আছে। 
রস্বুষ্লাহ, (সা) রলবোন$ তোমাদের সম্পর্কে, আমি ফ্সের ফিতনায্য আশংকা কুরি, তন্মধ্যে 
দঙ্জোলের সুজনায় অন্যনা,ফেতনা অধিজ্ধ ভয়ের ।যোগ্য। (অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতরা এত- 
টুকু, গুরুতর নয়ংমতটুকু তোমরা মনে করছ। ) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবিভূত হয়, 
তবে। আমি নিচুক্্ তার মুক্াবিলা ফরব। (কোজেট তোম্[দের টিস্তাগ্বিত-হওয়ার কোন 
কারণ নেই।)- পক্ষান্তর সে যদি আমার পরে আসে, .তবে প্রতোকেই নিজ নিজ সামর্থ্য 
অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেস্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌, তা"জাজা 
প্রত্যেক মুষলমানের সাহায্যকারী । (তার লক্ষণ এই যে)সে সুবক, ঘন কৌফড়ানো 
চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উ্িত হবে ( এবং অপর তক্ষুটি ইবে 
কানা ।), যদি আমি (কুৎসিত চেহারার ) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, ' তবে 
সে হচ্ছে আবদুল ওষষা ইবনে-কুত্না। €জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারায় “বনৃ- 
খোষাঁজ” গোল্ধেন্স এ লেকটির তুলনা ছিল না।) যদি-কফোন মুসলমান দাত্জলৈর 
সম্মৃখীন হয়ে যায়, তবে স্রা কাহৃফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। (এতে সে 
দাজাজের ফিতনা থেকে নিশ্তাপদ হয়ে যাবে ।) দাজ্জাজ সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবতী স্থান 
থেকে বের -হ্‌য়ে. চতুদিকে হাঙ্গামা সৃঙ্টি.করবে। হি বান্দায়া, তোমরা তার 
সুকাবিলায় সুদৃড়, থাক। , 


“আমরা আল্র করলাম 8. ইরা এ ডিন রন, 
টস চঞ্জিশ দিন থাকবে, কিন্ত প্রথম দিন এক বন্বর সান হবে। ছিতীয় দিন এক মাসের 
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৬৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগ্খলা সাধারণ দিনের মতই 
হবে। আমরা আরষ করলাম, ইয়া রস্লাল্লাহ, যে দিনটি এক রছরের সমান হবে, আমরা 
কফি তাতে ওধু. এক দিনের ৫ ওয়াক্ত ) নামাষই পড়ব £ তিনি বললেন ঃ. নাঃ বরং 
সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছর নামায গড়তে হবে। আমরা আবার আরমে 
করলাম 8. ইয়া ররসূলাক্লাহ্‌, সে ক্রেমন দু তগতিতে সফর ' ক্রবে £. তিনি ব্রশ্রেন,£. 
সে মেঘগের মত দ্রুত চজবে, যার পেছনে অনুক্ল বাতাস থাকে । দাজ্জাল কোন সম্পু- 
দায়ের কাছে পৌছে তাকে ম্রথ্যাধর্মবিঙ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেষে। তারা তাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করিলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে । ফলে বৃষ্টি বহিত-হবে এবং মাটিকে 
আদেশ দেবে ফলে সে শর্সাশ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুজ্পদ জন্ত তাতে: চয়বে। ) 
সঙ্ধ্যায় যখন জন্তগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কু'জ পর্বের তুলনায় উঢু হবে 
এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে৷ এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং 
তাদেরকেও ঝুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্ত তারা তার 'দ্গওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। 
সে.নি়াশ হয়ে ফিরে গেল সেখানকার মুসলমানরা 'দুতিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে 
ক্ষোন অর্থকড়ি থাকবে না! সৈশসাবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে ঘলবে £ তোর 
ভগ্তখন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ত্মির ওপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে । যেমন 
মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল ওএফজন ভরপুর 
যুব ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখতিত করে দেবে তায় উভয় 
খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাধা হবে। যেমন তার নিক্ষেপক্ষারী ও. তার লক্ষ্যবন্তর মাঝাঞ্খানে 
থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে (জীষিত হয়ে) দাজ্জালেলস কাছে” প্রফুলপ 
চিন্তে চলে আসবে। ' ইতিমধ্যে আল্লাহ্‌ তা*আলাই হযরত ঈসা (আ)-কে নামিয়ে দিষেন। 
তিনি দুশট রঙিন চাদর পরে দামেস্ক: মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেয়েশতাদের 
পাখার উপর পারেখে অবতরণ করবেন। তিনি খন মস্তক অবনত “করবেন, তখন 
তা থেকে গানির ফৌটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই গোল করে এসেছেন। ) তিনি 
যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে।, তার 
স্বাস-প্রন্থাস, যে কাফিরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর স্বাসপ্রস্থাস 

তার দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌছাবে।, হযরত ঈসা আ). দাজ্জালকে খুজতে ছু.জতে 
বাবুছুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন. €এই জনপদুটি , এখনও বায়তুল ..মোকাদ্দাসের 
অদূরে এ নামেই বিদ্যমান। ) সেখানে তাকে হত্যা ক্রবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে 
আফরেন, স্েহৃতরে. মানুষের-চেহারায় হাত বুলাবেন এব৫_তাদেরকে জামাতের .সুউজ্চ 
মর্যাদার জুসংবাদ শোনাবেন । 


এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা করবেন £ আমি আমার বান্দাদের মধ্য 
থেছে এমন লোক বের করব যাদের মৃক্াবিলা কররি শঙ্তি কারও নেই কাঁজেই 
আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তৃয় পর্বতে চলে যান। (সেমাত তিনিই তাই 
করবেনব): অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইয়াডুত্-মান্ধুজের- রাস্ত। খু দেবেন,।- তাদের 
ঘুল্ত চলার -ক্ষারণে মনে হবে যেন উপর খেকে পিছলে নিচে এসে গড়ছে । "তাদের 
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সূরা কাহ্ফ - ৬৩১৬ 


প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার ময় তার পানি পান করে এমন 
অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় -দটি এসে সেখানে ক্ষোন দিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস 
কিবতে পারবে না। 


* ঈসা (আ)ওত্তার সঙ্গীরা তুর পর্থতে আশ্রয় নেবেন। ' অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ 
গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে!  ন্সার্নাহারের বন্তসামগ্রী সাথে থাকব, কিন্ত তাতে 
ঘাটতি দেখা দেবে।: ফলে একটি গরুর মন্ডক: একশ দীনারের তাইতে উত্তম মনে 
ফরা হবে। হযরত ঈদা আ) ও অন্য "মুসলমানরা কষ্ট -লাঙবের জন্য আল্লাহ্‌র 
কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ্‌ দোয়া কল করবেন ।) তিনি মনাআরী আকারে রোগ" 
ব্যাধি পাঠাবেন । ফলে অক্মসময়ের'মধ্যে ইগ্নাভুজ-যাড়ুজের গোষ্ঠী সবাই অরে য্চব। 
অতঃপর ' ঈসা (আট) সঙ্গীদেরকে নিয়ে ত্র পর্বত থকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথি- 
বীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানস্ত খালি নৈই এবং (মৃতদেহ পচে) 
অসহ্য দুর্গন্ধ জাতিয়ে' গড়েছে । (এ অবস্থা: দেখে পুনরায় ) হযরত ঈসা ভো)ও তায় 
সঙ্গীরা আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে হদয়া হয় ৭) আজাহ্‌ 
তাআলা শর সুায়্যও কবুল, করবেন এরংবিরাটাকার পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় 
হযেউংটর ছাড়ের সত? .(যৃতঙদেহগুলো উতিস্কে যেখানে আল্লাহ্‌ হীচ্ছা, করবেন, সেখানে 
ফেলে দেবে । ) কোন ফ্োন-রেওয়ায়েতে রয়েছে স্থতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রবে। 
অরপদ্গা বগ্গিউ: বধিত হার ক্কোন নগর ও বন্দর এ রুষ্টি খের বাদ থাকবে না। 
ফালে সমগ্র ভূপুষ্ঠ, ধৌত হয়ে কাতের মত গন্রিক্ষা্র হয়ে যাবে। অতঃপর আঙ্কাহ্‌ তা“আলা 
ভ্গৃকে আদেশ করবেন, $ তোমার পেডের সমুদয় ফল-ফুল উদ্গিরণ করে দাও এবং 
নতুনত্রাকে তোমার, র্িয়কতসমূহ, প্রকাস করা (ফজে 'তাই হবে এবং এমন. বরকড় 
প্র্ঃৎশিত হরে বে). একটি "ডালিম একদল: লেঃকের আহারের জন্য অথেজ্ট হল্গে-.এরং 
মামুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে-ছাজ..ল'ভ. কররে। দুধে গত বরকত হবে 
যে, একটি উল্ভির দুধ*একদল 'লোচ্ছের- জন্য, দিকটি গাভীর দুধ এক খোকের জন্য 
এবং একটি ছাখকের;দুধ একটি পরিবারের জন্য ৈথেষ্ট হবে। (€চজ্জিশ বছর-যাবড় 
এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত -থাক্গার,প্রর যখন কিয়ামতের সময় 
সমাগত হবে ।.তখন ) আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি মনোরম বায়ূ প্রবাহিত -কুরবেন। এর 
পরশে সব মুসলমানের. বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা. দেবে এবং সু 
সৃত্যুন্থে পতিত হবে; শুধু কাফির ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা 
ভূগৃষ্ঠে অন্ত্-জানে।য়ারের মত খোলাখুলি অপকর্ম করবে । তাদের উপরই কিয়ামত 
আসবে। 


_ হঘরত আবদুয় রহমান ইবনে ইয়াষীদের রেওয়ায়েতে- ইয়াভূজ-মাভুজের কাহি- 
নীরু আনা. অধিক বিবরণ পাওয়া ম্বায়।. তাতে রয়েছে £. তবরিয়া উপসাগর অতিরুম 
করার. পর ইয়াডুজ-মাদুজ বায়তৃ মোরাদ্বাস সংলগ্ন পাহাড় জাাজুল-খমরে আরোহণ 
ক ঘান্সণা নরকে ১. আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি । এখন, আকাশের 
অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা । সেমতে তারা জাকাশের দিকে ভীর নিক্ষেপ কুরবে। 
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৬৪০ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র 'আদেশে সে তীর রজজিত হয়ে তাদের ফাছে কিযে আসবে (যাতে বোকারা 
এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আক্ষাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গৈছে। ). 

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ 
রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমহে-আসাও 
তার: গর্ষ সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকিউবত!. একটি জরণাক্ত ভূমিতে আগমন 
করবে; তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার . ঝ্ছে এসে বলবেন £ আমি পুর্ণ 
বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তৃই সে দাজ্জাল ঘার সংবাদ রস্জুল্লাযু (সা) আমাদেরকে দিযে 
ছিজেন। €একথা শুন) দাজ্জাল, রলরে $ লোক সকল! যদি আমি এ. বাকিতে তৃত্যা 
কঝে পনরায় জীবিত“করে দেই, তবে আমি যে খোদা এ হ্যাপায়ে তোমরা সন্দেহ করবে 
ফি” সবাই উত্তর দেবে ঃনা। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে-পুনরায় জীবিত. কে 
দিবে লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন $ এবার আমার বিস্বাস আরও বেড়ে 
গেছে ঘষে, তুই-ই সে দাজ্জাল।  দাত্জাল তাকে রিচি জাগি সমর্থ 
হবে না।---(সপলিষ ) 
“- সহী বোধারী ও মুসলিমে আবূ সাইদ খুদরী মানিক বিত্ত রায়েছে যে, রস্‌- 
লুষ্জাহ্‌ সো) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আদ্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম আ)-কে কলবেন, 
আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য' থেকে জাহান্মা্মীদেরকে ভূলে আনুন। তিনি আরম 
করবেন, হে পরওয়ারদিগার তারা বায়? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন £ প্রতি হাজারে -ময় 
শত নিরানব্বই জন' জাহান্লামী এবং মন্ত্র ভরকজন জাঙ্গাতী | একথা “শুনে: সাহবায়ে 
কিরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজেস করলেন ইয়া রস্লাল্লাহ্‌, আন্মাদের মধ্যেসে একজন 
জামাতী কে হবে? 'তিনি' উরে বললেন £ চিন্তা করো না।' এই নর শত নিরানব্বই জন 
জাহাল্গামী তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাভুজের মধ্য থেকে এক হাজাদোর 
হিসেবে 'হবে। ঘুত্তাদরাক হাঁকিমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবমে উমরের ধাঁচনিক ব্জিত 
রয়েছে, বরসূল্ল্লাহ্‌ সো) বলেন £ জীল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ 
করেছেন তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইরা বাউুদির রিল পর উনিই তা 
সারা বিশ্বের মানুষ 1-_-( রাছুল মা'আনী ) 
রর ইবনে-কাসীর “আল বেদায়া ওয়াল্সেহায়াহ্‌' গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে 
বলেন ঃ এতে বোঝা যায় [ষ, ইয়াতুজ-মাডুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংহ্যার চাহিতে 
অনেক বেশি হবে। 

মসনদ আহ্মদ ও আবূ দাউদে হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে 
যে, রসূলুল্লাহ (সো) বলেন $ ঈসা আ) অবতরণের পর চঙ্িশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান 
রবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে-সাতবছরের কথা বলা হয়েছে। “ফতহুল বারী? গ্রন্থে 
হাফেষ ইবনে হাজার একে অশুদ্ধ সাবাত্ত করে চঙ্িশ বছর মেয়াদফেই শুদ্ধ বজেছেন। 
হাদীসের বর্ণনা অনুধায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শাস্তিত' অতিবাহিত হবে এবং “অসংখ্য 
বরকত প্রকশি পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শর তার লেশমার থাকযে মা। দু'ব্যকিল্র 
মধ্যে ফোন সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না।---( মুসলিম ও আহমদ ) - 


ড/৬/1091079091.00]া) 


রা ধুর কাহ্‌ক... প্, ৬৪১ 


বোঙাস্টী হৃঘরার় আব্‌. সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে. রসূলুষ্লাহ সো)-র উক্তি বর্ণনা 
করেন যে, ইয়াডুজ-মাভুজের আবির্ভারের পরও বায়তুন্লাহ্‌র হক্ব ও ওমরা অব্যাহত 
বি হা 


২ 


রস্রাহ (সা), একদিন দুম থেকে এমন অবস্থার জোখা- চিনা হিল 
রক্তিমাত এবং মুখে এই বাম উন্চাজিত -হুচ্ছিল 4 


পারা তা ০৯প৮১১৯ 1218 
রঃ এপ ডালি5 ১৯এশি হ ৮৯৮০ ৫০৯এ 


সী বাতির উপাসানই। সারাধদের ধ্বংস রিকষটবর্তী। ' আজ ইয়াুজ- 
মার রা এত ছি হা গেছে অতঃপর তিনি বাজী ও তর্জনী শি্িয়ে রত 


হযরত হরনব রো) বলেন £ একথা শুনে রখ কলাম £ ইয়া রস্তুছধাহ আহ্াদের 
যয সৎকর্মুপয়ুয়ন লোক..জীবিত থাকতেও,কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি.বলজেন £ 
হ্যা, ধরংস_ হতে গা, যদি অনাচারের আধিক্য হয়।__(আল বেদায়া ওয়ানেহায়াহ্‌) 
ইয়াভুজ-মাভুজের প্রাচী রত পরিমাণ ছিত্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থও হতে পারে এবং 
রূপক হিসেবে প্রার্ীযটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অেও হতে পারে। বিবির 
আবূ হাইয়্যান ).. . ; যি 

, মসনদ আহমদ, তিরমিযী ও. ইবনে মাজা.হয়রত আবু. যারা আওয়ার 
বর্ণনা. করেন যে, রসূলুজাহ্‌. সো) বলেছেন. $. :ইয়্াভুজ-মাভুত্ধ, প্রতাহ.. ঘুল্কারানাইনের 
দেয়াজটি খুড়তে থাকে! খু'কতেহুড়তে তারা ঞ/লাহ প্রাচীরের প্লান. সীমার রত 'আছা- 
কাছি পৌছে যায় যে,.অপরপার্থের আলে দেখা মতে থাকে। কিড্ঠতারা এ রুখা বলে 
ফিরে -যায় যে, বাকী অংসটুরু, আগায়ীকফালসুড়ব। কিন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা প্রাচীয়টিফে 
পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফি%্সিয়ে নেন। পরের: দিন ইয়াডুজ-মাভুজ প্রাচীর খলনে নতুন- 
তাবে আত্মনিয়োগ করে । খননকার্ষে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ, পাক থেকে তা মেরামতের 
এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থানব, যতদিন . ইয়াডুজ-মাভুজচক বন্ধ রাখা আলাহর 
ইচ্ছা ঝ্বুয়েছে। ফেদিন আল্লাহ্‌, ত/আল্লা ওদেরকে মুক্ত করার »ইচ্ছা করবেন, সৈদিম 
ওরা মেহনত শেষে বলবে £ আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করজেসআমরা আগামীশ্গাল অবশিষ্ট অংশটুকু 
খুড়ে উপারে চজে যাব। (আক্তাহ্‌র নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন 
ওদের তওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রার্টীরের অবশিষ্ট অংশকে 
তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে । তিরমিযী এই 


রেওয়ায়েতটি ৪027৯ ০৪ 1 ৩১ 51) 1 ০৪9 00 ৩০ 5৯ 
সুক্রে বর্ণনা করে বলেন $ 
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৬ ত্চসীরে মা'আগ্েকুজ-কোয়ীআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


র্‌ উঠা পর ৯৬] ২১১৯১ ৪) ইবন কাসীর তীর তফর্সীরে রেওয়া-. 
তিনি 8) 08 ৬5) ৩০ 5০5 50 সি 5১15৯1 
এর সুন্র/উজর.ও শৃজিঙদালী, কির বকতবাটি বসূনুষ্াহুসো) র.কিনা, তা সুবিদিত নয়। 
- * দইখনে-কাসীর “ “আজ-বেদায়া-ওয়ামেহায়াহ্‌ প্রশ্থি-'এ হাদীস জম্পর্কে ঘঝোন ঃ 
যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বঞ্তবাটি: ঘসূজুল্লাত (সা) নয়। বরং কাব 
আহবারের,নূ্ণনা তৃঝে এটা যে-ধূ্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয, তা স্পঙ্ট। পক্ষাত্তরে দি 
একে রসূলুল্লাহ সো)-উর বন্তত সাব্যস্ত করা হয়, তবে " * হাদীসের উচ্দশ্য এই-ষে, 
ইয়াডুজ-্াজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন:গুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের 
সমুদ্ নিরিটব্ঙী হবে নোরআনে, বরা হয়েছে যে: এই,.প্রাচীর-ছিদ্র করা যারে না এটা 
তখনকার পবন, মন, ুরকারনাইন, প্রাচীরটি নির্ণ ণ রেছিজেন।-. কাজেই এতে কোন, 
বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া" আরোও বলা যায় ষে, কোরআনে ছিদ্র বলে এপার-ওপার ছি 


বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হারুন এপার-ওপার হবে। 
€বেসায়া, ২য়, ১১২), এ 


: হাফেষ ইবনে হাজার “ফতহল বারী" এ এ দীন জি দা 
ও ইবনে-হাব্ধানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেনঃ তারা সাই হযরত কাঁতাদাহ্‌ 
ঘেরে বর্ণনা করেছেন এবং টান কোন হাদীসে সনদের বাতিহরগ সহীহ্‌ বোখারী 
বাঁজিব্গ। তিনি হাদীসটি যে রসূলুল্লাহ সো)-র উর্ভি এ বিষয়ে”কোন সন্দেহ প্রকার 
করেননি । তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মুজিষা 
স্নয়েছেণ- একা, আল্গাহ্‌ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা শুদিকে নিধিষ্ট হতে গেননি সে; প্রাচীর 
খননের কাজ অবিরাখ দিবার অব্যাহত রাখবে। "নত্বা দিনড্ত-রাক্জির জর্মসূচীআজাদা 
আলী্গা নির্ধারণ কয়ে কাজ সমাষ্ত করা এত বড় জাতিয় পক্ষে মোটেই কঠিন ছিজ না। 
দ্ুই- আল্লাহ্‌ তা*আজজা' প্রাচীরের উপরে উঠার 'পরিকজনী: থেকেও তাদের চিত্তাধারা্ষে 
সরিয়ে রেখেছেন। 'অথত ওয়ান্ব ইবনে-সুনাকোহ্রী রেওয়ানেত থেকে জানা মায়ে, 
তারা কৃষিশিলে পারদর্শী ছিজ। সব' দ্লকম মন্ত্রপাতি তাদের 'কষাচ্ছে কছিল। তাদের 
ভূখণ্ডে বিতিন প্রকার রৃক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আয়োহশ করার উপায় 
সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে"কতিন ছিল না। তিন. স্প্রধম থেকে শেষ পর্যন্ত: তাদের মনে 
চ্ইমলা'আক্লাহ্‌ বলার কথা জাগ্রত হল না।: পি হাউ নিডিত পনিনির 
০5578 ৮ 2১ 


ইবনে -আরাবী রন £. ও হাদীস খেকে আরু$ জানা য় যে,  ইয়ানজ-মাভুজের 
মধ্যে কিছুসংখ্যক লোরু এমনও রয়েছে, যারা জাাহূর অভিত্থ ও ইচ্ছায় বিশাস রাখে। 
এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের মুখ দিয়ে এ.বাকা উচ্চারিত 
করিয়ে দিবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিচ্ছিলাত করবে। _ আসারাতুস 
সায়া, সৈয়দ মৃহ'ম্মদ, ১৫৪ পৃঃ) কিন্ত বাহৃত বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়- 
গম্থরদের দাওয়াত পৌছেছে । নতুবা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহালামেনা শাস্তি 
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" 'সুষ্টা কাছুক, ছা ৬৪৩ 
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না হওয়াই উচিত। ফোন্পআন বল £ এ ১৮) ১ চি অক তত ৩৫ ০5 


__ প্রতি বোকা যায় যে, তারা ঈমানেষ গায়াত লাভ করেছে। কিন্ত তায়া কুফরকে 
আকড়ে রেখেছে! তাদের কিছু সংখ্যক লোক আঙ্গাহ্‌র-অতিদ্ধ'ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে।: 
তবে রিসালত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন" না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকট বিশ্বাসই ঈশানেক় জন্য 
রি রর 


মাসুছ সম্পকে রস্রুজাহ্‌ সো) থেকে নিশনজিখিত বিহ্ি প্রহীরনিত- হয়েছেন"... * 


৯, 'ইয়াভুজ-মাজুজ সাধারণ' মানুষের মতই মানুষ এবং নৃহ-তেট-র -জন্তান- 
সন্ততি।; জ্িকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাঈবিগগ্ণ তাদেরকে ইয়াঞ্ষেস ইবনে নৃহের 
বংশধর গাীত্ত করেছেন। একথাও”বলা'বাহল্য থে, ইয়টিসের বংশধর লহ চিক 
আমলঃখেকে ঘুলকায়নাইনেযর় আমল পর্যন্ত দূরদূরাতল-রিভিল্স গোলে ও ছিডিল্স জনপদে 
ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ যেসব সম্পূদায়ের নাম ইয়াভুজ-মাজ্জুজ, জরুরী নয় যে, তারা সবাই 
মুজকারনইনের. প্রাচীরের উপারে, আরদ্ধ হূয়ে গেছে, তাদের কিছ গো সি. সম্প্রদায় 
প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্ত ইয়াভুজ-মাুজ শুধু তাদেরই নায়, যা়া বর্বর 
অসভ্য ও পক্তপিপাসু, জান্সিম। মোগর তৃন্বী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যায় সত্যতা জাত 
করেছে, ওরাও তাদের অন্ত হলেও তারা নামের বাইরে। 9 


৬ 'ইয়াজুজমাভুজের সংখা বির, সমগ্র জনসংখ্যার, চাইত অনৈক শু 
রেনী, ক্লুমপন্কেদ. এক ও দশের ব্যরধান।-(২ নং হাদীস) রি | 


৯৬১ ইয়াজুজ-সাজুজের- যেসব সম্পৃদয়-ও গোল যুককাযানাইনের প্রাটীয়ের কারণে 
ওপাক্সে আবদ্ধ হস গেছে, তারা ফিপ্লামতের -সিফউবতাঁ সমর পর্মন্ত এতাতেই আবান্ধ 
থাকবে। তাদের বের হওয়ার সঙ্সক্, মেহদী (আ)-র আবির্ভাব, ঘতঃপর দাজ্জাজের 
আগমনের পরে হবে, হখন ঈসা জো) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাক্ত 
করবেন ।__€ ১নং হাদীস ) 


৪. ইন্লাভুজ-মাভুজের মুক্ত হওয়ার সমর যুলকারনাইনের পার বিধ্বতত হয় 
অমতজভূমির সমান হয়ে যাবে ।---( কোরআন ) তখন. ইয়াজুজ-মাতৃজের অরীগিত লোক 
একযোগে পর্বতে উপর খন অবতরণের সমর দ্রততগতির কারণে মনে. সরে যেন তাক়া 
পিছলে পিছলে নিতে গল্তিয়ে পড়ছে। এই, অপরিসীম. বর্বর. মানবগোষ্ঠীর সাধারণ রন- 
বসতি ও সমগ্ল পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও জুটতিরাক্ের 
মুক্ষাবিলা করার সাধা কারও থাকবে না আল্লাহ্‌র রসূজ্ হযরত ঈসা (আ) ও আল্লাহ্র 
আদেশে মুসলমানদেরকে সস্াথে নিয়ে তুর পর্বতে জাশ্রয় নেরেন এবং যেখানে:খেখানে 
কেল্সা ও. সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা বরবেন। 
নানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীরনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপছ্গের 
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৬৪৪ তফসীরে মা'আয়েফুল কোয়ুআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে 
এবং নদ-নছীয় পানি নিঃলেষে পান করে ফেলবে ।-_€৯ নং হাদী) 2৮8৯, 
.& হযরত ঈসা আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় এই পলগালসদৃল. অগণিত 


লোক মিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূরুষ্কে আচ্ছা রস 
দুর্গের কারণে গৃপ্রিষটীতে-বাস করা.দুরাহ হয়ে পড়রে।-7(৯নং হাদীস). . 

৬. অতঃপর ঈসা (আ).ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় দিদি তত 
হা টা ্ক্রেদাকেকা রা হাহা রবী ছিনরিগটর পা 
সাফ করা হবে ০৯পাং. হাল) ৮7 জা রঃ রে 

- ভা 
ভা 'নরকড়সমূহ উদুগিরপ কচির, দিরে। ফেউ দরিদ্র থাকবে নী, এবং কেটু 
কাই বিরত করনে সা।-রজই সবত্িও সুখ .রিরাজ,করবে।---(৩নং হার্রীস).. 


লিন লিও 
১ 





৮ শা ও শৃষথবার় দর কাব গৃহের ০০০০০০০০০ 
(৪ নং-হাদীস )। ০1৯ 

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে খে হযরত ঈসা ভো)-র ওফাত হবে- বং তিনি 
রসূন্জাহ্‌ সেটের ওযা মোবারকে 'স্মাহিত' হবেন। অর্থাৎ তিনি হত্ব ও ওমরার 
উদ্দেশোই হেজাষ সফর করার, সময় ওফাত পাবেন 1--(সুসলিম), ৫ 


৯৩ রস্তুষ্জাহ সো)র জীব্নের শেষভাগে ক্বপ্র-ওহীর মাধামে তাকে দেখালো 
হয় যে, মুলকারনাইনের প্রাচী, একাট ছি হয়ে দে তিনি- একে আরবদের ধ্বংস 
ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত 
অর্ছেও মিরেছেন এবং কেউ রাপক অর্ছে বুঝেছেন: ষে,-প্রাতীযাটি ঞ্ষন দুর্বল হয়ে 
সু 
জারব জাতির অধঃপতনরাপে প্রক্কাশিত হবে । (০০14 ্‌ 


১০, তি অবস্থান করবেন 
--€৩ নং হাদীস) তাঁর পূর্বে হযরত মাহ্দী (আ)-এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। 
তপ্মধ্যে কিছুকাল হবে উতয়ের সহযোগিতায়। সৈল্নাদ শক্লীফ বরযজী “আর্সারাতুসসায়াহু 
্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন £ দাজ্জালের হত্যা ও শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়াদা গর 
ঈসা (আ) চর্মিশ বছর অবস্থান করবেম এবং তীর মোট-অবস্থানকাজ হবে পয়তাজিশ 
বছর! ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে £ হযরত মাহ্‌দী জো) হযয়ত ঈসা আর হিশের 
উপর কয়েক বছর আগে আবিভূত হবেন'এবং তীর মোট অবস্থানক্ষা্জ হযে: চল্লিশ বছর। 
এভাবে পাঁচ অথরা সাত বছর পর্ষস্ত উভয়ে একক্লে বসবাস করবেন? : এই উভয় কালের 
বৈশিষ্টা হবে এই যে, সমগ্র ভূপুষ্ঠে ন্যায় ও স্গুবিচারের জন প্রতিষ্ঠিত হবে ।” ভ্পৃষ্ঠ 
তার সব বরকত ও গুপ্তধন উদ্পিরণ করে দেবে। ফেউ ফফির-মিসন্কীন থাকবেনা । 
পরস্পরের মধ্যে শন্জুতা ও প্রতিহিংসার লেশমান্স গাকবে না। -অবশ্য মেহদী আ)-র 
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সরা ক্ষাহফ ৬৪৫ 


শেষ আমলে দাজ্জাল এসে মক্কা-মদীনা বায়তুল-মোকাদ্দাস-ও তুর পর্ব বাতীত: 'সর্বন্ত 
দা্গা-হাঙ্গামা ও ফিতনা ছড়িয়ে দেবে! এই ফিতনাটি 'হচষ বিথেন্স সর্বর্হৎ ফিতনা । 
দাজ্জালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্সমা মান চজিশ দিন, স্থায়ী হরে। তরমধ্যে- প্রথম গিন 
এক বছরের দ্বিতীয় দিন এক মাসের এনং তৃতীয় '€দিন এক সপ্তাহের সম্মান হবে। 
আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরষ্ট-মতোন এখানে প্রিকতগপক্ষে:. দিনগুলো 
এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে গানে ।- ক্ষেননা, শেষ-যুগে প্রায় সব ঘটনাই :অতাসবিরজ্জ 
ঘটবে। এখনও সম্ভব ঘে, দিন তে। প্ররুতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে কিন্তু হাদীস-প্েক্ক 
জানা যায় যে, দাজ্জাল হবে অসাধারণ যাদুকর । ক্কাজেই তার যাদুর প্রভারে দিবাকান্রির 
পরিবর্তন সাধারণ মানুষের .দুর্টিতে গঙ্জানা-৩" পড়তে পারে! তারা একে একই- দিন 
দেখবে: ও মলে করবে । হাদীসে সে দিলে সাধারণ দিন অনুষায়ী অনুমন করে নামা 
পড়ার” আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ.বিষয়ের সমথন পাওয়া যায় যে, প্ররূতপচ্ষে 
দিবার পরিবতিত হতে থাকে, কিন্ত মানুষ্তা অনুভব করবে না। তাই এই এক করের 
দিনে তিন শ' ষাট দিনের ন'মায. আদায়:কফরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। : নতুবা দিনটি 
প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরীয়তের নীতি. অনুষায়ী তাতে একদিনের নামাষযই ফরয হত। 
মোটকুথা দাজ্জালের মোট অবস্থানকল এমনি ধরনের চণ্লিশ দিন হবে। 

ঞরপর হঘরত ঈন্দা (আ) অবতরণ করে দাঙ্জালকে হত্যা করার খামে তার 
ফিতনারও অর্ূসান ঘটাবে ।. কিন্ত এর সাথে সাথেই ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। তারা 
ভূপৃষ্ঠের সবন্ত, হত্যা ও লুটতরাজ করবে । তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মান্তর হবে। 
এরপর হ্বগ্রত ঈসা (আ)-র দোয়ায় ত্যরা সবাই একযোগে. মারা যাবে ।: মোট-কাধা, 
'হয়রত গ্মমহদীর, আমলের, শেষ ভাগগে-এবং - ঈসা..আ)-র আমলের শুরুভাগে দাজ্জাল 
এও ইয়াভুজ-সমদ্রুজের দু'টি ফিতনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তছনছ 
এক্পোদের। এই কয়েক দিনের পূে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে ন্যায় ও সুবিচার, শান্তি ও 
বরকত এবং ফ্লুল- ও শসে!র "অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আ)-র আমলে 
.ইসজাম ব্যতীত কোন কলেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, ক্ষোন দীন-দুঃখী নর না। 
হিংস্র এবং বিষাক্ত জীবজন্তও একে অপরকে কষ্ট দিবে না। 


ৃ ইয়ান্ুজ-মাজুজ .ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত-এ সব. তথ্য কোরআল ও 
হাদীস উম্মতকে জবহিতর করেছে। . এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী ঞ্র্বং বিরোধিতা 
করা না-জায়েয |. যুলকারনাইলের. প্লাচীর কোথায়. অবস্থিত £ ইয়াভুজ-মাভুজ কোন 
জাতি£ তারা কোথায় বসবাস করে? এ সব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের 
কোন আক্ীপা-বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আক্লাতের মর্ম ও ব্যাথ্যা নির্ভরশীল নয়। 
এতদসন্ত্বেও বিরোধী” পক্ষের আবোল-ত্লাবোল বকাবকির জওয়াব ঞ্বং 'অতিরিস্র জান 

লাভের উদ্দেশ্যে আলিমরা এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা" করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ 


_নিশেন উদ্ধৃত করা হচ্ছে £ 


কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুদ্দীর বরাতু, দিয়ে বর্ণানা করেছেন যে, ইয়াজুজ- 
মান্ভুজের বাইশটি গোব্পের মধ্য থেকে একুশুটি গোরেকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ 
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৬৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরঅব্র ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করে দ্গেয়া হয়েছে। একটি গোর প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোরটি হজ তুর্ক : 
এয়পর বুযাতুবী বলেন ঃ রদূজু্লাহ্‌ (সা) তুকদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো 
'ইয়াভুজ-মাজুজের. সাথে খাপ থায়। শেষ যমানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের 
কাধা সহীহ্‌ মুসলিমে বগিত রয়েছে ৮. অতঃপর কুরতুবী বলেন £ বর্তমান সময় ভূর্ক 
জাতিয় বিগ্জসংখ্যক্ষ জো ক মুসঙমানদের মুকাবিলা কয়া জন্য অগ্রসরমান। তাদের সতিক 
সংখ্যা আজাহ্‌ তা*আলাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের জনিষ্ট থেকে বাঁচাতে 
প্খারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজুজ-মাডুজের' অথবা কমপঞ্ছে তাঁদের অগ্রসেনাদল ।-- 
€কুক্সতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ কুরতুবী সময়কাল যষ্ঠ হিজরী । তখন: তাতারীদের 
ফিতনা প্রজ্কাশ পায় এবং তারা ইসলামী খ্রিঙ্লাফর্তক্ষে তছনছ করে দেয়। ইসলামী 
ইতিহাসে তাদের এই ফিতনা সবিদিত। তাতার়ীরা যে মোগল তৃকদের বংশধর তাও 
প্রসিদ্ধ 1) কিন্তু কুরতৃবী তাদেরকে ইয়াডুজ-মাড়ুজের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল 
সাবান্ত কুরেছেন। তাদের ফিতনাকে ইয়াভুজ-মাজুজেরর আবির্ভাব বলেননি, যা ফিয়া- 
“তের অন্যতম আলামত! কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিফার বলা হয়েছে যে, ঈসা 
(আো)- অবতরণের পর তার আমলে ইয়াজুজ-মাভুজের আবির্ভাব হবে। 

এ কারণেই আজ্ামা আলুসী তফসীর রাহুল মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে 
এয়াপ ধায়ণা করা প্রকাশ্য রকমের পথদ্রষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধা- 
চযণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদেয় ফিতনা ইয়াডূজ-মান্ভুজের 
ফিতলার সমতুল্য।-_(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ ) বর্তমান যুপে কিছু সংখাক ইতিহাসবিদ বর্তমান 
স্শিষ্জী অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াডুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য 
যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় -যে, তাদের ফিতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনার 
সমতুল্য, তধে তা স্রান্ত হবে না। কিন্ত তারা যদি তাদেরকেই কিয়ামতের আলামতরাপে 
কষোক্পআন ও হাদীসে বণিত ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার 
সময় ঈসা (আ)-র 'অবতরপের পরে বলা হয়েছে, তবে তা মিশ্চিতই. ভ্রান্তি, পথত্রষ্টতা 
ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাতরণ হবে। 


রে খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস প্রচ্থের ভূমিকায় জপ্ত ভূখণ্ডের 

অধ্য থৈকে যষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াভূজ-মাভুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের 
'অবসথান্সথল সম্পর্কে ভৌগোজিক | দুষ্টিকোণজনিত | নিশ্নরাপ বক্তব্য রেখেছেন 

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিক্ষে তাঁদের কাজাক, ও. চর্কস: নামে 

অভিহিত গোল্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইযাডুজ-মাদুজের-বসতি অবস্থিত 

.-তাদেয় উভয়ের মধাম্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত ।. পুর্বে বলা হয়েছে যে, 

এই পর্বতমালা চতুর্থ ভ্খণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ড্মধাসাগর . থেকে শুরু হয়ে. 

এই ভ্খণ্টেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পযস্ত বিস্ৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে পৃথক 

হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূর্খশের নবম অংশে প্রবেশ লাভ 

ক্য়েছে। এখান থেকে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম তৃণ্ডের 
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-ন্্লা ফাহ্ক্ষ :. ৬৪৭ 


নবম অংশে প্রবেশ করেছেন এখানে পৌছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হলে 
চলে গেছে। এই পর্বতমাল” মাঞ্ধখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এইমাত্র 
স্যার উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও-যার সংবাদ দিয়েছে। 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে খরদাযবাহ্‌ স্বীয় ভূগোল প্রস্থে আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক্চ:বিজাঙথর 
»০-৪ এন্টি স্বপ্ন বর্দনা করেছেন। তিনি খ্রপ্পে দেখেন যে, প্রাচীয় খুলে গেছে। এতে 
তিনি অঙ্ছিদধী হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর সুখপান্র সাক্জামক্ে 
প্রেরণ করেন । সেফিক্পে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে ।-_-(ইবনে 
খজদুনের “মুকাদ্দামা? ৭৯ গঃ) 


আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ কতৃক যুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের 
জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে 
:ক্কাসীরও 'আজ-বেদার়া ওয়ানেহায়হ' গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বলিত রয়েছে 
ফে এই প্রাচীর লৌহনিষিত ! এতে বড় বড় তালাবন্ধ দরজাও আছে'এবং এটি উত্তয়-পূর্ব 
দিকে অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটমা ধর্সনা কয়েজিখেছেন ? ” যৈ?বাক্ি 
এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এযন লতাপাতাবিহীন্‌ 
প্রান্তরে পৌছে দেয়। যা সমরখন্দের বিপরীত দিনকে বটি স্পর্তিফসীয়-কাধীর, ৫ম 
.গাণ্ড ৫১ প$). “টি কু 


গ্রিন র্তা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীর রহ) “জাকীদাতুল 
ইসলাম ফী হাষ্মাতে ঈসা (আ) গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাভুজ ও যুলক্ষারনাইনৈর প্রার্টীরের অবস্থা 
প্রসন্ুরমে বর্ণনা করেছেনন কিন্ত যতটুকু- বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের 
মাপ্রাঠিতে উৎকুষ্ট পর্যায়ের। তিনি ফলন $ দুকষুতক্ষারী ও ব্যয়: মানুষদের পুন 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে এক নন্প-_-বহ জায়গায় প্রাচীর দিসপ. করা হয়েছে। 
এগুলো বিভিন্ন বাদশাহ্গণ বিভিন্ন স্থানেএনির্মাণ করেছেন। .ত্মধ্যে' সবরহৎ ও দর্ব- 
প্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রচীর। এর দৈধ্য আরু হাইয়ান আন্দাহুসী (ইর্রানের শাহী দরবা- 
এরর এতিহাসিক) বুবু শত মাইল বর্ণনা করেছেন; এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ফেন চীন সম্রাট 
ক্ষগঙ্ুর' । এর নির্মাণের তারিখ আদম (আ)-এর . অব্তরণের্..তিন হাজার চার শত 
.ষাট বছর পের রর্ুক্রের হয়।, এই চীনু_ প্লাটীরকে মোগলরা, “জানকুদাহ্‌', ,গুরং তুকাঁরা 
| বুরকুরলা? বাল._থাকে। তিনি, আরও. বলেন £ এমনি ধরনের, জারও কয়েকটি প্রাচীর 
, বিভিম্থানে পরিদৃষ্ট হয়। .. ্‌ 
মওলান। হিফভুর রহমান সিহওয়ারী রেহ) ক্াজাসুল কোয়ঞ্জানে, বিগারিতভাবে 
শাহ সাহেবের উপ্ুরোজ্ঞ বর্ণনার এতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সারন্সুংক্ষেপ নিশ্নরাপ ঃ 
৮”. ইয়াজুজ-মাভুজের লুষ্ঠন ও ধ্বংসন্ষা্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাফাবাপী 
বিজ্তুতছিল। - একদিকে ককেশিয়্ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের ভুলুম ও -নির্ষা- 
তনের প্িক্খার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ তাদের 
+ আক্রমণের আক্ষান্থল। এই ইয়াুজ-মাভুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা জন্য 'বিডিম 
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৬৪৮ তফসীরে মাণ্জারেফুল-ফোরুআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কগেময় 'বিডিয় স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্যাণ করা হয়েছে। তল্মধ্যে সর্বরহৎ ও প্রসিদ্ধ 
প্রাচীয় হচ্ছে টীনেয় প্রাচীর । উপরে এর কথা উল্লেখ কয়া হয়েছে। 


দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য এশিয়ার বুখারা-ও তিরমিষের নিকটে অবস্থিত। এর অব- 
স্থানসথজের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সমাট তৈমুযসের আমলে বিদ্যমান 
ছিল। লোম সমাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জর্ষেনীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ 
করেচছন। -আন্দাজুসের সমাউ কাষ্টাইলের দৃত ক্ল্যাফছুও, তার শ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ 
করেছেন। ১৪০৩ খুস্টাব্দে যত্ন তিনি সম্সমটের দূত হিসেবে তৈসুরের দরাবাল্সে পৌছেন, 
তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন £ বাবুল হাদীসের প্রাচীর মুসেলের এ পথে 
অবস্থিত, যা .সমরখন্দ ও ভারতের মধাস্ছলে বিদামান ।-_( তফসীরে জওয়াহেরুল- 
ফোরআন, তানতাভী, ৯ম খণ, ১৯৮ পৃঃ) 


তৃতীক প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিল্জানে অবন্থিত। এটিও দযাষন্দ ও বাহুল 
আবওয়ার নামে খ্যাত । ইয়াকুত হমভী “মুজামুল বৃলদানে” ইদরীসী “জুগরাফিয়ায় 
এবং বুস্তানী “দায়েরাতুল মা'আল্লিফে' এর অবস্থ: বিস্তারিত.জিপিবদ্ধ কগ্গেছেন। এর 
জানা-সংক্ষেপ নিম্নরাপ-ঃ 

দািস্তানে দয়বদ্দ একটি রাশিয়ান শহর। শহরটি কাম্পিয়ান সাগয়ের পশ্চিম 

তীষ্মে অবস্থিত। এটি ৩* উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩* উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫৭ 

পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮৭ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত! একে দরবন্দে লওশেরওয়ী 

নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওয়াব নামে তা ন্লিশেষ প্রসিদ্ধ । 


চতুর্থ প্রাচীর বাবুল আবওয়াব থেকে পাঁণ্চিম দিকে কক্ষেশিয়ার সুউচ্চ মালিতে 
:জবস্থিত। সেখানে দুই পাছাড়েয় 'অধ্যস্থজে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ র়য়েছে। 
ই চান রোটিযিহি রহানে সকার রা রারারে রাাতরা কাফ পর্বতমালার 
প্রাচীর নামে খ্যাত । বুস্তানী এ সম্পরকে লেখেন $ 


. এবং এরই (অর্থাৎ বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের ) নিকটে আরও একটি প্রণচীর 
' জ্লয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় 
বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাপ করেছে এর প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন 'বর্ঈনা জানা যায়নি । প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ফেঁউ 
কেউ একে 'সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ীর প্রতি এর 
সম্থন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকৃত বলেন ঃ গলিত তামা দ্বারা এটি নিমিত হয়েছে। 
: “ "( দায়েসাহুল-মা'আরিক্ষ ৭ম খণ, ৬৫ পৃঃ) 
_' এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নিয়িত 
দছুযেজে। : তাই এগুলোর মধ্যে মুলকারনাইনেক় প্রাচীয় ফোনটি, তা নির্চয করা কঠিন । 
শেষোন্ দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক অততিল্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা, উভক়সানের 
নাম দক়্বন্দ এবং উভস্থলে প্রাচীপরও বিদ্যনান রয়েছে । উদ্লিখিত চাকরি প্রাচীরের মধ্যে 
.সনক্রাইতে বড় ও. সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যৃজকারনাইনের.প্রাটীর নয়, ও 
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সূরা হ্যাহ্ফ ৬৪১৯ 


বিষন্ধে সবাই একমত । এটি উত্তরদিকে নয়-_দুরপ্রাচ্যে অবস্থিত। ফোয়আন পাকের 
ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলফারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর. ভূখণ্ডে অবস্থিত । 


এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পকিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। 
তল্মধো মাসউদী, ইসতাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীয়কে 
যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের 
দরবন্দ নামক স্থানে কাম্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিষির দরবন্দে অবদ্থিত 
প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা 
প্রতারিত হয়েছেন। এখন যৃলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানকাল প্রায় নিদিষ্ট হয়ে 
গেছে। অর্থাৎ দুণট প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। এক, দাগিস্থান ককেশিয়ার 
এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীর এবং দুই: আরও উচ্চে কাফকাষ অথবা 
কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায়- অবস্থিত প্রাচীর ঃ উভয় স্থানে ' প্রাচীরের অস্িথ 


ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাগিত রয়েছে । 


হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রেহ) “আকীদাত্ল ইসলাম” গ্রন্থে 
উশি৪৬ থেকে কফষেশাস পর্তমালায় অবস্থিত প্রাচীরফে অগ্রাধিকার দিয়েছেন 
যে, এটিই যুলরা'রনাইন নির্মিত প্রাচীর । 


হুলকারনাইনের প্রাচীর এ্রখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত গষস্ত থাকবে, 
না ডেঙ্গে গেছে ঃ ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীর- 
সমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা এ কথাও স্বীকার করেন না যে, 
ইয়াভুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবদি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে নেন কোন মুসলমান 
ইতিহাস্ঈবিদও এ কথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বণিত 
ইয়াভুজ-মাভুজ বছ.পূর্বেই বের হয়ে গেছে । কেউ ন্উ- হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার 
বেগে উথ্থিত তাঁতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের 
পরাশক্তি রাশ্রিয়া চীন ও ইউরোপীয়দেরকে . ইয়াভুজ-মাজুজ. বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ 
করে দিয়েছেন। কিন্ত উপরে রাহুল মা'আনীর. বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছেষে, এটা 
সম্পূর্ণ দ্রান্ত। সহীহ. হার্দীসসমূহ -অস্থীকার করা ছাড়া কেউ এক্খা বলতে পারে না। 
ক্কোরআন পাক ইয়াজুজ-মাভূজের অত্যর্থানকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা 
ফরেছে। নাওয়াম ইবনে সামআন প্রমুখ বগিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিফার 
বলা হয়েছে ষে, ইন্লাজুজ-মাভুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আঁবি9াধ এবং ঈসা আ)-র 
অঙ্তরণ-ও দাজ্জাল: হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা আ)-র অবতরণ যে 
আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে ক্ষোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 


তবে বুলকারনঃইনের প্রাচীর বর্তমানে তেনে গেছে এবং ইয়াসুজ-মাভুজের কোন 
কোন পোন্র এপারে চলে এসেছে_-_একথা বলাও .ক্োরআন ও হাদীসের কোন সুস্পঙ্ট 
বর্ণনার পরিপহ্ নয়-_-ষদি মেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমগ্র রি ধ্বংসম্ভূপে পরিপত- 


রা 


মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)-৮২ 
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৬৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কারী সর্বশেয়::ও সর্বধ্বংসী হামলা. এখনও হয়নি। বরং তা উপরে--বণিত দাজ্জালের 
আবির্ভাব এবং ঈসা আ)-র অবতরণের পরে হবে। 

এ ব্যাপ্গারে হযরত উস্তাদ আল্লামা কাম্মীরী রেহ)-এর সুচিন্তিত বক্তন্য এই ঃ 
ইউরোপীয়দের এ বক্তবে/র কোন গুরুত্ব নেইযে, তারা জমগ্র ত্বগৃষ্চ তন্গ তঙ্স করে গুজে 
দেখেছে ষে, কোথাও এই প্রচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, হুয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা 
বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, 
সমুল্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা, অদ্যাবধি ানলাভ করতে পারেনি । এ ছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও 
দূরবর্তী নক্প যে,.কথিত প্রাচীরষ্টি বিদ্যমান থাকা সন্ত্েও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক 
সংঘুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ.করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে 
প্রাচীররটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবতী পথ ধরে, ইয়াভুজ-মাভুজের কিছু গোন্ন এপারে এসে 
যাবে কোরক্সান ও হাদীসের কোন অকাটা প্রমাণ এ রিষয়েরও পরিপন্থী নয়।, যুলকার- 
নাইনের প্রাচীর কিয্লামত পর্যন্ত ক্ষয় থাকবে-_এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআনে 


উপ ০ 
শি পা ঠলর্ত তা চি কাতটিলাল তা 


পাকের আয়াত % (০৬৬৪৮ ১৯০৮1 ১6 অর্থাৎ সুলকারনাইনের 


এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতি শ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ ইয়াডুজ-মাজুজের 
বেরিয়ে আসার সময় হবে, ) তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এই জৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচ্র্ণ করে ভূমিসাৎ 


জপ ঠছিত 
করে দেবেন। এই আয়াতে ০১১০১ জমার গালনকর্তার ওয়াদা )-এ় অর্থ 


কিয়ামত নেয়া হয়েছে । অথচ কোক্পআনের ভাষ্য-এই অর্থ অকাট্য নয় । বরং এর পরিক্ষার 
অর্থ এইযে, যুলকারনাইন ইয়াডুজ-মাভুজের পথ রুদ্ধ করার যে বাবস্থা করেছে, তা 
সদাসবদা যথাযথ থাকা জরুরী নয় । যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াডুজ-মাডুজের পথ 
খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা 
কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সে খতে সৰ তফসীরবিদই 


লিজ পা তারি রর 
১১০১০ কর সা উজ করছেন তফসীর বাহরে-মুমীতে বলা 
হয়েছে ঃ 
০১৭১158012৮ তি (৯ 510০০০০৭১৩১, 
-€$টি তে ঠগতসি জ2৩৯ 
এটা. এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই “খুলে গেছে এবং 
ইয়াজুজ-মাভুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। 'ষষ্ঠ হিজরীর ভাতারী ফিতনাকে এর 
সুচনা সাবাস্ত করা হো কিংবা ইউরোপ, র্লাশিয়া ও চীনের আধিপত্য সাব্যস্ত কা 
হোক। কিন্ত একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতিব. আবির্ভাব ও এদের সথষ্ট ফিতনাক্ষে 
কোরআন হাদীসে বলিত ফিতনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন 


///.09119021-0017 


স্রা-হাহক ৬৫১ 


শু” কানুনের গদ্থায়স হচ্ছে । কোরআন ও হাদীসে বণিত সেই ফিতনা এমন অকুন্রিম 
হত্যা, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলফেই ধ্বংস 
ও "বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবাম এই দীড়ায় যে, দ্ুূতকারী ইয়াভুজ- 
মাভুজেয়ই কিছু গোয় এপারে এসেন্সত্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলাজ' দেশসমূহের জন। 
নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব 
বর্বর গোস্ত হত্যা ও রম্তপাত ছাড়া ক্ষিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাণীর 
তফসীর অনুযায়ী এপায়ে আসেনি । সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের 
আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে। 


"দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মসনদ টি নিন তাতে উদজিখিত 
স্বয়েছে যে, ইয়াডুজ-মাস্জুজ প্রত্যহই .প্রাটীরটি খনন করে । প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে 
ফাসীরের মতে 4 914 -দ্বিতীয়ত এতেও এ বিষক্কের বর্ণনা নেই ষে, ইয়াজুজ-মান্ুজ যে 
দিন “ইনশাআল্লাহ্‌' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কিয়ামতের কাছা- 
কাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইয়াভুজ-মাভুজের গোটা 
জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোস্ত 
হয়তো দুরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী 
পিক সা ক্ষোন কোন ইতিহাসবিদ এ কথাও 
লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াডুজ-মাডুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার 
পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়। 


মোট কথা । কোরআন ও হাদীসে এরাপ ক্ষোন প্রকাশ্য ও অক্কাট্য-. প্রমাণ নেই-ন্ম, 
যুলকারনাইনের প্রাচীর কিল্লামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের 
মানুষের উপর তাদের প্রারস্িক ও মামুলী-আক্রমণ্ধ'হতে পারবে না। তবে তীদেশ চূড়ান্ত, 
ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা 
ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার 
ভিত্তিতে ইয়াডুজ-মাডুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে খবমন অকাট্য ফয়সা 
করা যায় না। তেমনি এ কথাও বলা যায় না ষে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থান্কা 


জরুরী। . উজার সানা জর? 8 কির 
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৬৫২ তফসীরে মা'আগ্নেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(৯৯) জামি সেদিন তাদেরকে দলে. দলে তরজের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় 
ফ্ুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর জামি তদের সবাইকে একন্রিত করে আনব । (১০০) 
সেদিন জানি কাফিরদের কাছে জাহান্নামে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। (১০১) যাদের 

চক্ছুসমূহের উপর পর্দা ছিল জমার স্মরণ থেকে এবং হ্বারা শুনতেও সক্ষন্ম ছিল না। 


তফসীরের লার-সংক্ষেপ | ্ 

আম্মি সেদিন (অর্থাৎ যখন প্রাচীর বিধ্বস্ত হওয়ার প্রতিশ্তির দিন আসবে এবং 
ইয়াডুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে, তখন আমি) তাদের এমন অবস্থা করে ছাড়ব ষে, 
একদা অনা দদলের তেতর চুকে পড়বে । (কেননা তারা অগণিত সংখ্যায় একযোগে 
বে হয়ে পড়বে এবং সবাই একে অপরকে ডিলিয়ে “যাওয়ায় চেস্টা করবে । ১ এবং 
€এটা কিয়ামতের নিকউবতাঁ সময হবে। এপ কিছুদিন পর কিরামতের প্রস্ততি শুরু 
হবে। প্রথমবার, শিঙ্গায় ফ.ৎকা'র দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব নাস্তানাবুদ হয়ে. যাবে.। 
অতঃপর দ্বিতীয়বার) শি্পায় ফ:ৎকার দেওয়া হবে। (ফলে সবাই জীবিত হয়ে যাবে)। 
অতঃপর আমি সবাইফে একজন. একজন কর (হাশরের মাঠে) একর করব এবং জাহা- 
মামকে সেদিন. কাফিরদের কাছে প্রতাক্ষতাবে. উপস্থিত করব, যাদের চোখের উপর 
(দুমিয়াতে) জামার স্মরণ থেকে (অর্থাৎ সত্যধর্মকে দেখার ব্যাপারে) পর্দা পতিত ছিল 
এবং তোরা, যেমন সূত্যকে দেখত না, তেমমিভাবে তাকে) ভুনতেও পারত না। অর্থাৎ 
জত্যকে জানার উপাক্স দেখা ও শোনা উভয় পথই তারা বন্ধ করে রেখেছিল)। টি 


রারাদিক ভাবা হি: এ 


8 ৯285৬158৮83 ৪০ 


০৭ ৬ £ ১০৪ 35 নামার রাহাত ইয়া 


মাতুজকেই রোঝানৌ হয়েছে। তাঢ্দের একদল অপরদজের মধ্যে চুকে গড়বে-_বাহ্যত 
এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে 
শ্ুতবেগে নিতে অবত্রণ করবে। . তফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও জিখেছেন 


& ঞ. 2৮2 


৮৮ ০৬৯2 এর সর্বনাম দ্বারা সাধায়ণ জিনি ও খানবর্জাতিকে যোব্ানো 
হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে জিন ও মানবজাতিকে একক করা হবে। 
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48 টানি ভারা 
অভিভাষকরপে গ্রহণ করবেঃ আমি কাফেরদের অন্যর্থনার জন্য জাহাল্লামকে প্রন্তত 
করে রেখেছি । (১০৩) বলুন £ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের ..সংবাদ দেব, 
যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত £ (১০৪) তারাই সে লোক, হাদের প্রচেষ্টা 
পাধিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম রুরছে। ৩০৫) 
তারাই দে লোক, ঘারা-তাদের পালনকতীত্র নিদর্শনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের 
বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন 
স্তীদের জন্য আমি কোন শুরুষ্ব' স্থির করব শী । (১০৬) জাহাল্লাম-_-এটাই- তাদের 
প্রতিফল; কারণ, তারা কাঙ্ষের হয়েছে এবং ্াঞজার নিদর্শনাবলী ও রসূলঙগগকে বিদ্ল.পের 
রিষয়রূণে প্রহপ করেছে ৮. (১০৭), হারা বিস্মা্স স্বাধন- করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, 
তাদের, জড্যর্থনার জন্যে আছে জানানুল ফিরদাউস। (১০৮) রা 


থাকবে, সেখানে থেকে স্থান।পরিরর্তন রুরতে-ভাইবে নাও 7৮০2 ১... অরিন 





বল, 


আসরের, সার-জংক্ষেপ এ রি 
একর. কি কাফিররা মনে করে. যে, , আমার পরিবর্তে আমার, 'ববান্দাদেরকে 
(অর্জাৎ যারা আমার মালিকানাধীন এরং আমারই আদেশের গোলাম, ইচ্ছারুতভাবেই 
অথবা অনিচ্ছাকুতভাবে তাদেরকে ১ অভিভাবক (অর্থাৎ উপাস্য ও অভাব পুরণকারী ) 
রাপে গ্রহণ করবে 2 এটা শিরক ও পরিক্ষার কুফর )। আমি কাফিয়দের অভ্র্থনার 
জন্য জাহাম্মা্কে প্রস্তত 'করে রেখেছি । (বাঙ্গচ্ছলে অভ্যর্থনা বলা: হয়েছে। তারা-ঘদি 
তাদের .স্বকল্পিত সৎ কর্মের জন্য গর্ববোধ করে এবং এ কারণে নিজেদেরকে, মুক্তিপ্রাপ্ত, 
আযাব থেকে মুজিৎ মনে করে, তবে) আপানি (তাদেরকে ) বল্গুন £ আমি কি তোমাদেরকে 
এমন লোকদের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত £ ' তার! সেসব 
লোক, পাধিবজীবনে যাদের কত 'পরিস্রম (সঙ কর্ম সম্পাদন যা করেছিল ) সবই বিফলে 
খেছে এবং তারা (মুর্খ তাবশত ) মনে করেছে যে,তারা ভাল কাজই করছে। (অতঃপর 


ড///.1091190721-0017 


৬৫৪ তফসীরে মা'আরেেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
তাদের উদাহরণ এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের পরিশ্রম বিফল হওয়ার কারণও 
জান্মা ».যাল্স এবং প্রসঙক্রমে কর্ম বিফল: হওয়ার বিষয়াদিরও বিশ্লেষণ হয়ে যায়। 
অর্থাৎ) তারা সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তীর সাথে 
সাক্ষাৎ (অর্থন কিয়ামত) 'অস্থীকার করে। (তাই) তাদের সব (সৎ) কর্ম নিল্ফল 
হয়ে গেছ্ছে। অতএব, কিয়ামতের দিন আমি তাদের (সৎকর্মের) জন্য সামান্য ওজনও 
স্থির করবনা : (রুরং) তাদের প্রতিফল 'তাই_ হুর (ঘা উপ্রে রলিত - হয়েছে, অর্থাৎ) 
জাহাম্মাম। কারণ, তারা কুফর করছিল এবং (রই কুফরের একটি শাখা এমনও - ছিল 
মে) আমার নিদর্শনাবলী ও রস্লগণকে উপভূষেয় বিরয়রপে গ্রুপ করেছিল। (অতঃপর 
তাঁদের বিপরীতে ঈমানদারদের অবস্থা ব্ন। করা হচ্ছে যে) নিশ্চয্প- যারা বিস্থাস করে 
এবং সৎকর্ম সম্পাদ্ কষে, -তারদক্ক অভ্যর্থনার জন্চ-রয়েছে.:ফিরদাউসের উদ্যান। 
সেখানে ভারা চিরকাল অবহান করবে তোদেরকে কেউ বের করবেলা) এষ সেখান 
তায়: অন্যন্র - 578 পু এ সা এত ছ) 


শু টি তার 12 বা হাজী 


দিক জনি 


রা সপ 
পল তি টিন 55 শু পাতি 


০35৮০১০0এ৩ন 


তরফস্সীর ই এ ক্ষেত্রে কিছু বাক্য উহয রয়েছে। অর্দ& 
১ (৩০ 81০9 58 ০১5৯৯3085 ত৮৪ ০০৬৯০- ন্টদ্দেশ এই হে, এসব কাফির 
আপার পরিবর্তে আমার বান্দাদেয়কৈ উপাস্যরাপে গ্রহপ-করছে। তারা কি মনে করে যে, 
ভ্রক্ষাজ তাদেরকে উপরূত করবে এবং দ্বারা ভাগের কিছুটা কলাগ হবে ?' এই জিজ্াসা 
অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরাপ মনে করা ত্রান্তি ও মৃর্খতা। 

ৃ ৮9১৮০ (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব গয়গম্থরগণকে 
বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদের উপাস্য ও আল্লাহ্‌র শরীকরপে স্থির করা হয়েছে । 
যেমন হযরত ওযায়ের ও ঈসা (আ)। কিছু সংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরওউপাসনা করত, 
7158 ওষায়ের আ)-কে এবং খুষস্টানরা হযরত ঈসা আ)-কো আজাহর 


ক্রস 
টি 1 8৩৫৩ ৬ 31 


বীর প্রহণ হক্পেছে। তাই আল্মাতে 1578858 ৬৪ ১1 বলে কাক্ষে়দের এসব 
দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন পরফসীরবিদ উ্ানে “জমার বানা অর্থ নিয়েছেন 
শয়তান ।. সৃতরাং 15) এম 901. -এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও স্রিনের উপাসনা 


কল্পে। কেউ ফেউ “আমার বান্দা, অর্থ ও সৃজিত এবং মালিকানাধীন বন্ত প্রহণ করে 
এক্ষে ব্যাপকাকায় করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মৃতি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্য 
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সূর্লা কাহ্‌ফ . - ৬৫৫ 


এল অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। শুঁফসীয়ের আর-সংক্ষেপে এ অর্থের দিফেট: ইজিত- কঃ 
হয়েছে। ০১০০2 তফসীরেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


পিটিশ 


রি ৯৬১21-এটি 92 বহর. আরবী ভাষায় এ শহ্দ অনেক অর্থে 


বাবহত হয়। খানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অভাব পুরপণকারী, যা সতা উপাস্যের বিশেষ 
গুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাসাযপে গ্রহথ করা । 
পাজি তা পাকে পা & পানি পা 


& পি ৮৬৮1 এপস্৯ 8 1 এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্ততু সু 


গুয়েছে ছারা ফোম কোন বিষয়কে সহযনে করে তাতে পরিশ্রম হর । “কিন্ত আল্লাহ্‌র 
কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সৈ কার্মও নিগফল। কুরতুবী বলেন, এম্পবস্থা “দুটি 
কাকবপ, সুচ্টি হয়+ এক--স্লান্কবিশ্বাস এব£-দুইৎ লাক দেখানো, .'মনোবুত্তি। -দ্র্থাৎ সব 
বিশ্বাস-গ ঈমান ঠিক..নয়, সে য্ত- ভাল শাইখ 'যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে 
সবই্-রুথা:ও নিষ্ফল প্রতিপল্প হবে। . 7. টা | 


এমনিতা'বে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জনা ভিন 
কাজ করে সে-ও তার সে কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক 
দিয়ে ' কোন ফোন "সাহাবী খারেজী .সম্পুয়কে এবং ফোন কোন. তফসীরবিদ মুদ্তাধিলা, 
ক্লাওয়ের ইত্যাদি, বিজ্রান্ত সম্পুর্দায়কে আলোচ্য আয়াতের এমৃক্ষ্য সাবাস: করেছেন! 
বি, পরারতা "আয়াতে... নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছ যে এখানে, সেসব. কাফিরুকে 
জেনো জর নর দার লব গ্রং কিয়ামত ও গরকাস অস্বীকার করে। 


08 বানা, কিছ 
চলিত 8ঠিপল লও ০ বা 


হথেঠ 0০০15687591 হক, আবুহাই- 


পা ২) আপাত পুরে পা, 
স্ক্যান, আবহারী-ভৃতি এছ বলা, হয়েছে চে, এ রা চা পানির 
সম্পদায়, যাক়া আল্মাহ্‌, কিয়ামত্র:ও হিস্রাৰ-কিতাব অস্বীকার কন ৮ কিন্ত বাহ্যত তারাও 
এর ব্যাপক অর্থেয় সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের আপবিশ্বাগ তাদের কর্মকে 
বরবাদ ও পরিশ্রম, নিজ্কল করে দেয়। হযরত আনজী ও-সাপ্দ রো) প্রমুখ সাহাবী থেকে 
অর উজ বরি'আছে।- সা) ২ 
৫৫8৩৫ 518 ৫৫ 


6528৮621132 লে ১-অর্থাৎ তাদের আসব বাহ বরা 


বলে দেখা ধাঝে, কত হিসাবের দীডি-পাজায় তার কোন ওজন. হবে না, কেননা কুফর 
ভাপরকের কারণে তীদের আমল নিম্ফাল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। 


বোখারী, ও মুসলিযে আবু হুরায়রা রোঃ)-এর রেওয়ায়েত মতে রস্জুল্লাহ্‌ সোঃ) 
বলেন ঃ কিয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থুলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহ্‌র কাছে মাছির 
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৬৫৩ তফসীয়ে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ভাষার সমপরিম্মাপও তার ওজম হবে না । অতঃপর তিলি বলেন, যদি-এর সমর্থন চাও, 
পাতি রি জী ভিলা ভিত ০১ ৩ পণ 


তবে কোরআনের এই আয়াত পাঠ কর £ 61286 ভি) ? 580) (১93 8 


“ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রো) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম 
করা হযে, তি রি টান ন্যায়- 
বিচারের দীড়ি-পাল্লায় এগুলোর কোন ওজনই গাব ৭. ১১০ আচ 


& ৮8৯ তি ওিশ 


৮০১১১৩ ৬.--৮/ 2.১০১-এর অর্থ সবৃজে ঘেরা উদ্যান । এটি আরবী 


শালা জনারাব এ বিয়যে মতযেদ, রায়েছে।. যারা জ্জন্যব বলেন, তারাও নীতি? 
শ্লী-সরইয়নী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা “মত পোষণ করেন? " 


নি? বোখারী ও মুসলিমে বার্ধিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সেট বলেন £ তোরা হন আল্াহর 
কাছে প্রার্থনা কর, তখন জাগ্গাতুল-ফিরদাউসের প্রার্থনা কর। 'ক্েননা; টা জামাতের 
সর্বোৎরুষ্ট ভূর। এর উপরেই আল্লাহ্‌র আরশ এবং এখান থেছেই জামাতের 'গ 
নহর প্রবাহিত হয়েছে ।-_-€ কুরতুথী ) . ০ টি ও 


১ ভিলা পাতা পাঠিকা ০ 


৯.৬: 5৮428 উদ্দেয এই, মে জাঙ্সাতের, এ নটি তাদের জন্য 


অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিষ্ামিত। . কেননা, আঁ্াহ্‌ তাআলা এ আদেশ জারি করে দেবের, ঘে 
জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে প্লেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্ত এখানে 
একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের 
একটি ভ্বতাখ। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে । যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার 
অনুমতি, না, থাকে, তবে জান্নাতও একটি ক্য়েদখানার মত মনে'হতে থাকবে । আলোচ্য 
আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোক্ষে দেখা মূর্খতা 
বৈ নয়। খে বাক্তি জান্াতে যাবে, জাতের নিয়া ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে 
দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বন্তসমূহ তার ক্কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ অনে হবে। জামাত 
থেকে-বাইয়ে যাওয়ায় কজনাও কোন সময় কারও মনে জাগবে না। 


মে ০৩:০৪ ০০০৪ ্। ৫ 
টি রে তে যানে 5 


ভ্ট2 9৪০৩ ২০৯ 8৬৩০ 
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সূরা ফাহ্ফ ৬৫৭ 


(১০১) বলুন ঃ আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে ঘদি সমুদ্রের পানি 
কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মে জমুদ্র নিঃশেষিত 
হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও। (১১০) বলুনঃ আমিও 
তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রতাদেশ হয় ঘে, তোমাদের ইলাহ্‌ই এক- 
মাত্র ইলাহ্‌। অতএব, ঘে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সগকর্ম 
সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। 


তফীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি লোকদেরকে বলে দিনঃ যদি আমার পালনকর্তার বার্পী (অর্থাৎ যেসব 
বাক্য আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলী ও উৎকর্ষ বোঝায় এবং এসব বাক্য দারা কেউ আজাহ্‌র 
গুণাবলী ও উৎকর্ষ বর্ণনা করে, তবে এসব বাণী) লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র (অর্থাৎ 
সমুদ্রের পানি) কালি হয় (এরং তদ্দ্বারা লেখা শুরু করে) তবে আমার পালনকর্তার 
বাণী শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে (এবং সব কথা আয়ত্তে আসবে 
না)। যদিও সমুদ্রের অনুরাপ আল্পেকটি সমুদ্র এরর) সাহায্যার্থে আমি এনে দেই তবুও 
সে বাণী শেষ হবে না, অথচ দ্বিতীয় সমুদ্রও শেষ হয়ে যাবে। এতে বোঝা গেল যে, 
আল্লাহ্‌র বাণী অসীম । তাঁর পরিবর্তে কাফিররা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীকরাপে গ্রহণ 
করেছে, তাদের মধ্যে কেউ এমন নয়। তাই বিশেষ করে তিনিই একমাস উপাস্য ও 
পালনকর্তা। কাজেই তাদেরকে ) আপনি (একথাও ) বলে দিন £ আমি তো তোমাদের 
সবার মতই একজন মানুষ (খোদায়ীর দাবীদায় নই এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী করি 
না। তবে হ্যা) আমার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ) ওহী আসে (এবং ) তোমাদের 
সত্য মা'বুদই একমান্্ মাবুদ ৷. অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা কে 
(এবং তার প্রিযপাপ্ত হতে চায়), সে যেন আমাকে রসূল স্বীকার করে, আমার শরীয়ত 
অনুযায়ী সৎ কর্ম সম্পাদন করতে থাকে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউফে শরীক 
না করে। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
হাদীসে বণিত শানেনুষুর থেকে সুরা কাহূফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত বাক্য। 


৪ ০ ভ 
১১18) ৪০ ০০২ ০৫০৯ 2 সে জানা যায় যে, এখানে উল্লিখিত শিরক 
ছারা ভা রন? ররর দন হয়েছে। 


ইমাম হাকেম তার মুস্তাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, জনৈক ম্সলমান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা 
করত যে, জনসমাজে শোর্ষবীর্য প্রচারিত হোক । তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি 


মা'আরেফুল কুরআন ৫ম খণ্ড) ৮৩ 
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৬৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অবতীর্ণ হয়। €এ থেকে জানা গেল যে.জিহাদে এরাপ, নিয়ত করলে জিহাদের সওয়াব 
পাওয়া যায় না।) 


“ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুমিয়া* “কিতাবুল ইখলাসে” তাউস'থেকে 
বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রস্লুলাহ (সা)-র কাছে বললেন £$ আমি 
মাঝে মাঝে যখন কোন সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য) কিন্তু সাথে সাথে এ হ্কামনাও মনে 
জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) একথা শুনে চুপ করে রইলেন। 
অবশেষে উল্লিখিত আম্নাত অবতীর্ণ হয়। 


আবূ নঈম 'তারীখে আসাকির' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রো)-এর রেওয়ায়েতে 
লিখেছেন £ জনদুব ইবনে সুহায়েব যথ্খন নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন অথবা দান- 
খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা -ব্বসাতে, দেখতেন, 
তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়ে দিতেন। একই গরি” 
প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাধিল হয় । 


এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোগন শিরক থেকে বারণ 
করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্‌র উদ্দেশে হলেও যদি তার সাথে কোনরাপ সুখ্যাতি ও প্রভাব- 
প্রতিপতির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল 
বরবাদ বরং ক্ষতিকর হয়ে দীড়ায় । 


কিন্ত অন্য কতিপয় সহীহ্‌ হাদীস থেকে এয বিপরীতও জানাযায় উদাহরণত 
তিরমিযী হযরত :আব্‌ হুরায়রা রোঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ একবার তিনি রস্লুলাহ্র 
কাছে আরয করলেন, "আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ডিতরে জায়নামাযে (নামাযরত) 
থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নাায- 
রত অবস্থায় দেখেছে।: এটা কি রিয়া হবে? রস্জুল্লাহ্‌ সো) বললেন £ আব্‌ হয়ায়্রা, 
আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। একটি 
তোমার সেগোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার 
প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা ঝ্িয়া নয়)। 


সহীহ্‌ মুসলিমে বণিত রয়েছে, একবার হযরত আব্যর গিফারী রো) রসূলুজাহ্‌ 
(সো)-কে জিজেস করলেন £ এমন বাক্তি সম্পর্কে বলুন, যে ফোন সৎ কর্ম করার' পর 
মানুষের সুখে তার প্রশংসা শোনে । রসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন ঃ ১5)৪৭ এ+ ১০০93 
৬৯১০) অর্থাৎ এটা তো মু'মিনের নগদ সুসংবাদ. (যে তার আমল আল্লাহ্‌ তা+আমা 
কবুল করছেন এবং, বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন )। 


তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, রা 8 
নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলায় সন্তষ্টির সাথে সৃষ্টভীবের সন্তষ্টি অথবা নিজের 
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স্রা কাহ্‌ফ ৬৫৯ 


সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপভির নিয়তে শরীক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা 
শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক । 


- তিরমিযী ও মুসলিমে বণিত শেষোজ রওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হল গে অবস্থার 
সাথে যে, আমল খাটিভাবে আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার 
প্রতি ভ্রান্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে 
তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে. দেন, তবে . 
রিয়ার সাথে এ আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মুর্মমনের জন্য (আমল কবুল হওয়ার ) 
অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্াত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রন্ষার প্েওয়ায়েতের মধ্যে 
সমল্বয় সাধিত হয়ে যায়। 

রিয়ার অশুভ্ব.পরিণতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী £. হযরত মাহমুদ 
ইবনে লবীদ (রা) বলেন, রসূল্জাহ সো) বলেছেন £ আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে 
সর্বাধিক আশংকা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন $ ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌, ছোট শিরক কিঃ তিনি বললেন £ র্লিয়া। ---(আহমদ) 


বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিজ্রত আরও 
বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতি- 
দান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন £ “তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান 
নেয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে । 
এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান আছে কি না।” 


হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন £ আমি শরীকদের সাথে অন্তভূর্তৎ হওয়ার উধ্রে। যেব্যক্তি কোন সৎ কর্ম করে 
এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীকাকরে, আমি সেই আমল শরীফের জন্য ছেড়ে 
দেই। অন্য এক রেওয়ায়েত রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত ॥ সে আমলকে খাটিভাবে 
আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল ।---( মুসলিম ) 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রসূলুল্লাহ সো)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি 
সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎ কর্ম করে আল্লাহ্‌ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন । 
যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়।_-€ আহমদ, বায়হাক্ষী, মাযহারী ) 
তফসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী রে)-কে ইখলাস ও প্রিয়া 
সম্পর্কে প্রন্ন করা হলে তিনি বললেন £ ইখলাসের দ্বারা হচ্ছে সৎ ও ভাল কর্মের গোপ- 
নীয়তা পসন্দ কা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ্‌, 
তা'আলা তোমার আমল "মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল £ হে 
আল্লাহ্‌, এটা আপনার অনুগ্রহ ও রুপা, আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়। 


হাকীম, তিরমিযী হযরত আবুবকর সিদ্দীক রো) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
স্সূলুজ্াহ্‌ সো) শিল্পকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন $ ৬৮১১ ৩০ ৪ ৮০৭৩ 55 


///.09119021-0017 


৬৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


০৩ | অর্থাৎ পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ 
করে। তিনি আরও বললেন £ আমি তোয়াদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে 
তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিক্পক (অর্থাৎ বিগ নি থাকতে পারবে । তোমরা 


প পাঠ 5৬৩ 
দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো 2০9 -5/210059 85০ 10911 


65 8 তত ৩ ক 151 টপ 1 পা ক তক 


৬৯০ 1809 59871 ৮০ 1515 


সুরা কাহফের কতিপয় ফধীলত ও টবশিষ্টা £ হযরত আবুদ্দারদা বর্ণনা করেছেন 
যে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, 
সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে ।-_-(মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী) 


ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী আবুদ্দারদার এই রৈওয়ায়েতে একথাও বর্ণনা 
করেছেন যে, যে ব্যজি' সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের 
ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। 

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ যে ব্যক্জি সূরা কাহ্‌ফের 
প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে, তার জন্য আপাদমস্তক এক নূর হবে এবং 
যে ব্যক্তি পূর্ণ সুরা পাঠ করবে তার জন্য মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর হবে।_ 
(ইবনুস-সূ্ী, আহমদ ) 

হযরত আবূ, সায়ীদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ যে ব্যজি, জুমআর 
দিন পূর্ণ সূরা কাহ্ফ পাঠ করে, পরবতী ভুমআ পর্যন্ত তার জন্য নুর হয়ে যায়। 
-- (হাকিম, মাযহারী ) 

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল £ আমি মনে 


নে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি॥ কিন্ত ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি 
পা তা চিল ডিটি 
বললেনঃ তুমি হখন ছুমাতে যাও তখন সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতগুলো (9 (9১. 


পা শি ঠিকাছি 


উ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফলে তুমি যখন জাগার উদ্দেশ্য 
রবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দেবেন 1-_(ছাণ্লবী ): 


যসনদে-দারেমীতে আছে, যির ইবনে হুবায়শ হযরত আবদাহকে বললেন £ যে 
ব্যক্তি সূরা কাহফের এই শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে ঘুমাবে, সে যে সময় জাগার 
নিয়ত করবে, সে সময়ই জেগে যাবে। আবদাহ বলেন £ আমি বারবার আমলটি পরীক্ষা 
কারে দেখেছি, ঠিক তাই হয়। 


একটি শুরুত্বপূর্ণ উপদেশ £ ইবনে আরাবী বলেন £ আমাদের শায়খ তুরতুসী 
বলতেন £ তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা 


//4.09119021-0017 


সূরা কাহ্ফ ৬৬১ 


ও বছ্ছু-বান্ধবের মৈলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে নাযায়। দেখ, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন £ 


উল তা লা চি পাতি তি কিপলাডছিণ্ি৩ জাত এ র্পা তা পা নীলাকি 


4/05521555555844855585522 


ভগ 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে,সে যেন সৎ কর্ম সম্পাদন 
বিবি রি রাররসজিব্যানিত নারির স্যার হর! 
-_কেরতুবী) 


শেষ নিবেদন 


আজ ১৩৯০ হিজরী সনের যিলকদ মাসের ৮ তারিখ রোজ রহস্পতিবার দুপুর 
বেলা সুরা কাহ্‌ফের এই তফসীর সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার অশেষ ফযল 
ও রহমযে, এমন এক সময়্-সন্ধিক্ষণে কোরআন করীমের প্রথমার্ধের কিছু বেশী অংশের 
তরজমা সম্পূর্ণ হল, যখন আমার বয়সসীম্য ৭৬তম বর্ষপরিক্রমায় যাযস। শুরু করেছে। 
যে সময়ে আমি শারীরিক দুর্বলতার সাথে সাথে দীর্ঘ দু'বহুর ধরে বিভিন্ন ধরনের 
রোগেও আক্রান্ত এবং মানসিক চিন্তার ভীড়ও অপরিসীম! এতদসত্তবেও আমি হতাশ 
নই, বরং অত্যন্ত আশাবাদী যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অপার ফষল ও কৃপায় কোরআনে 
করীমের অবশিষ্ট তফসীরও সম্পূর্ণ করার তওফীক দান করবেন। 


ইফা -২০১২-২০১৩-প্র/০৬ (রা)__ ৫২৫" 
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